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| কা্যাধ্যক্ষ, 
“শান্তিনিকেতন” 
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আশ্রমসংবাদ তত তত ৯ 
দ্রষ্টব্য 
কবিকাতায় নং ২০।বি, হ্যারিসন রোডে, দাস দন্ত গড কোম্পানিতে খুচরা 
“শাস্তিনিকে তন” নগদ যুলো বিক্রী ভয় । এই পতে ধাহার! বিজ্ঞাপন দিতে চান 
ভাঙ্গার! & ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হেমচনু দাস মভাশরের নিকট অনুসন্ধান করুন । 
কাধ্যাধ্যক্ষ, 
“শান্তিনিকেতন” 
(পত্রিকাবিভাগ ) 


সুচিপত্র 
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(খ) আপে! তা ০ আসস্তোমচগ্জ মন্ুমপার ৩৭৪ 
৬1. বিশ্ববৃস্তাস্ত তা মা এ ৩৭৫, 
৭। বৈচিত্র ৭০ 4745 ১০ ৩৮৯ 
৯৪ 
আশমসংবাদ ৮5০ 2. ১৩ 
বিশেষ দ্রব্টব্য 


শান্তিনিকেতন পত্রিকা বিলম্বে হস্তগত হর বলিয়া অভিযোগ শুনা যায়। 
প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে পত্রিকা প্রকাশিত হয় ইহ! নিবেদন করিতেছি। 
কার্ধাধাক্ষ। 
ডুক্টব্য 
- ফলিকাতায় নং ২ঠাবি, হ্যারিসন রোডে, দাস দত্ত এগ কোম্পানিস্তে খুচরা 
পশ্গ্তমিকে ভন” নগদ মূল্যে বি্রী হয়। এই পন্ড বাহারা বিজ্ঞাপন দিতে চান 
হারা ্ ঠিকানায় প্রীবৃক্ত ভেমচন্ত্র দাস মহাশরের নিকট অনুসন্ধান করুন। 
কাব্যাধ্যক্ষ, 
“শান্তিনিকেতন” 
(পত্রিকাব্ভাগ) 





শান্তিনিকেতন 


কল্যাণীয়েষু 

“সমসাময়িক ভারড”এর অস্টম খণ্ড পাইয়া. আনন্দিত ছইলাম। এই 
পর্ধ্যায়বন্ধগ্রম্থাবলী -ষে বঙ্গসাহিত্য সমাজে বিশেষ মাদর্গীর তাহা বলাই বান্তল্য। . 
ভোমার এই শধ্যবসায় অঙ্গ থাকিয়া আমাদের সারঙ্গত ভাণারে সম্পদ আহরণে 
নিয়ত নিযুক্ত থাক, এই আমার আশীর্বাদ ' উঠি ৯লা আশিন ১৩২১। 


ররবান্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্রথম ও ১৪০ দির খণ্ড ১৫০, তায় খত ১৪/০, চুর্থ খণ্ড ৩০, অষ্টম 
খণ্ড ৩২, একাদশ খণ্ড ৩২ উনবিংশ খণ্ড ৩৬ একবিংশ খণ্ড ৪২1. 


প্রাপতিস্থান__্রীষোগীন্দরনাথ সমাদ্দার 
বিহার ও উড়িস্য! রিসার্ক সোসাইটী, পাটিনা। 


২। মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সন্দ 
২০১ নং কর্ণওয়াণিস ই্রীট, কলিকাতা 





পত্রিকার নিযমারলী 

১। শাস্তিনিকেতনের্‌ বাধিক মূলা ডাকমীশুল সহ ২॥* আড়াই 
টাকা । নগদ মুলা-প্ররতি সংখ্যা 1০ চারি জ্মানা, মাগুল স্বতন্। 
২। উত্তরের জনত ডাকমাগুল পাঠাইতে হয়. | 
৩1 পত্রিকা-সঙ্বন্ে ঘষে পত্রাদি কার্রাধক্ষেরু নানে পাঠাইতে হয়। 
'কার্ধ্যাধাঙ্ক « 5 
“শান্তিনিকেতন” 
পত্রিকা বিভাগ 
শা্বিন্দিকিতনয 5. ] ঈঠ, 1০০৮... 


আচার্য রীন্দনাথ 
প্রন 


ছইথানি নৃতন পুস্তক । পিকে প্রেসে জুন্দর করিরা ছাপা এব 
মনোরম করিয়া বাধানে। 


১। কার্যগীতি--মুল্য এক টাকা । 


রবীন্দ্রনাথের নান। কাব্যে থে-সকল প্রসিদ্ধ গান ছড়াইয়া ছিল, তাহাই একত্র 
করিয়া এই পুস্তক রচিত। প্রত্যেক গানের স্বরলিপিও এই, পুস্তকে আছে! 
শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বরলিপি করিয়াছেন । 
২। অরূপর্তন (নাটক )-্মুল্য আট আনা। 
রৰীন্দ্রনাণের স্ুপ্রসিদ্ধ নাটক “রাজাকে ভা়িয়া এবং তাহাকে এক নৃতন 
মুক্তি দিয়। এই পুস্তক রচিত । যাহাতে সহজে অভিনয়.করা যায় সেইদিকে লক্ষ্য 
রাখিয়.কবি “অরূপরতন” রচনা করিয়াছেন । : অনেকগবি সম্পূর্ণ নৃতন গান এই 
পুস্তকে সন্নিবেশিত হইগাছে। জাপানি মলাটে জাপানি বাঁধাই। উপহার 
দিবার উপযোগী অগ্প মূলোর এমন পুস্তক -আর নাই। 
25 প্রাপ্তিস্থান 
৯।- ইত্তিয়ান পাব্রিসিং হাউস 
২২ কণয়ালিস ষ্ট্ট, কলিকাতা 
২1 পস্মবায় ভাতার,” 
শাস্তিনিকেতন, (বীরভূম ; 1: 





সূচীপত্র 


২য় বর্ম, ১ম সংখ্যা বৈশাখ, ১৩২৭ 

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১। উদ্বোধন 2 28 42 36০ ও 
২। -পারসীকপ্রসঙ্গ *.. ** শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য... ২ 
৩। অস্তর-বাহির ' *.. -** শ্রীরীন্দ্রনাথ ঠাকুর... € 
&।৬ প্রাটানভারতে শ্রমজীবিসমস্তা .:. শ্রীকালীমোহন ঘোষ ... ১৯ 
৫1 রাগচ্চা *** শ্রীভীমরাও শাস্থী তত ১৭ 
৬। বশ্রুতি তত *** শ্ীবিধুশেখর ভট্টাচার্য .... ২০ 
৭। অজ্ঞানবাদ -, *”" শ্রীমতী সধাম্রী দেবী ... ৩১ 
৮। খান্ধের কথা 0০০ *শ্ীজগদানন্দ রায় ২ ৩৩ 
৯।  পঞ্চপল্পৰ - 


কে) ভারতীয় চিত্রকলার অমুবৃত্তি শ্রীঅসিতকুমা'র হালদার ... ৪০ 
থে তির প্রহূল্নকূমার সরকার :... ৪৫ 


১১। বিশ্ববৃত্বাস্ত 
ক্ট চীনে ছাত্র-আন্দোলন ... ০ ৫১ 
(খ) জাপান ও সন্ধিসভা তত ০ 5৫৪ 
গ) কানাডা ও প্রাচাজাতি : ... ৩2৫৫5 
. (ঘে) নরওয়েতে মদের নির্ববাসন ... তা ৫৭ 
ডে) আরর্লগও ... ৮৭ ০ ১৫৮ 
১২। বৈচিত্র ক টড ১ তত ৬5 





বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী 


১। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। এক বৎসরের জন্য মূল্য অগ্রিম দিলে 
টাকায় এক আন! কমিশন দেওয়া হয়। 
২1 বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন 'বশ্তক হইলে মাসের ওরা তারিখের 


মধ্যে জানান প্রয়োজন । 
.৩। মাসের ২রা তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপন না দিলে লে মাসে “বিজ্ঞাপন 
ছাপান সম্ভব হইবে না। 
৪। বিজ্ঞাপনদ্বাতাদের. রি ব্লক হঠাৎ ভাঙিয়া গেলে আমরা সেজন্ত 
দায়ী হইব না। 
১। সাধারণ ১ পৃষ্ঠা মাসিক ৮৯ 
টু প অর্দ পৃষ্ঠা জু ৪1৬ 
৪ ,সিকি পৃষ্ঠা ৪... ইত 
4 অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা ৪ দত 
হ। উতর ২য় ও ওয় পৃষ্ঠার ১ পৃষ্ঠা মাসিক -১*১ 
র্দধ পৃষ্ঠা 2৫4 
রর লিকি পৃষ্ঠ! হি ৩২. 
রঃ অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা ঃ ২ 
ত। রর চতুর্থ বা শেষ পৃষ্ঠা » পৃষ্ঠা “ ১২২ 
্ ্ৈ অর্ধ পৃষ্ঠা ঞ অ* 
পু সিকি পৃষ্ঠা রি আ* 
র্ অইমাংশ পৃষ্টা € খা 
কার্ষ্যাধ্াক্ষ, 
«“শীস্তিনিকেতন,” 
পত্রিকা বিভাগ 


পোঃ শান্তিনিকেতন 1, 3 4০০০, 


বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী 

১। বিজ্ঞাপনের মুল্য অগ্রিম দেক্। এক বৎসরের জন্য মূলা আশ্রিম দিলে 
টাকায় এক আন কমিশন দেওয়া হয়। 

২। বিজ্ঞাপন বন্ধ বাঁ পরিবর্তন আবশ্তক হইলে মাসের ২রা তারিখের 
মধ্যে জানান প্রয়োজন । * 

৩1 মাসের ২রা তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপন না দিলে সে মাসে বিজ্ঞাপন 
ছাপান সম্ভব হইবে না। 

৪1 বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রেরিত ব্লক হঠাৎ ভাঙি্কা গেলে আমর! সেজন্ত 


দায়ী হইব না। 
বিজ্ঞাপনের হার 
১ সাধারণ ১ পৃষ্ঠা মাসিক - ৮৯ 
1 র্‌ অর্ধ পৃষ্ঠা ্ ৪1০ 
রি সিকি পৃষ্টা রি নি 
এ অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা ্ ১৭ 
২।  কতারের ২য় ও ওয় পৃষ্ঠার ১ পৃষ্ঠা মাসিক ১০৯ 
4 অর্ধ পৃষ্ঠা রি ৫1৯ 
মিকি পৃষ্ঠা ২ ৩. 
র্ অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা রর ২১ 
তা রঃ চতুর্থ বা শেষ পৃষ্টা ৯ পৃষ্ঠা “১২২ 
চু অর্ধ পৃষ্ঠা র ৬০ 
্ সিকি পৃষ্ঠা রি আ* 
র্‌ অষ্টমাংশ পৃষ্টা র্চ ২৯ 
কার্যযাধ্ক্ষ, 
“শান্তিনিকেতন,” 
পত্রিক। বিভাগ 


পো শান্তিনিকেতন চি. হ- ৬, 1০০৮, 


শান্তিনিকেতন (পে 


ন্বিম্রক্ভান্্ভীল্্র ক পি * 


সম্পাদক 
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য 
ও 


জীজগদানন্দ রায় । 


পত্রিকার নিয়মাবলী 

১। শান্তিনিকেতনে বার্ষিক মূল্য ভাকমাণুল সহ ২” আড়াই 
টাকা । নগদ্‌ মূল্য গ্রতি সংখ্যা ।০ চারি আনা, মাশুল স্বতন্ত। 

২। উত্তরের জন্য ডাকমাগুল পাঠাইতে হয়। 

৩। পত্তিকা-সন্বন্ধে পত্রাদি কার্ধ্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়। 

কার্য্যাধ্যক্ষ 
শান্তিনিকেতন” 
পত্রিকা বিভাগ 

শাস্তিনিকেতন, 8. [. [১. 1,০০০, 


যুক্ত স্থবোধচন্দ্র মজুমদার বি, এ, প্রণীত 


পঞ্চপ্রদীপ_1%,  লিখন-॥১ 
দকল্যাণীয়েু 
তোমার «পঞ্চপ্রদীপ” পড়িয়। আনন্দিত হইলাম । ইহার নির্মল শিখা বাক্গালি 
গৃহস্থঘরের অস্তঃপুরে পবিত্র আলোক বিকীর্ণ করিবে। ইতি 


শ্্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।” 
হিট জে বীরেন না, 


আচার্য রবীন্ধনাথ 
প্রণীত 
২। অরূপরতন (নাটক )- মুল্য আট আন|। 


রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ নাটক “রাজা”কে ভাঙিয়। এবং তাহাকে এক নুতন 
ৃষতি দিয়! এই পুস্তক রচিত ॥ যাহাতে সহজে অভিনয় করা৷ যায় সেইদিকে লক্ষ্য 
রাখিয়। কৰি "অরূপরতন” রচনা করিয়াছেন। অনেকগুলি সম্পূর্ণ নূতন গান এই 
পুস্তকে সিবেশিত হইয়াছে। জাপানি মলাটে জাপানি বাধাই । উপহার 
দিবার উপযোগী অল্প মূল্যের এমন পুস্তক আর নাই৷ 
প্রাপ্তিস্থান 8 
৯। ইত্ডি়্ান পার্রিসিং হাউস 
২২ কণওয়ালিস স্টট, কলিকাতা । 
২. “সমবায় ভাণ্ডার” 
শান্তিনিকেতন, (বীরভূম )। 





২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


বিষয় 


১।  বৌদ্ধদর্শন 
আত্মতত্ব 
বমক-সারিপুত্র-সংবাদ 
২ $১শ্িলে সাময়িক প্রভাব 
৩। জীর্্মানি ও জাপানের শিক্ষানীতি 
51 বেরি-বেরি রোগ 


শর্ধি | 


বিলাতযাত্রীর পত্র 


০) পারসীক এসঙ্গ 
৭) পঞ্চপল্পৰ 
(কে)২জাপানের শিল্পোন্নতি :.. আ্রপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১০৬ 
দলবদ্ধ ইতর প্রাণীদের বিধিব্যবস্থা শ্রীসস্তোষচন্্র মজুমদার ১০৯ 
৮1 বিশ্ববৃত্তাস্ত 


খ) 


(ক) 
(খ) 
এগ) 
ঘ) 
৮ 


ং 


ভূগর্ভের তাপ 

চীনের অক্ষর 

রুষ-বিপ্রব 

লয়েড জর্জ ও -রুষনীতি 
ইউরোপের বর্তমান অবস্থা 


৯। বৈচিত্র্য - 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ 
পৃষ্ঠা 


লেখক 


শ্রীবিধুশেথর ভট্টাচার্য ৬৭ 


* জ্রীবিধুশেখর ভষ্টীচারধ্য ৭১ 
. শ্ীত্সসিতকুমার, হালদার ৭৭ 
- শ্রীমতী স্ুধাময়ী দেবী ৮৪ 
. শ্ীজগদানন্দ রায়: ৮৯ 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৪ 
শ্বিধুশেখব ভট্টাচারধা ৯৯ 


১২০ 

৯৯৯ 
৯২২ 
১২৮ 


বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী 


১ বিজ্ঞাপনের মূলা অগ্রিম দেয়। এক বৎসরের জন্য মূল্য অগ্রিম দিলে 
টাকায় এক আনা কমিশন দেওয়া হয়। 
২। বিজ্ঞাপন বন্ধ ব! পরিবর্তন আবশ্তক হইলে মাসের ২র! তারিখের 


মধ্যে জানান প্রয়োজন । 
৩। মাসের ২রা তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপন না দিলে সে মাসে বিজ্ঞাপন 
ছাপান সম্ভব হইবে না। 
৪1 বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রেরিত ব্লক হঠাৎ ভাঙিয়া গেলে আমরা! সেজন্ 
দায়ী হইব না। বিজ্ঞ 
পনের হার 
১7 স্সাধার্ণ ১ পৃষ্ঠা মাসিক ৮২ 
রি অর্ধ পৃষ্ঠ ৪15 
সিকি পৃষ্টা রে ২৯ 
€ অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা পা ৯০ 
২।  কতারের ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠার ১ পৃষ্ঠা মাসিক ১০২ 
4 অর্ধ পৃষ্ঠা ৫1০ 
রর সিকি পৃষ্ঠা র্ ৩ 
পা অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা পা ২১ 
ত। ৫ চতুর্থ ঝ শেষ পৃষ্ঠা ১ পৃষ্ঠা * ১২২ 
তে অর্ধ পৃষ্ঠা হে ৬০ 
সিকি পৃষ্ঠা € ৩৯ 
৫ অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা রঃ ২1০ 
কার্্যাধ্যক্ষ, 
“শান্তিনিকেতন,” 
পত্রিকা বিভাগ 


পোঃ শ্বান্তিনিকেতন 8. 7, ১, 0০০, 


শান্তিনিকেতন 


ন্বিশ্ভ্ভাম্তীম্ক্র 
মাসিক পত্র 


সম্পাদক 
জ্রীবিধুশেখর ভ্টাচারধ্য 
৩ 


ভ্ীজগদানন্দ রায়! 


পত্রিকার নিয়মাবলী 
১। শান্তিনিকেতনে র বাধিক মূল্য ডাকমানুল সহ ২ আড়াই 
টাক|। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা ।* চারি আনা, মাশুল স্বতন্ত্র । 
২। উত্তরের জন্য ডাকমা শুল পাঠাইতে হয় । 
৩। পত্রিকা-সম্থন্ধে পত্রাি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়। 
কাধ্যাধ্যক্ষ 
“শান্তিনিকেতন” 
পৃত্রিক। বিভাগ 
শান্তিনিকেতন, 8. [. ১1০০০. 


গ্রাহকগণের প্রতি 
অল্প সময়ের জন্য ঠিকানা পরিবর্তন আবশ্যক হইলে ডাক ঘরের 
সহিত বন্দবস্ত করাই সুবিধা, দীর্ঘ দিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্তন 
প্রয়োজন হইলে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর সহ মাসের মাঝামাঝি আমা- 
দিকে জানাইবেন। কাগজ সম্থন্ধে কোন গ্রহক আমাদের সহিত 
পত্র ব্যবহার আবশ্যক মনে করিলে দয়া করিয়া যেন পত্রে নিজের 
গ্রাহক নম্বর ও ফ্টাম্প দিতে না বিস্মৃত হন । 





কার্য্যাধঙ্ষ 
শ্রীযুক্ত সুবৌধচন্দ্র মজুমদার বি, এ, প্রণীত 
পঞ্চপ্রদীপ-1%০,. লিখন 
“কল্যা নীয়েষু 


তোমার “পঞ্চগ্রদীপ” পিয়া আনন্দিত হইলাম। ইহার নিশ্মল শিখা বাঙ্গালী 
গৃহস্থঘরের অন্তঃপুরে পৰিত্র আলোক বিকীর্ণ করিবে । ইতি 
_ শ্ত্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |” 


্রানিস্থান £-)ডেন্টদ্‌ লাইব্রেরী, কলেজ স্থীট, কলিকাতা । . 





77169 ৮ চ01787169 ৮১-_8894909008 2০১ 
5076 3801185050৮ চ15৪৪, . 0. 38917017969, 1.১, ০০০, 


সূচীপত্র 


২য় বর্ষ, ৬য় সংখ্যা আধাঁঢ়, ১৩২৭ সাল 
বিষয়, লেখক পৃষ্টা 

১। বৌদ্ধদর্শন """ ..** ভ্ীবিধুশেখর ভট্টাচাধ্য +" ১৩৭ 
২। সামীপাবোধ -. ... জু্ীবিধুশেখর ভট্াচার্যা ""* ৯৪২ 
৩1. পারসীকপ্রসঞ্গ ''" -*: ভ্ীবিধুশেখর ভট্টাচাধ্য : ১৪৬ 
৪ বিলাতযাত্রীর পত্র এ জীরবীনরনাথ ঠাকুর. 7 ১৫৭ 
৫1 বারনির্ণর ৬ ... প্রীঅনিলকুমীর মিত্র "1 ৯৮৩ 
|  পঞ্চপল্পব হু 

(ক) ছাত্রতন্ত্র বিগ্তালর *** ভ্রীদীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৬৫ 

(খা, ভুরছ্ে স্বীশক্তির বিকাশ """ শ্রীমতী শ্ধামরী দেবী ১৭৫ 
৭ বিশ্ববৃত্ান্ত ত ৩ তত ২ ১৭৯ 
৮1 বৈচিত্রা 25. ও টি ১১,১৮৫ 


নি 


আশ্রমসংবাদ 


সী 9 শিশি 


কার « মহালনবিশ 
সর্ধপ্রধান খেলার সরঞ্জাম বিক্রেত] 
১২ চৌরঙ্গী, কলিকাতা । 





স্কুলের পারিতোধিক ও খেলার পুরক্ষারের উপযুক্ত 
নানাবিধ রূপার মেডেল 
সুন্দর মকমলের বাক্স সমেত 





নং ৩২--৪।* নং ৩০৪৯ নং ৩১৪1০ 
ইলেক্টো প্লেটেড কাপ রূপার ফুটবল সিল্ড 
মূল্য ২২॥* হইতে ১৫৯২ মূলা ৪৭॥* হইতে ৪৫৯২ 


ফুটবল, টেনিস্‌, ব্যাডমিপ্টন, ক্রিকেট, ক্যারম বোর্ড, স্যাঞ্চোর 
ভাম্বেল ও মেডেলের কেটেলগের জন্য পত্র লিখুন । 


পাটি 





ন্বিম্রজ্ভান্ভীন্ষ 
মাসিক পন্ত 


সম্পাদক 
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য 
রঃ | 


জীজগদানন্দ রায়। 


১। শাস্তিনিকেতনের বার্ধিক মুল্য ডাক্মাগুল সহ ২/* আড়াই 
টাকা । নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা ।* চারি আনা, মীগুল স্বতন্ত্র! 
২। উত্তরের জন্য ডাকমাগুল পাঠাইতে হয় । 
৩। পত্রিকা-সঙ্বন্ধে পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়। 
- কাধ্যাধ্ক্ষ, 
“শান্তিনিকেতন” 
পব্জিকাবিভাগ 
শান্তিনিকেতন, ৪. ]. ১. 1,০০০. 


গ্রাহকগণের প্রাতি 


অল্প সময়ের জন্য ঠিকান। পরিবর্তন আবশ্যক হইলে ডক ঘরের 
সহিত বন্দবস্ত করাই স্থৃবিখা, দীর্ঘ দিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্তন 
প্রয়োজন হইলে গ্রাহকগণ গ্রাহক নশ্বর পহ মাসের মাঝামাঝি আমা- 
দিগকে জানাইবেন | কাগজ সম্বন্ধে কোন গ্রাহক আমাদের সহিত 
পত্র ব্যবহার আবশ্যক মনে করিলে দয়া করিয়া যেন পরে নিজের 
গাহক নম্বক ও ফ্ট্যাম্প দিতে বিস্মত না হন। 


কাধ্যাধ্যক্ষ 





্‌ রীষুক্ত সথবোধচন্্ মজুমদার বি, র্‌ প্রণীত 
পঞ্চপ্রাদীপ-0%৯,. লিখন-_॥ 


পকল্যানীয়েধু 
তোমার “পঞ্চ প্রদীপ” পড়িয়া আনন্দিত হইলাম । ইনার নির্মল শিখ! বাঙ্গালী 
গৃনস্থঘরের অস্ঠঃপুরে পবিত্র আলোক বিকীর্ণ করিবে। ইতি 


জ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1” 
প্রাপ্তিস্থান :- ইভেন্ট লাইব্রেরী, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা । 





চ25050 6 ৮8015154৮১7 588998158749 2০ 
আচ 05 39150778512 82585, চি, 05 89170009191 81-08-1০০৮, 


রে 


সূচিপত্র 





২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা শাবণ, ১৩২.৭ সাল 
বিষয় ২000 লেখক 7 পৃষ্টা 
০১ বৌদ্ধদর্শন (আত্মতত্ব) -.. শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য ... ১৯৩ 
২। শিল্ের ছল "*" ***. শ্রীমমিতকুমার হালদার ... ২০৬ 
৩। পারসীকপ্রসঙ্গ (বিবাহ) -..* ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্যা ... ২১৯ 
৬ কোড়াজাতি "- ২" জ্প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১১৩ 
৫। নাগাজ্জুনের ঈশ্বরথ গুন ."*  শ্রীবিধুশেখর ভ্টাচার্ধা ... ২২৭ 
৬। মালবকোশ .. - আভীমরাও শান্ী ২ ২৩২ 
৭। একটা পুরাণ গীত " আরীছিজেন্্রণাথ ঠাকুর... ২৩৫ 
৮ মানুষের আযু -.. - ৮. ভ্রীজগপানন্দ রা ১ ২৩৮ 
৯ 7 পঞ্চচপল্লৰ 

কন) শিক্ষার আদর্শ .. জ্ীধীরেহ্ুনাথ মুখোপাধ্যায় ... ২৪৩ 

(খ) প্রথম মুদলমান গণতন্ত্র '.* শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ২৪৯, 
১০। বিশ্ববৃত্তান্ত '.. . ও ২৫৩ 
৯৯ লোকমান্ত টিলক 2 ... ২৫৯ 
১২] বৈচিত্রা 1 ২৬০ 
আশ্রমস*বাদ ০, ২ ৩ 

দ্রষ্টব্য 


কলিকাতায় নং ২৭।বি, হারিসন রোডে, দাস.দন্ত এও কোম্পানিতে খুচরা 
“শাস্তিনিকে তন” নগদ মৃলো বিক্রী হয়। এই পত্রে বাহার! বিষ্টাপন দিতে চান 
তাহার ই ঠিকানায় জীযুক্ত জেমচনী্দাস মহাশুরের নিকট অঙ্ন্ধান করুন 
| কা্যাধ্যক্ষ, 
“শান্তিনিকেতন” 


(পত্রিকাবিভাগ ) 


কার « মহলানবিশ 
সর্ধপ্রধান খেলার সরঞ্জাম বিক্রেত। 
১২ চৌরঙ্গী, কলিকাতা । 


স্কুলের 'পারিতোধিক ও খেলার পুরস্কারের উপযুক্ত 
নানাবিধ রূপার মেডেল 
স্থদার মকমলের বাকা সমেত 





লং ৩৯-৮৪।০ 


নং ৩২৪1, 
ইলেক্টে প্লেটেড কাপ রূপার কবল সিল্ 
মূল্য ২থ1* হইতে ১৫০২ মূল্য ৪৭॥* হইতে ৪৫০২ 


ফুটবল, টেনিস্‌, ব্যাড়মিণ্টন, ক্রিকেট, ক্যারম বোর্ড, স্যান্ডোর 
ভাম্বেল ও মেডেলের কেটেলগের জন্য পত্রে লিখুন 1 


1৫৮৮ £-6৫৮৫০ক্তর্ত 
/-2 ৫৫০৮৮৮০৮৫০৮ ঠিক 


২০. ০০পাপসপপপগদরারাররারারিনারো 


শান্তিনিকেতন 


্হিন্্রভ্ভাল্ত্ভীল্ 
মাসিক পত্র 


সম্পাদক 
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য 
ও 


শ্রীজগদানন্দ রায়। 


পত্রিকার নিয়মাবলী 
.৯। শাস্তিনিকেতনের বাধিক মূলা ডাকমাণ্ুল সহ ৯ আভাই 
'্রীকা। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা ।* চারি আনা, মাশুল স্বতব ৷ 
২। উত্তরের জন্ত ডাকমাশুল পাঠাইতে হয়। 
৩। পত্রিকা-সন্বন্ধে পত্রাদি কার্ধ্যাধাক্ষের নামে পাঠাউতে হয ! 


কাধ্যাধাল্, 
“শান্তিনিকেতন” 
পত্রিকাবিভাগ 
শান্তিনিকেতন, 2.1]. 2, 1,০০0, 


গ্রাহকগণের প্রতি 

অল্প সময়ের জন্য ঠিকানা পরিবর্তন আবশ্যক হইলে ড।ক ঘরের 
সহিত বন্দবস্ত করাই স্থবিধা, দীর্ঘ দিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্তন 
প্রয়োজন হইলে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর সহ মাসের মাঝামাঝি আমা- 
দ্িগকে জানাইবেন | কাগজ সম্বন্ধে কোন গ্রাভক আমাদের সহিত 
পত্রে ব্যবহার আবশ্যক মনে করিলে দয়া করিয়া যেন পজে নিক্ষের 
গ্রাহক নৃম্বর ও ব্টাম্প দিতে নিশ্মৃত না হন । 

কাধ্যাধাক্ষ 


শ্রীযুক্ত স্তবোধচন্জ মন্জুমদীর বি, এ, ও এ, প্রণীত 
পঞ্চপ্রদীপ--0৮%০,.. লিখন--॥ 


পকল্যাণীয়েু 
ভোমার “পঞ্চগ্রদীপ” পড়িয়া আনন্দিত হইলাম | ঈারু নির্শাল শিখ। বাঙালী 
“হগণরের অন্থঃপূরে পবিত্র আলোক বিকীর্থ করিবে । উতি 
শ্ীরবীক্দ্রনাথ ঠাকুর |” 
বীনা ট টি লাইবেরী, কলেজ রী কনিকা ] 





চনত ৮ [এগ চিনির ০৬ 
লি 1015 3870108887 0058৪, ট0- 38100018612, 1.].ি১, 100) 


৫ সুচিপত্র 


২য় বর্ষ-দ্তর্থ সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩২৭ সাল 

বিষয় লেখক পৃষ্টা 

১। বৌদ্ধদর্শন ( আত্মতত্ব ) -** শ্রীবিধুশেখর ভ্্রাচার্ধা .-ত ২৬৯ 

২। পারসীকপ্রসঙ্গ ( গাথাচভুষ্টর ) .-.. শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য ... ২৭৭ 

৩। নীরভূমের সীওতাল প্রতিবেশী '..  শ্রীকালীমোভন ঘোষ ২৯৭ 
8 পঞ্চপল্লৰ ৮ 

(ক) শিক্ষাসন্ন্ধে টলইয়ের মত ... শ্রীবীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়... ২৯৮ 

(খ) জাপানে “কা-কানি' -** শ্রীতেজেশচন্্র সেন ৩০৪ 

(ঘ) বুহৎকথা... -. আ্রীপ্রমথনাথ বিশী ৩*৭ 

৫ বিশ্ববুত্তান্ত -, ৃ ০০ ১০ ৩১০ 

৬) বৈচিত্র 2 -- ২ ৩১৫ 

ক চি সস 





আশ্রমসংবাদ তত তত ৯ 
দ্রষ্টব্য 
কবিকাতায় নং ২০।বি, হ্যারিসন রোডে, দাস দন্ত গড কোম্পানিতে খুচরা 
“শাস্তিনিকে তন” নগদ যুলো বিক্রী ভয় । এই পতে ধাহার! বিজ্ঞাপন দিতে চান 
ভাঙ্গার! & ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হেমচনু দাস মভাশরের নিকট অনুসন্ধান করুন । 
কাধ্যাধ্যক্ষ, 
“শান্তিনিকেতন” 
(পত্রিকাবিভাগ ) 


কার «এ মহলানবিশ 


সর্ববপ্রধান খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতা 
১২ চৌরঙ্গী, কলিকাতা । 


স্কুলের পারিতোধিক ও খেলার পুরস্কারের উপযুক্ত 
নানাবিধ রূপার মেডেল 
স্তন্দর মকমলের বাক্স সমেত 





নং ৩২-_-৪।৯ নং ৩১--৪1৭ 
ইলেক্টে প্লেটেড কাপ রূপার ফুটবল সিল্চ 
মলা ২২॥* হইতে ৯৫০৯ মূলা ৪৭॥* হইতে ৪৫০১, 


.ফুটবল, টেনিস্‌, ব্যাডমিণ্টন, ক্রিকেট, ক্যারম বোর্ড, স্যাঞ্চোর 
ডান্বেল ও মেডেলের কেটেলগের জন্য পত্র লিখুন । 


€./৫৮৫০৫০৩ার্ট 
/-4 ০৮০০৮৮০৮৫০৮ ৫৫তার্পদি 





শীর্তিনিকেতন 
ন্বিশ্ভ্ভান্্ভীল্লর 
মাসিক পত্র 


সম্পাদক 
,বিধুশেখর ভটাচ্্য 
ও 


শ্ীজগদাঁনন্দ রায়। 


পত্রিকার নিয়মাবলী” 
১। শান্তিনিকেতনে র বারি মূল্য ডাকমাশুল সহ ২॥* আড়াই 
টাকা। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা! 1০ চারি আনা, মাগুল স্বতন্ত্র। 
২। উত্তরের জন্য ডাকমাশুল পাঠাইতে হয় 
৩ 'পত্রিকাসন্বন্ধ পত্রাদি কার্ষ্যাধ্যক্ষের নানে পাঠাইতে হয়। 


কাধ্যাধ্যক্ষ, 
«শান্তিনিকেতন? 
পত্রিকাঁবিভাগ 
শান্তিনিকেতন) 6. 1, টি, 1০০৪, 
গ্রাহকগণের প্রতি 


অল্প সময়ের জন্য ঠিকাঁনী পরিবর্তন আবশ্যক হইলে ডক ঘরের 
সহিত বন্দবস্ত করাই ক্ুবিধা, দীর্ঘ দিনের জন্য ঠিকানা পরিবন্তন 
প্রয়োজন হইলে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর দহ মাসের মাঝ।মাঝি আমা- 
দিগকে জানাইবেন। কাগজ সম্বন্ধে কোন গ্রাহক আমাদের সহিভ 
পত্র ব্যবহার আবশ্যক মনে করিলে দয়া করিয়া যেন পত্রে নিজের 
গ্রাহক নম্বর ও ফ্টস্প দিতে বিস্মৃত না সন । 
কার্যাধ্যক্ষ 





ীয়ন্ত হবো ধচন্দ্র মদুষদার (বি, এ, প্রণীত 
পঞ্চপ্রদীপ-1%৯ লিখন, 


ৃ প্কলানী? গ্লেলু 
তোমার «পঞ্চ প্রদীপ পড়িরা আনন্দিত হইলাম ইহার নিশ্মাল শিখা বাঙ্গালী 
গৃইস্থঘারর অন্থঃপূরে পবিত্র আলোক বিকীর্ণ করিবে। ইতি - 
ৃ ভ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1” 
প্রাস্থিস্থন ষ্টুডেন্টদ্‌ লাইব্রেরী, কলেজ স্রাট, কলিকাতা । 





চ17054 8 00৮1791154 ৮১-95889809109 [২০১ * 
. ৪৫৩ ইআাপজেহ। চ৩5৪505107 80185 8.1.8১, 1০০৮ 


সুচিপত্র 





২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা তা।শিন, ১৩২৭ সা্ল 
বিষন্ন কেখক,. . পৃষ্টা 
১1 বৌদ্ধদর্শন তত ০ - প্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য 1: ৩২৯ 
২। চিশ্রকলার বিষয় “*" -ত শ্ীঅসিতকুমার হালদার .... ৩৩২ 
৩। পারসীকগ্রসঙ্গ (শুদ্ধিতহ) :*** ্রীবিধুশেখর তট্রাচাধ্য +৭ ৩৪৭ 
৪1 বিণাতনাদীর পত্র *** ১. শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর, ৮৭ ৩৫৬ 
৫1. পঞচপপ্লীব ৃ | 4 
(ক) ন্যান্সি গরি বিখিত টপষ্ট্ সৃতি শীতেগ্গণচচ্্ পেন তি হড৩ 
(খ) আপে! তা ০ আসস্তোমচগ্জ মন্ুমপার ৩৭৪ 
৬1. বিশ্ববৃস্তাস্ত তা মা এ ৩৭৫, 
৭। বৈচিত্র ৭০ 4745 ১০ ৩৮৯ 
৯৪ 
আশমসংবাদ ৮5০ 2. ১৩ 
বিশেষ দ্রব্টব্য 


শান্তিনিকেতন পত্রিকা বিলম্বে হস্তগত হর বলিয়া অভিযোগ শুনা যায়। 
প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে পত্রিকা প্রকাশিত হয় ইহ! নিবেদন করিতেছি। 
কার্ধাধাক্ষ। 
ডুক্টব্য 
- ফলিকাতায় নং ২ঠাবি, হ্যারিসন রোডে, দাস দত্ত এগ কোম্পানিস্তে খুচরা 
পশ্গ্তমিকে ভন” নগদ মূল্যে বি্রী হয়। এই পন্ড বাহারা বিজ্ঞাপন দিতে চান 
হারা ্ ঠিকানায় প্রীবৃক্ত ভেমচন্ত্র দাস মহাশরের নিকট অনুসন্ধান করুন। 
কাব্যাধ্যক্ষ, 
“শান্তিনিকেতন” 
(পত্রিকাব্ভাগ) 


কার «০ মহলানবিশ 
সর্ধপ্রধান খেলার সরঞ্জাম বিক্রেত। 
১--২ চৌরঙ্গী, কলিকাতা । 


স্কুলের পারিতোধিক ও খেলার পুরস্কারের উপযুক্ত 
নানাবিধ রূপার মেডেল 
সুন্দর মকমলের বাকা সমেত 





নং ৩২০৪৪ নখ ৩:৪২ নত ৩১-:31৭ 


ইলেক্টে প্লেটেড কাপ রূপ।র ফুটবল দিল্চ 


মূল্য ২২৭ হইতে ১৫০২ মূলা ১৭7৯ হইতে ৪৫০২ 


৮5 


ঢু] 
ফুটবল, টেনিস্‌, ব্যাডমিণ্টন, ক্রিকেট, ক্যারম বেড, স্যাপ্ডোর 
ডান্বেল ও মেডেলের কেটেলগের জন্য পত্র লিখুন । 








সম্পাদক 


শ্রীবিধুশেখর ভট্ট চার্য্য 


ও 


স্ীজগদানন্দ রায়। 


পত্রিকার নিয়মাবলী 


১। শান্তিনিকেতনে র বাধিক মুল্য ডাকনাশুল "সহ ২০ আড়াই 
টাকা। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা ।০ চারি আনা, মাসুল স্বতদ্ধ | 
./9২। উত্তরের জন্ত ডাকমাশুল পাঠাইতে হয়। 


৭1171৩1 পত্রিকা-সন্ন্ধে পত্রাদি কাধ্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়। 
কার্য্যাধ্যশ্ষ, 


“শান্তিনিকেতন” 
প্ধিকাবিভাগ 
শান্তিনিকেতন, হু], ১, 10০০০, 


গ্রাহকগণের প্রতি 


আল্ল সময়ের জন্য ঠিক।না পরিবর্ভন আবশ্টুক হইলে ডক ঘরের 
সহিত বন্দবন্ত করাই সুবিধা, দীর্ঘ দিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্তন 
গ্রয়েজন হইলে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর পহ মাসের মাঝ[মাঝি আমা- 
দিগকে জানাইবেন। কাগজ সম্বন্ধে কোন গ্রঁহক আমাদের সহিত: 
পত্র ব্যবহার আবশ্যক মনে করিলে দয়া করিয়া! যেন পত্রে নিজের 
গ্রাহক নম্বর ও ষ্টয।ম্প দিতে বিদ্মৃত না হন। 
কাধ্যধ্যক্ষ 


 শ্রীবুক্ত স্থবোধচন্দ্র মঙ্ুমদার বি, এ, প্রণিত 
পঞ্প্রদীপ-1%৯ লিখন -7১ 


পকল্যাণীয়েঘু 
তোমার “পঞ্চ গ্রনীপ” পড়িয়া আনন্দিত হইলাম ইহার নির্মল শিখা বাঙ্গালী 


গৃতস্থঘরের অস্থঃপুরে পবিত্র আলোক বিকার্ণ করিবে! ইতি 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |” 
আর্িসথান£ :-৯) [টন লাইব্রেরী, কলেজ স্টীট, কলিকাতা । 





হিলি পভ চ00119150 টি টিভানারক ০১ 
৪ (ক এ৪০নতজনি 02555, 6 0 উআপিনরলোচ। ঢু ১০০৮৪ 


সূচিপত্র 


২য় বর্ষ, “ম সংখ্য। কাণ্তিক, ১৩২৭ সাল 
বিষয় লেখক পৃষ্টা 
১ বৌদ্ধদর্শন তত ১. স্ীবিধুশেখর ভট্টাচার্য ৩২১ 
৩। রদুবংশের [দলীপাখান .... শ্রীবিধুশেথর ভট্টাচাধ্য '৮ ৩৩২ 
৩। পারসীক গ্রদঙ্গ ,৮ স্ীবিধুশেখর ভট্টাচার্য ৮ ৩৪৭ 
৪1 বিজাত্তযাত্রীর পত্র '"" .... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর * ৩৫৬ 
৫1 গঞ্চপল্পৰ ৃ 
(ক) নব্য ভ্রান্প ** ,০ ্ীতেৎশচন্্র সেনা ৮৮ ৩৬৬ 


(খ) ভৌতিক টেলিফোন 


'আমশ্রমসংবাদ তা ১৯৭ 


বিশেষ দ্রব্য 
শান্তিনিকেতন পত্রিকা বিলম্বে হস্তগত হয় বলিয়া অভিযোগ শুনা যায়। 
এ্রতি মাসের মংক্রান্তিতে পত্রিক1 প্রকাশিত হয় ইহা নিবেদন করিতেছি। 
কার্যাধ্যক্ষ। 


.. দ্রষ্টব্য 
কলিকাতায় নং ২৭বি, হারিসন রোডে, দাস দত্ত এগু কোম্পানিতে খুচরা 
দ্াশ্থিনিকেতন” নগদ মূল্যে বিজী হয়। এই পত্রে বাহার! বিজ্ঞাপন দিতে চান 
সারা উ ঠিকানা যুক্ত হেমচন্দ্র দাস মহাশরের নিকট অনুসন্ধান করুন৷ 
কাধ্যাধ্যক্ষ, 
*শাস্তিনিকেতন' 
(পত্রিকাবিভ্ভাগ ) 


কার এ মহলানবিশ 


সর্বপ্রধান খেলার সরঞ্জাম বিক্রেত৷ 
১_-২ চৌরক্গী, কলিকীত।। 





স্কুলের পারিভোধিক ও খেলার পুরস্কারের উপযুক্ত 
নানাবিধ রূপার মেডেল 
স্মন্দর মকমলের বাক্স সমেত 





নং ৩২-৪)* নং ৩০৪২ নং ৩১৮৪1 
ইলেক্ট্ প্লেটেড কাপ রূপার ফুটবল সিল্ড 
মূলা ২২।॥* হইতে ১৫৭২ মূল্য ৪৭॥* হইতে 6৫০২ 


ফুটবল, টেনিস্‌, ব্যাডমিণ্টন, ক্রিকেট, ক্যারম বোর্ড, স্যাণ্ডে!র 
ডান্বেল ও মেডেলের কেটেলগের জন্য পত্র লিখুন। 


/-2) ৫৫০০৮০০৮৮৫০ ৫০৫, 


৯০ পপর 


শান্তিনিকেতন 


ন্নিশ্প্রজ্ভাল্ক্রত্ভীল্ক্র 


তি 


মাসিক পত্র 


শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য রী ক টু 


ও 
শ্রীজগদানম্দ রায়। 


ৃ পত্রিকার নিয়মাবলী 
১। শাস্তিনিকে তনের বাধিক সুলা ডাকমাশুল সহ ২1০ আড়াই 
টাক।1 নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা ০ চারি আনা, ষাশুল স্বতন্্ । 
২। উত্তরের জন্য ডাকমীশুল পাঠাইতে হয়৷ 
৩1 পত্রিকা-সম্বন্ধে পত্রাদি কার্্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয়। 
কাধ্যাধাক্ষ, 
*শান্তিনিকেতন” 


পত্রিকাবিভাগ 
শান্তিনিকেতন, [3 1. 2. 1০০০, 


গ্রাহকগণের প্রতি 


অল্প সময়ের জন্য ঠিকানা পরিবর্তন আবশ্যক হইলে ডাক ঘরের 
সহিত বন্দবন্ত করাই সুবিধা, দীর্ঘ দিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্তন 
প্রয়োজন হইলে এাহকগণ গ্রাহক নম্বর সহ মাসের মাঝামাঝি আমা- 
দিগকে জানাইবেন। কাগজ সম্বন্ধে কোন গ্রাহক আমাদের সহিত 
পত্র ব্যবহার আবশ্যক মনে করিলে দয়া করিয়া যেন পত্রে নিজের 
গ্রাহক নম্বর ও ফ্ট্যাম্প দিতে বিস্যুত না হন। 
কার্যযাধ্যক্ষ 





শ্রীযুক্ত স্থবোধচন্দ্র মজুমদার বি, এ, প্রণীত 
পঞ্চপ্রদীপ_1%৯ . লিখন, 


পকল্যানীয়েষু 
তোমার “পঞ্চপ্রদীপ” পড়িয়। আনন্দিত হইলাম। ইহার নির্মল শিখা বাঙ্গালী 
গৃহস্থঘরের অন্তঃপুরে পবিত্র আলোক বিকার্ণ করিবে। ইতি 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |» 
্রাপ্িস্থান £_ ষ্ডেন্টন্‌ লাইব্রেরী, কলেজ স্াট, কলিকাতা 





চা 5৫ 6 07954 8১7 অন্ন 2০১ 
80:00 39100785858, 6, 0, 5855021াচ, 2, 0০০9৮ 


সূচিপত্র 


২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩২.৭ সাল 
“বিষয় লেখক পৃষ্টা 
১1 শঙ্করের উপনিষদ্ভাঁয -০ জ্রীবিধুশেখর ছট্টাচাধ্য ৪৩৫ 
হ। দেয় তন্ববিস্তার সাগর মন্থন *.. আ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর ৪৪৯ 
ও। পারসীক প্রসঙ্গ - ্ীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য ৪৫৩ 
৪। বৌদ্ধ তন্রবাদ .... * প্রীবিধুশেখর ভট্টাচাধা ৪৫৭ 
৫) শিশুদের গণিত শিক্ষা ** আ্রীঅনিলকুমার মিত্র ৪৬৬ 
৬। জড় ও জীব তত ০ শ্রীজগদীনন্দ রায় ৪৬৯ 
৭1 পঞ্চগল্লৰ 
(ক) শৈশবে শিক্ষা **" ০ শ্রীবীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৪৭৩ 
(খ)ডট্টভস্কি  *** ,.  প্রীতেশচন্দ্র সেন ১ ৪৭৮ 
৮। বৈচিত্র তত তত * 8৮৪, 
চি সস 
আঁশ্রমসংবাদ 7 ১৯ 
বিশেষ দ্রব্য 


শীস্তিনিকেতন পত্রিক| বিলম্বে হস্তগত হয় বলিয়া অভিযোগ শুন! যায়। 


প্রতি মাসের সংক্রাস্তিতে পত্তিকা প্রকাশিত হয় ইহা নিবেদন করিতেছি। 


কাধ্যাধ্যক্ষ। 





দ্রব্য 


কলিকাতায় নং ২০।বি, হ্যারিসন রোডে, দাস দত্ত এও কোম্পানিতে খুচর| 
"শান্তিনিকেতন" নগদ সৃল্যে বিক্রী হয়। এই পত্রে ধাহারা বিজ্ঞাপন দিতে চাঁন 
তাহার সী ঠিকানায় প্রযুক্ত হেমচজ্দ্ দাস মহাশরের নিকট অনুসন্ধান করুন। 


কারা 
পর্ণাস্তিনিকেতন" 
( পত্জিকাঁৰিভাগ ) 


কার « মহলানবিশ 


সর্বপ্তধান খেলার সরঞ্জাম বিক্রেত। 
১২ চৌরঙ্গী, কলিকাতা । 


স্কুলের পারিতোধিক ও খেলার পুরস্কারের উপযুক্ত 
নানাবিধ রূপার মেডেল 
সুন্দর মকমলের বাক্স সমেত 





নং ৩২-৪+ নং ৩১৪২ নং ৩১-৪।০ 


ইলেক্টেব[প্লেটেজ কাপ রূপার ফুটবল দিল্ড 


মূল্য ২২।* হইতে ১৫০ মূল্য ৪৭॥* হইতে ৪৫০৭ 
ফুটবল, টেনিস্‌, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, ক্যারম বোর্ড, স্যাপ্ডোর 
ভাম্বেল ও মেডেলের কেটেলগের জন্য পত্র লিখুন। 


7৮৮০ £৫৮6৮৫০৫০০র্ছি 


/- ৫০০৮০০৫৪০ ৫৮4 





পর টপ 
£ 00 চে 


রি (9847 7 


22)... 





মাসিক পত্র 


সম্পাদক 


্ীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য 


ও 
শ্লীজগদ্দানন্দ রায়। 


পত্রিকার নিয়মাবলী 
১। শান্তিনিকেতনে র বাধিক:মুলা ভাকমাগুল সহ ২০ আড় 
টাক।। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা ।* চারি আনা, মাশুল স্বতন্ত্র । 
২। উত্তরের জন্য ডাকমাশুল পাঠাইতে হয়। , 
৩। পত্রিকা-সন্বন্ধে পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হয় । 
- কাধ্যাধ্যক্ষ। 
৫4৫. তত 
পত্রিকাবিভাগ 
শান্তিনিকেতন, চ, [. 8১, 1,০০9, 


গ্রাহকগণের প্রতি 


অল্প সময়ের জন্য ঠিকানা পরিবর্তন আবশ্যক হইলে ডাক ঘরের 
সহিত বন্দবন্ত করাই সুবিধা, দীর্ঘ দিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্তন 
প্রয়োজন হইলে গ্রাহকগণ গ্রাহক নন্বর-পহ মাসের মাঝামাঝি আমা- 
দিগকে জানাইবেন। কাগজ সন্বন্ধে কোন গ্রান্ক্ষ আমাদের সহিত 
পত্র ব্যবহার আবশ্যক মনে করিলে দয়া করিয়া যেন পত্রে নিজের 
গ্রাহক নম্বর ও ফ্ট্যাম্প দিতে বিস্মৃত না হন। 


কার্যাধ্যক্ষ 
শ্রীযুক্ত স্ববোধচন্দ্র মজুমদার বি, এ, প্রণীত 
পঞ্চপ্রদীপ_7%০,. লিখন-॥০ 


শকল্যানীয়েযু 
তোমার “পঞ্চপ্রদীপ” পড়িয়া আনন্দিত ইইলাম। ইহার নিল শিখা বাঙ্গালী 
গৃহস্থঘরের অস্তঃপুরে পবিত্র আলোক বিকার্ণ করিবে। ইতি - 


জ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |” 
প্রাপ্তিস্থান £- ই্ডেন্টদ্‌ লাইব্রেরী, কলেজ স্থীট, কলিকাতা । 
256৮ 60৮115150৮১ 28880857816 1২০১ 
৪ 05 58176271856 07988, 0, 07 ৪8718912ায, চ.৮, 7০০৮ 


সূচিপত্র 


২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা পৌষ, ১৩২৭ সাল 

বিষয় লেখক পষ্টা 

১। দ্‌ ভদ্রং তন্ন আস্মুব *" শ্রীৰিধুশেখর ভট্টাচার্য .১.. ৪৮৭ 

২। বৌদ্ধদর্শন তা -** শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য *... ৪৯২ 

৩। বিলাতযাত্রীর পত্র .** "৮ শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর... ৫৯৭ 

.. 8 বিশ্বভারতী * ***. শ্ীবিধুশেখর ভষ্টাচার্যা .*.. ৫১৫ 

৫। আশ্রমের বার্ষিক বিবরণ  *** আ্ীজগদানন্দ রায় 5428 
৯৪৮45 

আশ্রমসংবাদ - শন্ঘৎকুমার মুখোপাধ্যায় " ২১ 





বিশেষ দ্রউব্য 


কেহ শাস্তিনিকেতনের নমুন! চাহিলে দয়া করিয়া থামে গাঁচ আনার ডাক 
টিকিট পাঠাই দিবেন। ভি. পি, ডাকে নমুনা পাঠান হয় না। 
কাধ্যাধ্যক্ষ ! 


কলিকাতায় নং ২০]বি, হ্ারিসন রোডে, দাস দত্ত এও কোম্পানিতে খুচরা 
*শাস্তিনিকে তন” নগদ মূল্যে বিক্রী হয়। এই পত্রে বহার বিজ্ঞাপন দিতে চান 
তাহারা 2 ঠিকানায় শ্রীযুক্ত হেমচত্্র দাস মহাশরের নিকট অনুসন্ধান করুন। : 
কাষ্যাধাক্ষ, 
“শান্তিনিকেতন” 
(পত্রিকাবিভাগ ) 


কার « মহলানবিশ 


সর্বপ্রধান খেলার সরঞ্জাম বিক্রেত৷ 
১২ চৌরঙ্গী, কলিকাতা । 


স্কুলের পারিতোধিক ও খেলার পুরস্কারের উপযুক্ত 
নানাবিধ রূপার মেডেল 
সুন্দর মকমলের বাক্স সমেত 





নং ৩২-৪।* নং ৩০৪২ নং ৩১৪০ 
ইলেক্টেযাপ্লেটেজ কাপ রূপার ফুটবল দিল্ড 
মূল্য ২২|* হইতে ১৫০২ মূল্য ৪+/* হইতে ৪৫২. 


ফুটবল, টেনিস্‌, ব্যাডমিণ্টন, ক্রিকেট, ক্যারম বোর্ড, স্যাপ্ডোর 
ডাম্বেল ও মেডেলের কেটেলগের জন্য পত্র লিখুন। 


7৫৮৫ ?6৮৫৮৫৮র্তে 


/-4 ০৮৫ ০০০৯০০০০৫০০ ৫2০42? 








ন্বিম্ভ্ভাল্তীল্লর 
মাসিক পত্র 


সম্পাদক 


শ্ীবিধুশেখর ভষ্টাচারধ্য 
ও 


শ্ীজগদানন্দ রায়। 


পত্রিকার নিয়মাবলী 
১। শান্তিনিকে ভনের বাধিক:মুলা ডাকমাশুল সহ ২০ স্সাদ়াই 
টাকা । নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা ।* ঢারি আন! মাশুল স্বত্ব । 
২ উত্তারের জন্য ডাকমাশ্ুল পাঠাইতে হয় । 
৩। পত্রিকা-সন্বন্ধে পত্রাি কাধ্যাধাক্ষের নামে পাঠাইতে হয় । 
কার্যযাধ্যক্ষ, 
4 


4. 
ম] 


পত্বিকাবিভাগ 
শান্তিনিকেতন, চ, ], 7২. 7,০০০. 


গ্রাহকগণের প্রতি 


_. অল্প সময়ের জন্য ঠিকানা পরিবর্তন আবশ্যক হইলে ডাক ঘরের 
সহিত বন্দবস্ত করাই সুবিধা, দীর্ঘ দিনের জন্ভ ঠিক।ন! পরিবর্তন 
প্রয়োজন হইলে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর পহ মাসের মাঝামাঝি আমা 
দিগকে জানাইবেন। ক।গজ সম্বন্ধে কোন গ্রুহক আমাদের সহিত 
পত্র ব্যবহার আবশ্যুক মনে করিলে দয়! করিয়া যেন পত্রে নিজের 
গ্রাহক নম্বর ও স্ট্য।ম্প দিতে বিস্মৃত না হন। 
কার্ধ্যাধ্যক্ষ 
শ্রীযুক্ত স্বোধচন্দ্র মজুমদার বি, এ, প্রণীত 
পঞ্চপ্রদীপ_৮%০, . লিখন- 
“কণ্যাণীয়েঘু . 
তোমার “পঞ্চ প্রদীপ” পড়িয়া আনন্দিত হইলাম । ইহার নির্খ্বল শিখা বাঙ্গালী 
গহস্থধরের অন্তঃপুবে পবিত্র আলোক বিকার্ণ করিবে। ইতি 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |” 
্রানথিস্থান :--ইডেন্টস্‌ লাইব্রেরী, কলেজ ইট, কালকাতা। 
চহা750 ৮ 881151559 ৮১7 ৪88391582০৮ 
৪6:09 8৩৪ 00955, 7 9. হএযেমওজাত। 8105, 0০০০ 


সূচিপত্র 





ইয় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা মাব, ১৩২৭ সান 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
১) বৌদ্ধদর্শন (আত্মতন্ব) ... ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য ** ৫৪১ 
২। পারসীকপ্রপঙ্গ (পরলোক) "*" নু রম ৫৫২ 
ত। শিশুর স্বাধীনত। .... ট্রধীরেন্তরনাথ মুখোপাধ্যায় 1 ৫৮৮ 
৪। দশমিক অন্ুমারে বাঙীলপুস্তক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৯৫ 
৫1 বিশ্বভারতী -.. শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য ** ৫৭৩ 
888 8০0 
বিশেষ দ্রষ্টব্য 


পণান্তিনিকেতন* পত্রিক! বিলম্বে হস্তগত হয় বনিয়! অভিযোগ শুন! বার়। 
প্রতিমাসের সংক্রান্তিতে পত্রিকা প্রকাশিত হয় ইহা নিবেদন করিত্তেছি। 
কাধ্যাধ্যক্ষ । 








দ্রষ্টব্য 
কলিকাতা নং ২০বি, হ্যারিসন রোডে, দাস দত এপ কোম্পানীতে খুচর! 
এশাস্তিনিকে তন* নগদ মূল্যে বিক্রী হয় । এই পত্রে বাহার। বিজ্ঞাপন দিতে চান 
উহার ই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত ছেমচন্্র দাঁস মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করুন। 
কাধ্যাধ্যক্ষ, 
“শান্তিনিকেতন” 
(পত্রিকাবিভাঁগ ) 


কার এ মহলানবিশ 


সর্ধবপ্রধান খেলার সরঞ্জাম বিক্রেত। 
১-_২ চৌরঙ্গী, কলিকাতা । 





স্কুলের পারিতোধিক ও খেলার পুরস্কারের উপযুক্ত 
নানাবিধ রূপার মেডেল 
সুন্দর মকমলের বাক্স সমেত 





নং ৩২৪০ নং ৩০৪২ নং ৩১-:৪1০ 
ইলেক্টেণপ্লেটেড কাপ রূপার ফুটবল সিল্চ 
মূলা ২২।০ হইতে ১৫০২ মূল্য ৪৭॥* হইতে ৪৫৭২ 


ফুটবল, টেনিস্‌, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, ক্যারম বোর্ড, স্যাঞ্চোর 
ডান্বেল ও মেডেলের কেটেলগের জন্য পত্র লিখুন । 


(৫৮ ?./৮৮৫০৮৫৮০ ৮ 


/শ 4 ৫০৫০০৮০০৮৮০ ৫4 





সম্পাদক 


শীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য 


শু 


ভ্রীজগদানন্দ রায়। 


পত্রিকার নিয়মাবলী 
১। শান্তিনিকে তনের বাধিক:সুলা ডাকমাস্তল সহ ২ লাঁ?'ই 
টাকা। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা ।* চারি আনা, মাশুল স্বতন্। 
২। উত্তরের জন্ত ডাকমীশুল পাঠাইতে হয় । 
৩। পত্িকা-সনবম্ধে পন্জাদি কার্ধ্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হর । 
৪ কাধ্যাধ্যক্ষ, 
“শীস্তিনিকেতন 


পত্রিকাবিভাগ 
শান্তিনিকেতন, 0, ]. ঢ১, 1,০০০. 


গ্রাহকগণের প্রতি 


অগ্প সময়ের জন্য ঠিকানা পরিবর্তন আবশ্যক হইলে ডাক ঘরের 
সহিত বন্দবস্ত করাই সুবিধা, দীর্ঘ দিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্তন 
প্রয়োজন হইলে গ্রাহকগণ গ্রাহক. নম্বর গছ মাসের মাঝামাঝি আমা- 
দিগকে জানাইবেন। কাগজ পন্মন্ধে কোন গ্রাহক আমাদের সহিত 
পত্র ব্যবহার আবশ্টুক মনে করিলে দয়! করিয়া যেন পত্রে নিজের 
গ্রাহক নম্বর ও ফ্ট্যাম্প দিতে বিস্মৃত না হন । 
কাধ্যাযক্ষ 


রিক্ত স্থবোধচন্দ্র মজুমদার বি, এ, প্রশীত 
পঞ্চপ্রদীপ-0%০, . লিখন-৩ 


*কল্যানীয়েযু 
তোমার *পঞ্চগ্রদীপ” পড়ির। আনি উ হইলাম । ই নিক্মল শিখা বাঙ্গাগী 
গৃহস্থঘরের অন্তঃপুরে পবিত্র আলোক বিকার্ণ করিবে। হতি 
শ্রীরবীন্রনাথ ঠাকুর |” - 
্রানিস্থান :-_,ডে্টন্‌ লাইব্রেরী, কলেজ সরা, কলিকাতা । 
1058 ৮ 8৮905 ৮১-_5585487579 ঢ২০১ 
৪ 1016 38167185150 60588, 0১ 09. ত8171518ভাগগ। ৪ চি, 1০০০ 


সূচিপত্র 


৯ 





২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা ফাল্গুন, ১৩২৭" সাল 

বিষয় লেখক পৃষ্ঠ 
১। বোদ্ধদর্শন (সাম্মতন) ৮ ভ্রীবিবুশেখর ভট্রাচাষ্য 1 ৫প১ 
২1 কীট ... ্ীপ্রমথনাথ ৰিশী ০ ৫৯৯ 
৩। . দশমিক অনুসারে বাতালা পুস্তক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৬১৩ 
ন। পরপর - .... আীরজেন্্ন্জ ভট্রাচাপা 7 ৯২৯ 
৪1 আত্রমনংবাদ *** ১ ২. ৭ ১ ৬২৫ 
১। গুরুদেবের খবর ১১ ই্ান্হংকুমার মুখোপাধ্যায় 2 ৬২৯ 

বিশেষ দ্রষ্টব্য 


“শান্তিনিকেতন” পত্রিকা বিলম্বে হস্তগত হয় ৰলিয়। অভিযোগ শুনা যায় 
প্রতিমাসের সংক্রান্তিতে পত্রিকা প্রকাশিত হয ইহা নিবেদন করিতেছি । 
কার্যযাধাক্ষ । 


দ্রন্টব্য 
কলিকাতায় নং ২০বি, হ্ারিলন রোডে, দাস দত্ত এগ কোম্পানীতে থু$রা 
'ান্িনিকেভন* নগদ সৃন্যে বিভরী হয়। এই পত্রে ধাহারা বিজ্ঞাগন দিতে চান 
ভাহার। শী ঠিকানায় যুক্ত ছেমচন্ছ দান নহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করুন । 
রি কাধ্যাধ্যক্ষ, 
“শাস্তিনিকেতন” 
. (গত্রিকাবিভাগ ) 


কার «০. মহলানবিশ 
সব্বপ্রধান খেলার সরঞ্জাম বিক্রেত। 
১৯ চৌরঙ্গী, কলিকাতা । 


স্কুণের পারিহোধিক ও খেলার পুরস্ধারের উপযুক্ত 
টে সা মেডেল 
সর অকমলের বাক্স সমেত 





নং ৩২-৪।* নং ৩*_-৪২ নং ৩১৮৪০ 
ইলেক্ট্ প্লেটেড কাপ রূপার ফুটবল, সিল্ড 


মূল্য ২২॥৯* হইতে ১৫০৯ মূলা ৪৭।* তইতে ৪৫৯২ 
ফুটবল, ট্রেনিস্‌, ব্যাডগিণ্টন, ক্রিকেট, ক্যারম বে, স্যাণ্ডোর 
ডান্দেল ও মেডেলের কেটেলগের জন্য পত্র লিখুন'। 


৫ £.৫6৫০৫ ০৮৫৫ রে 


এ +৫র্৫ত্চেলে ঠ পর্শ্চ, ৫৫০ ৫৫ 
৬... 7৮ পপর 


মা 


শান্তিনিকেতন 
্ি স্লজ্তাল্রতীন্ত 
মাসিক পত্র 


সম্পাদক 
ক্লীবিধুশেখর ভা চার্ধ্য 


৬ 
চি 


শ্রীজগদানন্দ রায়। 


পত্রিকার নিমবলী 
১। শান্তিনিকে তনের বাধিক'নূল্য ডাকমাশুল সহ ২১ আই 
টাক।। নগদ মুগ্য প্রতি সংখ্য11* চারি আনা, মাশুল শ্বতস্। 
হ। উত্তরের জন্ত ড।কমাশুল পাঠাইতে হয় । 
৩। পত্রিক।-সম্বন্ধে-পর্রা্দি কাধ্যাধাক্ষের নামে পাঠাইতে হয়। 
কার্য্যাধ্যক্ষ, 
৫৫: তত 
পর্ধিকাবিভাগ 
শান্তিনিকেতন, ৮, [, 8১. [,০০০, 
গ্রাহকগণের প্রতি 
অন নময়ের জগ্ত ঠিহানা পরিবর্তন আবশ্যক হইলে ডক ঘরের 
সহিত বন্দবন্ত করাই নুবিধা, দীর্ঘ দিনের জঙ্য ঠিকানা পরিবর্তন 
- শ্রয়োজন হইলে গ্রাহকণণ গ্রাহক নম্বর দহ মাসের মাঝামাঝি আমা- 
দ্বিগকে জানাইবেন। কাগজ পন্বন্ধে কোন গ্রাহক আমাদের সহিত 
গাত্র ব্যবহার আবশ্ুক মনে করিলে দয়। করিয়া যেন পত্রে নিজের 
গ্রাহক নম্বর ও ষ্ট্যাম্প দিততবিস্বৃত না হন। 


৮ 


কাধ্যাধক্ষ 


শ্রীযুক্ত স্থবোধচন্দ্র মন্দার বি, এ, প্রণীত 
পঞ্চপ্রদীপ_1%, . লিখন -1০ 
শকলাণীয়েযু ূ 
তোমার “পঞ্চ প্রদীপ” পড়িরা আনন্দিত হইলাম । -ইহার নির্মলু শিখা বাঙ্গালী 
গুহস্থদরের অস্তঃগুবে পবিত্র স্বালোক বিকার্ণ করিবে । ইতি 
জ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |” 
প্রাপ্তিস্থান "উস লাইব্রেরী, কলেজ স্াট, কলিকাতা । 
017050 6 0501180050 0১-9885150814 1২০১ 
ও 0 3801718ভাথ 5857 [02 উঞ্ঞাানাংতাজা, 87১, 7০০৮ 


সুচিপত্র 


হয় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা দৈর, ১৩২৭ সাল 

বিষয় . লেখক পৃষ্ঠা 

১। বোধিনব্ব * **: আবিধুশেখর ভট্টাভার্দা ১ ৬৩১ 

২1 ইংরছি সাহিত্যের শোক গাথা *** শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ১০ ৬৪৪ 

৩1 পাকের বিগ্তালয় -.-. শ্রীদীরেদনাথ মুখোপাধ্যায় ৬৫২ 

৪1 মগাম্ত। উই ও বিবাদ" শ্রীতেজেশচন্্র দেন তত ৬৫৯ 
বিশেষ দ্রষ্টব্য 


“পাস্তিনিকেতন* পত্রিক1-বিলদ্ে হস্তগত হয় বলিক্না অভিযোগ শুলা যায়। 
গ্রাতিমাসের সংরাস্তিতে পরিকা গ্কাশিত হয় ইহা নিবেদন করিতেছি । 
কার্ধযাধ্যক্গ । 
দ্রব্য 

কলিকাতায় নং ২০বি, হারিসন রোডে, দাস ঘক্ত এও কোম্পানীতে খুচরা 
“শাস্তিলিকে তন" নগন মূল্যে বিক্রী হয় ॥ এই পত্রে বাহার বিজ্ঞাপন দিতে ঠান 

ক্টাঙ্থারা ই ঠিকানা শ্রীযুক্ত ছেমচন্দ্র দাদ মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করুন। 

কাধ্যাধ্যক্ষ, 
“শান্তিনিকেতন” 
(পািকাবিভাগ) 


কার এ মহলানবিশ 


সর্ধপ্রধান খেলার সরঞ্তাম বিক্রেত। 
১--২ চৌরঙ্গী, কলিকাত।। 
স্কুলের পারিতোধিক ও খেলার পুরক্ষারের উপ 
নানাবিধ রূপার মেডেল 
সুন্দর মকমলের বাক্স সমেত 








নং ৩২৪1 "নং ৩১৪1০ 
ইলেক্টোপ্লেটেন্ড কাপ রূপার ফুটবল সিল্চ 


মূলা ২২) হইতে ১৫১ মূলা ৪৭15 হইন্তে৪৫*২ 


ফুটবল, টেনিস্‌, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, ক্যারম বোর্ড.স্যান্ডোর 
উাদ্দিল ও মেডেলের কেটেলগের 'জন্ পত্র লিখুন । 


(০ ?6৮৫৫০ ০র্দে 


/- ৫০ ০০০০০০০০৫25 ৫24৫ 








পর রিলি বা লালা রাত 


শান্তিনিকেতন 


নিবশ্ঘক্ভান্তীল্ক্ 
মাসিক পত্র 


“্যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্‌।৮ 





২য় বর্ষ, ১ম সংখ্য। বৈশাখ, ১৩২৭ সাল 
উদ্বোধন 


শান্তিনিকেতন দ্বিতীয় বসরে পদার্পণ করিল। আকারের 
সহিত অন্তান্ত অনেক বিষয়ে এবার ইহার পরিবর্তন লক্ষিত হইবে ; আশা করা 
বায়, ইহা! আমাদের কল্যাণই আমদ্ধন করিবে । যাহা কল্যাণ, চিত্ত যেন আমা 
দের তাহারই সঙ্কল্ল করে! ন্বর্দেশ-বিদেশের সমস্ত অভিমান, সমস্ত সীমা, ও 
সমস্ত গণ্ডীকে বিস্থৃত হই! আমাদের চিত্ত যেন বিশ্বের কল্যাণকে চিন্তা করিতে 
পারে ! আমাদের দৃষ্টি যেন কেবল নিজের দিকে আবদ্ধ না থাকিয়া বিশ্বের প্রতি 
প্রসারিত হয় ! স্বদেশ-প্রীতির ব্যর্থ অভিমানে আমর! ষেন বিশ্বকে অস্বীকার করিয়া 
না ফেলি! যেখানেই কেন থাকুক না, যাহা সত্য, তাহাই. ষেন আমরা সাদরে 
বরণ করিয়। লইতে পারি ! বে-কোনে! ক্লেশই উপস্থিত হউক নাঁ, সত্যকে যেন 
আমরা ত্যাগ না করি, এবং সতাও ষেন আমাদিগকে ত্যাগ না করে! আমরা 
যেন এইক্ধখেই সত্যনিষ্ঠ, এবং সেই জন্যই নির্ভীক হইয়! এই গত্রিকা-পরিচালনায় 
সর্বদা মনে রাখিতে পারি-- 


২ উদ্বোধন বৈশাখ, ১৩২৭ 


“মোরা সতোর পরে মন আজি করিব সমর্পন 

জন জয় সত্যের জয় ! 
মোরা বুঝিব সত্য, পুজিব সত্য, খু'জিব সত্য ধন! 

জয় জয় সত্যের জয়! 
বদি দুঃখে দহিতে হয় তবু মিথা চিন্তা নয়। 
বদি দৈহ্ট বহিতে হয় তবু মিথ্যা কর্ম নয়! 
বদি দণ্ড সঠিতে হয় তবু মিথা বাক্য নর! 

জঁয় জয় সত্যের জয় !” 








পারসীকপ্রসঙ্গ 
অযেম্‌ বোস 


মুদলমান- ও পারসীক-গণের সহিত আমাঙ্ষের বহুকাল হুইতে সম্বন্ধ হইয়াছে, 
কিন্ত তাহাদের ধর্ম-.ও শীস্ত-সম্বন্ধে আমরা এতদূর অজ্ঞ যে, ভাবিয়। বিশ্মিত হইতে 
হয়। বাহার। এতদিন ধৰিয্া আমাদের অতিনিকট প্রতিবেশী হইয়৷ বহিয়াছেন, 
তাহাদিগকে কিরূপে আমরা উপেক্ষা, করিয়া থাকিলাম! কিছুই তাহাদিগকে 
. বুঝা হয় নি। ইহার পরিণাম আফিয়া! উপস্থিত হইয়াছে, এবং ষ্দিও ইহা! এখনো 
অনেকে অনুভব করিপ্লাও বুঝিতে পাবিতেছেন না, তথাপি দেখা যাইতেছে 
বুঝিবার সময় আর বেশী দূরে নাই। আমরা অনেককে লইয়াছি আবার ঠেলিয়া 
ফেলিয়াছিও অনেককে ; ফেলিবার যোগ্য নাহ্হইলেও যাহা ফেলিয়াছি, এখন 
আবার তাহা তুলিয়া লইতে হইবে । 
পারসীক্ষগণের ধর্মশাস্ত্র ও ভাষার সাহভাযো যাভাতে আমরা তীহাদিগচ 


২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা শাস্তিনকেতন . টি 
বুকিতে পাতি, সেই উদ্দেশ্যে পা বুসী কু সঙ্গে ,আমবা। সমাফু-সমাে 
ত্তাহাদেন সম্বন্ধে কিছুক্রিছু আলোচনা, করিব । 
ভাষাতত্বে অন্নুরাগী পাঠকগণের অনুকূল হইবে ভাবিয়া আমর! এই 
আলোচনায় কখনো-কখনে। মূল অবেস্তার সংস্কৃত-অনুবাদে সংক্ষিগুভাবে কিছুকিছু 
টিপপনীও লিখিব। 
্রাহ্মণগণের সংসর্গে পারসীকগণ মূল অবেস্তায় লিখিত নিজেদের ধন্মশান্ত্ের 
বু অংশ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অন্থুবাদে জেন্দ অর্থাৎ পহলবী ভাষায় 
লিখিত অবেস্তার ব্যাখ্যাকেই . প্রধানভাবে অনুসরণ করা হয়, মূল অপেক্ষা 
ইহাই প্রধানত সংস্কৃতে অনুদিত হইয়াছে। এই অন্ুবাদকগণের মধ্যে নে সজ্ঘ* 
ধবল ৯২০০ স্ত্রী.) শ্রেঠ। ধবল ইহার পিতার নাম ছিল, তাহাই ই'হার 
“মের সহিত সংস্ষ্ট হইয়াছে! এই সকল সংস্কৃত অনুবাদের কতক-কতক গ্রকাশিত 
হইয়াছে।? আক্ষরিক সংস্কৃত অনুবাদ পায় যায় না। আজ-কাল কেহ কেহ 
_ বৎসামান্ত কিঞ্চিৎ করিয়াছেন বা করিতেছেন। আমরাও যাহ! পারি আক্ষরিক 
অঙ্্বাদ করিবার চেষ্টা কৰিব। ইহার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। 
আন্দ আমর! এখানে পার্রসীকগণের একটি ক্ষুত্র প্রার্থনার কথা বলিব। ইসা 
্থপ্রসিদ্ধ, স্ুপ্রচলিত - ও প্রাচীন তিনাটি প্রার্থনার অন্ঠতম ) ইহার নাম 
অধেম্‌ বোহু, অপর ছইটির নাম অহুরবহইর্ষ,ও যে এ ভে হা তী। ম্‌। 
আলোচা প্রার্থনাটির প্রথমেই অযেম্‌ ও বোহু এই পদ ছইটি থাকায় ইহার 





এই নামের অনেক বানান পাওর। যায, যথা, নইরিওসং ঘ,নিরিউ সং ঘ, ইত্যাদি । 
অধেস্তায় ন ই যো স এ, হ অগ্নিবিশেষ ও অহ্র-মজদার দুততবিশেষ ইহাকে বৈদিক ন রা 
শংসে র সহিত তুলন৷ কর! হয়। কেহ আবার নর সিং হঅর্থাং নারায়ণের সহিত এখানে 
যোগ দেখিতেছেন | ০৮794802০. 39740200157 2176 27276 ০7 
৮4281201875, চ০, 102-109. 

1:০০05০66৭ 3818116 উ71807525 ০£ 05৩ ৮৪৩৪ 3৪515. কতক শ্রকাশিত হইয়াছে। 
ঠিকানা-75 3৩০৮৩ চা টাণাউজ, 0185১ 7 জন্তত্রও কোনো-কোনে। সংস্কৃত 
অনুবাদ প1ওয়! ষায়। 


৪ পারসীক প্রসঙ্গ বৈশাখ, ১৩২৭ 


নাম অ যেম্‌ বো ্। ইহার অর্থ পবিত্রতা উত্তম অথবা মজল। জরথুশত্রের 
ধর্মে চিত্ত, বাক্য ও কর্মে পবিত্র হইবার জন্ত বিশেষভাবে উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে। উক্ত হইয়াছে (হর্ন, ৪৮৫, ভর £_-বেন্দিদার, ৫-২১)_ “জন্মের পর 
পবিভ্রভাই মানবের সর্বোৎকৃষ্ট মঙ্গল” (“্য ওঝ্‌.দাউ নষ্যাই অপী জীথেম্‌ বহিশৃতেম্” 
_ঘোর্ধা মর্ত্যার আপ জনথং বসিষ্টম্ঠ)। এই প্রার্থনাটি আমাদের স্বন্তিবাচনের 
মত সমস্ত কর্মে প্রযুক্ত হই থাকে । ইহার মূল এই £__ 

অযেম্‌ বোহু বহিশ্তেষ্‌, 

অস্তী উশ্তা, অস্তী উশ্তা 

অন্গাই হদ্‌ অবাই বহিশ্তাই অষেষ। 


[ অযেম্‌ (কব, প্রথ, এক, )-ঞ্তম্‌*। সতা, পুণা, পবিভ্রত| | 

বোষ্ম্ ক্ীব, প্রথ, এক, )-বছ। উত্তম, মঙ্গল। গাঁধার ভাব! বলিয়। এখানে দীর্ঘ উকার। 
গাধায় পদাস্থথিত স্বর সর্বাত্রই দীর্ঘ হইয়| থাকে । পরবর্তী গ সতী প্রভৃতি পদ বরষ্টব্য। 
বঙ্গীয় পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন, বকারদ্থিত অকার এখানে ওকার হইয়াছে। 

বহিশ্তেম্‌ (রী, প্রথ, এক, )--বসিষ্টম্‌। উত্কৃষ্টতম, মঙ্গলতম। 

অন্ত্রী _ অন্তি। 

উশৃতা (বশ +ত)-উদ্টম্। শোভন, শ্বন্তি। 

অন্ধাই » অন্ৈ 

হাদ্‌ » ষত। ০. ৮/5078351 এর সম্পাদিত অবেস্তায় গাথা অংশে অনেক স্থলে 

হা দ্‌ পাঠের পরিবর্তে যয দূ দেখ যায়। 

অধাই - ধতায়। 

বহিশ্তাই -বসিষ্টায়। 

অধেম্‌ » খতম) 





*. যথাযথ অনুলিপি (0:705170905097) করিতে হইলে যে সমস্ত অঙ্গরের প্রয়োজন, 
আমাদের ছীপাথালায় তাহা না থাকায়, সম্প্রতি ফতদূর সম্ভব অন্য অক্ষরের দ্বারা আম|দিগকে 
এ. কান্ত চালাইতে হইতেছে, অভিজ্ঞ পাঠকগণ সম্প্রতি এ বিষয়ে ক্ষম। করিবেন ॥ এবার মুল 
অবেস্তা ও সংস্কতের মধ্যে ব-গুলি সমস্তই অন্তস্থ ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। 


২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা শান্তিনিকেতন ৫ 


স্কৃত অনুবাদ 
স্বতং বন্ধু বসিষ্ঠম্‌, 
অস্তি স্বস্তি, অস্তি স্বস্তি 
অশ্মৈ যদ্‌ খতান় বসিষ্ান্ খতম্‌ ॥ 
বঙ্গান্থবাদ 
পবিত্রতা উৎকৃষ্টতম মল ! 
স্বস্তি! স্বস্তি ইহার | 
( ধিনি) পবিভ্রতায় উৎকৃষ্টতম পবিত্র ! 


শ্রীবিধুশেখর ভট্রাচার্ধা। 


অন্তর-বাহির 

(১৭ই অগ্রহায়ণ মন্দিকে) 
পৃথিবীর সমস্ত পণুপাখী বাহিরের দিকে যেমন চোখ মেলে দেখ-কে। মানুষ ও 
তেমনি দেখ লে,সমস্ত জগৎ তার ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য নিয়ে আমাদের সমস্ত মনকে 

দখল করে নিলে । রর 

সুখকর ছুখকর নানা ঘটনায় আন্দোলিত এই বহির্জগটা বখন আমাদের 
কাছে খুব একান্ত হয়ে ওঠে তখন অন্ত অসংখ্য প্রাণী এই জগতের বেমন অন্তর্গত 
হয়ে অঙ্গ হয়ে থাকে আমরাও তেমনি থাকি । ঝ কিছু ঘটচে চল্চে সে 
বাহিরের ধারারুই অংশ হয়ে আমরা! বয়ে চলি। ূ 
কিন্ত একেবারে সুরু থেকেই একটা আশ্চধ্য ব্যাপার দেখা যায় । বরাবর 
মানুষ অনুভব করে আন্চে, সে য দ্েখচে তার ভিতরে ভিতরে একট রহস্ত 
বয়ে গেচে। চোখের সামনে যা আছে কেবল মাত্র তাই আছে একথা মেনে 
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নিলে কোনো আর ভাবনা থাকে না। কিন্তু মানুষ একথা মান্তে পারলেই 
না। রর 

এই রহস্তের বোধটাকে প্রকাশ কর্বার অন্তে মানুষ কত রকমের শব্দ 
আগুড়ালে যার কোনো মানেই নেই, কত বুকমের কাণ্ড করলে যাকে পাগজাঙ্গি 
বল্পেই চলে। এম্নি করে নিজেকে সহজের '্বাভাবিকের' বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে 
এই কথাটা কোনোমতে বলবার চেষ্টা করেচে যে, যেটা প্রত্যক্ষ জানচি তার 
চেয়েও জানবার একট! কিছু আছে। যা বাইরে আছে সেটাই শেষ কথা নর়। সে 
যে-মন্ুষ্ঠান গুলো করলে সেগুলো ভয়ঙ্কর ; পণ্ডবলি দ্বিলে, নরবলি দিলে, নিজেকে 
অপ কষ্ট দিলে, অন্তকেও দিলে, বেশভূষা যা করলে তা উৎকট। তার 
মনে হয়েচে একটা ঢুঃসহ এবং ভয়ঙ্কর আঘাত কর। চাই, নইলে স্বভাবের 
আবরণকে বিদীর্ণ করে তার গুপ্তধন পাওয়। যাবে না। - 


তার পঞ্ে ক্রমে ক্রমে মানুষের সাধনার গ্রণালী বদলাতে লাগল। বাইরের 
স্বভাবের সঙ্গে লড়াই করবার জন্তে এতদিন বাইরের দিকে সে সৈম্ত লাগিয়েছিল 
অন্ত দেরেছিল, করবে সেই লড়াইটার গতি ভিতরের দিকে চল্ল। সে বল্‌লে 
হৃদয়ের দ্বাভাবিক যে সব ক্ষুধাতৃষ আছে সেইটেকে চরম বলে মান্ব না) 
সেটাকে যদি ভেঙে ফেলতে পারি তা হলেই তার; ভিতর €থকে আসল রইস্তময় 
শক্তিকে আবিষ্কার করতে পারব। এই বলে মানু নিজেকে হুঃখ দিতে 
লাগল । সমস্ত ত্যাগ করে করে দেখতে চাইলে সব ত্যাগের শেষে কি বাকি 
থাকে । 

একটা জিনিষ দাঞ্ুষ দেখচে বাহিরের স্থুরের একেবারে উদ্টো স্থুর গেই 
ভিতরের দিকে । বাইরের ক্ষেত্রে ক্রোধ, ভিতরের ক্ষেত্রে ক্ষমা ; বাইরে ধনের 
মাহাত্মাঃ ভিতরে ভাগের ; বাইরে গতি, ভিতরে শাস্তি । ্ 

ফুলে দেখা যায় তার পাপড়ির বিস্তার, তার বর্ণের ছটা) ফলে দেখতে পাই 
তার বাইরের সক্কোচ, তার পাপৃড়ির খসে পড়া, অন্তরের মধ্যে তার বীজের 
বিকাশ। এই বীজের মধ্যেই ভাবী জীবন নিস্তব্ধ কেন্্রীভূত। 
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তেমনি মাহুষ প্রবৃত্তির রাজ্য বাইরে আপন রঙ ফলিয়েছে, বাইরে যতদুর্ধ 
পারে আপনাকে সমারোহে বিস্তীর্ণ করচে। অন্তরে তার সমস্ত উল্টে গেল। বাহিরের 
যে আয়োজন নব চেরে বেশি করে চোখে. পড়েছিল সে সবই পাপৃড়ির মত থসে। 
পড়ল। সেইখানে সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তি সংক্ষিপ্ত হল ভাবী জীবনের একটি বীজের 
উপর। যেমনি তাই হল অমনি অন্তর রসে ভরে উঠল। 

একপিক থেকে একদল নান্ুষ বল্‌লে, এই ফুলের জীবন, এই পাপৃড়ির 
বিস্তারই চরম,_তার উর্ধে আর কিছুই নেই। তারা কোমর বেঁধে লাগল 
লড়াই করতে, বোঝাই করতে । দেহ-দনকে ভোগের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলে 
দেওয়াকেই তার। সকলের চেয়ে বড় করে দেখুলে। 

আর একদিক থেকে আর একদল মানুষ বল্লে, অন্তরের নিভৃতে বাইরের 
শাসন থেকে নিষ্কৃতি আছে) সেখানে বসে আমি বাইরের বস্তুকে ত্যাগ করতে 
পারি বাইরের আঘাতকে প্রতিহত করতে পারি, সেখানে আপনার মধ্যেই আমার 
আপনার রাজসিংহাসন আছে। সেই দিংহাননেই আমি একান্তভাবে প্রতিষ্টিত 
হব__বাইরের দিকে তাকাবই না। 

তারা বল্লে, বাইরের দিকে ষে শক্তির টানে সমস্ত জীব পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, 
বে শক্তি কেবলই এক জিনিষ ভেঙে আরেক জিনিষ গড়চে, যার বিস্তারের আর 
অন্তনেই সেই হল গ্রকৃতি। সেই ত একদিকে বাসনা আর একদিকে ভোগের সামগ্রী 
সাজিয়ে সংসার নাট্যমঞ্চে হামিকান্নার অবসানহীন পালা জমিয়েচে। আৰু 
অন্তরের মধ্যে এই নাট্যের বাতি নিবিয়ে দিয়ে সমস্ত সামগ্রীকে তাগ করে ভোগকে 
নিবৃত্ত করে বে সত্ত/ আপনাকে মুক্তভাবে উপলব্ধি করে, আনন্দ পায় সেই হল 
আত্মা) এই আত্মাকেই মান্ব, প্রক্কৃতিকে মান্বই না। 

এ কথা যে বলেচে তাকে প্রাণপণ জোর করেই বলতে হয়েচে। কেননা 
মানবজীবনের সবচেয়ে আদিমতম অভ্যাস হচ্চে বাহিরেই ছড়িয়ে যাওয়া, 
বাহিরকেই একান্ত করে জানা । ইন্দ্রিম-বোধই তার প্রথন আলে! জেলেচে, 
্রবৃত্তিই তাকে প্রথম চালন। করেচে। এইজন্ঠে তার মন এই বাহিরের জগতে 
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অনেক দূরে শিকড় চালিয়ে দিয়েচে-_তার বিশ্বাস একেই বড় শক্ত করে আকড়ে 
রয়েচে। এই জন্তে তবজ্ঞানী আর ধর্দ্দউপদেষ্টা যিনি যাই বলুন, আর মানুষও 
মুখের কথায় যাই প্রচার করুক্‌, বুদ্ধির দ্বার! যা+ই চিন্তা করে জানুক, আচারে 
বাবহারে আত্মাকে সর্বতোভাবে স্বীকার করে এমন মানুষ লক্ষের মধ্যে একটি 
পাওয়াও কঠিন। বাহিরটাই তার ইন্রিয়কে মনকে বিশ্বীসকে বুদ্ধিকে এমন 
প্রবল শক্তিতে এবং অতিমাত্রায় অধিকার করে বসেচে বলেই তাশ্খ একাস্ত 
'প্রভাৰকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্তেই মানুষ এমন বিপুল শক্তি প্রয়োগ করে এমন 
একনিষ্ঠ বৈরাগোর সঙ্গে বাহিরকে একেবারে অন্বীকার করবার প্রস্তাব করেচে। 

সতা এমনি করে ছুইভাগ হয়ে গেল। নদীর ছুই তীর ষে একই নদীর, 
জলের ধারার মধ্যে উভয়েরই এঁক্য চিরকাল প্রবহমান একথা মানুষ ভূলে গেল। 

উপনিষদ্‌ বলেছেন, “যশ্চায়মস্িন্‌ পুকুষঃ আকাশে তেজোময়োহমৃতমককঃ 
পুরুষঃ সব্বানুভূত,” তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বাইরে এই আকাশে সমস্তকে অনুভব 
করে আছেন। পরক্ষণেই বল্চেন, “ষশ্চারমন্মিন আত্মনি তেজোময়োহ 
মৃতময়; পুরুযঃ সর্ধানুভূঃ,৮ এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ আত্মাতে সমস্ত 
'অন্ুতব করে আছেন। অর্থাৎ অসীম সত্য অন্তরকে বাহিরকে এক করে 
বিরাজ করেন। 

সত্যের এই যে অন্তর বাহির ছুই দিক আছে, এদের সামপ্রস্য তখনি নষ্ট ভয় 
অন্তর যখন বাহিরের উপর আপন কর্তৃত্ব হারায়, বাহির যখন অন্তরকে অভিভূত 
আচ্ছন্ন করে। আবার বাহিরকে যদি নির্বাসিত করা যায় তবে আপন কর্তৃত্বের 
অধিকার হারায় । 

রাজা আছে তার রাজত্ব নেই একথ! বলা ত চলেন! । আত্মাকে যদি বলি 
রাজা, তবে এই সংসারের সর্বোচ্চ সিংহাসনে বসিয়ে তারই প্রতৃত্বকে প্রচার 
করতে হবে। তার প্রভূত্বের ক্ষেত্রকে দূর করলে তাকে রাজাচ্যুত কর! হয়। 

আসল কথা আমাদের ইচ্ছা অনুসারে সত্যের কোনো একটা অংশকে ছাঁটতে 
চেষ্টা করলে দে ছণটা পড়ে না, সে উপদ্রব হয়ে ওঠে। যে বাড়িতে আমি, 
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তার মধোই €থেকে আধাত করে, তাকে যদি দূর করতে চেষ্টা করি তাহলে সে 
দুর হয় ভেঙে পড়ে আমাকেই চেপে মারে। 

ভারতবর্ষ আপন সাধনায় আত্মার দিকে একান্ত ঝেক দিয়েছিল। তার 
ফলে স্থল ও জড় প্রকৃতির প্রভাব ত মরল না । বরঞ্চ ভারতবর্ষ আপন ধশ্পে 
আচারে এই স্থুলকে যত বেশি মেনেছে এমন অন্ত কোনো সভ্য দেশ মানে নি। 

যুরোপে মধ্যযুগের াধক কৌ মার্য ব্রত নিলে, একান্ত দারিদ্যব্রত নিলে, 
দেহকে চাবুক মারলে, কাটার শখ্যায় শুয়ে রইল,--এ যেমন সমাজের এক অংশে 
প্ররুতির প্রতি চূড়ান্ত অত্যাচার, তেমনি আরেক অংশে খুনোখুনি কাড়াকাড়ি; 
উন্মত্ত ভোগলালস! পৃথিবীকে নিংড়ে নিংড়ে খেয়েও আপন তৃষ্ণা মেটাতে পারে 
না। সতাকে একদিক দিয়ে খন মারি দে আরেক দিক্‌ দিয়ে আমাদের সাত 
গুণ মারে। দেহের দিকে যাকে বিনাশ করি ভূত হয়ে সে আমাদের বেশি করে 
পেয়ে বসে। 

তবে একথা মানি, বাহির যখন অতিরিক্ত প্রশ্রয় পেয়ে উদ্দাম হয়েচে, তখন 
তাকে দমনের জন্যে আঘাত করতে হবে । সেটা! কেবল একটা ক্ষণিক চিকিৎসা । 
ৰাহির আত্মার রাজ্য, অতএব আত্ম তাঁকে পালন করবে-__কিস্তু রাজ্য যদি 
বিদ্রোহী হয় তবে শঞ্রর মত করেই তাকে মারতে হবে, তাকে পীড়া দিতে হবে। 
বাইরের প্রবৃত্তি যখন আত্মার শাসুনকে লঙ্ঘন করে তখন তাকে মেরে, তার . 
ছূ্গ ভেঙে, তার সর্বস্ব লুঠ করে তাঁকে হয়রান করতেই হবে। কিন্তু বিদ্রোহ 
দমনের পরে বাজায় প্রজায় সত্যকার মিলনের দিন। তথন প্রবৃত্তি নিবৃত্তির 
দ্বার শুচি হবে, ভোগে সংযদের শাস্তি আসবে; তখন আআ! তার বাইরের 
আধকারে আপনার ইচ্ছার বাধাহীন বিস্তার দেখে আনন্দিত হবে। তখন বাইরে 
চারিদিকে দেখবে সব সুন্দর সব ম্ঙ্গল। 

এই যে দ্বন্থকে সামঞ্যন্তে নিয়ে আসা, এ দল বেঁধে কোনে বিশেষ নামধারী 
সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করে হবে ন1। এব ভার প্রতোক মানুষের উপর ব্যক্তিগত 
ভাবেই আছে। তুমি যদি পার তবে তোমার ভিতর দিয়েই সংসার সফলতা! 


১০ অস্তর-বাহির বৈশাখ ১৩২৭ 


লাভ করবে। একটি সংসারেও যদি আত্মার সিংহাসন এরতিষ্টিত হয় তবে 
আত্মার কর্তৃত্ব সেইথান থেকেই সমস্ত মানবজগৎকে ধন্ত করবে। 

আমাদের ছুর্বলতার মন্ত একটা কারণ এই যে, চারদিকে আমরা ছূর্বলতার 
নানারূপ সর্বদা দেখি। তাতে করে আত্মার স্বরূপ দেখতে পাইনে, আত্মার 
স্বরূপের প্রতি পর্ণ বিশ্বাস জন্মে না, তখন শক্তিহীনতার জন্তে লজ্জা! চলে যায়। 
তাকে যদি বিশ্বাস করতে পারি তবে সত্যের জন্তে প্রাণ দিতে পারি। চার- 
দিকের ছুর্বলতায় সতোর প্রতি সেই বিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয়, তখন মনে হয় তার 
জন্তে ত্যাগম্বীকার করা নিতন্ত'যেন ঠকা, সে যেন মুঢ়তা। 

এহজন্তেই তোমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত কর্তব্য শ্মরণ করে নিজেকে 
নিয়ত এই কথ! বল্যৃত হবে, অন্তরে সত্য হও বাহিরে সুন্দর হ9। সকল মানুষ : 
তোমার মধ্যে আপনারই পুর্ণতাকে শ্রদ্ধা করতে শিখুক, সে জানুক সে ্কি। 
তুমি যে সতা হবে সে কেবল নিজের জন্য নয়, তোমার মধ্য দিষ্কে সন্ত সকলেরই 
'অধিগম্য হবে বলে। তোমার আত্মার সঙ্গে সকল আত্মার যোগ আছে বলেই 
আত্মার পরম দাসত্ব একান্ত ষত্ত্রে বহন করতে হবে। 

ীরবীন্জরনাথ ঠাকুর । 


প্রাচীন ভারতে শ্রমজীবি-সমস্ত 


(বর্তমান সময়ে সভ্য জগতের সর্বত্র শ্রমজীবীদের সমসা! গুরুতর হইয়া! দাড়া- 
যাছে। ) ডারউইনের যোগাতমের উদ্বর্তন কথার দোহাই দিয়া(বাক্তিগত গ্রতি- 
যোগিতাকেই আমর! বর্তমান যুগের বাণিজ্যা-প্রধান সভ্যতার মূলতিত্তি করিয়াছি ॥ 
বিগত শতান্জীতে পৃথিবীর সত্য রাষ্গুলি একথা বিশ্বৃভ হইক্নাছিল যে, শ্রম- 
জীবীরা কেবল কোম্পানীর কর্তাদের অনুভীবী ভ্বীৰ নহে,“তাহারাও সমগ্র সমাজ- 
দেতের অঙ্গীভূত। তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে রূম্ি খরাসাচ্ছাদনের উপ- 


পি 


২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা শাস্তিনিকেতন . ১১ 


যোগী যথোপযুক্ত আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা না হয়, তবে তাঁহার! বে হীন জীবন বাপন 
করিতে বাধ্য হইবে, তাহার কুফল সমগ্র সমাজকেই ভোগ করিতে হইবে ) 
দারুণ জীবনসংগ্রামে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়।৷ তাহারা ঘে সকল ছূর্নীতির পক্ষে নির্শস 
হয়, তাহা বমগ্র নমাজেরই দেহকে অনুস্থ করিয়া তোলে । এই অস্থাস্থ্য অবস্থার 
প্রতীকারের ভ্রন্ত বর্তমান জগতে একটা সাড়া পড়িয়া গি়াছে। শ্রমজীবিগণ 
সমাজের চিত্বকে উদ্ধদ্ধ করিয়৷ তুলিয়াছে। তাহারা তাহাদের প্রচ্ছন্ন গ্রাস 
চ্ছাদূনের উপযোগী মজুরী নির্ধারণের জন্য, আইন প্রণয়ন করিতে রাষ্ট্রীয় শক্কিকে 
বাধা করিতেছে । কারখানার ধনীদিগের বাক্তিগত প্রতিযোগিতার হস্তে 
মজুরদিগকে সমর্পণ করিরা রাষট্রশক্তি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছে না । 

আমাদের ভারতবর্ষেও বোস্বাই, মান্দা প্রভৃতি স্থানে বড়বড় ধর্মঘট করিয়া 
শ্রমজীবীর! সমাজকে নাড়া দিতেছে । তাতার লোহার কারখানার বহু সহজ 
শ্রমজীবীর মর্খ-বেদনা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের মনে 
যখন এই সমস্যার আলোচন! উপস্থিত হইয়াছে, তখন প্রাচীন ভারতের 
নীতিশান্ত্রকারগণ এ বিষরে কিরূপ আলোচনা : করিয়াছেন, তীহাদের জ্ঞান- 
ভাপ্ডার হইতে এ বিষে কোনও আলোকরেখা পাওয়৷ যায় কি না, তাহা ' 
দেখিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। 

শুক্রনীতিতে আমর! শ্রমভীবি-সম্বন্ধে (২.৩৯৮) নিম্নলিখিত উক্তি দেখিতে 

ই 

“্ষথ। যথা হু গুণবান্‌ ভূতকস্তভূতিস্তথা । 
সংযোজ্যা তু প্রস্তেন নৃপেণীত্মহিতায় বৈ ॥” 

শ্রমজীবিগণের গ্রণান্থদারে রাজা যত্তের মহিত, ভাহার নিজেরই হিতের জন্ত 
তাহাদের মনভরী নির্ধারণ করিয়া দিবেন ) 

এখানে “আজ্মহ্িতায়” কথাটা বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য ৷ ব্রাজ্ঞা যে, 
কেবল দুঃখী শ্রমজীবীদিগের প্রতি কুপাপরবশ হইয়া এই বাবস্থা করিবেন তাহা 
নহে) তাহার নিজের কল্যাণ ইহার উপর নির্ভর করে) ইহারা অঙ্লাভাবে 


১২ প্রাচীন ভারতে শ্রমজীবি-সমহ্যা বৈশাখ, ১৩২৭ 


অনস্তষ্ট জীবন যাপন করিলে তাহা৷ সমগ্র রাজ্যেরই পক্ষে অকল্যাণকর। ইহা! 
হইতে অর্ঠিগ্রবের কুত্রপাত হইতে. পারে। “আত্মহিতাঁয়” কথাটির মধ্যে এই 
ভাবটিই রহিয়াছে । 

যাহারা অল্প বেতন পায় তাহারা যে রা সমাজের শক্র হয় দাড়ায়, 
পরবর্তী শ্লোকে (২.৪০০) তাহা আরও পরিস্দুট হইয়াছে-_ 

“ষে হীনভূতিক! ভৃত্যাঃশত্রবস্তে স্বয়ং বৃতাঃ । 
পরস্য সাধকান্তে তু ছ্ছদ্র-কোশ-প্রজা-হরাঃ ॥৮ 

,“ষে সকল ভৃত্য অল্প বেতন পায় তাহাদিগকে নিজেই শত্রু করিজ্া তোল! 
হয় । -তাহার। শক্রর কার্ধ্য সাধনের . সাহায্যকারী ' হয়, তাহার। ছিদ্রান্বেধী, 
অর্থাপহারী ও প্রজাগণের উৎপীড়ক ।» 

এই শ্লোকে বেশ স্পষ্ট করিয়াই বল! হইয়াছে । যে, হীনভৃতিকেরা৷ অসন্থষ্ট 
হইয়। ছিদ্রান্বেধী হয়, অর্থাৎ ইহারা সর্বদাই অশাস্তি সৃষ্টি করিকার সুযোগ অন্বেষণ 
করে) ইহার! রাজকোষ অথবা! ধনীর অর্থ অপহরণ করে, এবং রাজ্যের 
'পজাগণের উপজ্জ নানাবিধ উৎপীড়ন করিতে থাকে । . া 

কৌটিলো্, অর্থশান্্র ও শুক্রনীতি আলোচনাকেঙ্িলে বেশ স্পষ্টই বুঝিত্তে পারা 
বায় যে, শুক্র নীতির সময়ে শ্রমজীবি-সমস্যা জটিল হইয়! উঠিয়াছিল। অর্থশান্ত অপেক্ষা 
সুরুনীতির ব্যবস্থা আরও ব্যাপক। ইহাতে আমরা এ বিষয়ে ' বন অস্তদূষ্টির 
পরিচয় পাই। তখন ভারতে বিশাল নগরীর সংখ্যা আরও বাড়িয়া গিগ্াছে। 
সেই সকল নগরীর ধনিসম্পদায়ের - পাশেই,দরিজ্র ভূতক-শ্রেণীর মধ্যে দাকিদ্রা- 

নমস্যা কঠোরতর হইয়। উঠিয়াছে। 

১ ভৃতক-গণের * বেতন গর সুলনীতি সম্বন্ধে চাণক্যের অর্থশীক্ ও শুক্র- 
নীতিতে কোনও বিশেষ ভেদ নাই । ) সাধারণ নিন্ম এই--গ্রভু ও. ভৃত্যের মধ্যে 
পরস্পরের সম্মতিতে যে সর্ত স্থির হইবে অ৭ন্যায়ী বেতন দিতে হইফে। পূর্বে 

ক বর্তমানে আমর! বে অর্থে “শ্রফীবী' বলি চাণক্যের অর্থশান্ত্র ও শুক্রনীতিত্ে সেই অর্থে 





*ভৃতক' শব্দ বাবহৃত হইয়াছে? 


২য় বর, ১ম সংখ] শান্তিনিকেতন ১৩ 


কোনও প্রকারের ডুক্তি স্থির না থাকিলে “কর্ম্মকালানুরূপ” বেতন স্থির করিতে 
হইবে। এইবি্ষিয়ে উভগ্বের মত এক | শুক্রনীতিতে (২৩৯২ ) এ সম্বন্ধে উক্ত 
হইয়াছে-- 

“কার্য্যমানা কালন্নানা কার্যাকালমিতিস্ত্িধা ৷ 

ভূতিরুত্তা তু তদ্দিজ্েঃ সা দেয়া ভাষিতা! যথা ॥৮ * 

“কাধ্য অনুসারে, কাল অন্ুসারে, অথব। কার্ষা কাল উভয় অনুসারে বেতন 
স্থির করিতে হইবে। বিজ্ঞগ্রণ বেতন নির্ধারণের জন্ত এই তিন প্রকার উল্লেখ 
করিয়াছেন । ইহার মধ্যে পূর্বে যে প্রকার কথা দেওয়া হইয়াছে তন্দরপই বেতন 
দিতে হইবে 

শুক্রচার্্য দৃষ্টান্ত দ্বারা  ২৩৯৩-৯৫ ) বিষয়টাকে আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন । 
কোনও দ্রব্য অমুক স্থানে বহন করিয়! দিলে তোমাকে এই পরিমাণ অর্থ দেওয়া 
হইবে, এইরূপ সর্তঁকে “কার্যামান” চুক্তি বলে। তুমি যে কার্ধ্য করিবে তজ্জন্য 
তোমাকে প্রতি দিন, ঘাস বা বৎসর হিসাবে এই পরিমাণে বেতন দিব, এইরূপ 
চুক্িকে 'কাল-মান' বলে। আর, এত সময়ের মধ্যে এই পরিমাণ কার্য 
করিলে তুমি এত অর্থ পাইবে, এইরূপ ছুক্তিকে “কার্য্য-কাল-মান, বলে। 

কিন্ত উক্ত ত্রিবিধ চুক্তির কোন প্রকারই পূর্বে স্থির না থাকিলে কিবূপ 
বাবস্থ/ করিতে হইবে ? এ বিষয়ে কৌটিল্য (১৮৩ পৃঃ ) বলিতেছেন-_ 

“কর্ষকঃ সদ্যানাং গোপালকঃ সররিষাং "বৈদেহকঃ পণ্যানামাত্মন! ব্যবহৃতানাঃ 
দশভাগ-মসন্তাবিতবেতনো। লভেত 1৮৮ 

“পূর্ব বেতন স্থির না থাকিলে, হল্ডালক উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ লাভ 
করিবে, রাখাল উৎপন্ন তের দশমাংশ লাভ করিবে, এবং ৰাবসারী পণীদ্রবোর 
দশমাংশগ্রহণ করিবে 1 

নারদ এই দশমাংশই দমর্থন কৰিতেছেন-_- 





২ 


* “কর্মকালানুরূপ-সসম্ভাবিতবেতনম্‌।” অ.--শা. ১৮৩ পৃঃ । 


১৪ প্রাচীন ভারতে শ্রমজীবি-সমন্তা বৈশাখ, ১৩২৭ 


“ভিতাবানিশ্চিতা়াং তু দশমং ভাগমাগ যু । 
লাভে গোবীধ্যশস্যানাং বণিগৃগোপক্কবীবলাঃ।৮ . 

বর্তমান সমরেও দেশের নানা স্থানে কৃষিপরিচালনায় এইরূপ ব্যবস্থা দেখিতে 
পাওয়া যায়। শ্রমজীবী গৃহস্থের জমির চাষ-সকক্রান্ত যাবতীয় কাধ্য সমাধা 
করিয়া এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হয়। কোনও ফসল ক্ষেত হইতে তুলিক্া দিয়া 
ভত্তক তাহার পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিয়৷ থাকে। 

কি, বাণিজ্য, ও গোপালন ছিল তখনকার দিনের প্রধান উপজীবিকা। 
এই সমস্ত বিষয়ে তখন অধিকতর সহযোগিতার ভাব বর্তমান ছিল। নির্দিষ্ট 
বেতন গ্রহণ অপেক্ষা লভ্যাংশ গ্রহণ করিবার প্রথা প্রাচীন কালে এদেশে 
অপেক্ষাকৃত সফলতা লাভ করিয়াছিল। বৃহস্পতির মতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
কতক লাভের তৃতীয়াংশ বা পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিবে। ভৃত্য বদি আহার ও বস্তাদি 
পাঞ্ তবে লাভের পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিবে, নতুবা উৎপন্ন শন্তের তৃতীয়াংশ 
এহণ করিবে । * 

গোপালনে এই সহযোগিতার প্রথাই বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। মঙ্গ্র 
মতে, কোনও গ্হস্থের দশটা গাভী থাকিলে তন্মধো যেটা সর্বোৎরষ্ট রাখাল 
 তাঙার ছুগ্ধ পাইবে । বছ ধেনুপালন সম্বন্ধে নারদ বলেন £_ 

গিবাং শতাদ্‌ বসতরো ধেন্ুঃ স্তাৎ দ্বিশতাদ্‌ ভতিঃ । 
প্রতিসংবৎসরং গোপে সংদোহশ্চাষ্টমেহহনি ॥৮ 

একশত গাভী রক্ষা করিলে রাখাল প্রতি বৎসর একটা বস পাইবে । 
দ্বিশত গাভী রক্গা করিলে একটা ধেকু গ্রহণ করিবে। ইহা ছাড়া প্রতোক 
অষ্টম দিনের সমস্ত ছুগ্ধ তাহার প্রাপা 14 

সমুদ্রগামী নাবিকদের বেতন সম্বন্ধে বৃদ্ধম্থুতে ( বিবাদার্ণবসেতু, ১৬৮ পৃঃ) 
নিয়লিখিত শ্লোকটা পাওয়| বায়__ 





ক বিবাদাগবিলেতু, ১৬৮ পৃঃ | 1বিবাদাণৰ সেতু, ১৭৪ পৃঃ। 


হয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা . শান্তিনিকেতন ১৫ 


“সমুদ্রবাত্রাকুশলা_ দেশকা লার্থবেদিনঃ | 
নিরচ্ছেযুর্ভৃতিং যাং তু সা স্যাৎ প্রাগকৃতা ষদি ॥৮ 
পূর্বের কিছু নির্ধারিত না থাকিলে সমূদ্রধাত্রার কুশল, দেশকা লার্থবিদগণ 
তাহাদের বেতন স্থির করিয়া দিবেন ।” 
অবশাপ্রতিপাল্য স্বজন বর্ণের রণ পোষণের ক্রেশ না হর শ্ুক্রচার্ধ 
এইরূপ বেতন নির্ধারণের জন্য উপদেশ দিয়াছেন (২.৩৯৯ 
“অবশ্যপোষাবর্গসা ভরণং ভূতকান্‌ ভবেৎ । 
তথ। ভতিস্ত সংযোজ্যা তদযোগাভূতকায় বৈ ॥” 
শমজীবিপণ অতিকষ্টে নিজ-নিজ উপরের অন্র সংস্থান করিতে সমর্থ হয়। নিজের 
পিতা-মাতা, স্ত্রী, বিধব। তন্বী ইত্যাদি অবশ্য-প্রতিপাল্য স্বজনবর্গের কথ। দূরে 
থাকুক, তাহারা নিজের শিশুসস্তানেরও ভরণ-পোষণের উপযোগী বেতন লাভ 
করে না 1(সেইজন্য শিশুশ্রম (০14 1৮০১৮) নামে নিদারুণ ব্যাপার এদেশের 
কপ-কারখানার সর্ববই দেখিতে পায় 'যায়।) গৃহে রক্ষণীয়া নারীগণকে মদি 
জঠর জালার তাড়নায় কারখানা-ঘরে প্রবেশ করিতে হয়, "তবে দারিদ্রের ছুঃখ- 
তাপের মধ্যে একমাত্র শাস্তির স্থলষে গৃহ, তাহাও শ্মশানে পরিণত হয়। প্রাচীন 
হিন্দুগণ পারিবারিক আদর্শকেই সমাজসৌধের মূলভিত্তি মনে কুরিতেন বলিয়া 
অমজীবিগণের পারিবারিক জীবন বাহাতে নষ্ট হইয়া! নাযায় এ বিষয়ে লক্ষ্য 
রাখিয়া.“অবস্ত-পোষ্যবর্গ” কথাটির উপর জোর দিাছেন। 
: বর্তমান যুগে পাস্চাতা দেশে যেমন 014 2১8৩ ০081025 07০5105550 চি 0 
ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে, প্রাচীন ভারতে তদন্ুরূপ সুব্যবস্থা ছিল না। 'কিস্ত 
এই ভাবটা একেবারে তখন অজ্ঞাত ছিল না। শুক্রনীতির নিশ্নলিখিত স্লৌোকে 
(২.৪১৪ )আমর। তাহার পরিচর পাই 
: পৰষ্ঠাংশং বা চতুর্থাংশং ভূর্তে ভৃত্যস্য পালরেৎ। 
দগ্যাৎ তদদ্ধং ভূত্যায় দ্বিত্রিবর্ষেংখিলং তু বা1” 
“তোর বেতনের বষ্ঠাংশ বা চতুর্থাংশ রক্ষা করিবে। - সমর বা অবস্থা, 


১৬ প্রাচীন ভারতে শ্রমজীবি-সমস্তা বৈশাখ, ১৩২৭ 
বুৰিয়া ) ছুই. কিংবা তিন বৎসর পর তাহার অর্ছেক অথবা সমস্তই ফিরাইয়া 
দিবে।” 

বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে যাহাতে নিরাশ্রয় হইতে ন| হয়, তজ্জন্তই ই 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল । 

্ঃ দেশে লোকে ইচ্ছাঁসত্বেও উপযুক্ত কার্ধ্য পায় না, সেখানে নানা 

অশান্তির স্বষ্টি হয়। এই: বেক্ার সমস্যার (05100108006 21০0910) 
শীমাংসা করাই রাষীয় শক্তির প্রধান কর্তবা 1). 

এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, অযোগ্য লোকের সংখ্যা ত কম নহে, তাহাদের 
দ্বারা কি কার্ধা হইবে? ততুত্তরে শুক্রাচার্যয (২-১২৬ ) বলিতেছেন-এ 

পঅমন্ত্রক্ষরং নাস্তি নান্তি মূল-মনৌষধম্‌। 
অযোগ্যঃ পুরুষো নান্তি যোজকন্তত্র ছুল ভঃ'॥৮ 

'এমন'কোনও অক্ষর নাই যাহা মন্ত্র নহে, এমন কোনও মুল নাই যাহা ওষধ 
নে, এবং এমন কোনও পুরুষ নাই, যে অযোগ্য । কেবল তাহাকে (বথাষথ 
ভাবে) নিয়োগ করিবার উপযুক্ত লোকই ছুর্লভ।” 

বাস্তবিক আমরা দেখিতে পাই, অক্ষর মাত্রই শক্তিহীন ৰলিয়া প্রতিভাত হয়, 
কিন্তু কোনও সুনিপুণ.কবি যখন অক্ষর সকলকে যথা স্থানে যেজেনা করিয়া ছন্দের 
সাহায্যে ভাব সঞ্চার করেন, তখন সেই সকল অক্ষরই শক্তির আধার হইয়া! উঠে। 
সাধারণ পোকের নিকট যে তরুগুন্মের কোনও মূল্য নাই, রোগ ও ওষধ নির্ণয়ে 
স্নিপুণ বৈগ্যের নিকট তাহ! কৃত মৃল্যবান। সেইরূপ মনুখ্যমাত্রই শক্তির 
আধার। মানুষকে বেকার বসিয়া থাকিতে দেওয়া গ্রন্ভৃত শক্তির অপচয়-মাত্র। 
এই জগতের কর্পক্ষেত্র এত বিচিত্র ও বিপুল যে, এখানে ছোট-বড় পত্ডিত-ূর্থ 
সকলেরই করণীয় বছ কার্ধ্য রঠিয়াছে। . সেইঞ্গকল মহাপুরুষ কোথায় ধাহারা' 
এই অসামক্বস্তপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের দৃঢ় সংস্কার সাধন করিয়া, ছোট-বড় 
সর্ধশ্রেণীর মানুষকে যথাস্থানে যোজনা করিয়া, প্রতোকের জন্ক কর্ধক্ষেত্ 
প্রসারিত করিয।' দিবেন, এবং বাধাসন্কুল ব্যবস্থাকে "অপসারিত করিয়া মানবের 


২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা .. শীস্তিনিকেতন . ১৭ 


আম্মোনলতির পথকে অব্যাহত করিবেন ? সমগ্র জগ্ব্যাপী গুরুতর সমস্ত! উপস্থিত 
হইয়াছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এই শ্রমজীবি-সমন্া, লইয়। হানাহানি 
চলিতেছে। কিন্ত ইহাদিগকে হথাস্থানে নিযুক্ত করিয়া সামগ্রস্ত বিধান 
করিতে পারে এমন যোগ্য লোক কোথায় ? “যোজকস্ত সুদূর্লভঃ ”” 


বি £ প্ীকানীমোহন ঘোষ। 


৬০টি 


রাগচর্চচ। 


যে ধ্বনিবিশেষ লোকের চিত্তরঞ্জন করে তাহাকে রাগ বলা। হয়। সঙ্গীত- 
পারিজাতে (৩৩৯ শ্লোঃ) ইহাই উক্ত হই্সছে-_ 
ও প্ঞ্জকঃ স্বরসন্দর্ভো বাগ ইত্যতিধীয়তে 1৮ 
আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে রাগের তিনটি জাতি উক্ত হইরাছে ? শুদ্ধ, 
সানঙ্ক, ও সন্থীর্ঘ। যে রাগে অন্ত ক্ীগের কোন'মিশ্রণ নাই তাহাকে “শুদ্ধ” রাগ 
বলে। যে রাগের মিশ্রণে অন্য রাগ উৎপন্ন হয় তাহাকে ৭সালঙ্ক” বলে । আর 
বছরাগের মিশ্রণে যে রাগ উৎপন্ন হয় তাহাকে “সস্থীর্ণ” ৰলে। 
আবার সমস্ত রাগ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ) ওড়ব, ফাড়ব, ও সম্পূর্ণ 
“সপ্ততি্চ স্বরৈঃ পূর্ণ? ষড়ভিস্তৈঃ মাড়বো। মতঃ। 
ওুঁড়বঃ পঞ্চতিঃ প্রোক্তঃ এবং রাগন্ত্িধা মতঃ 1” 
এ... সঙ্গীতপারিজাত, শ্লোক ৩৩১ । 
থে রাগে ছয়টি মাত্র সুর থাকে তাহা প্বাড়ব” ) যথা বসন্ত, পুরিয়া, সোহিনী, 
(শৌভিনী )। যে রাগে পাচটি মাত্র স্থুর থাকে তাহাকে পওড়ব” বলা হয়, 
বথ! ভূপাঁলী (সা, রে, গা, পা, ধা), হিন্দোল ( সা, গা, ক্ষ, ধা নি), ইত্যাদি! 


১৮ রাগ-চর্চা বৈশাখ, ১৩২৭ 


যে ব্রাগে সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, এই সাতটি হ্থরই থাকে, তাা 
“সম্পুর্ণ | যথ! £--ভৈরব, শ্রী, কেদার; ইত্যাদি । 
আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রে প্রধানত ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী প্রচলিত আছে। 


“ভৈরবে মাদকোষশ্চ হিন্দোলো দীপকন্তথা। 
শ্রীরাগে। মেখরাশ্চ ষড়েতে পুরুষাঃ স্বতাঃ)৮ 


আজ উল্লিখিত ছয় রাগের মধ্যে প্রথম টব রাগের আঁলোচনা করিব। 
এই রাগের জাতি “সম্পূর্ণ” । ইহার আসল নাম মালবগোঁড়। ইহার উৎপত্তি 
স্থান মালব দেশ। গোঁড় দেশে এইরাগ সাধারণত প্রাতঃকালে গীত হইয়া 
থাকে। এইজন্য কাশী ও অফৌধ্যা অঞ্চলে প্রভাতীভজন প্রায়ই এই. রাগে 
গান করা হয়। এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, মা লব'গৌ ড়ে র নাম ভৈরব 
হইল কি' করিয়া? মুসলমানদের সময়ে অধিকাংশ রাগেরই নাম পরিবর্তিত 
হইয়াছে, এবং কোন কোন রাগের সময়েরও বর্তুন হইয়াছে । এই জহ/ই 
দাক্ষিণাত্যে এখনো এই রাগের “মালবগৌড়” নামই প্রচলিত আছে; কিস্থ 
উত্তর ভারতে ইহাকে ভৈক্বব বলা হয়। আবার দাক্ষিণাত্যে যে.রাগকে ক ল্যাণ 
বলে, উত্তর ভারতে তাহা ইমন। এইক্ধপ বহু উদ্দাহরণ ফিতে: পারা 
যায়। ১ 
মুসলমানদের পূর্বে যেংদেশে যে ব্রাগের উৎপত্তি হইত, তাহার নাম সেই 
দেশেরই নামানুসারে করা হইত। যথা গুর্জরী, মালবন্রী, ইত্যাদি। গুর্জর 
দেশে জন্ম বায় গুর্জরী এবং মালব দেশে জন্ম বলিয়া মালবস্রী । এই 
প্রথা আজ পধ্যস্ত দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আছে। অপর পক্ষে সুদলমানদের 
আমলে যে রাগ যে সময়ে গান করা হইত গ্তাহার নাম প্রায়ই সেই সময়েরই 
নামানুসারে রাখা হইত যথা :--ভোকে গান করা হইত বলিয়া 
মালব গৌড়ের হিন্দী প্রাচীন নাম ভো রৌ ছিল, ইহা হইতৈ ক্রমে 
ভৈ রো» এবং আমার ঢৃঢবিশ্বাস, ইহাকেই সংঙ্কৃত করা হইয়াছে ভৈ র ব। 


২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা শান্তিনিকেতন ১৯ 


রাগ সম্বন্ধে আরো একটি কথা চিস্তা করিবার আছে। মূল ছয়টি মাত্র 
রাগ হইতে এক শত পঁ়তাল্লিশট রাষ্ষের উৎপত্তি হইল কিরূপে? রাগগুলির 
পরস্পর সাদৃশ্ত দেখিলে ইহার একমাত্র ইহাই সঙ্গত উত্তর ঙ্গনে হয় যে, কাল- 
বিশেষের অন্থকুল করিবার ত্বন্ঠ মূল এক-একটি রাগেরই অংশবিশেষকে এক- 
আধটু পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিক্নলিখিত উদাহরণে ইহা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইবে ৫. দ্০$ 
১। সকালের ভৈরব সা, খ, জ্ঞা, মা, পা, দা, নি, সা। 
বিকালের গৌরী * সা, রে, গা, মা, হ্ধা,.পা, ধা, নি। 
২। সকালের তোড়ী সা, খ,জ্ঞা, হ্ধা, পা, দা, ণি। 
বিকালের শ্রী সা,খ, গা, স্ধা, পা, দা, নি। 
৩। সকালের ললিত সা, খ, গা, মা, হ্ধা, দা, নি। 
বিকালের পৃরিয়া সা, ধন, গা, স্ধা, দা, নি। 
৪। সকালের বেলাবর লী, রে, গাঁ, মা, স্ধা, পা, ধা, নি 
বিকালের কল্যাঁণ লা, রে, গা, মা, ্া, পা, ধা, নি। 
এইরূপ আরো! অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পালে। 
এখানে সকালের রাগকে একটু পরিবর্তন করিয়। বিকালের রাগ করা হৃই- 
য়াছে, অথবা ধিকালের ব্লাগকে একটু পরিধর্তন করিয়া সকালের রাগ করা 
গিয়াছে, ইনা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। এই মাত্র বলা যাইতে পারে 
যে, একেরই কিঞ্চিৎ পরিবর্ুনে অপরটি উৎপন্ন হইয়াছে । 
প্রকৃত ভৈরব ব্লাগের রে, ধা, কোমল; এবং কোমল ধৈবত জীবন । যে 
স্বরের অভাবে রাগের স্পষ্ট উপলব্ধি হয় না,তাহার.নাম জীবন । ভৈরবে কোমল 
ধৈবত না দিলে ইহাকে স্পষ্টরপে বুঝা যায় না। এইরূপ প্রতোক রাগের এক- 





* বস্তুত, মুল “গোঁড়ী”, কেননা ইহা গৌড় দেশে উৎপন্ন । “গৌঁড়ী হইতেই, “গৌরী” হই 
পড়িয়াছে। 


২০ রাগনচর্চা বৈশাখ, ১৩২৭ 


একটি সুর জীবন হয় । আজ আমরা ভৈরব রাগের উৎপত্তি ও তাহার সংক্ষেপ 
বিব্রণ প্রদান করিলাম । ক্রমশ মালকোশ প্রভৃতি অন্থান্ত রাগের আলোচন। 
করিবার চেষ্টা করিব । 


শ্রীভীমরাও শাস্ত্রী । 


যশ্রুতি 


গ্রারুতের একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, অসংঘুক্ত ও অনাদিস্থিত ক,গ, চ, জ, 

ত, ৮, পয, ব এই কয়ট বর্ণের প্রায় * লোপ হইয়া থাকে (বররুচি ২,২) হেম, 
৮.১.১৭৭ ১ শুভ,.১.৩.১ 9 মার্কওেয়,২.১) ইত্যাদ্দি)। যেমন, সংস্কৃত সা গর প্রারতে 
সাম র। অন্ধ মাগধী, আধ, প্রাক্কত বা জৈন প্রাকৃত-সন্বন্ধে এখানে আর একট। 

নিয়ম আছে যে, পূর্বোক্ত বর্ণগুলির লোপে যে অবর্ণ (অর্থাৎ অকার-আকার) অবশিষ্ট 
থাকে,তাহার পূর্বেও অবর্ণ থাকিলে, অবশিষ্ট অবর্ণের উচ্চারণটাএরূপভাবে করিচ্ছে 
চইবে যে, তাহা হেন অভ্লাহ পরধযে উচ্চারিত বকারেরারত শুনার | 1+ যেমন, 





ক শ্ায়  বলিবার তাৎপধ্য এই যে, লোপ না করিলেই যেখানে শুনিতে ভাল লাগে, 
সেখানে লোগ হয় না। “প্রাক্জোগ্রহণীদ্‌ হত্র শ্রুতিহ্থমন্তি তত্র ন ভবতোব”--ভীমহ, ৰররুচি ২.২। 
মকেন্ডের এ সম্বন্ধে একটি কবিতা দিয়াছেন £ 

*শ্রায়ে। ্রণতশ্চাত্র কৈশ্চিৎ প্রাকৃতকোবিদৈঃ। 
যত্র নস্তাতি সৌভাগ্যং তত্র লোগো ন মন্ততে ৫” 

যথা, হু কুহু ম শব্দের ক-লোপ করিলে সথউন্থ সহয়,কিস্ত ইহা ভাল শুন।য় না তাই হু 
ভ্তম না করিয়! হু কু নথ ম রাখাই উচিত। 

+. "অবণে বশ্রুতিঃ [৮ ক-গ-চ জেত্যা্দিনা লুকি সভি শেষঃ অবণ% জবণণৎ পরো 
লঘুপ্রবন্ততরযকার শ্রুতির্ভবতি।” হেম ৮.১, ১৮৯ ত্রিবিক্রম, ১.৩. ১০ ; শুভ, ১.৬.৫ 7 চ৩, 
৩.৩৫ (81817007609 10169) 58৪ 46) ০-0-)1 


1 


২য় বর্ষ, ১ম সংখ্য। শান্তিনিকেতন ই 


উল্লিখিত প্রার্ুত সা অর শব্দের মধ্যবর্তী অকারটি ঠিক অকারেরও মত উচ্চারিত 
হইবে না, আবার ঠিক রকারের মত নহে, কিন্তু অতিলঘুভাবে যকারকে উচ্চারণ 
করিলে তাহা শুনিতে যেরূপ লাগে এঁ অকার্টিকেও গুনিতে সেইবপ লাগিবে। 
অপর কথায় ত্র অকারটির ধ্বনি ফ্কার-ধ্বনি-রঞ্জিত। প্রাকৃত বৈয়াকরণিকের! 
ইহাকেই ষ শ্রুতি বলিয়াছেন। এই ধ্বনিটিকে প্রকাশ করিবার অন্য কোনে। 
বর্ণ না থাকায়, প্রারুত ব্যাকরণ বা সাহিত্য সর্বত্রই স্ককারই লিখিত হইয়াছে । 
তাই, সা অর অর্দমাগধীতে লিখিত হয সায় র, এইরূপ পা আল (সং.পা তা ল; 
পায়াল)র অঅ(সং.রজত),ঘয়য়) ইত্যাদি। 
অবর্ণেরই পরস্থিত অবর্ণের এই: ষশ্রুতি হইয়া থাকে, অন্যত্র নহে। তাই 
লোঅ(সংলোক)লোয় হ্য়নাতদেঅর(সংদেবর)দেয়বহয়না। 
হাই সাঁধারণ নিয়ম ।  হেমচন্্র বলিয়াছেন কচিৎ ইহায়- ব্যভিচার দেখা যায়, 
অন্য বর্ণেরও পরে অবর্ণের কচিৎ ধশ্রুতি দেখা যায় । তিনি একটিমাত্র উদাহরণ 
দিয়াছেন পিয় ই (প্রা, পিঅই, সং.পিব তি)। বস্তুত প্রচলিত প্রারুত 
সাহিত্যগুলির পাঠ পর্যযালোচন! করিয়। দেখিলে বলিতেই হইবে বে, অবর্ণেরই 
পরে (ণ্অবর্ণাু ইতোব,” হেম. ১.১৮*) অবর্ণের বশ্রুতি হয়, এ নিয়ম করা 
চলে ল্লী। বলিতে হইবে আন্তান্ত স্বরেরও পরে অবর্ণের বস্রুতি হর়। ধর্ম 
সংগহণি (শেঠ দেবচন্দ লালতাই জৈন পুম্তকোদ্ধার কাও, বোস্বাই ), দশ 
বৈকালিক €(৬&) ইত্যাদি বিবিধ প্রাচীন জৈন ধর্খগ্রস্থ, এবং 
স মরা ই চ্চ ক হা (71৮1০. 1708.), সু রুসু নদ রীকহা ( জৈন- 
বিবিধসাহিতাশ্ান্্মালা, কাশী ) ইত্যাদি জৈন সাহিতা অর্দমাগধীতে 
লিখিত। এই সমস্ত পুস্তক্ষে অবিশেষে সমস্ত ম্বরেরই পরে অবর্ণের 
বস্তুত প্রকাশিত হইয়াছে । * হইতে পারে হেমচন্্র ধন ( ১৩শ শতাবী ) 


ক 1] ুতস£ ৪৮ হইতে প্রকাশিত আ রা র ক্গ স্ৃত্তের আদর্শ ছুইখানি পু'ধির 
একখানির (3) বহুলাংশে অবণ” ছাড়া অন্ত বণে পরে বসশ্রুতি দেখা যায় না। এ পুণ্থী খানার 
তারিখ ১৪৪২ শ্রী। পর পুবীখানা (2১) তাহা অপেক্ষা প্রাচীন (১২৯ংরী), কিন্ত ভাহাতে 
অবিশেষে সর্ব্বরই বশ্রতি আছে | ?7689০০, মস. 





২২ যশ্রুতি বৈশাখ, ১৩২৭ 


তাহার প্রাকৃত ব্যাকরণ লেখেন, তখন তিনি যাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন 
তাশ্াই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পরে এই পদ্ধতির প্রসার হইয়াছে । যাহাই হউক, 
এ সম্বন্ধে আৰে। 'অন্রসন্ধান আবশ্তাক । 

বস্তুত দেখা যায় অর্ধমাগধীর এই যশ্রুতি কেবল ইহাতেই আবদ্ধ হইয়া থাকে 
নাই। যদিও কোনে প্রাকৃত ব্যাকরণে মহারাষ্রী-সন্বন্ধে এই নিয়মের প্রক্বোগ 
দেখা যায় না, তথাপি দেখিতে পাই, . ক্রমশ ইহা ইভাতেও উপস্থিত হইয়াছে । 
দণ্তীর কথানুসারে (কাব্যাদর্শ, ১.৩৪), এবং প্রারতের লক্ষণান্থুসারেও সে তু 
বন্ধ মহারীস্্ী প্রাকৃতে রচিত; ইহাতে ষশ্রতি নাই। কিন্তু বাক্পতির গ উড়- 
বহকাব্য মহারাষ্ট্-প্রাক্কতে লিখিত হইলেও তাহাতে বশ্রুতি রহি্নাছে। মারাী 
ভাষা আলোচন। কৰিলে দেখা যাইবে তাহাতে ষশ্রুতি আছে ; যথা সং. সো দ রক, 
প্রা, সো অ রঅ, মা.সো য় রা) ইত্যদি। অতএব..গ উড় ব হের মহারাষ্ত্ীতে 
যঞ্ষুতি অমূলক বলিতে পারা যায় না। মার্কওেয়েরও লেখা (২.২ ) দেখিয়া মনে 
ভয়, মহাত্রাষ্ট্রীতে ষশ্রুতি বস্তুত ছিল, যদিও ঝকার. দিয়া!  ধ্বনিটা প্রকাশিত 
হইত না তিনি মহারাস্ত্ী-প্রসঙ্গেই বলিয়াছেন__ 

“অনাদাবদিতৌ বর্ণে পঠিতব্যৌ যকারবৎ ॥ 
ইতি পাঠশিক্ষা |” 

“পাঠশিক্ষায় * উক্ত হইয়াছে যে,অনাদিস্থিত অকার ও ইকারকে ধকারের তায় 
পাঠ করিবে 
হেমচন্্র প্রস্ৃতি অন্তান্ত বৈয়াকরণিকেরাও এরূপ বিশেষ বিধান করেন নি 
যে, কেবল অন্ধমাগধীতেই বশ্রতি হইবে, যদিও পু'থীসমূহে অধিকাংশ স্থলে 
অদ্ধমাগধীতেই ইহা। দেখ! যায়। ক্রমদীশ্বরও এই নিয়ম সাধারণ ভাবে উল্লেথ 
করিয়াছেন ।1 বর্তমান প্রাদেশিক ভাষাসমূহ আলোচনাকরিলে মনে করিতে পারা 





*. ইহার রচয়িত। ও প্রতিপাঞ্ বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আমার কিছুই জানা নাই। 
শ. “কচিদ্‌ যত্থং বা।” সংক্ষিপ্তসার, ২.২। মনে হয়, হেমচন্তও এইরূপ মনে করেন 
“বহুলীধিকারাদ ঈহৎ স্পৃষ্টতর বশ্রতিরপি। সরিয়া।” ৮-১-৯৫। 


২য় বর্ষ,.১ম সংখ্যা, শান্তিনিকেতন ২৩ 


রা, ক্রমদীশ্বর ও মার্কগেয়ের পূর্বোক্ত মন্তব্য অন্যান্য প্রাকৃতেরও হন্বন্ধে প্রযোক্ঞা 
ছিল। আমরা পরে দেখিতে পাইব, এই বঙ্রুতি প্রারুতেরই বিশেষত্ব নহে, ইহা 
প্রারৃত-ন্ত্টির বহু পূর্বব হইতে ইহার সংস্থষ্ট অন্ঠীন্ত প্রাচীন ভাষার তিতর য়া | 
বাপক ভাবে চলিয়া আমিয়াছে। 
বশ্রুতি ব্যপারটা কি আমরা বুৰিভে/চেষ্ট “করিব । সংস্কৃত ও প্রাক্কতের মধ্যে 
একটা প্রধান বিষ এই ধ্সংস্কৃতে কয়েকটি ঘিশেষ স্থান * ছাড়া ছুইটা স্বর পরে- 
পরে একসঙ্গে সাধারণত-1 থাকিতে; না, কিন্তু প্রাকতে, তাহা পারে ।প্রাকৃতে 
যেমন পা আল (সং. পাতাল 7 শবদেছুইটি স্বর (কান্ত ও মধ্য আ) পরে-পরে 
রহিয়াছে, সংস্কতে এক পদক মধ্যে এপ খাক্ষিতে পারে না। মধ্যবর্তী তকারটা! 
লুপ্ত হওয়ার মধ্যে যে কটা (৮০০৩৮) কৃ. প্রাকৃত তাহা কতকটা! সেইরূপই 
মানিয়। লইয়াছে, কিন্ত সংস্ৃ্: শীরপ ফাক, রাখিতে, চায় নাই, ত্যধ কচিৎ কথুনৈ। 
ছুই একটা আসিয়া পিঙজাছে? 'ধ্রান্ধতে যেখানে বক্রতি, এনে, তয়, সেখানে এই 
ফাাকটাকেই পূর্ণ করিবার - ঠা হইয়াছে... আবার, পূর্বে, সংস্কতে বা প্রাকুতে 
যেখানে যকারের শ্রু তি+মাত্র' ছিল, কাপে সেখানে পূর্ণ বকারই হইয়া 
উঠিয্ছে।  * 
এই পদ্ধতি কতদূর পূর্ব পর্যযস্ত পাওয়া ারীদেখা ফাউক। ' পাণিনির হুত্রানুসারে 
(৮.৩.১৭) কঃ+আত্তে সন্ধি করিলে ক রা স্তেহুর (ক:+আতন্তে-ক+আত্তে 
-কয়+আন্তে-ক'য়াস্তে)। এখানে বিসর্গ টা লোপ হওয়ায় 'যে ফকট। 
হইল (ক আস্তে) ষকার আসিয়। তাহাই পূর্ণ. করিয়া দিয়াছে। পাণিনির 
72 যথা জাত বিদর্গের লোপে) ধা রামঃ পর )+আগতঃরাম আগভঃ 
পদের অনস্তস্িত যকার ও বকারের লোপে ; থা, বিষে1+এহি বিষ্ঞৰ্‌ এহি বিষণ এহি ; 
এইরূপ হরে+ এহি -হরয়, +এহি-হর এহি। দ্বিবচলের ঈ উ, একার ও অন্যান্য গগৃহা স্বর 
স্বলেও ছুইটি স্বর পরে-পরে একত্র খাঁকে, বথা, অগ্নী অত্র। অনান্য প্রগৃহ স্বরসন্থন্ধেও এই দিয়ম । 
+ বৈদিক ভাষায় এক পদের মধ্য ছুই-তিনটি মাত্র শব্দে দুইটি স্ছরের পরে-পরে অবস্থান 
দেখ! যায়; যথা, প্রউগ (গ্রধুগ, বাজ. প্রাতি. :৪.১২৮ ), গাড়ীর বুগ কাষ্টের অগ্রভাগ: : 
তি তউ, 'চালুন' ; ্থ উ তি, রক্ষণ (ধ. দূ. ১৭, ১৩০- ৩2 ১০-৭১-৯২ ৪৭১) ৷ 





১৪ বশ্রাতি বৈশাখ, ১৩২৭ 


সময়ে এই ফকারটা পূর্ণ যকারই হইয়া গিক্ছিল, কিন্ত তখনো! লোকে বলিত ফে, 
বানেস্থানে উল্লিখিত স্থলসমূহে পূর্ণ ধ্বনি না হইয়া! বস্তি মাত্র ছিল। গাণিনি 
শাক্টায়নের নাম করিয়া এই মতটির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার কথাটি এই 
(৮৩০১৮) | 
“ব্যোলখুপ্রযদ্ততরঃ শাকটানন্ত |” 

শাকটায়নের মতে পদাত্তস্থিত অন্তপ্থ বকার ও .বকারের লঘু যব তর 
আদেশ হয় ( অর্থাৎ তাহারা অত্যন্ত লু প্রন * উচ্চারিত য় )। 

এই লষুপ্ররত্বতর ও যক্রুতি আদেশ যে, একই তত্ধিষয়ে কোনো সনোহ 
নাই। কোনো-কোনে৷ প্রাক বৈদাকরণিক বশ্রতি-শবকে বাধুপ্রযত্বতর 
শব দিয়াই ব্যথ্যা করিক্াছেন। ? পার্থিনি শারলোর নাম করিয়া বলিয়াছেন 
(৮৩:১৯) যে, তাহার মতে উল্লিখিত স্থলে ষকার়ে $ কোনো সননধ নাই, খাঁটি 
ক আস্তে ইহাই হয়। ইঁ বার! বুঝা যাইবে, পাণিনির সময়ে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ 
পূর্বে বশ্রততি-স্ন্ধে তিনটি পদ্ধতি ছিল; (১) কেহ-কেহ পুর্ণভাবে যকার উচ্চারণ 
করিতেন (পাণিনি এই দলে )) (২) কে₹-কেহ তাহা অতি লঘুভাবে উচ্চারণ 
করিতেন ( শাকটারন-সন্তদায় ) (৩) আর কেহ-কেহ বা বকারের কোনে! 
স্বন্ধই রাখিতেন না ( শাকল্য-সম্পরায় )। প্রান্কতের মধো এই ত্রিবিধ উচ্চারণই 
চলিয়৷ আসিয়াছে। 

পরাতে আমরা দেখিতে পাই্লাছি, অবর্ণের (অথবা অন্ন সবরের ) পরে 





জি রি 
*. আতিশয়েন লহুপ্রযতো! লুপরযু্ততর:*__পদমপ্ররী (কাশিকা-ব্যাথ্যা )। 

1. "অবণে বশ্রুতিঃ ॥  কগচজ্যেত্যাদিনা €৮১-১৭৭ ) লুকি সতি শেষঃ অবণ 
অবগাৎ পরো ল যু প্র ষ ত্বঁতর বকারশ্রতির্ভবতি 1 হেম, ৮১১৮৯ 8 “যোহবশিব্যতে অবণ? 
সঃ অবশাৎ পরো লঘুপ্রষড্ধুতর ষকারশ্রতির্ভবভি ।”-_লগ্বীধর বড়ভাবাচন্ত্রিকা, পৃ১৪ 
১৬১০) চও (৩৩৫) ও ক্রমদীঙ্বর (২.২) সাধারণত বকারেরই কণ! বলিয়াছেন, 
বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নি। 

২ পদের অস্তস্থিত বকার সন্বন্ধেও এই বিধি । 


২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা * শান্তিনিকেতন ২৫ 


অবর্ণেরই ধশ্রুতি হয়, কিন্তু সংস্থৃতে শাকটায়নের কথানুসারে ( পাণিনি ৮.৩. ১৮) 
অবর্ণের পরস্থিত যে-কোনো স্বরেরই যশ্রুতি হয়। প্রাচীন সংস্কৃত ও অন্ঠান্ত ভাষা 
হইতেও ইহার পরিচয় পাওয়া যার ; ইহ! আমরা পরে দেখিতে পাইব। . 

 পাণিনি স্বয়ং নিজেন্প মতে বশ্রুতির কথা বলেন নি, সম্পূর্ণ যকারেরই কথা 
বলিয্নাছেন। কিন্তু বক্রুতি বে দ্বিল, তাহা তিনি অর্বীকার করিতে পারেন নি, ইহা 
আমর! দেখিক্নাছি। উচ্চারণটা পূরা! বা কম মাত্রায় হউক তাহাতে বিশেষ কিছু 
“আমাদের এখানে বলিবার' নাই,*্সামরা এখানে ইহাই দেখিতে চেষ্টা করিব যে, 
অতি পূর্ব্বকাল হইতেই উভয় স্বরের মধাবর্তী স্থানটা' (158189 ) পুর্ণ করিবার 
জন্ত যকার * আগম করিয়া বু 'শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । এই প্রসঙ্গ নিয়ে উদ্ধৃত 
সংস্কৃত শবাগুলি সমস্তই বৈদিক £-_ ০ 

দাই (কর্্বাচা লু, ওক, এক.)-দায়ি) ধা+ই (প্)অধা যি; 

জ্া+ই (্র)-অ জ্ঞা যি; দা+ই ন্-দা রি বৃ; ইত্যাদি অনেক। + 
লৌকিক সংস্কতে ও ঈদৃশ প্রয়োগ প্রচুর। এতাদৃশ স্থলে অবর্ণের পর য আসিয়)ছে, 
কিন্তু পরে অবর্ণ নাই । আবার ভৃ+ই ষ্লভ্‌ ফিট) ঠ পা+উ-্পায়ু রক্ষক”; 
এই অর্থে অবেস্তাতেও পা যু; বা+উ-বা যু, অবেস্তার ব বু) ইত্যাদি। .. 


*. এবং কখনো-কখনো অন্তস্থ বকার। 

1 কেহ'কেহ বলিতে চাহেন সম্ভবত একারাস্থ ধাতুয় সাদৃশ্যে এইরূপ পদ হইয়া থাকিবে 
যেমন গৈ ধাতু হইতে গ| ঘন তি। বস্তুত আমার মনে হয়,আলো/চয গৈ ধাতুটিকে প্রচলিত ব্যাকরণসমুহে 
ইকারাস্ত বলিয়। মনে করিবার ইহাই একমাত্র কারণ যে, তাহ] ন। হইলে গা তি গদ করিতে 
পারা যায না,কারাস্ত করিলে সন্ধির নিয়মে'স্বর (অ) পরে থাকায় এ _ আয় হইয়! যায়,ও তাহাতে 
ই পদটি হইতে পারে। কিন্তু ধাতুটিকে আঁকা পরাস্ত ধরিলে প্রদ্সিত উপায়ে গা য় তি অনায়াসেই 
হইতে পারে। মূলে প্রদর্শিত দায়ি প্রভৃতি পদ সাধিবার জন্য পাঁশিশি নিরিনি ধান্ডুর 


উত্তর য্‌ খুক্‌) আগম কবিয়াছেন-(৭.৩.৩০)] *' 
২ পাণিনি বলিরাছেন (৬.৪:১৫৯), ই স্ঠ প্রত্যর পরে খাকিলে ব হু শব স্থানে ভু নাদেশ হয়, 


আর ব(যিট )-আগম হয়। পাণিক্ছি যাহাই বলুন না, এই জাতীর পদগুলি (.৬.৪.১৫৭ ) যে,মূল 


ধাতু হইতেই ( প্রাতিপার্দিক 'হইডে নহে) ইঠাদি প্রত্যয় বোগে ভিপি হইয়াঞ্ঠে, তাহাতে 
সন্দেহ শাই । রঃ 
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আবার, মি ত্রা ৰ রু 9+ও স্‌ (স্ঠী, ছি.)-মি হাব রু ণয়োঃ) ষম+-ওল্‌ 
(টা, ছি.)ফ ম রোঃ) ইত্যাদি। সপ্তমীতেও এইপ। বলা বাহলা গোকিক 
সাহিত্যোেও এইন্ধপই হুইয়! থাকে । 

এই্-জাতীয় উদ্দাহরণের যকারকে আমরা পূর্ব প্র্ঘপিত ষশ্রুতি ৰা ফকার- 

আগমেরই দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে-পারি, অন্য কোরো রূপে নহে। * পর-পর ছুইটি 
স্বরের মধ্যে  আসির। তাহাদিগকে পৃথক্‌ করিয়৷ রািয়াছে এবং এইরূপ (সন্ধির 
নিয়মে ) একত্র মিলি স্বরান্তরে পরিণত হইতে বাধা দিীছে। 

স্ত্রীলিঙ্গে আকাবাস্ত শবেরও তৃতীয়া হইতে সপ্তষীর রক বচন পার্যক ও বঠী- 
সপ্তমীর দ্বিবচনে বকার-আগম এইরপে ব্যাখ্যেয় ১1 

অবেস্তা হইতে দ্রইটি উদাহরণ পূর্বে দিয়াছি, আরে প্রচুর আছে।: জন্ত 
(সং. হস্ত) শবের সপ্তমীর দ্বিবচনে (জ্‌ স্ত+৩-)জ্‌ স্ত-য়ো সং হস্ত য়োঃ): 
উব(-সং, উ ভ) শবের সপ্তমীর দ্বিবচনে (উব+৪-)উ বয়ো (সং. উভ 
মোঃ) দ এ নাও সং. ধা নো “সংবিৎ' ধর্ম শবের চতুর্থীর এক বচনে (দ এন! 
+খাই -) দ এন-য়াই (সংধা' নারৈ), ইত্যাদি। 
মোদি পাশিনি এখানে-ব]| ক রাণে র প দা ধ নযাতর করিবার জন পূর্ববতরী অফার হালে 


এক।র করিয়। তাহার পর এ এ"স্বানে দ্ধ য়ুকরিয়া সমাধান করিয়াছেন ( ৭.৩.১*৪)। ভাষাতত্ব- 
আলোচনায় সরব্বপ্র ব্যাকরণের ব্যাখ্যা অনুসরণ কর! চলে না। রহ 


1 যেমন, প্রিয়া, ..শ্রিযায়াষ্‌, ইতাদি। প্রিয়া+আস-আলোচ্য নিয়ম অনুসারে 
খরিয়া স্কা হওয়া উচিত ছিল,কিস্ত মনে হয়, য দূত দৃ,কি ম্‌ ইত্যাদি সর্ব্বনাষের তৃতীয়ার একবচনের 
রূপের প্রভাবে বা সাদৃশো জাকার স্থানে অৰার হইয়াছে। জষ্টব্য ব+আস্য রা; ত+আস.তর়া; 
ক+ আস্পকর! ; এইরূপ প্রিয়া+আস্প্রি র(1)য়া। আবার প্রিয়া+আবৃ্স্প্রিয়ায়াম্‌) 
ইত্যাদি । বেদে (খ-১-২৭-৮, ইত্যাদি) ক সা চিৎঅর্থে কয় সা চিৎদেখাযায়। করস্কিনপে 
হইল ? শ্ত-এর পূর্বের £2০৭:৩:5.ই আসিরা.( যথা সং. ম স্ক অবেস্তা ম ই সু) তাহাই কারে 
পরিণত হইর়াছে? অথবা £26৮৪:০ অ আসিয়া (ছেমন গ্রীক 991:০ ও 2519 এ জিত 
০০০৮০18৮৩1১ এখানে 2 হইয়াছে 2০৫১৪০০) বক্রুতি হইয়াছে? অথবা ক স্ত শবের শেষে সংযুক্ত 
রণ থাকায় পূর্ববর্তী অকারের যাত্রাটা একটু বাড়িয়া লম্বা! হইয়া ক-আ-্ট হওযীর পূর্ন 
ক্ষতির নিয়মে পরে কর শ্ত হইয়াছে? শেষ পক্ষই সক্গততর মনে হয। . 
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ফারসীতেও এই বস্রুতি লক্ষ্য হর। 'মমাদের “পা অর্থাৎ চিরণ' অর্থে সংস্কৃত 
পাদ (অথবা পদ)* আর ফারসী পায়, 1 এই ছুই শব্দ যে, মূলত একই 
ইহাতে সন্দেহ নাই। পা দ হইতে প্রা. পা অ, তাহার পর যঞ্রুতিতে পা য়, ক্রমশ 
পার১। যেখানে বশ্রুতি ছিল না, সেখানে প্রা. পা অ হইতে প্রাদেশিক পা। 
. ফারসীতে অন্ততরও যশ্রততির অন্যেক উদাহরণ পাওয়া যায়। ইহাতে একটা| সাধারণ 
নিম এই যে, পদের শেষে যদি আ অথবা উ কিংবা! ও থাকে, তাহা হইলে 
বু বচনের বিভক্তি অ ন্‌ যোগ করিলে মধ্যে যকার আগম হয়। $ যেমন, 
দানা খিষি' শব্দের বছবচনে দা নায়ান্; পরীর হার মুখ পরীর মত সে", 
বছবচনে পরী বধ রা ন্‌) ইতাদি। আবার অন্দাখুত্, “সে নিক্ষেপ 
করিয়াছিল”) কিন্তু নিষেধ বুঝাইবার জন্ত ইহার পুর্বে ন যোগ করিলে 
নয় ন্‌ লাখ-তৃ, 'সে নিক্ষেপ করে নাই'; ইত্যাদি অনেক | ভ্রষ্টবা ₹০:১৪৪ , 
০788191) 07910007805 9, 58. $ 
সবরদয়ের মধ্যে ব্যগুন না থাকাক্জ যে ফ'াকটা হয় তাহা পূর্ণ করিবার জন্য যেমন 
ধকার আগম হইয়া থাকে ঝ। বশ্রতি হয়, সেইরূপ স্থানে-সথানে.( পূর্বে অথব। পরে 
প্রায়ই উবর্ণ ব ও গাকিলে) অস্তস্থ বকার আসিয়া থাকে। পালি-প্রাক্কতে ইহার 
অনেক উদাহরণ আছে। থা, সং. আ যু ধ হইতে প্রা. আউ ধ, তাহার গর 
পা. আবুধ) সং. ক ৬য় ন, প্র,ক ও, অ ন,পা, কও বন;সংক ও য়তি, 
পা. ক ও বতি) পালিপ্রকাশ, ৯৪ ৯৮, উ, পৃ ৬৩); সং. ক্তো কেন, গ্রা, 
থে এণ, আবার থো বে ৭ )ধন্মসংগহণী, শেঠ দেবচন্দ লালভাই জৈন পুস্তকেন্ধোর 
* এই শব্দটা ভারত-ইউরোপীর় পদ্‌ অপবা গেদ্‌ ধাডু হইতে উৎপন্ন । অতএৰ বন্ধ 
ভাষাতেই ইহার সদৃশ শব্দ আছে । 


1 এতাদৃশ স্থলে অস্ত্য বকারের ব্বনিটা প্রায় কিছুই শুনা যাহ না..তাই সাধারণত কার 
বাদ দিয়াই লিখিত হইয়া থাকে । 

$ 8০2955228 টকাহ/০০ 70816515100 185$088৩- 15977087869 ৯28. 
$ ইংরাজিতে ১০৩, 2৮, 1১ ইত্যাদি শবে ৭76০5 ধ্বনি, এবং ইহার অন্তগত শ্রদ্ধয়ের 
ধ্বনির মধ্যে )-এর ধ্বনি সষ্টই পাওয়া যার। ইহাকেও যকার-আগমের মধ্যে ফেলা 
যাইতে পারে। 8৪1015 চাহ৪চ57 8.081851% ঠে্ছাসিও 5884, 0. ক. 
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ফণড, বোস্বাই, উত্রা্ধ ২৯, পৃ) সং, স্থ ভগ, প্রা, জু হ অ, আবার স্থু হব 
(সংঙ্গিুসার ২.৩)। তুলঃ সং. প্রকো ষ্ঠ. প্রা, পও ট্‌ঠ, আবাস পৰটূঠ. 
(প্রান্কতসর্কন্য ১,৪৭)। ক্রমদীশ্বর যকারের ন্তায় অন্ত বকার়েরও আগম 
বলিয়াছেন । * কিন্তু এই বকারের উচ্চারণ সম্বন্ধে নিজের প্রাক্কতব্যাকরণে কিছু 
উল্লেখ নাই। ষকারের যেমন লঘুতর প্রযত্ণে উচ্চারণ হইত, মনে হয়, এতাদৃশ 
. স্কলে বকারেরও সেইরূপ উচ্চারণ ছিল। কিন্তু এসম্বন্ধে দৃঢ়তর প্রমাণ 
এখনো আমি পাই নি। 
যে সকল স্থলে বশ্রতির কথা বলা হইয়াছে সেখানে নিজে-নিজে পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলেই বুঝা বাইবে, পর-পর ছুইটি স্বর পৃথক্-পৃথক্‌ উচ্চারগ করিতে তেমন সুবিধা 
হয় না, এরূপ উচ্চারণ করিতে একটু বেণী প্রপ্নাস করিতে হয়; কিন্তু যদি তাহাদের 
মধ্যে পূর্বোক্ত প্রকারের কারের স্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহা যেন এ স্বতন্ত্র 
স্বর ছুইটাকে বেশ সহজে যুক্ত করিয়া! দেয়, উচ্চারণটা অতি সহজে হইয়া যায়। 
' একটা দৃষ্টান্ত ধরা! যাউক। সং. ব দন, প্রা, ব অণ, এখানে উপধুপরি ছুইটি 
অকারকে স্বতন্ত্র উচ্চারণ করিতে আমাদিগকে একটু বিশেষ প্রয়াস করিতে হয়, 
কিন্তু বদি উহাদের মধ একটু র্কারেয় আমেজ থাকে তাহ! হইলে তাহা পর ছুইটি 
স্বরকে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে এরূপ সুযোগ প্রদান করে ' যে, আমরা 
সহজেই অনতিপ্রয়াসে দুইটিকেই উচ্চারণ করিতে পারি। বঅণ ও বয়ণশব 
পাশাপাশি উচ্চারণ করিয়া দ্েখুন। আরো একটি উদ্দাহরণ দেওয়া যাউক। 
“মাতার এই অর্থে মাএ র ও মায়ের এই শব্দ দুইটির প্রথমটিতে আ-এ এই 
স্বর দুইাটিকে পৃথকৃ-পৃথক্‌ উচ্চারণ. করিতে স্পষ্টতই আমাদের অধিক প্রয়াস হয় 
আয়ে উচ্চারণ আমাদের নিকট তাহা! অপেক্ষা অনেক সহজেই হইয়া থাকে । 
বকার সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে ভইবে। ? 


বাঙলা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটা-প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাসমুছে বর্ঠতি 





*. প্কিচিদ্‌ বত্বঃ বা।” সংঙ্ষিশুসার, ২৩। 


২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা শাস্তিনিকেতন ২৯ 


এখনো প্রচলিত আছে, এবং এই দিকেই তাহাদের গতি অধিক লক্ষিত: তয়। * . 
ডষ্টব্য-- ূ 

প্রাচী-বাডলা ক তে ক, আধু-বাঙ্লা' ক রেক ) সং. কে ত ক, প্রা. কে অঅ 
অথবা কের়র়, বা. কে যা) সং. কে দা রী, প্রা. কে আ রী, অথব! কে সা রী, 
হি.কি ঘা রী, কা রী; সং. পিপা সা, প্রা.পি আ সা, পূহি. পিয়া সা, পিয়াস) 
পুহি,প প্রিয়া ইন্‌ (সং. পপ্ডি ত,প্রাপ পি অ,+আ ই ন্‌)) সংব ণিজ ক, 
প্রা, ব ণি অঅ, হি. বনিরা, অথবা ব নিয়া) সং. পাদ ক, প্রা, পাঅঅ, 
হি. বা. মা. ইত্যাদি পা য়া; সং. ভূ মিগৃহ, প্রা, ভূমিঘর, ক্রমশ মা- ভূঙ্কের 
এৰং তুক়ে র) সং. পিতৃ গৃহ, প্রা, পি ই ঘর, অথবা পি ই হরহি-পী হর,গু. 
পীয়র) ঈং, মা ভৃকা, প্রা,মা ই আ। বা.ও,মা ইয়া) সং.হ দয়, প্রা. হি অঅ, 
ছি. বা. ও. হি য় অথবা। হি য়া, পঞ্জা. হি য়! উ' (প্রাচীন ম. হি থে); সং. শূ গাল, 
প্রাসি আল, হিসি যা র, বা.ও.শি রা ল,গু.শিয়াল. সং.সা গর, প্রা-সা আর, 
অথবা সায় র, প্রাচীন বা. সার র,এলু (০ প্রাচীন সিংহলী) সযু রু; সং. শী ত, 
প্রা. সী. অ, ইসা হইতে (আরী-যৌগে, কাল - কার _ আর ?) সিন্ধীতে সি য়া রো, 
'শীতকালেস( তুল:-_উ ন্‌ হা রে! 'উষ্ণকাল” ); সং. ভগিনী, প্রা. ভ ই লী, 
ইচ্ছা হইতে সিন্ধীতে ভয় নর; ইত্যাদি। 

জ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য । 


চি 58 - ক - 
ষ  ককবীরতনে, পাইব, পারি ব, অথব। গাইব, সৰই অনেক আঙ্কে। চ্যাচধাবিলিস্চ্রে 
লই আ অধবা ল ই আ", কিছ বর্তমান বাও্‌লায় কেবল লই য়া , ও 





অজ্ঞানবাদ 


জ্ঞানভের আকাঙ্ছ। প্রায় সকলেরই. মনে থাকে । ভ্ঞীমের আলোক 
অঙ্জানান্ধকার দূর করিয়া মানুষের মনকে ধীরে-বীরে বততই আলোকিত করে 
ততই সে নিজেকে ধন্ট মনে করে। মাজ্ঞানজালে জড়িত হইয়৷ মানুষ সস্বাবতই, 
নানারূপ ত্রমে পতিত হয়.) জ্ঞান লাভ করিয়া সে ধীরে-ববীরে এই সকল ভ্রুমপ্রমাদ, 
হইতে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হয়। জ্ঞানলাভে মুক্তি, ইহা সকলেই স্বীকার 
করেন। যে কোনও বিষয়েই হোক, বা যে কোনও প্রকারেই হোক, জ্ঞানলাভ 
বাঞ্ছনীয়, এ সম্বন্ধে মতইৈধ নাই। ্ 

কিন্তু অতিপুর্বাকালেই আমাদের দেশে একটি মত দেখা যায় বে, অজ্ঞানেই 
সুক্তি। জৈনশান্রে ( ষড়দর্শনসমুচ্চয়,গুণরত্বরুত টাকা, ২য় শ্লোক ) 
গাষগ্ডিক গণের প্রসঙ্গক্রমে চার প্রকার দর্শনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে ; 
তাহাদের মধ্যে অজ্ঞা নবাদ এক প্রকার। অন্ঞানিকগণ যুক্তি দ্বার৷ দেখাইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন যে, জ্ঞানলাভে যুক্তি নাই) বরং ইহা মানুষকে দৃঢ়তর ভাবে 
সংসার-বন্ধনে আবদ্ধই করে। অতএব অজ্ঞানই শ্রেয়, আজ্ানই চিত্তকে নিশ্মল 
পবিত্র রাখিতে পারে, এবং তাহাতেই মুক্তিলাভ করিতে পারা ধায় । 

এই মতের ব্যাখ্যাতাদিগের মধ্যে আমরা সাত জনের নাম পাইয্কাছি-_. 
শাকল্য, সাত্যমুগ্রি, মৌদ, পিগ্ললাদ, বনু, জৈমিনি, ও বাদরায়ণ । 
ই'হাদিগের মধ্যে জৈমিনি ও. বাদরায়ণ ভিন্ন অপরু কাহারও নাম আমাদিগের 
নিকট সুপরিচিত নয়। কিন্ত এই জৈমিনি ও বাদরায়ণ কে? স্থপ্রসিদ্ধ মীমাংসা- 
হুত্রকার জৈমিনি ও বেদাত্তক্ত্রকার বাদরারণকেই যদি লক্ষ করা হইয়া! থাকে, 


হয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা শান্তিনকেতন ৩১ 


তৰে তাহা অদ্ভুত হইলেও, কোন্‌ অংশে ৰা কি প্রকারে তাহারা! অজ্ঞানিক 
হইলেন, তাহ বিচার্ধা। বদ্দি অপর কোনে জৈমিনি ও বাদবারণ থাকেন, তবে 
তাল? অস্ুমন্ধেয়। শাকলা একজন প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক ছিলেন ; 
'প্রাতিশাখো, নিকুক্তে, ও পাণিনি-স্থত্রে ইহার উল্লেখ আছে। বৃহপারণ্যকে এক 
শাকলোর নাম পাওয়া যায় ? যাজ্বান্কোর সাঙ্গ বিচারে ইহার ছুর্গতি হইয়াছিল । 
কিন্তু বস্তুত কোন্‌ শাকল্যকে এখানে লক্ষা করা হইয়াছে বলা যায় না। সতামুত্রির 
নাম পাণিনিন্ত্রে (৪.১.৮১*) পাওয়া যার। সত্যমুগ্রের সত্যম্উগ্র ) বংশে 
উৎপন্ন বলিয়া! তাহার নাম সাঁত্যমুগ্রি। সতামুগ্রের দ্বারা প্রবর্তিত বকিয়। 
সাত্যমু গ্র নামে সামবেদের একটি শাখা ছিল। চরণব্য্ে (কাশী, ৪২ 
এস্কলে শা টা সু গ্র মুদ্রিত হইয়াছে । পাণিনির (৪. ২. ৬৩ ৬. ১, ৩৭ | 
পতঞ্কলি-্কৃত মহাভাব্য ও আন্ঠান্ত ব্যাখ্যায় মৌদ ও পৈগ্নলাদ নাম (মৌদি ও 
পৈগ্নলাদির ছাত্র ) একভু পাওয়া যার। বড়দর্শনসমূচ্চয়ের গুণরত্ব-কৃত টাকার 
€এসিক্াটিক সোসাইটি, বেঙ্গল ) পি গ্ললা দ পাঠ আছে, কিন্তু পূর্বোক্ত মহাভাষা- 
প্রভৃতি দেখিয়! মনে হয় পৈ গ্ল লাদ পাঠ হওয়াই সম্ভব। বনু বনধ আমারা 
এখানে কিছুই ঠিক করিতে পারি নি। 

অজ্ঞানবাদীদিগের ঘুক্তিসমূহ নির্দোষ. বলিয়। আমাদের মনে না হইতে পাবে, 
কিন্তু তাহারা কি প্রকার যুক্তি দিয়াছেন গ্রে তাহা দেখিয়। পরে নিজজ-নিক্ত 
বিচার শক্তি দ্বারা ইহার সত্যাসতা নিরূপণ করিতে দোষ নাই । 

অজ্ঞানিকদিগের মধ্যেই বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারে অজ্ঞানবাদ সমর্থন 
করিয়াছেন । তবে সাধারণ ভাবে তাহার! সকলেই বলেন ষে, জ্ঞান বিভিন্ন প্রকারের 
দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি বিরুদ্ধ জ্ঞানও আছে। ইহাদের মধো কোন্টি 
ষে সভ্য, তাহা নির্ণর করা কঠিন। একদল লোক এক পথ অবলম্বন করিয়। 
যেজ্ঞানে উপস্থিত হন ভাহাই তাহার! সত্য বলিয়া! মনে করেন। আবার 
পর একদল অন্যপথ অবলম্বন করিয়া সম্পূর্ণ ভাহার বিরু্ধ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে 
পারেন। এই ছুই অথবা ততোধিক বিরুন্ধ-পক্ষীয ব্যক্তিগণ নিজ্স-নিজ জ্ঞানের সত্যতা 


৩২ অজ্ঞানবাদ বৈশাখ, ১৩২৭ 


প্রমাণ করিতে গিয়া কলহে প্রবৃত্ত হন, এবং এইরূপে অন্ত পক্ষের গতি বিদ্বেষ 
ভাব পোষণ করিয়া নি্-নিজ চিত্তকে কলুধিত করেন। চিত্ত কলুষিত হইলে 
মুক্তি পাওয়া দুয়ের কথা, বরং দুঢতর ভাবে বন্কনই প্রাপ্ত হইতে হয় |. 


আবার কোনও এক মহাপুরুষের শিষ্যগণ সেই মভাপুরুষের বিবৃত মতকেই 
সত্য বলিয়া সকলের নিকট প্রচার করেন। কিন্তু সকলের নিকট তাহা যুক্তিযুক্ত 
না-ও হইতে পারে। সেই মহাপুরুষ তত্বদর্শী বা বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন, কিন্তু যখাযথ 
বুক্তি ভিন্ন তাহার মতকে সত্য বলিয়া কেমন করিয়। বুঝা যাইবে? তাহার জ্ঞান যে 
বার জ্ঞান তাহার প্রমাণ কৈ? তাহার পর, সেই বিশেষ ব্যক্তির নিজমুখ হইতে 
সি তাহার মতটি শোনা যায় তাঙা হইলেও নিজের বিচার শক্তি দ্বারা ভাহা সভ্য 
কি অসত্য স্থির করিতে পারা যায়) কিন্তু সেই মহাপুরুষের উক্তি যে, শিষার 
পরম্পরায় সম্পূর্ণ বা অনেকাংশে পরিবর্তিত জগ যায় নাই, তাহা কে. বেটে 
আবার যদি তার বাক্যগুলি যথাযথ আকারেই আমাদিগের নিকট? তীঁতিয়া, 
থাকে, তাহা হইলেও জাহাদের অর্থ যে ঠিক এরূপ, অথবা তিনি যে অন্ত কোনও 
অর্থে সেই সব শব প্রয়োগ করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি ? 
অতএব দেখা যাইতেছে জ্ঞানের কোনও স্থিরতা নাই। মানুষেরা, বিরুদ্ধ জ্ঞান 
দ্বারা কেবল পরল্পরকে আঘাত করে, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে, 
এবং এইরূপে চিত্ত কলুষিত হইয়া উঠায় দৃঢ়তর ভাবে সংসার-বন্ধনে বন্ধ হয় ) 
অজ্ঞানবশত মানুষ নানারূপে সংসারবন্ধনে বন্ধ হয়, এবং সেই বন্ধন-হইতে মুক্ত 
হইবার জন্য আবার প্রাণপণ প্রায়াম করে। নাজানার না-শুনায় যে বন্ধন তর 
তাহা হইতে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়; কিন্তু জানিয়া শুনি্গা, অন্যের প্রতি 
বিদ্বেষ পোষণ করিয়া, আপনা হইতে যে বন্ধনে বদ্ধ হওয়া যায়, তাহা সহজে দূর ্ 
করা যায় না। অতএব আপনা হইতে দৃঢ়তর ভাবে সংসারে আব্ধ ভওয়া অপেক্ষা 
কান প্রকার জ্ঞানের আস্বাদ ন। পাওয়াই শ্রেক্ণ) কেননা জ্ঞানই সকল বিদ্বেষের 
ম্ল। 8, 
গত সকণ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিলে আর অন্যের প্রতি অবজ্ঞা বা বিদ্বেষ 


২য় বধ, ১ম সংখ্যা শাস্তিনিকৈতন ৩৩ 


আসিবার আশঙ্কা নাই, চিত্ত সকল প্রকার কলুষতা হইতে মুক্ত থাকে । অতএব 
অজ্ঞানকেই অবলম্বন করা সর্বতোভাবে বিধেয়। 
অন্তান্ঠ দার্শনিকগণ অজ্ঞামিকগণের কুটিল তর্কের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া 
তাহাদের অজ্ঞানবাদের অজ্ঞানশব্দের অর্থ করিয়াছেন কুৎসিত- 
জ্ঞান। ূ 
বলা বাহুল্য এখানে আরে! অনুসন্ধান আবশ্তক। নব 
জীমতীন্থধাময়ী দেবী । 


খাগ্ভের কথা 


ঘষে সকল জিনিষকে আমর! খাস্ত বনিয়া গ্রহণ করি উপাদান হিসাবে 
_ সেঞ্চলিকে মোটাসুঙি পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়; (১) 8৮০25 
অর্থাৎ ছানা-জাতীয়, ( ২.) 7৪৪ অর্থাৎ মাখন-জাতীর, (৩) ০১০3 
অর্থ, চিনি-জাতীয়, (৪) নিত আজ অর্থাৎ লবপ-জ্াতীন্ন ও (৫) 
জলীর। 

মাহ মাংস ডিম প্রভৃতি আমি খাছ এবং শর ছান! ডাল প্রভৃতি নির্ম্মিষ 
ধখাম্য, প্রটিন্‌ অর্থাৎ ছানা জাষ্টতির-.মধো পড়ে । রাসায়নিক উপায়ে পরীক্ষা 
“করিলে এগুলিতে নাইট্রেজেন্‌. অঙ্গার. হাইদ্রোজেন অক্মিজেন্, এবং-গ্ঘকটু গন্ধক . 
ধরা পড়ে। চলা ফেরা নড়া-চড় প্রভৃতি জীবনের কার্ধো প্রানিদেহের নিয়তই যে 
ক্র হইতেছে তাহার পূরণের জন্ত  সকঞ্জ খাস্তের প্রয়োজন । দেহের অস্থি 
সজ্জা এবং মাংসও এগুণি হইতে উতর হ। ্থৃতরাং শিশু বালক যুবক বা 
বৃদ্ধ সকলেরই জীবনরক্ষারর জন্য ছানা-জাতীয খাস্ের প্রয়োজন আছে। 


৩৪ খাস্তের কথা বৈশাখ, ১৩২৭ 


“অধিকন্ত ন দোষায়” কথাটা অন্য জায়গায় হয়ত খাটে, কিন্তু ছানা-জাতীয় 
খান্ের আহার ব্যাপারে ইহা! একবারেই থাটে.না। যেটুকু প্রয্নোজর্ন ভাহার 
অধিক আহার করিলেই বিপদ হয়। প্রদীপে ভেল দিয়া আলো৷ জালাইলে 
আলোর জন্ত যেটুকু তেলের প্রয়োজন ঠিক্‌. সেইটুকুই খরচ হয়। প্রদীপে 
বেশী তেল আছে বলিয়। তাহা! কখনই বেশী পোড়ে না। সাধারণ থাস্ত হইতে 
সারবস্ত টানিয়া লইবার সময়ে আমাদের দেহ কতকট। প্রদীপের মতই কাজ 
করে। বেশি খাইলেও প্রাণরক্ষার জন্য মেটুকুর প্রয়োজন তাহাই দেহস্থ হয়, . 
বাকি কলি দেই হইতে বাহির হইয়া পড়ে, অথবা চধির আকারে শরীরের নান 
জায়গায় জমা গাকিয়। যায়। 

ছানা-জাতীয় খাদ্য হইতে বে সারবস্থ রক্তের সহিত মিশে, ক্রয়পূর্রণ ও শরীর- 
গঠনের জন্য বায় হওয়ার পরেও যদি তাহার কিছু উদ্ত্ত থাকে, তবে “স্টেফুক্রে. 
লইয়া বড়ই মুস্কিল হয়। এই জিনিষটাকে জমা রাখিবার বা হঠাৎ . দে 
হইতে তাড়াইবারু ব্যবস্থা শরীরের কোন জায়গাতেই থাকে না। কাজেই 
ইহাকে নষ্ট করিবার জন্য একটা তাগিদ আসে। চধি অনেক লোকেরই “দে 
মা খাকে। যখন প্রয়োজন হয় দেহ এই সঞ্চিত চণ্লির সঙ্গ করিয়া, জীবনের 
কাজ চালাইয়া লয্ম। চবির ক্ষয়ে একটু অঙ্গারক বাষ্প, ও একইু'জন দেকে জমা 
তল এবং তাহা শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। তাগিদে 
গড়িয। ছানা-জাভীয় খাদ্যের উদ্ত্ত সার্কবস্তকেও এই রকমে নষ্ট করিবার জন্য 
দেহে আক্মোজন চলে জিনিষটা অক্সিজেনের “সাহায্যে নষ্টও হয়, কিস্ব ন্ট 
হওয়ার পরে নষ্টাবশেষ বাহা থাকে, তাহা* জন্ক-ও অঙ্গারক বাশ্পের মত স্বাস” 
রশ্থাসের সঙ্গে দেহের বাহিরে আসিতে পারে না : ষরুতের ভিতরে কিছুকাল 
বাস করার পরে শুঁধাশয় দিয় বাহির -ইওয্াই ইহার পথ । - এই প্রকায়ে দেহের 
ভিতরে থাকার সময়ে এই জিনিষটা যে অপকারে করে তাছ! অতি ভয়ানক । 
খস্তিফ ও সারুমণডনীর বিকার এবং অকারধবার্জক্য প্রভৃতি ব্যাধির ইহাই মূল 
কারণ। যরুত এবং মৃত্রাশয়ও উচ্চ দ্বারা ভারগ্রস্ত হইয়৷ পীড়িত হুইনা গড়ে। স্ুত্তরাং 


২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা. শান্তিনিকেতন ৩৫ 


শরীর গঠন রুরে বলিয়া ছান: ভাতীয খাণ্ত অধিক থাওয়! কখনই নিরাপদ নর ! 
ঘি. তেল চবি, এইগুলি মাথন-জাতীয় খান্ভ। অঙ্গার, হাইড্রোজেন, 
অক্সিজেন, এই তিনটিই ইহাদের : প্রধান উপাদান। চাল চিনি আলু সাড বালি 
এবং ময়দা প্রভৃতি যে সকল থাদ্থকে কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ চিনি-জাতীয দ্রবা 
বলা হয়, সেগুলির উপাদান মাখনের উপাদানেরই মত। নাইট্রোজেন 
জিনিষটাই রক্তমাংসের প্রধান উপাদান। কার্বোহাইড্রেট এবং মাখন-জাতীয় 
খাগ্ঠে তাহার একটুও সন্ধান. পাওয়া যায় না। কাজেই এই ছুই-জাতীয় খাদ্য দেতের 
গঠন বা তাহার ক্ষযপূরণের কাজে লাগে না। দেভে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন 
করাই ইহাদের প্রধান কাজ। পর্বে বলিরাছি, থি মাখন চিনি গ্রভৃতি জব 
পরিমাণ মত খাইলে ঠিক প্রয়োজন মত তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করিয়া সেগুলি 
অঙ্গারক' বাম্পের আকারে দেহ ছাড়িয়া চলিয়। বায়। বেশি খাইলে উহার 
উদ অংশ চর্বির আকারে দেহে জমা থাকে । 
৮' ঘি তেল মাখন বেশি ধাইলেই বে গায়ে বেণি চি জমে, এই ধারণাটা ভুল । 
চাল ময়দা চিনি প্রভৃতি তৈলবঙ্জিত থাস্তেও দেহৈ চষ্ষি জমিতেছে, ইহা! প্রায়ই 
“দেখযায়। কার্বোহাইড্রেট খস্ত আপন! হইতেই দেহের ভিতরে .গিয়া চধিতে 
প্রপান্তরিত হইতে পারে। প্রসিদ্ধ জর্খান বৈজ্ঞানিক লিবিগ্‌ সাহেব গরু লইয়। 
এসস্দ্ধে একবার পরীক্ষ। করিয়াছিলেন॥ প্রতিদিন খাছ্ছের সহিত ,কতটা মাথন- 
দাতীয় দ্রব্য গরুর পেটে পড়িতেছে ভিনি তাহা লিখিয়! রাধিতেন। তার গরে 
দেই গরুট ছুধের সহিত কতটা মাখন উৎপন্ করিত, তাহারও একটা হিসাব 
রাখিতেন। কিছু দিন পরে এই.জম! ও খরচের হিসাব ছাড় করাইয়া দেখা গিয়াছিল 
গরুটা যে পরিমাণে মাখন-জাতীয় দ্রবা খাইয়াছে, তাহার অনেক বেশি মাখন জে 
দুধে সিশাইয়া শরীর হইতে বাহির করিয়াছে। সুতরাং স্বীকার; করিতেই হয়, 
এখানে . চিনি-জাতীর খাস্ত অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট রূপান্তরিত হইয়। মাথন 
ইইয়াছিল। শৃকরের দেহে অত্যন্ত অর্থিক চবি জমে। ইহারা যেটুকু মাখন-জাতীয় 
খাস্ক থার, তাহার চতুর চবি দেহে সঞ্চয় করে। ১. 


* 


এ 
৩৬ খাস্ঠের কথা বৈশাখ, ১৩২৭ 


প্রাণীর দেহ বিশিষ্ট করিলে তাহাতে শতকরা পাঁচ ভাগ লবণ-জাতীয় দ্রব্য 
পাওয়া যায়। এখানে লবণের অর্থ সৈম্ধব বা লিভারপুলের লবণ নয়। আকরিক 
পদার্থকেই আমরা লবণ বলিতেছি। ' কাল্সিয়ম্‌ ফস্ফেটু নামে একরকম 
শবণ প্রাণীদের অস্থির প্রধান উপাদান । তা ছাড়া রক্তেও প্রচুর লবণ মিশানো! 
গাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সম্পূর্ণ লবণবজ্জিত খাগ্ভ খাইয়। কোনে! 
প্রাণীই বাচে না। চাল ডাল শাক সবজি মাছ মাংস এবং ফলমুলাদি খাদ্যে লবণ 
পদার্থ স্বভাবতই মিশানো থাকে । এইজন্য ভাঙ ঝ& তরকারি লরণ, মিশাইয়া 
না খাইলে স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হয় না। 

জল দেহের প্রধান উপাদান। ইহার শতকরা! ৭৫ ভাগ অর্থাৎ বারো 'আনাই 
জল। শরীর পোষণের উপযোগী খাগ্ঠের সারবস্তকে জলই দেহের নর্বত্র চালনা 
করে এবং যাহা দেহের পক্ষে অস্বাস্থাকর ও আবর্জনা স্বরূপ সেগুলিকৈ দেহ 
হইতে বাহির করিয়া দেয়। ন - 

ামরা খাগ্য সম্বন্ধে এপর্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা খুব মোটামুটি কথা ॥ 
গাল 'আনু চিনি ম্দা প্রস্ততি কার্বোহাইড্রেট খাস্ লইঙ্জা আমরা একটু বিশেষ 
আলোচনা করিব। এই জিনিষগুলি সকল দেশের রোকেরই প্রধান খ্ুন্ত। 
এই জন্ত বৈজ্ঞানিকগণ এগুলির উপরে নজর রাখিয়া অনেক পরীক্ষা! করিতেছেন, 
এবং ইহাতে নিত্য নৃতন কথ জানাইতেছেন। তি পু 

কার্বোহাইড্রেট খাগ্যগুলিকে পরীক্ষা করিলে তাহাতে শ্বেতসার চিনি এবং 
সেলিউলম্‌ (০911৩1055) এই তিনটি. প্রধান জিনিষ পাওয়া যায়। শ্বেতসার 
মামাদের খুব স্ুপরিচিত--চাল ময়দা যবের ছাতু এরাকট প্রভৃতি খাদ্য শ্বেতসারেই 
পূর্ণ। চিনিও আমরা বেশ জানি, আক খেজুর ও বীটের যুল হইতে ইহার 
উৎপত্তি। কিন্তু সেলিউলস্‌ জিনিষটার সহিত আমাদের সে রকম পরিচয় নাই) 
প্রাণিদেহের মাংসকে একত্র বাধিক্কা রাখার জন্য য্মেন সংযোগসথত্র থাকে, 
উদ্ভিদের দেহেও তাহা আছে। এই সংযোজক_ বন্তকেই সেলিউলস্‌. বল! 
হয়। অর্থাৎ গাছ পাতা কুল বা ফলের কাঠামে। যে জিনিষ দিয়া গ্রস্তত 
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তাহাই সেলিউলম্‌। সুতরাং শাল কাঠের শুক্না- কড়ি, তাজা বা শুকৃনা ঘাস, 
কপির কচি পাতা এবং পাকা আমের রস, সকলই সেলিউলস্‌ দিয়! প্রস্তত। 
কিন্তু ইহাদের সকলই আমাদের খাস্ত নয়। যে সেলিউলস্‌ সুস্বাদু ও স্থুকোমল 
তাহাই আমরা খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করি, এবং খাইয়! মনে করি বুঝি তাহা দ্বারা 
শরীরপোষণের কাঁজ চলিতেছে । সম্প্রতি £০:০০৪৪ নামে একখানি মাসিকপত্রে 
একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই সংস্কারের একটি প্রতিবাদ করিক্সাছেন। তিনি 
বলিতেছেন, মুখে বাহ ভাল লাগে তাহাই খাগ্ত, এই ধারণা ঠিক নয়। যাহ! 
পাকযস্ত্রে পড়িয়া সহজে হজম হয়, তাহাই প্রকৃত খাগ্চ। এমন অনেক মুখরোচক 
সেলিউলস্‌ খাগ্ আছে যাহা দীর্ঘকাল পাকথন্ত্রে থাকিয়াও শেষে অবিকৃত অবস্থার 
শরীর হইতে ঝহির হইয়া যায়। এগুলি শরীরপোষণের হিসাবে অথাগ্। 
আবার ইহাদের মধো এরকম খাদ্ভও আছে, যাহা আমাদের অন্ত্রের মপ্জো আসিয়া 
কোন বরূকম রূস বা জীবাণুর সাহায্যে বিকৃত হয় এবং তাহার ফলে কতকগুলি 
বাষ্গ উৎপন্ন হইয়া স্বাস্থাহানি করে। এরকম খাদ্য শরীর হইতে অবিক্কৃত 
অবস্থায় বাহির হয় না, অথচ শরীরপোষণের কাজেও লাগে না। সুতরাং 
সেলিউলস্‌ খাদ্য উদরস্থ হইয়। সত্যই হজম হইতেছে কি না তাহা বিচার করা 
প্রয়োজগম | ; টি ২ . 
সুপক্ক ফলের সৈলিউলস্‌ স্থখাদ্য, কারণ ইহার কতক অংশ চিনিতে রূপান্তরিত 
হইয়া ফলেই সঞ্চিত: থাকে এবং অবশিষ্ট অংশ এমন অবস্থার থাকে যাহা খাইলে 
, হজম হইয়া যায়। যে স্বাভাবিক কৌশলে অথাদা সেলিউলস্‌ সুখাগ্ঠ চিনি 
প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়, তাহা বৈজ্ঞানিকদের জানা আছে। পরীক্ষাগারে 
তাহারা করাতের গুড়াকে চিনিতে পরিণত করিতেছেন। কিন্তু নেপালী শাশ- 
কাঠের প্রকাণ্ড শু'ড়িকে মিছির কদোক্ত গ্ররিণত করিয়। বাজারে বিক্রয়,.কর। 
২ এখনো সম্ভব হয় নাই। কাজেই অনেক বিচার করিগ্া সেলিউলস্‌ দ্রব্য গুলিকে 
আমাদের খাগ্ঠ তালিকার স্থার্ন- দিতে হইবে । কুমড়া আলু প্রভৃতি তরকার্রির 
খোসা আমরা খাস্যকূপে বাবারে লাগাই না। ইহাতে ভিটামিন্‌ নামে থে 
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অংশও পদার্থটি থাকে, তাহা দেহের বড়ই উপকারী এবং ইহার সেলিউলস্‌ 
একবারে ছুষ্পাচ্য নয় । 

কাৰোহাইড্রে খাগ্গুলির মধো শ্বেতসার জিনিষটার একটু আলোচনার 
প্রয়োজন । গান গৰ্ ভুট্টা প্রভৃতি মানুষের প্রধান খাঁ ঝুন্জেই শ্বেতসারই 
অধিক পন্াছে। অনেক ফ্লেও প্রচুর শ্বেতসার ধরা পড়ে। এই -জিনিষটা 
সাধারণত সে!লউলস্‌ নির্মিত ছোটো কোষে আবদ্ধ থাকে । সেগুলি এত সুঙগ 
যে অন্গুবীক্ষণ বন্ধ ব্যতীত দেখাই যাস্ত না। বীতায় পিশিলে কা টে'কিতে কুটিলে 
কোধের আবরণ ছিন্ন হয় না। সিদ্ধ করিবার. সময়ে যে জল ও তাগ্? কোষে 
প্রবেশ করে কেবল তাহাই আবরণ বিদীর্ণ করিয়া শ্বেততসারকে বন্থানমুক্ত করে। 
এই বন্ধনমুক্ত শ্বেতসারই সহজে হজম হয়। এই জন্তাই ভানু সহজে হজম হয়, 
[কন্ধ চাল হজম হইতে চান না। 

অনেক থাছ্েরই হজমের কাজ উদরে বা অস্ত্রে আরস্ত হয় কিন্ত শ্বেতসার- 
প্রধান থাগ্ের পরিপাক-কাঁ্য মুখ হইতেই সুরু হয়। এজন্ঠ এগুলিকে 
অনেকক্ষণ মুখে রাখিয়া চিবাইয়া খাওয়া উচিত। সুখের লালাই শ্বেতমার খানের 
প্রধান পাচক চুঁদ। অর্দসিদ্ধ খাগ্ত ভাড়াতাড়িগিলি ফেলিলে, ভাহার সহিত . 
লালা মিশিতে পারে না। কাজেই এরকম থাগ্ত হজম হয় না। : 

গলা ভাত অনেকের রুচিকর নয়। কিন্ত ইহার একটা উপকারিতা 
আছে। শ্বেতসার প্রধান খাদ্য মাত্রই লালার সহিত মিশিয়া উদর্রে গেলে, প্রথমে 
তাহা তরল হইয়া পড়ে এবং শেখে তাহ। চিনিতে পরিণত হয়। চিনিতে বূপা- 
্তরিত না হইলে তাহার সার অংশ কথনই্‌ দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। ভাত 
বা রুটি স্বভুবত মিষ্ট নয়; কিন্ত এগুলিকে অনেক হণ সুখে রাখিয়া চিন্তুইলে 
একটু বেশ মিষ্ট স্বাদ পাওয়া যায়। চিবানো ভাত লালায় মিশিয়া চিনিতে পরিণত 
হয় বনিয়াই এই স্বাদ পাওয়া যায়। কীচা আম বা, কাচা কলা মিষ্ট নর। পাঁকি- 
বার সময়ে শ্বেতসার গলিয়া চিনিতে পরিণত হয় বলিয়াই পাকা ফল এত সুমিষ্ট । 
ভাত অনেকক্ষণ হাড়িতে রাখিয়া ফুটাইতে থাকিলে ইহার প্রথম পরিপাক-কার্ধয 
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অর্থাৎ তরল অবস্থার আসা, হীঁড়িতেই শেষ হয়। কাজেই এই রকম ভাবে 
লালার সহিত মিশিয়া পেটে পড়িলে 'তাহা শীঘ্রই চিনিতে পরিণত হইয়া হজম 
হইয়! যায়| - সভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন, যম গম ইত্যাদির দানাগুলিকে সুপরাচা 
করিতে হইলে সেঁগুলিকে সাত আট ঘণ্টা উনানে চাপাইস্ রাখা” পরুন 1 
ইহাতে শ্বেতসার কোষ বিদীর্ঘ করিয়া” বাহিরে আসে এবং তরল হা পড়ে। 
চাল যব গম বা. এরোরুটু সিদ্ধ করিবার সময়ে একটু লেবুর রস বা ভিনিগার 
পাকপার্ধে ঢালিরা দিলে তরী কার্যাগুলি খুব শীপত হয়। রি 

চিনি একক্ক্্ম কার্বোহাইড্রেট খাদ্য ইহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ই্ষ- 
চিনি দুষ্ধচিনি এবং বীটুচিনির রাসায়নিক উপাদান একই দেখ যায়। কিন্ধ 
এগুলির মিষ্টতার ভ্ীনেক গ্রভেদ। আকের চিনির মিষ্ঠত। অত্যন্ত অধিক । 
বিলাতী বীট্চিনির মিষ্ঠতা বে কত কম, তাহা আমর! ভুক্তভোগী হই! জানি। 
ছধ হইতে উৎপন্ন চিনির মিষ্টতা এত কম যে, তাহা নাহি বলিলেও চলে। দ্রাক্ষা 
বা অন্ত ফলের রস হইতে যে চিনি উৎপন্ন হয়, তাহার রাসায়নিক সংগঠন একটু 
পৃথক; ইার মিষ্টতাও ইক্ষুচিনির প্রায় অর্ধেকের সমান। , ফলের: মোরববা 
প্রস্তুতের সময়ে আপনা হইতেই চিনি উৎপন হইয়া মোরববাকে সুমিষ্ট করে। 
পাকা'গুঁহিনীরা জোরববা পাকের সমগ্নে প্রথমেই ফলের সহিত চিনি মিধাঠুতে 
নিষেধ করেন। ॥ পূর্বের চিনি মিশাইলে তাহা ফলের সহিত মিশিয়।৷ ফলের চিনিতে 
পরিণত হয়। ইহার মিতা খুব কম। কাজেই আগে মিশাইলে চিনি দ্বারা 
মিষ্টতা বাড়ে না| পায়েস রাঁধিবার সময়ে পাকেব্র শেষাশেষি দুধে চিনি ক্িক্নাইবার 
রীতি আছে। অল্প চিন্গিদুত মিষ্ট পারেস রাধিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায় বিয়া 
মনে হর। ূ পু 
মাথন-জাতীর খা্য এবং চিনি উতয়ই দেহে শক্তি ও তাপ উৎপন্ন করে 
কিন্তু মাখনের তুলনাগ চিনির শজ অতি দ্রুত চলে। কঠিন পরিশ্রমের পরে 
চিনি বা মিছরির সরবত খাওয়ার বে রীতি আছে, তাহার উপৃযোগিত। ইহা হইতে 
বেশ বৃঝা যায়। শ্রীজগদানন্দ বার ॥ 


পঞ্চপললব 
ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলার অনুরৃতি 


85, 8. ৬৮599179078, 78270072 ০ ঢু 


ভারতশিল্প যেমন কালের করাল কৰলে বিনাশ পেয়েচে, এমন কোন দেশের 
শিল্পের ভাগ্যে ঘটে নি। এদেশের ধ্বংশাবশ্ষগুলির প্রতি আধুনিক ীত্ভিহাসিক- 
দের কপ দৃষ্টির বড়ই অভাব দেখা যায়। এমন কি প্রান্ই দেখা যায় যে, ভগ্মচিহ- 
গুলির অস্তিত্ সম্বন্ধেই তার! অনেক স্থলে সন্দেহ প্রকাশ কঢ্র থাকেন; তারা 
নানাপ্রকার কান্ননিক যুক্তির দ্বার! সেগুলি বিদেশজাত বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন । 
অনেক গ্রন্থকার মজার-মজার যুক্তি দিয়ে সাজাহাঁনের জগদ্বিখ্যাত জীর্তিকে 
ফরাসী, ইটালী, তুর্কী, পারসীক পর্তূগীজ, ব1 আইরিস-প্রভৃতি কোন-নাকোন 
জাতীয় রচন! বলে সিদ্ধান্ত ক'রে ভারতবর্ষের গৌরবকে অপহরণ করতে চান। 
যাহাই হোক্‌, আমরা সাবধানতার সঙ্গে বিশেষ কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলে সে 
বিষয়ের কোন উল্লেখ করবো না। দেখতে পাওয়া যায়, আর্টের ইতিহাসের ভিতরে 
কেনি এক যুগের আর্টের নিদর্শন না পাওয়া গেলেই 'ীতিহাসিকেরা ঠিক তার 
পরবর্তী যুগের শিল্পে বিদেশের প্রভাৰ দেখে থাকেন । কেবল দৈবগতিকে অজস্তা- 
গিরিগুহায় খৃটপূর্ব দ্বিতীয় শতাববী থেকে সপুম শতাবী পর্স্ত ভারতের প্রাচীন 
চিত্রের নিদর্শন রয়ে গেছে। মানুষের বসবানের দূরে এবং ছুরধিগম্য স্থানে গুহা- 
গুণি আছে ব'লে আধুনিক ভ্রমণকারীদের যুগের পূর্ব মানুষের দ্বারা এসকল 
চিত্রের কোনও বিশেষ অনিষ্ট ঘটে নি। তা ছাড়া অপেক্ষাকৃত স্থানটি শু বলে 
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প্রাক্কতিক আব-হাওয়ায় তার তেমন কিছুই অনিষ্ট করতে পরে নি। আমর! উপস্থিত 
এনস্থলে, অজস্তার চিত্রকে যে, অনেক ধ্রতিহাসিকে গ্রীক, পারসী ঝ৷ চীনা শিল্প 
বলবার অসংখা চেষ্টা করেচেন, মে সব কথার আলোচন! করতে চাই ন। ; আমরা 
অজস্তাকে ভারত্ডের জিনিষ বলেই ধরে ' নিয্েচি। শ্রীষ্টায় অষ্টম শতাব্দী থেকে 
পঞ্চদশ শতাক্ষী পর্যান্ত ভাতের চিত্রকুলার কোন নিদর্শনই পাওর! যায় ন!। 
আধুনিক ধুগের ঠিক পূর্ববর্তী, কালে মোগল আমলের অসংখ্য ভারতীয় চিত্র 
দেখতে পাই, ,এগুলিকে একবাক্যে অনেকেই পারদীক বলে থাকেন। ভারত- 
শিল্প বিষয়ে একটি পাঠা পুস্তকে (7 2৯ [009৮ ) 1518077505 750870010 
মহাশয় মোগল আঁট সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলেন, মোগল আমলের ভারতী চিত্র পারসীক 
চিত্র থেকে কোন অংশে তফাৎ নর ।* তাছাড়। (4918৪ 1.5 7০৮. এবং চান্- 
৪9০ মোগল ছৰিকে একেবারে অপদার্থ সামগ্ীস্তহীন,পরি্রেক্ষিক (991599০8%6- 
হীন বনে মন্তব্য প্রকাশ করচেন। আমরা মার্টিনের 13০৪৮ ৪7৫ 1/074916 12851 
পুস্তকে মোগল চিত্রের অসংখ্য প্রশংসার কথ৷ পর্জীব পর বখন এই কথা পড়ি যে, 
ড়া-চিরগুলি ইউরোপীয় আদর্শে ইউরোপীয়দের বাজারে কাটিতির জঙ্থ বিশেষ- 
ভাবে আকা, তখন বাস্তবিক বড়ই আশ্র্ধ্যান্বিত হইতে হয় । মোগল আমলের 
চিত্র সম্বন্ধে এমব অপবাদ 178551], 7০7০৮, 77০1৮, এবং কুমারস্থামী 
তাদের গভীর গবেষণার দ্বারা ঘুচির্েেচেন। এক্ষেত্রে আমরা এদেরই এই নতুন 
আবিষ্কারের পন্থা অনুসরণ করতে বাচ্চি, কেননা পুর্ব অপৰাদ থোচাবার জন্তে 
আরো কিছু এদের দিক্‌ থেকে ভারতচিত্রের বিষরে বলার যথেষ্ট আবশ্তক আছে 
বলে মনে করি। 
আজস্তার চিত্র দৈবগতিকে কিছু বেঁচে গেছে বলেই আমরা ভারতের চিত্রের 
প্রাচীন ইতিলাস আজ পাচ্চি।' ঠিক তার পরে পঞ্চদশ শতাব্দী পধ্যত্ত কোন 
চিত্রকলার চিহ্ন আমরা পাই ন!। তা ছাড়! বদি ব মন্দির বা গুহাগীত্রে ছবি 
আকা হয়েও থাকে, তথাপ তা স্থারী হতে পারে নি বলেই ধরে নিতে হবে । যাই 
হোক, ঠিক এই মধ্যবর্তী যুগের চিত্রকলার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া না গেলেও 


৪২ পঞ্চপল্পব বৈশাখ, ১৩২৭ 


কতকগুলি অষ্টম বা নবম শতাব্দীর বৌদ্ধ: আমলের বৌদ্ধধর্শ-সংক্রান্ত চিত্র- 
সম্বলিত তালপত্রের পু'থির উপর আঁক! ছবি পাওয়া গেছে । পণ্ডিত ডাঃ সতীশ 
চন্্র বিগ্যাভুষণ মহাশয় সেটির পাঠোদ্ধার করে বলেন বে, বঙ্গাধিপতি মহারাজাধি- 
রাজ রামপালের .উনত্রিংশ (৩৯) বৎসরে উদয়সিংহ-কর্তৃক পিতামাতার 
আত্মার কল্যাণের জন্তে এগুলি লেখানে! হয়েছিল । রামপালের রাজত্বকালের 
সমসাময়িক প্রাচীন পিপির বে তিনাটি বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়, সেখুলি তারই 
ভিতরকার একটি । যদি আমরা রাখালদাম বন্দোপাধ্যায্ের পণলরাজন্ব:সম্বন্ধে 
গবেষণা ঠিক বলে মেনে নি, তাহলে এইপুথি ১০৯০ খৃষ্টানদের ব'লে ধরা যেতে 
পারে। যাই হোক, যদি এগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী না হয়, ত৷ হলে অজ্স্তার 
চিত্রাবলী ও মোগল আমলের চিত্রের ঠিক মাঝামাঝি কালে এগুলিকে ফেলা 
যেতে পারে | 24. 5০9০97 ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যার এই হাতের 
লেখা পু'থির ছবি তাদের পুস্তকে প্রকাশ করেচেন। ॥ 
পুথির মলাটের কাঠের পাটার উপর ও পু*থির ভিতরকার পাতার মধ্যেকার 
ছবিগুলির মধ্যে একটি ছবি এইরূপ £__মাঝখানে গীতবর্ণের দেবী প্রজ্ঞাপারমিতা 
অনংখা ছোট-ছোট দেবত। দ্বার। পরিবেষ্টিত হয়ে বিরাজ করচেন, আর তার 
ছুপাশের এক ধারে পীতবর্ণের মারীচী ; অপর ধারের মৃত্তিটকে চেনা যায় না। 
একেবারে শেষে সাতজন তথাগত এবং মৈত্রেয়, ঠিক চার-চার জন করিয়া দুই সারে 
অশীকা; সকলেরই মুখ ঠিক মাঝখানের দিকে ফেরানো! । অপর একটি পাটায় নয়ভাগে 
ছবিটিকে ভাগ করা হয়েচে। আটটি ছবি বুদ্ধের জীবনের আটটি বিশেষ 
ঘটন! বা! বিশেষ ভুশ্চর্য্য শক্তির ছবি; যথা! বুদ্ধের জন্ম, বৃদ্ধত-প্রাপ্তি, পাগল হাতীকে 
বশ করা, বারাঁণসীতে ধর্মপ্রচার, ইত্যাদি । তার পরবর্তী ছবিগুলিতে বুদ্ধের স্বর্গ 
থেকে নামা, কপিদের দান, এবং পরিনির্বাণ। নবম ভাগে সবুজ রঙের ধর্ম্পাল 
একটি হাটুর উপর ভর দিয়েপাঁশ ও তরবারী হস্তে বসে আছেন। সম্ভবত ইহ। অচল 
ব্জপাণি ব। মঞ্জত্রীও হতে পারেন। মলাটের পাটার পুথির প্রথম পৃষ্ঠা ও শেষ 
পৃষ্টায় ছবি :-_-অমিতাভ বুদ্ধ, অনেক গুলি বোধিসব,_-যেমন অবলোকিত, মঞজুত্রী 
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মৈত্রেয়, আকশি-গর্ ; এবং অপর যেগুলি অীকা। আছে সেগুলিকে চেনা যায় না, 
কেননা কাপড় বা অপর সব চিহনগুলি প্রায় সব মুছে গেছে ; মারীচী বন্থৃধরা; 
সবুজ রঙের তারামৃ্তি, অরো! ছুটি অচেনা শক্তিমূদ্তি এবং মহাকাল দেবের ছবি। 
তা ছাড়া অপর উপদেবতা, যেমন হয়গ্রীব এবং অশোককান্ত ঃ ছবিগুলির মধ্যে 
এছটাকে একপ্রকার নিঃসন্দেহে নির্দেশ করা. েতে পারে। এইসব 
ছবিতে বর্ণের মধ্যে পীত, এলামাটির রং, লাল, নীল, সাদা, কাঁল, ও গেরিমাটার 
রং দেখতে পাওয়। যায় । 

আমরা প্রায় ভুলে যাই যে, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম একই, কিন্তু আধ্মাত্মিক চিন্তার 
দিক্‌ থেকে ছুটি বিশেষভাগে ভাগ করা। কদ্রভাবের মূর্তির মধ ভৈরব ও 
কালীই প্রধান, এবং তা পরবর্থী মহাযান-সূর্তির ভিতরও দেখা ষায়। ছবিগুলির 
উপদেবতার একটি দক্ষিণ-হাত-তোলা মূর্তি দেখলে মনে হয় এটি হর-গ্রীব ; 
এবং বোধহয় সব চেয়ে প্রাচীন মূর্তির মধ্যে এটি একটি। অন্কন প্রণালীর 
দিক্‌ থেকে দেখলে এই সকল প্রাচীন পু'খির ছবিগুলির চোখের দৃষ্টি 
নীচের দিকে ঘোরানো) প্রায়ই তিববতী ও নেপালী চিত্রে ও ভাক্কর্ষ্য 
এইৰপ ভাবের নত দৃষ্টির চোখ দেখতে পাওয়! যাঁয়। জীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এটিকে পদ্মপলাশলোচন ব'লে তার ভারতীর মূর্তিচিত্রের মাপ 
প্রমাণ্রে পুস্তকে (1770791 2৯060560 2১78/০৮9) উল্লেখ করেচেন। ছবির 
মর্তিগুলির মুখের গঠনের সমুন্নত ভাবটি লক্ষ্য করবার বিষয়। বসবার সহজ- 


সরল ভঙ্গী, বন্ত্াবরণ, অবঙ্কার প্রভৃতি সবই ঠিক অজস্তার ছবির মতই পরিচিত 
বলে আমাদের মনে. হয়। সম্পাদক মহাশয়, শীযুক্ত অর্ধনদ্রকুমার গঙ্োপাধ্যায়, 
দেখিগে দিয়েচেন যে, এই সব পুথির ছবি যে, কেবল পুঁথিরই ধোগা তা নয়, 
এগুলিকে আকারে বড় করে এ্রকে দেখলেও 'অজস্তাগুহার ভিত্তি-গাত্রের 
বড় ছবি হিসাবেও বেশ মানায় । প্রাচীন, ভারতের চিত্রগুলি এমন কি মোগল 
চিত্র পর্যান্ত সবই কেবল ছোট (প্:856৩ ) ক'রে আকার জন্তে নয়, সবই 
বড় ছবির জন্ঠেই স্থষ্টি। * এথেকে বোঝা যায় পারস্ত, চীন, জাপান, ঝ! 


* এব্ষিয় আমরা অর্েরবাবুর সঙ্গে কও হতে পারলুম না। -অনুবাদক। 


৪৪ পঞ্চপল্লব বৈশাখ, ১৩২৭ 


ধাযুগের পাশ্চাত্য শিল্পের মত বইরের পাতায় আকার ভাবে ছোট ক'রে ছবি 
মাকার রীতি প্রাচীন কালের ভারতীয় শিল্পীরা জানতেন ন। সকলেই 
বোধহয় জানেন যে, মোগল চিত্র ৩2127877757 করে দেখলে তাতে তার 
সৌন্দধ্য বাড়ে বৈ কমে না। 1. 175%৩]-এর বইয়েতে স্পষ্ট ভাবে 
ছোট মোগলচিত্র বড় করে দেখানো আছে। যদি কেহ ভারতচিত্র- 
সন্বন্ধী বক্তৃতায় মাজিক ল্যান্টর্ণের সাহায্যে বিপুল আকারে বড় করা মোগল 
ছবি দেখে থাকেন তাহলে এই ব্যাপারটি সহজেই বুঝ্টঁতে পারবেন। এইসব 
ছবি থেকে ভিত্তি গান্রে অশাকার উপযোগী বড় ছবি সহজেই হতে পারে ব'লে 
মনে হয়। এথেকে আরো মনে হয় যে, অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতাবী পর্যন্ত 
ভারতের শিল্পীরা ভিত্তিগাত্রে ছবি আকা একেবারে ভুলে যায় নি। পৃথিবীর 
নানান স্থানে ধাছুঘরে রক্ষিত তিববতী-নেপালী বহুপ্রাচীন পতাকায় অক! ছবিগুলি 
এই একই কথা মনে জাগিয়ে তোলে। এইসকল পতাকাচিত্র আশকার রীতি 
ম্যান বুগের শেষ ত্রয়োদশ শতান্দী পর্য্যস্ত ছিল ব'লে মনে হয়। তিব্বতী-নেগালী 
ছবির মধ্যে একটি ছবি আমেরিকার বোষ্টন যাছুঘরে রাখা আছে, তার প্রতিলিপি 
আানেসাকি (48৪জ10) রচিত ট944//5: 2১ পুন্তকে দেখটি, তাতে সেটিকে 
ভারতীক্স চিত্র থেকে নেওয়া বলেই মনে হয়। ফতেপুর-শীকরীতে ষোড়শ 
শতান্দীক়্ ভিত্তিগাত্রে অণকা। ছবি দেখতে পাওয়া যায। 
এই মধাবন্থী যুগের ছবি বেশী ন৷ পেলেও এনামেলকরা টলিতে আমহা *' 

্রুর ছবির নিদর্শন দেখতে পাই | আশ্চর্যোর বিষয় তারত-চিত্রের বিষয়ে লিখিত 
পুস্তকাদিতে এগুলির কথা বড় একটা উল্লেখই হয় নি। ছাবির উপর এনামেল 
করার রীতি হয়তো বা পারমীদের কাছ থেকে ভারতীয়ের! শিখেছিল। সর্বত্রই 
3৩%111201785481527881৩,গৌড়, 88817, 18711 প্রভৃতি স্থানে মধাযুগে 
এইন্সপ টালি প্রাদেশিকতা রক্ষা করে বিরাজ করচে। উৎপত্তি যেখানেই হোক,এদেশের 
এনামেলকর! টালিগুলি বে ভারতীম, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। মানসিংহের 
প্রাপাদগাত্রে কলাগাছের ছবি বরং পারস্ত অপেক্ষা অছন্তার কথাই মনে পড়িয়ে 
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দেয়। পঞ্চদশ শতান্ধার শেষভাগে কিংবা ধবাড়শ শতাবীর প্রারস্তে এগুনি তৈরি 
হয়েছিল। এখনও সেইজন্তে রং বদ্রং হয়ে যায় নি। লাহোরে ভিত্তিগাত্রে 
যেসকল প্রাচীন ছবির নিদর্শন আছে, সেগুলি সপ্তদশ স্্তাববীর প্রার্তে, এবং 
এ একই উপায়ে তৈরী হলেও বিশেষ ভাবে পারস্তভাবাপন্ন । গোয়ালিয়ারের পঞ্চদশ 
শতাব্দীর প্রাচীন ভিত্তিচিত্রগুলিতে এক্দপ পারস্তভাব মোটেই নেই গোয়ালি- 
যারে যখন যোড়শ শতাব্দীতে এমন শ্রেষ্ঠ চিত্র আকা হয়েছে, তখন ৮০ মাইল দূরত্বের 
: মধো আগ্রার হুমায়ুন, বা আকবর তাদের সভায় ছবি অশকবার জন্তে সুদূর পারস্ত 
দেশ থেকে শিল্পীর আমদানী করতে যাবেন কেন? 
মোটকথা, বদিও অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর চিত্রকলার নমুনা অধিক 
পাওয়া যায় না, তবুও যা অলপ বিস্তর,পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষে 
সময়ে ছবি আকার প্রথা প্রচলিত ছিল, এবং অজস্তার প্রাচীন ভাবের সঙ্গে 
বরাবর একটা যোগ রেখে এগুলি চলেছিল। গার এই অল্পসংখযক মধ্যযুগের 
ছবির বিশেষ একটা ধরণ থেকে বোঝ। যার যে, ভিত্তিগাত্রে ছবি অশাকার ব! সজ্জা 
করার (:০৩০:০৪০০ ) প্রথ। বরাবরই ভারতবর্ষে ছিল, তার উজ্জল দৃষ্টান্ত 
মান'সংহের প্রাসাদের ছবি, যাহা ঠিক মোগল ও মধ্যযুগের মাঝের যোড়। 
ভ্রীঅসিতকুমার হালদার । 


বৌদ্ধধর্ম ও দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জ 
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প্রাচা দেশে প্রাচীনতম সত্যতা চীন ও ভারতে বিকশিত হয়। চতুর্দশ 
শতাব্দীর পূর্বে “দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জের” সভাত! এই ছুই দেশ হইতেই আসে । ভারত- 
মহাধাগরের দক্ষিণপু্বভাগে অবস্থিত দীপপুঞ্কে চীন ও ভারতের লোকে দক্ষিণ 
সাগর” বলিয়া জানিত। আমরা ইহাকে “দক্ষিণ ্বীপপুঞ্রই” বলিব | বৌদ্ধগ্রস্থে 


৪৬ পদ্গতপললব বৈশাখ, ১৩২৭ 
ইহা রাক্ষস ও দৈত্যগণের দেশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ বিবরণ পাওয়া 
বায় যে, এক বণিক্‌ প্রবাল ও যুক্তা-সংগ্রহের জন্য দেশে গিয়া ভীষণ বাত্যাতাড়িত 
হই তীরে নিক্ষিপ্ত হয়॥& দ্বীপবাসীরা বণিকৃকে একটা স্ত্রীলোকের প্রলোভনে 
ফেলিয়া তাহার সর্বস্ব হরণ করে ও তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া অনাহারে 
মারিয়া ফেলে। এই দ্বীপগুলিতে নরভুক্‌ মানুষের বাস ছিল। 

রাজ! অশোক মধ্য বয়সে বৌদ্ধধশ্ে দীক্ষিত হইয়া মনে করেন যে, রাজার কর্তব্য 
বৌদ্ধধর্শের প্রচার ও সভাতার বিস্তার । তিনি “বন্বের দ্বার দেশজয়” আবুস্ত করেন। 
তিনি দেশ-বিদেশে প্রচারক প্রেরণ করেন । যুবরাজ মহেন্দ্র রন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 
সিংহলে যাইয়া সেখানকার রাজা ও প্রজাগণকে বৌন্ধধর্খে দীক্ষিত করেন । 
অশোকের পরে ন্থান্ত ব্াজ্ারাও শীরূপে ধর্মপ্রচার করেন, এবং দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জ 
অর্থাতবা। সুমাত্রা-প্রতৃতি স্থানে বাণিজা বিস্তার উপলক্ষ্যে উপনিবেশ স্থাপন করান। 
প্ররিতাপের বিষয় এই যে, এই ষুগের ইতিহাস মুসলমানেরা দগ্ধ করিয়া ফেলে। 
কেবল চীন-পুরোহিত ফাহায়নের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে, আমর! এবিষয়ে কিছু-কিছু 
জানিতে পারি। তিনি স্থলপথে ভারতে গন করেন ও সাগর পথে শিঙ্টাউ 
দিয়া দেশে ফিরেন। 

চৌদ্দ দিন-গনাত্রি এক বাণিজ্য জাহাজে চড়িযা ফাহায়ান তামরুক (তমলুক ) 
হইতে সিংহলে পৌছেন। এখানে তিনি সংস্কতি লেখ। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করেন। 
তাঁহার দেশে ফিরিবার সময় পথে সাগরে ভয়ানক বড় উঠিয়া তাহার যাত্রাকে-বিপৎ- 
সম্ুল করিয়া তুলে। চীন ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য চলিত, তাহার লিখিত 
বিবরণ হইতে আমরা ইহা জানিতে পারি ! 

পথে তিনি অনেক হ্বীপ অতিক্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল যবদাহী বা 
যাবার নাম পরিচিত ছিল। এইরূপ অন্থমান করা যাইতে পারে যে, কেবল 
বাবাতে হিন্দুসভাতার প্রভাব বিস্তৃত হয় ্রান্গপ্য ধর্ম এখানে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে, বৌদ্ধ ধশ্ম ছিল না বলিলেই চলে। 
সপ্তম শতাব্দীতে হাই-যুনসাঙ "সি-ফুটি” বা প্রতীচা দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ 


২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা শান্তিনিকেতন ৪৭ 


করেন। তিনি ভারতের পুর্ব সীমান্তে অবস্থিত অনেকগুলি রাজ্যের আব 
দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্ষের মধ্যে কেবলমাত্র যাবার নাম উল্লেখ করেন। কারণ তিনি 
স্বলপথেই ভারতবর্ষে যান ও দেশে ফিরিয়া আসেন । তিনি দাক্ষিণাত্যে সিংভল- 
দেশীয় একজন পুরোহিতের মুখে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত নারিকেল-নামক 
এক দ্বীপের কথা শুনেন। তিনি লিখিয্লাছেন, “আমরা সিংহল হইতে দক্ষিণ, 
পুর্ব দিকে সহঅ-সহ্র মাইল জাহাজ চালাইয়! গেলে নারিকেল দ্বীপে পৌঁছিতে 
পারি। সে দেশের লোকের! মাত্র তিন ফুট লঙ্বা এবং সেখানে শল্ত জন্মে না। 
"তা সিংহল হইতে পশ্চিম, দিকে বহু দুর যাইলে আমরা মহারতব্বীপ বা 
নাদাগাঙ্কার পাইতে পারি। এখানে মাহুষোর বসবাস নাই, কেবল দেবতাদের 
ৰাস আছে ।” নারিকেল দ্বীপ বর্তমান স্তাগোস দ্বীপ হইতে পারে। 

ট্যাঙ, বংশের রাজত্বকালে চীন ও ভারতের মধ্য খুব বাণিজ্য চলিত এবং 
প্রায় পঞ্চাশ জন পরিব্রাজক চীন হইতে ভারতে আসেন। সপ্তম শতাককীতে 
ইৎসিঙ ভারতে আগমন করেন। তিনি শ্রীভোগে ( প্যালেব্যাঙ জুমাত্রাতে ) 
পাচ বৎসর ছিলেন। তাহার লিখিত বিবরণের নাম দ্দক্গিণ সাগর হইতে 
প্রেরিত আভ্যন্তরিক আইনের বিবরণ” । ইৎসিউ কোর্াঙটাঙ, হইতে একটী 
পারলীক জাহাজে নভেম্বার মাসে যাত্রা! করেন। ২০ দিনের পর জাহাজ শ্রী- 
ভোগে পৌছিল। সেখানে তিনি ছয় মাস থাকিয়া সংস্কৃত বাকরণের শব্দবিদ্া 
অধায়ন করেন। তার পর তিনি মালারু দেশে ধান । সেখানে তিনি ছয়মাস থাকিয়া 
পশ্চিম মাত্রায় কচায় যাত্রা করেন। তিনি রাজকীর জাহাজে পৃর্বভারতে 
পৌছেন। কিঞ্দিধিক দশ দিন পরে তিনি উলঙ্গ লোকদের দেশে আসেন। 
প্রা এক মাসের মধ্যে তিনি সেখান হইতে ' তাত্্রপিতি বা তমলুকে পৌছেন। 
ইহার পর তিনি নালন্দা বিহারে আলিয় ১৬ বৎসর অবস্থান করেন ও সমগ্র 
বৌন্ধতীর্ঘ পরিদর্শন করেন । বৌদ্ধ শাস্্ সংগ্রহ করিয়। তিনি তাত্রপিতিতে 
প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি এখান হইতে জাহাজে চড়িয়া কচায় গমন করেন 
ও সেখানে শীত খত পর্যন্ত অপেক্ষ। করেন। গরে সিলিএসি উইয়া কোয়ংকুতে পৌছেন। 


৪৮ পঞ্চপল্পৰ বৈশাখ ১:২৭ 


তিনি চীন ভাষায় হুইখানি গ্রন্থ রচনা! করেন ও সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রস্থ চীন ভাষায় 
অন্থবাদ করেন। তাহার মতে দক্ষিণ হ্বীপদালা ছুভাগে বিভক্ত ছিল, সি হিল- 
ফাসি ও কুনলুন? প্রথমোক্তটিকে মালয়ভাষাভাষীদের দেশ মালয় বলা যায় $ 
বথ। শ্রীভোগ, পুনুসি, মালঘু, কলিঙ্গ ( যাবা ), * মহাসীন (লম্বক? নতুন 
(সুম্বাওয়।), পেস্পেন (বোনিও) ও বালি। বর্তমান.ফিলিপাইনকে কুললুন- 
ভাষাভাষী কুললুন জাতির দেশ বলা হ্ইয়্াছে। পুলোকগডোর (সেলিবিস? ), 
ভোগপুর (জহোর মালয়,-উপদ্ধীপে ), আশান বা ওশান, মাবামান (লুজন দ্বীপ 7, 
এই সকণ কুনলুন দেশের অন্তর্গত। কুনলুনেদের চুল কাল কৌকড়া ও কর্কশ। 
চেহারা চীনাদের মত, এবং তাহার খালি পায়ে থাকে ও কলমা পরে। 
সপ্তম শতাব্দীতে ইৎসিও ভারত যাত্রা করিবার পূর্বের তিনটা স্বাধীন বাজ 
ছিল; শিলিফাপি, মলঘু ও পলুশী। সে সদরে শিলিফাশি সুমাত্রা শাসন 
করিত। ্ 
“শি লিফা সি* কথাটা সংস্কত হইতে আসিয়াছে; ইহার অর্থ “নুস্বাছু 
খাগ্ত দ্রবোর দেশ”। ভারতীয় সভ্যতা এই দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
প্যালেম্ব্যাউ, নদীর তীরে প্যালেস্ব্যাউ ইহার রাজধানী ছিল। এখানে ভারতবর্ষ 
ও কোয়াউটডের মধ্যে বাণিজ্য চলিত 5 আর ভারতবর্ষ, পারসা, ও চীন দেশের 
বণিকেরা বাস করিত। 
মালাঘুর রাজধানী ছিল বর্তমান পিয়াক। পলুশি বৈদেশিক বাণিজোর বন্দর 
ছিল। ুমাত্রার সর্বব দক্ষিণ উপকূলে একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল। ইহার নাম ছিল 
কচা। বর্তমান ওঈলী-লিউই বোধ হয় কচা। 
কোশিয়েন যাবাকে “ৰপোতি” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ও হায়েনসিয়, 
ইহাকে “হোলিও» দ্বীপ বলিয়াছেন। সুমাত্রা ও যাবা 'একই সময়ে ভারতের 
। সত্যতার প্রভাবে আনে । 





* নদীয়া কৃষ্ণনগরের নিকটে “কলির” ও “সাবাশ নামে ছটা কৈবর্তপ্রধান গ্রাম জাছ্ছে ।__তানু- 
বাদক। 


₹ 


২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা শান্তিনিষ্টেতন ৪৯ 


এখানে সর্ব খতুতেই জলবায়ু উষ্ণ । যাবাদ্বীপে ফেব্রুয়ারী ও আগষ্টে স্যয 
ঠিক মাথার উপরে থাকে । এ ছুমাস খুব গরম । 

ইৎসিঙের সমরে দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জে মালয়ু ও কুরিন-গণের বাস ছিল। মালবুর॥ 
গীতবর্ণ ছিল, এবং কাস্বোডিয়া, শ্তাম ও ব্রহ্ম দেশবাসীদের সহিত সমজাতীয় ছিল 
বলিয়া বোধ হয়। কুরীণেরা কষ্ণবর্ণ ও ভারতের আদিম অধিবাসীদের সহিত 
একজাতীয় ছিল বলিয়া অনুমান হয়। 


সংস্কত লেখ্য ভাষা ও কুনলুন “লতি ভাবা ছিল বলিয়া বোধ হয়? 
ইৎসিঙের গ্রন্থে লেখা আছে যে, কর়্েকজন চীন-পরিব্রীজক ফোসি (সুমাত্রা ) 
দেশে গিয়া কুনলুন ভাষ! আয়ত্ত করিয়া অভিধন্ম-কোষ-শাস্তর অধ্যয়ন করেন। 
বর্তমান মালু ভাষ৷ সন্ত, আরবী, ডাচ, ও কুনলুন ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন 

কুননুনদের পাঁচরকম খাস্ঠ ছিল ; যব, ভাল, সিদ্ধরুটি, মাংস ও পিষ্টক । আর 
পাঁটরকম চিবাইরা! থাবার জিনিষ ছিল? মূল, পাতা, ভাটা, ফুল ও ফলা। 
সুপারীরও বাবহার ছিল । 

প্রকৃতি-দেবীর পুঁজ প্রচলিত ছিল। ফাহিরান্‌ বলেন, পঞ্চম শতাব্দীতে 
বাবাতে ব্রাক্গণা ধর্খের প্রভাব ছিল, আর বৌদ্ধধন্মু নামে মাত্র ছিল। কিন্তু 
সপ্ন শতাব্দীতে ধখন ইৎসিউ সুমাত্রায়ছিত্ান, তখন সেখানে বৌদ্ধধন্থের গ্রাভাব 
খুব ছিল এবং পণ্ডিতের বাস করিতেন. সময়স্থচক দুন্দূভি ৰড় বড় বিহারে 
বাজিত। বিহারগুলিতে বহুসংখার্ক ভিক্ষু ধাঁকিত। 

হীন্যান সম্প্রদায় সেখানে প্রাধান্য লাভ করে | মুলসর্বাস্তিবাদনিকায়ে সকলের 
চেয়ে বেশী লোক ছিল। কধিত আছে যে, পরবর্তী মহাযান অপ্্রদা় সুমাত্রা 
হইতে যাবাস় প্রসারিত হয় । বৌদ্ধ ধর শ্রষটীয় চতুর্থ শতাবীতে এ' প্রদেশে 
আসে, এবং সপ্তম শতাবীতে স্ুমাত্রায, ও নবম শতাব্দীতে ফাবাতে প্রভাব 
বিস্তার করে। চতুর্থ শতাব্দীতে সুসলমানেরা ই ্বীপপ্ুলি আক্রমণ করার পর 
হইতে বৌদ্ধ ধর্মের পতন হর। এখন মুসলমানধর্ম্াবলম্বীর সংখ্যাই বেশী। 
আমর অনুমান করিতে পারি যে, নবম' হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যস্ত মহাঘান 
বৌদ্ধধর্ম লুমাত্রার় বর্তমান ছিল, এবং ইভাতে তান্ত্রিকতার লেশ ছিল 


৫০ পঞ্চপলব বৈশাখ, ১৩২৭ 


আন্ষাণ্য ও বৌদ্ধ ধর্শের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্য ও শিল্প দক্ষিণ দবীপ- 
পুজে প্রবর্তিত হয়। যাবার বরোবোদোরই আদর্শ শিল্পে নমুনা । অবশ্য' 
আকারে এলোর৷ ও অন্ধন্তার বৌদ্ধ কীর্তির সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে 
না। কিন্তু গঠনভঙ্গীতে ইহা তাহাদের চেয়ে হুন্দর 3 ছোট. ছোট চুড়ায় গঠিত 
সমগ্র মন্দিরটা একটা স্থবিশাল মুকুটের মত। দেওয়ালে যে সকল মূর্তি থোদিত 
আছে, তাহাদের মধ্যে বুদ্ধমুর্তি ৪ পশু-পাখী, গাছ-পালা, ও ফুল ফলের আকৃতি 
আছে। কল্নন। ও শিল্পকুপণতায় সেগুলি উচ্চ শ্রেণীর । এই সমুদর সংযম, পবিত্রতা, 
ও মনুষ্যত্ব প্রভৃতি ধন্ষের চিহ্রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । মেয়ে ও পুরুষের মুর্ভিগুলি 
হিন্দুব! গ্রীক বলিয়! বোধ হয়, আদৌ জাপানী ডুীচের নয়। 

দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জে দশের বেশী দ্বীপ আছে। এখানে পুরোহিত ও আন্তান্ত 
সস্তায় পুর্ববজন্ম-বিষয়ে জাতকমালা আবৃত্তি করে, তাহা! এখনও চীনভাষায় 
অনুদিত হয় নাই। যাবা ও চীনের লোকে ললিতবিস্তর ( বুদ্ধের পূর্ব জন্মের 
কথা) গান করে। ইৎসিঙ আরও বলেন, “রাজা শিলাদিত্য ভীমৃতবাহনের গল্প 
ছন্দোবন্ধ করেন। ইহাতে গানের সুর দিয় নাচ ও" অভিনয়ের সহিত 
জনসাধারণের মধ্ো ইহা প্রচার করা হয়।” বর্তমানে যে গান ও নাচ যাবা.ত দেখা 
যাঁয়, উহ! শিলাদিতোর সময়ের নাচগর্্ঘনর অবশেষ । 

ইৎসিউ, মুমাত্রায় ঘে ঘড়ি ব্যবহার করিতেন, তাহা! সুধ্য-ঘড়ি বই আর কিছু 
নয়। চীনে খুব পুর্ব্কালে এবং ইৎসিঙের সময়েও ইহার ব্যবহার ছিল। 

অন্ত রকমেও. ঘড়ির কাজ কর! হইত। তাত্রপাত্রে জল দেওয়া হয়, তাহাতে 
একটা সাবার পাত্র ভাসে এবং, ইহাতে একটা ছোট ছিদ্র থাকে । সেই ছিদ্র দিয়া 
জল :ভিতবে প্রবেশ করিতে থাকে । অবশেষে পানপাব্রটা ডুবিয়া যায়। পাত্রের 
এক-একবার নিমজ্জনে এক-একটা ঘণ্টা গণন! করা হয়। 

আরও অনেক চীন পরিবাজক এই দেশ দেখিনা তাহার বিবরণ রাখিয়া 
গিয়্াছেন। কিন্তু ইৎসিঙের বিবরণই বেশী প্রয়ৌক্জনীয়। 

আপ্রহুল্লকুম/ত্র সরকার । 


বিশ্ববৃত্তান্ত 


চীনে ছাভ্র-আন্দোলন 


চীন-রাজসরকার বিদেশের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে গিয় যে নীতি অবলম্বন 
করিষ্নাছেন, এবং প্যারী নগরেক্ক মহাসভা জার্ম্েনির হাত হইতে শান্টাও, কাড়িয়। 
লইয়া তাহা যে, চীনকে ফেরত ন! দিয়৷ জাপানকে দান ক্রিয়া! দিলেন, ইহাতে 
তাহার বিরুদ্ধে চীনের ছাত্রসমাজ ঘোরতর. আন্দোলন তুলিয়াছে। কলেজের 
বড়-বড় ছাত্রেরা কলেজে বাওয়। বন্ধ করিয়াছে । কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গ 
তাদের কোন বিবাদ নাই, বরং ছাস্রের! কর্তৃপক্ষের কাছে তাহাদের এই কলেজে 
নাব্যাওয়া সন্ধে উপদেশও চাহিয়াছে।  বড়-বড় ছাত্রদের দেখাদেখি 
পাঠশালার ছাত্রেরাও স্কুলে যাওয়া বন্ধ কর্িয়াছে। এই ছান্র-আন্দোলন সম্বন্ধে 
১৯১৯ খুঃ অবেের ডিসেম্বর মাসৈর 184৩৫" পত্রিকায় 28753 ৯১৫7 
1৬1০ একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; নিয়ে তাহার সার মর্ম উদ্ধৃত হইল। 
এই ছাত্র-আন্দোলন পিকিডে প্রথম আরম্ভ হয়। প্যারী মহাঁসভার ব্যবস্থায় 
জাপান যেদিন শান্টাও, পাইল, সেদিন তিন হাজার ছাত্র কুচ করিয়া 
মন্ত্রী (1/01056ভ ০6 0০গ্/00171০8628) 78০ ১ [55 মহাশয়ের বাড়ী 
গন উপস্থিত হইল। ইনি একজন বিখ্যাত জাপানী-ঘে'সা লোক, ইনিই গত 
কয্পেক বংসর ধরিয়া! জাপানের কাছে চীনের জন্ত অনেক টাকা! খণ করিয়া- 
. ছিলেন। স্গুখে ছাত্রগণকে দেখিরা মন্ত্রী হাশর বুদ্ধিনানের মত পিছনের দরজা 
দিয়া অন্তর্ধান করিলেন) কিন্তু. তাহারই মত জাপানীর্ঘেসা৷ জাপানের 
দীনদেশীয় মন্ত্রী. 00578 0078 [78578,সেদিন তাহার অতিথি হইম্নাছিলেন, 


৮ 


৫২ বিশ্ববৃত্ান্ত, বৈশাখ, ১৩২৭ 


ছেলের! ই'হাকে ধরিয়া এমন প্রহার দিয়াছিল বে, তাহাকে হাসপাতালে লস 
গ্িগ্ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। তার পর, মন্ত্রীর বাড়ীতে আগুণ লাগাইয়া 
দেওয়া, হইল, যদিও ছাত্রের! সে লম্বন্ধে দৌষ স্বীকার করে না। ৩৩ জন 
ছাত্র গ্রেপ্তার হইয়। আবার অল্পদিন পরেই মুক্তি.পাইল। ছাত্রসমাজ তাহাদিগকে 
বীর বলিয় অভ্যর্থনা করিল। - 

এই ঘটনার ঠিক পর হইতেই তাহার! খুব উৎসাহের জঙ্গে শান্তভাবে 
তাহাদের আন্দোলনের কাজ চালা ইবে বলিয়। সংকল্প করিল। তাহারা গভর্ণমেন্টের 
আ্াপানী-ঘেসা তিন জন সভ্োর পদ্যতির প্রার্থনা গভর্ণমেন্টকে 
বারংবার জানাইতে লাগিল। গঙর্ণমেপ্ট ছাতুদের এই আন্দোলন তই 
খামাইতে চেষ্ট! করিতে লাগিল, ছাত্রের ততই দ্বিগুণ উৎসাহে তাহা চালাইতে 
লাগিল। রি 

গভর্ণমেণ্ট উল্লিখিত তিন জন সভ্যের কাজ সমর্থন করিয়া বিজ্ঞাপন 
বাহির করিল, এবং ছাত্রদের জেলের তয়. দেখাইয়া! আন্দৌলন বন্ধ- করিতে 
অনুরোধ করিল। তাহারা সে আদেশ অগ্রাহ্‌ করিয়! বারংবার দলে দলে জেলে 
ৰাইতে লাগিল, তাহাদের দেখাদেখি অন্তান্থ.লোঁকও উত্তেজিত হইয়া সোৎসাহে 
মান্দোলনে যোগ দিল। চীনে এই প্রথমবার জনসাধারণের মধ্যে একটা 
একতার ভাব দেখ! দিল, গভর্ণমেন্ট তিনজন সত্যের পদচু্তি করিতে বাধ্য 
হইল, ছাত্রেরাও মুক্তি পাইল। ও 

একটা পরজ্াতি যে, বাণিজ্যের দ্বার! সমস্ত দেশ শুধু লুট করা নয়, এক বূকম 
পরাধীন করিয়৷ রাখিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে ছাত্রেরা যে, সংযত আন্দোলন * 
করিতেছে, তাহা চীন দেশের কর্ণ্ধারের! বন্ধ করিতে এত ব্যাকুল কেন? 
মাষল কথা এই যে, শাসনকর্তার .দলটি খামখেয়ল এবং ছুষ্ট। তাহাদের 
হাতেই দেশের সৈন্তবিভাগ, এই বিভাগ পরিমঞ্জনায় প্রয়োজনীয় টাকা তাহার 
জাপান হই যথেষ্ট পরিমাণে ধার পান, ন্ৃতরাং তাহার! তো আপানী-ধে'ন। 
হইটসই । এই যুদ্ধব্যবসায়ীরাই ( 5২14951%9 ) দশের হর্ভা-কর্তা, জনসাধাক্ণের 


২য় বধ, ১ম সংখ্যা শান্তিনিকেতন ৪ ৫৩ 


সভা বা পালণমেন্টের প্রভাব দেশে. কিছুই নাই। বর্তমান সমস্কের এই 
ছাল্র-আন্দোলন ছাঁড়া গভর্ণমেন্ট এতদিদ জনসাধারণের কোন কথাই গ্রা 
করেন নাই, কেন না জনপাধারণের অধিকাংশই. এতদিন অশিক্ষিত ছিল । 
চীনের এই শাসনকর্তাদের উদ্েপ্ত ছুইর্টি) প্রথম, তাহাদের নিজেদের পদ ও 
সন্মান রজায় রাখ!) দ্বিতীয়, তাঁহাদের পকেট টাকার বোঝাই করা। প্রথমর্টর জন্ত 
তাহারা সমস্ত রকম আন্দোলনই পিষিয়া ফেলিতে পারেন, দ্বিতীয়টার জন্ত তাঁহারা 
দেশবাসীর নিকটে যথেষ্ট কর গ্রহণ করেন, এবং দেশের যে-কোন স্থানকে পৃথিবীর 
যেকোন অন্য দেশের কাছে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন। এখন, 
- শান্টাঙের উপর অনেকের *লোভদৃষ্টি আছে, তবে জাপান সর্বাপেক্ষা অধিক 
মূল্যে দিতে স্বীকৃত হইয়্াছে। 
জাপান ঝ। পাশ্চাত্য জগৎ যদি চীনের এই শাসনকর্তার দলটিকে ত্বর্থ বা. 
অন্ত কোন উপায়ে সাহাষ্য না করেন, তাহা হইলে ইহা বুদ্বুদের মত মিলাইয়! 
যাইবে। কিন্তু ছাত্রদের এই আন্দোলন আর যাহারই কাছে ভাল লাগুক না 
কেন, চীনের যুদ্ধবাবসায়ী কর্তাদের নিকটে নিশ্চয়ই ইহা খুব আকুল বলিয়া 
ঠেকিতেছে না। যতদিন পিফিঙ: নগরের রাজতক্কে বসিয়! এই দলর্টি চীনকে 
শাসন. করিবে, ততদিন কিন্তু দেশে,জনসাধারণের কথার মূল্য কিছুই থাকিবে না। 
এই দলটিই গোপনে গত ৰৎসর সেপ্টম্বর মাসে জাপানের সহিত সন্ধি করিয়া 
দশ লক্ষ ডলারের লোভে জাপানের কাছে শান্টাঙ বিক্রয় করিয়া যাহাতে 
এই ঘটনা প্রকাশিত না হয়, এই জন্ত এমন রি প্যারীর মাহাঁসভাতেও প্রতিবাদ 
করিরার জন্ত কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠাইতে সাহস করিয়াছিল । 
প্যারীর মহাসভা যদি জাপাদের নিকট হইতে শান্টাও, লইয়া "চীনের 
শাসনকর্তাদের হাতে ফিরাইস্া দিত, তাহাতে বিশেষ কিছুই লাভ হইত না, কেন 
না গিকিতের রাজপুরুষগণ নিজেদের অর্থাগমের জন্য আবার সুবিধা পাইলেই 
ফার-তাঁর ফ্লাছে অধিক মূল্যে বিক্রু্ন করিয়। দিতেন। ছাত্র-আন্দোলনের ফলে 
তিন জন রাজপুরুষ পচাত হইরাছেন বলিগাই চীনদেশে যেন তাহদের দলের 


৫৪ বিশ্ববৃত্তাস্ত টুনা ১৩২৭ 


কোন ভাব নাই ভাহা নহে। যে পর্যান্ত জাপান চীনকে সাহা্য করিৰে এৰং 
পাশ্চত্য জগৎ জাপানের পক্ষে থাকিবে, সে পধ্যন্ত চীনে ুদ্ধব্যবসারী কর্তা্দর 
ক্ষমতা! অক্ষু্ থাকিবেই। কিন্তু,এই আন্দোলনর ফলে ' কেবল যে,' এই তিনজন 
বিশ্বাসঘাতকই পদ্চ্যুত হইয়াছেন তাঁহা নহে, চীনারা জাপানী জিনিস বয়কট করিয়া 
চীনে জাপানী দোকান প্রায় বন্ধ করিয়াছে, দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যে উৎসাহী হইয়া 
উঠিয়াছে। জাপানীর! বুঝিয়াছে যে, চীনদেশে সকলেই স্বার্থপরায়ণ রাজনৈতিক 
নহে। তাহারা ভয় পাইয়াছে যে, ঘুমস্ত চীনদেশেও জনসাধরেখের উদ্বোধন 
হইয়াছে। ছাত্রের! যে রকম শৃঙ্খলা, আত্মসংযম, নিঃস্বার্থপরতা এবং নৈগুণোর 
সঙ্গে সর্বদেশ এবং সর্বসাধারনের জন্ত জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা' করিয়াছে, 
তাহাতে চীনদেশও যে, অদূরভবিষাতে নিজের পায়ের উপর দীড়াইতে পারিৰে 
তাহা নিঃসন্দেহে আশা! করা যাইতে পারে। 

[ও ধী, 


জাপান ও সন্ধিসভা 


সন্ধির বৈঠকে ইউরোপের মিত্রশক্তিরা' তাহাদের ভাগ-বাটোয়ারার আপাতত 
ঠকটা রফা করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্ত এসিয়ার জাতিসমূহের স্বার্থ- 
সম্বন্ধে তাহাদের নিকট নুবিচার পাওয়া যায় নাই । বর্ণনির্তিশেষে জগতের সকল 
দাতির প্রাণি সমান বাবহার করার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব জাপান উক্ত সভায় উপস্থিত 
করিয়াছিল, তাহা নামঞ্জুর ভইয়াছে। 

আফ্রিকা, 'আমেরিকা, ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মহাদেশে বহু লক্ষ রি 
মি পতিত রহিয়াছে। ধরিত্রী তাহার এই বিপুল ভাগ্ারে কোট-কোটি 
নিরন্ন সন্তানের অন্নের ব্যবস্থা করিয়া বাখিক়্াছেন। শ্বেত জাতি এই সকল 
মহাদেশে স্বীয় আদিপতা বিস্তার করিয়া অ-স্বেত জাতিদিগের 'প্রবেশছ্ছার 
বন্ধ করিয়! দিয়াছে। 


২য় বষ, ১ম সংখ্যা, শান্তিনিকেতন ৫৫ 


ইউরোপের মিত্রশক্তি প্রাচ্যজাতি-সমূহের সাহাঘ্যেই গত বুদ্ধে শত্রু দমন 
করিতে 'সক্ষম হইয়াছিল। ভারতবাসী, জাপানী, ও আফ্রিকার অ-শ্বেত জাঁতি- 
সমূহ ইংরেজ, ফরাসী, ও ইটালীকে যে প্রকার সাহাষা করিয়াছে, তাহা কাহারো 
অবিদ্ধিত নাই। কিন্তু জাপান যখন বর্ণগ্ঠ ফ্রীম্যের (2851 54591) প্রস্তাব 
উপস্থিত করে, তখন পাশ্চাত্য জাতিসমূহ একবারে তাহার বিরুদ্ধে দাড়াইল। জাপান 
হইতে প্রকাশিত “এশিয়ান্‌ রিভিযু” নামক মাসিক পত্রে লিখিত হইয়াছে__“এই 
প্রস্তারের বিফলতার প্রধান কারণ প্রাচ্জাতিসমূহের একতার একান্ত অভাব । দে 
যাহাই হউক, জাপান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই্লাছে বে, এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার নম্্াস্তিক 
. অপমান্ন দূর করিতেই .হইবে। যদি স্তায় ও মানবধন্্ম বলিয়া কোনো পদার্থ 
থাকে, এবং অশ্বেত জাতির পক্ষে তাহার অর্থ অন্ত ভাবে প্রয়োজা না হয়, 
তবে চিরকালের জন্য শ্বেত-অশ্বেতের বৈষম্য দূর করিতেই হইবে ।” 

অন্তান্ত জাপানী কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে যে, অপরাপর দুর্বল প্রাচ্য 
জাতির ন্ায় জাপানীর। এই অবিচার নীরবে সহ করিবে না। এই ব্যাপার 
লইয়৷ ভবিষ্যতের শান্তির আকাশে ভীষণ অশান্তির কাল মেঘ সঞ্চিত হইতেছে 
বলিয়া মনে হয্ব। ্ 





কানাড়। ও প্রাচ্য জাতি 

ব্রিটিশ কোলব্বিয়াতে ৩৮,০০০চীনা,১০,০০ জাপনী,ও ২,৫০* ভারতীয় লোক 
বাস করিতেছে । ইহার! বহুদিন পর্যন্ত দেশে বাঁস করিয়! অন্তান্ত অধিবাসীদের 
তায় সেখানকার সকল বিষে সমান অধিকার লাভ করিয়াছিল। ইহারা 
মিতব্যরী পরিশ্রমী ও মিতাচারী বলিয়া সহজে অর্থ সঞ্চম করিতে পারে। 
কানাডার সমুদ্রতীরে মতস্ত ধরিবার ব্যবসান্স প্রায় ইহাদেরই হাতে। 'বিগত 
যুদ্ধের পর 179০%11০:, গতর্ণমেপ্ট স্থির করিম্ভাছেন যে, অতঃপর স্বেতজাতীয় 
লোক ব্যতীত আর কাহাকেও এ মস্ত ধর্িবার অধিকার দেওয়! হইবে না। 

যাহারা কানাডায় নূতন যার তাহাদের বিরুদ্ধে যদি এইরূপ আইন হইত, তাহা 
হইলে আমাদের.সে সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য ছিল ন1; কিন্তু ঘে সকল ভারতীয় অথব। 


৫৬ বিশ্ববৃত্বাস্ত বৈশাখ, ১৩২৭ 


চীনা ও জাপানী সে দেশে পূর্ব হইতেই বসবাস করিয়া এই সকল ব্যবসায়ের 
দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতেছে, হঠাৎ তাহানের কটা মারার ব্যবস্থা কয়া 
জদয়বানের কার্য নহে। 
চীন ও কোরিয়ার প্রতি জাপানের ব্যবহার - 

বন্তমান সন্ধির বৈঠকে বসিয়া জাপান পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ভাব গতিক 
দেখিবার সুযোগ পাইক়্াছে, এবং ইহাতে তাহার চোখ ফুটিয়াছে বলিয়৷ মনে হয়। 
চীনকে বিনষ্ট করিলে আত্মরক্ষায় সমর্থ হওয়া যাইবে না, ইহা! উপলব্ধি করিয়া 
জাগান চীনের উপরে পূর্বে যে রাষ্ট্নৈতিক চাল চালিতেছিল, বোর হয় তাহা 
বদলাইয়াছে। শান্টঙ্‌ প্রদেশের কোনও কোনও অধিকার চীনের হস্তে ফিরাইয়া . 
দিয়া জাপান তাহার সহিত আপোষে রফা করিয়াছে । 

চীন দেশে জাপানী জিনিষ বয়কট করার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। 
তাহার ফলে জাপানী দ্রব্যের কাটুতি এত কমিয়াছে যে, জাপানী বণিকৃগ্ণকে 
মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হইয়াছে। গত বৎসর মে মাসে চীনে ৮লক্ষ 
৬৭ হাজার গজেরও বেশী জাপানী কাপড় .বিক্রী হইয়াছিল। আর বয়কটের 
ফলে সেপ্টেম্বর মাসে ১ লক্ষ ৬* হাজার গজের অধিক বিক্রী হয় নাই। বয়কটের 
পূর্বে যেখানে সাড়ে তিন লক্ষ ছাতা বিক্রী হইয়াছে, বয়কটের ফলে সেখানে 
৫ হাজারও বিক্রী হয় নাই। এই বয়কট্‌ জাপানের চৈতন্োদয়ে অনেকটা সাহাষ্য 
করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

কোরিয়াতেও জাপান স্থায়ভশাসন ঘোষণা করিয়াছে । প্রতিবেশী জাতি- 
গুলির প্রতি সদ্বাব্যবহার করিয়৷ সম্মিলিত শক্তির সাহাযো আত্মরক্ষা করিতে 
হইবে জাপানের মনে এই ভাব জাগ্রত হইয়াছে। 

এই পরিবঞ্ভনের প্রধান কারণ ছুইটা। প্রথমত, জাপান জানিতে পারিয়াছে, 
টান ও কোরিয়াতে যে সকল বিদেশী খুষ্টান আছে তাহার! এই স্থযোগে চীনকে 
জাপানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে। সহৃদর়তার দ্বার! চীন ও কোরিয়ার 
হ্নদয় জয় করিতে না পারিলে এ সকল দেশে বিদেশীর! জাপানের বিরুদ্ধে ক্রমাগত 


£ 


২ফ বর্ষ, ১ম সংখ্যা] :  শাম্তিনিকেতন ৫৭ 
চক্রান্ত পাকাইবে। “এশিয়ান রিভুঘু” স্পষ্ট বলিতেছে__ 


"1851 007938255 1 পরেছজ। ৮ 90955806099] 0501728 ০, 
10910 097700055 50908891798 8050 125585888175 02 8০758108  00810586 
8881158€ 809. 

জাপানের ভাব পরিবর্তনের দ্বিতীয় কারণ, তাহার নিজের দেশে সোশিোলিষ্ট 
দলের ক্ষমতাবৃদ্ধি। টোকিও ও কিওটো বিশ্ববিগ্ভালয়ের এবং ওয়াসেডা ও 
কিইড প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর প্রাইভেট কলেজের বহুগংখাক জ্ঞানবান্‌ পণ্ডিত 
সোশিয়োলিষ্টদল-তুক্ত। টোকিও বিশ্ববিগ্ালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাঃ নিটোরি 
এবং “জাপান্‌ ও জাপানিজ” নামক কাগজের প্রবীণ সম্পাদক ডাঃ মিয়াকি তাহা- 
দের প্রথর লেখনীর সাহায্যে জাপানে নবীন সম্প্রদায়কে সোশিয়োলিজমের মস্ত 
দীক্ষ। দিতেছেন। জাপানী সোশিয়োলিষ্টদের মধ্যে তিনটা দল রহিয়াছে । ইহাদের 
দ্বায়া পরিচ!লিত উচ্চ অঙ্গের বহুসংখ্যক মাসিক ও দৈনিক পত্র প্রকাশিত 
হইতেছে। ইউরোপের অন্তান্ দেশের ন্যায় এই যুদ্ধের পর হইতে জাপাঁনেও 
সোশিয়ালিষ্টদিগের দলবৃদ্ধি হইতেছে। তাহার ফলে সাম্রাজ্যবাদের ঢরাকাজ্ষা 
কতক পরিমাণে মন্দীভূত হইতেছে । 

নরওষেতে মদের নির্বাসন | 
মাদক-নিবারণের্র আন্দোলন এখন. পৃথিবীর সর্বত্তই প্রবল হইর! উঠিযাছে। ॥ 
নারীগণের বাষ্্রী় অধিকার লাভের পর হইতেই আন্দোলন আরে! প্রধন আকার 
ধারণ করিয়ছে। কয়েকদিন পূর্বে আমেরিকার নারীগণ নিজেদের ভোটের 
জোরে সে দেশ হইতে মগ্তকে নির্ধাসিত করিয়াছেন। 

অন্প্রতি নরওয়ে দেশের নারীগণও নিজেদের ভোটের জোরে, মগ্পানের 
বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণরন করাইয়া দেশে মগ্ভের ক্রয়-বিক্রসস বন্ধ করিয়াছেন । 
আমাদের বিশ্বাস ছিল ষে, পাশ্ঠাত্য অধিবাসিগণ জল ত্যাগ করিলেও মদ্ভ ত্যাগ 
করিতে পারিবে না, কিন্তু অসম্ভব ও সম্ভব হইয়াছে? 


+ 


৫৮ পঞ্চপল্পব বৈশাখ ১৩২৭ 


আব্র আমাদের দেশে? অথবা থাকুক, এ কথায় কাজ কি! 


আয়র্লগু 

আয়ল/গডের লোকসংখা। ৪,৪০০,০০০। ১৮৫১ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টান 
পথ্যন্ত চারি লক্ষ আইরিশ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্তত্র আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। 
তন্মধ্যে শতকরা ৮* জন আমেরিকায় যুক্তরাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস 
করে। তাহাদের বংশধরগণ স্বদেশের কথা৷ ভুলিতে পারে দাই । তাহারা 
আমেরিকায় একটি শক্তিশালী দল গঠন করিম দূর হইতে আয়র্লগ্র রাজনৈতিক 
আন্দোলনে প্রভৃত সাহাব্য কারতেছে। ইহাদেরুই চেষ্টা আয়ল€গুর ইংরাজ- 
শাসনের বিরুদ্ধে আমেব্রিকায় তীত্র সমালোচনা চলিতেছে । 050/751% 017400- 
নামক কাগজে প্রকাশ যে, আমেরিকার আইরিশ শিন্ফিন্‌ দলের প্রভাব কতদূর 
পর্যাস্ত ব্যপৃত হইয়াছে, তাহা পরিমাণ করিবার জন্তই স্তার এডওয়ার্ড গ্রে বৃটিশ 
গভর্ণমেন্ট কর্তৃক আমেরিকার প্রেরিত হইয়াছিলেন। গ্রে সাহেব সেখানে শিন্‌- 
ফিন্‌ দলের নেতা ডি. ভেলেরার প্রভাৰ দেখিয়া বিস্মিত, ইইস়্াছেন। আমেরিকা 
বাসীর খুব সম্ভব তাহাকে একথা স্পষ্ট করিষ্াই বলিয়াছে যে, আগামী জুন মাসের 
মধ্যে আইরিশ, ব্যাপাব্ের একটা রফ না হইলে যুক্তরাজ্যের আগামী সভাপতি- 
নির্বাচনের সময় উভয় দলের সভা-সমিতি হইতেই আইরিশ হোম-রুলের প্রতি 
সহানুভূতি প্রকাশ করিরা বক্তৃতা হইবে। গ্রে সাহেব আমেব্রিকা হইতে যে প্রতিবেদন 
প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে "আয়লগড অবিলম্বে সংস্কার প্রবর্তন কবার জন্ত মগ্রি- 
সভার নিকট বিশে । অনুরোধ আছে। তাহার প্রতিবেদন পাঠে লর্ড কার্জেনের 
মত লোকও আগ্ড সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়াছেন। কিন্তু কিরূপ সংস্কার 
প্রবস্তিত হইবে তাহ! লইফ্জাই গোল বাধিয়াছে ৷ আরর্লগ্ডের প্রধান দলই হইল 


হু 
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শিন্ফিন্দিগের। “শিন্ফিন্ কথাটার অর্থ “আমরা আলাদাস। নাম হইতেই 
তাহাদের ভাবটাও হদয়ঙ্গম হয় ; অর্থাৎ তাহরা চাহে পূর্ণ শ্বাধীনতা। এইট দলকে 
জব্দ করিবার জন্যই 'বিগত বুদ্ধের সময় ইংরেজকে আরল্ডে একলক্ষ সৈন্য 
রাখিতে হইয়াছিল। হত্যা, খুন, 9 লুট, ইত্যাদি অবৈধ পন্থ/ অবলম্বন করিরা 
শিন্ফিন্রা ইংরাজ-শাসনে বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছে । 

ইহা ব্যতীত সার - হোরেশ, প্লাঙ্কেটের মতাবলম্বী আরএকটি দল আছে। 
ইনি বিপ্লববাদী নহেন। আফলগ্ডে অচিরে নিউজিল্যাণ্টের তায় গুপনিবেশিক 
শাসনপ্রণালী প্রবর্তন করা তাহার অভিপ্রায় । কিন্ত তিনি দেশচ্ছেদের অত্যন্ত 
বিরোধী । তিনি চাহেন, একই পার্লামেন্টের অধীনে অথণ্ড :ও পরীক্যবদ্ধ 
আয়র্ণও। আরলের আইন-কানুন তাহার পালণমেন্টেই তৈয়ার হইচু 
কিন্তু ইংলগ্ডের সহিত তাহার যোগ ছিন্ন হইবে না? & 

এ ছাড়া উত্তর আয়ল'গ্ডের আলষ্টার নামক প্রদেশের অধিবাসগণের নেতা 
তার এড্ওয়ার্ড কার্শনের এক দল আছে। এই দলের, সকলেই প্রো্েষ্্যাপ্ট ও 
ইংরেজবংশ-সম্ভৃত। ইরা ক্যাথলিক আইরিশদের সহিত মিলিত হইয়া অথণ 
পার্লামেন্ট গড়িয়।৷ তুলিতে নারাজ। তাহারা উত্তর বিভাগের জন্য আলাদা 
পার্লামেন্ট চাহিতেছে। ইংরেজ-মস্ত্িঘভ! বর্তমানে যে প্রস্তাব করিাছেন, তদস্থসার 
আরর্লগ্ডে দুইটি পার্লামেন্ট বদিবে। একটি আইরিশৃদের জন্য, আর একটি 
আর্র্লগু-বাসী প্রোটেষ্টান্ট, ইংরেজদিগের জন্য | তাহা হইলে আরর্সগুকে 
কার্যত ছুই ভাগে বিভক্ত কর! হইবে । অবশ্য লয়েডজর্জ প্রস্তাব করিয়াছেন বে, 
এই ছুই মহাসভায় যোগরক্ষার্র পরন্ত একটা সম্মিলিত কাউন্দিল থাকিবে, এবং" 
এত্বাতীত বুটিশ পার্লামেন্টে সংখ্যার অনুপাত অনুসারে উভয় প্রদেশেরই 
প্রতিনিধি থাকিবে । কিন্তু এই প্রস্তাবের মধ্যে একটী গুরুতর গলদ রহিরাছে। 
৯৪৪০৪ পত্তিকাঁয় লিথিত হইয়াছে যে, ছুঃখের বিষয়, এই সংস্কারে আইরিশগপ 
তাহদের দেশের আয়ব্যয়-সংক্রান্ত আধিক বিষয়ে কোন অধিকার আপাতত, 
কার্রবে না। বুটিশ পালণমেন্টে এই সংস্কার কি আকারে গৃহীত হইবে তাহা এমন 


ঙ০ বিশ্ববত্তস্ত বৈশাখ, ১৩২৭ 


বল যায় ন।। কিন্তু কা্শন সাহেবের দল ব্যতীত অপর কোনও আইরিশদল এই 
প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সন্ত নহে, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। 


বৈচিত্র্য 


প্রাচীনতার প্রন্ধি মান্ষের একটা বিশেষ আসক্তি আছে। জিনিসটায় কল্যাণ 
ঝ। অকল্যাণ হইতেছে, ইহ! ভাবিবার অবস্রও হয় না। কিন্তু তাহা ভাল, এই 
ন্তই ভাল যে, তাহা প্রাচীন পূর্ব-পর্ব পুরুষেরা যাহা করিয়া গিরাছেন, 
বন্ড তাহা যদি গারাপও হয়, তথাপি মানুষে তাহা সহজে ছড়িতে পারে না, 
কেননা তাহা যে, এীরূপই চঙগিয়া আসিয়াছে, তাহা যে প্রাচীন। জবার এই 
ধারণাটা এত দূর বাড়িয়া যায় যে, বস্তত তাহা গ্রাচীন কি না, তাঁা বুঝিয়া-শুনিন্া 
দেখিবারও আবশ্তকতা মনে আসে না। বহু স্থলে দেখ! যায়, বাহা বস্তত নবীন 
তাহাকেও অনেক সময়ে প্রাচীনের কোঠায় ফেলা হয়। তখন তাহাকে বল! 
হয়সনাতন। সনাতন হইলেই তাহা নিত্য, আর নিত্য হইলেই তাহা 
অত্যাজা, ছাড়িতে পারা যায় না। প্রাচীমতার মোহে এইরূপ বু অসত্য সত্যের 
স্থান অধিকার করে, এবং বস অকল্যাণ ফল্যাণ নামে চলিতে খাঁকে। 
প্রাটীনকে এতদূর আদর করিতে হইবে কেন? 

মান্থষে বলে এটা ত বাপ-বড়দাছার আমল ইইতে বরাবর চলিয়া! আসিতেছে, 
ঈঙ কি ছাড়া যায়? সে আরো বলে, এ কোথাকার কিস্তৃত কিমাকার নূতন 
উদ্ভরি কা, হা কি গুনিবার যোৌগা? কিন্তু সে ভাবে না যে, কোন্টায় মঙ্গল 
বা অমঙ্গল হয়। ভার বাপ-বড়দাদারা পূর্ব্্ব ে জন্য কোনো! একটা! কিছু কাজ 
করিমাছিলেন, এখন তাঙ্থা ঠিক এক্নপ করিবার কোনো কারণ আছে কি না, 
একক ভাহার মনেই আসে না। অথবা! এখন যে নূতন কোনো একটা কথা 
হইতেছে, তাহী অনুসরণ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে কি না, কিংবা! ইহা অনুসরণ 
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না করিলে বে অনিষ্টের সন্তাবনা আছে, তাহার প্রতীকাঁর কি) এ সব চিত্ত 
তাহার চিত্তে উদদিত- হয় না। নুতনকে সে স্বীকার করবে না, কেননা ইহা যে 
নুতন! নুতন ত আর সনাতন হয় ন!! 

পুর্বে যাহা যেরূপ ছিল, এখন তাহাকে সেইরূপই হইতে হইবে, ইহ! হইতে 
পারে ন1। আবার, পূর্বে ইভা 'এইরূপ ছিল না, এই বলিয়াই এখনো ইহ 
এইরূপ হইবে না, ইহাও হইতে পারে ন1। যদি বস্তুত মঙ্গল হয়, তাহা হইলে 
যাহা পূর্বে ছিল না তাহাও বরণ করিধা লইতে হইবে; আর যাহা ছিল 
তাহাও বর্জন করিতে হইবে। প্রাচীন প্রাচীন বরিয়াই গ্রাহথ নে, আর 
নৃতনও নূ তন বলিয়াই ত্যাজা নহে। 


কঃ 
চা 


১ 


চে 


নিবিশেষে যদি কতকগুলি লোককে ঠিক একই রকমের কোনো কাজ 
করিতে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই সফলতা লাভ 'করিতে 
পারে না, পারিবার কথাও নহে। কারণ, মানুষগুলি দেখিতে এক রকম হইলেও 
তাহাদের ঘোগাতা। এক রকমের নহে। যাহার যেমন যোগ্যতা, তাহাকে তদন- 
রূপ. কার্যে নিয়োগ করিলে, দেই কাজটিও হয়, আর যে তাহা করে সেও একটা 
সফলতা লাভ করবে । সে যে একবারে অপদার্থ নহে, সেও যে, কোনো প্রকারে 
ক্ষল্যাণ উৎপাদন করিতে পারে, তাহা দেখিতে পাওয়া রায়। অপর পক্ষে, যদি 
এই ব্যক্তিকেই তাহার 'অযোগ্য বা অসাধা কোনো! কার্যে নিয়োগ করা যায়, 
তাহা হইলে বে, কেবল ও কার্যাটাই অসম্পন্ন থাকে তাহা নহে, সেও অপদার্থ 
বলিয় গণ্য হইয়া নিজের ন্যায় সমগ্র সমাজের বা দেশের জীবনকে ছুঃখভারাক্রাস্ত 
করে। ৃ 

আমাদের দেশে এখন বে শিক্ষাপদ্ধতিচালান হইয়াছে তাহান্তে গোড়ার দিকে 
এই কথাটাকে ভাল করিয়া! ভাবা হয় নাই। সকলকেই এক আ্বোয়ালে জুড়ি 
দেওয়া হইয়াছে, তা তাহারা বহিতে পারুক আর না পারুক, তাহার কোনো বাৰস্থা 
নাই। নীচের দিকে 2মন্ত ছাত্রকেই চার-পাঁচটা বিষয় এক সঙ্গে পড়িকার জন্য 
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ৰাধ্য করা হয়। পরীক্ষা তাহাদিগকে ত্র সবগুলি বিষয়েই পাঁশ করিতে হইবে 
আর যদি কেহ তাহা না পারে, তাহা হইলে কোনো-কোনো বিষ অভিউৎকষ্টরূপ 
লানিলেও, ধরিয়া লওয়া হইবে, সে কি ছু ই জানে না, সে অযোগ্য! যে বিষয় 
সে খুব ভাল জানে তাহা আরো ভাল করিয়। পড়িবার জন্য তাহাকে অনুমতি 
দেওয়া হইবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার তাহার নিকট চিরদিনের জন্য রুদ্ধ । সে 
ইংরাজীতে পাশ করিলে. কি হুইবে, গণিতে ষে ফেল করিয়াছে, . অতএব লে 
ইংরাজীতেও উচ্চতর শিক্ষা পাইবার যোগা নহে। এ যুক্তি বুদ্ধির অগম্য। 
এই পদ্ধতি অনুসরণ করার দেশের কত ভাল ভাল মন্তিফ বার্থ হুইয়! গিয়াছ এবং 
এখনো! হইতেছে । ফেলকরা ছাত্রদের মধো যাহারা যে বিষয়ে ভাল, সেই বিষয়েই 
তাহাদিগকে উচ্চতর শিক্ষা! দিবার ব্যবস্থা করিলে প্রভৃত উপকার হইতে পারে । 

ধলা বাহুলা, এ প্রণালী বিদেশের আমদানী । এ দেশেও শিক্ষার ব্যরত্থ। বন্ছ 
প্রাচীন কাল হইতেই ছিল, এবং মনে হয় তাহা নানা বিষয়ে খুব ভালই 1ছল। 
ইহার একটা বিশেষত্ব ইহাই ছিল বে, ব্যক্তিগত ষোগাতার দিকে লক্ষ্য করা হইত । 
এটা, দুইটা তিনটা, চাবুটা, যে ধতটা পারিত, এক সঙেই হউক বা ভিন্ন-ভিন্ন 
সময়েই হউক , মে ততটাই পড়িত। তখন তাহাকে এমন কথা বলা হইত ন! যে, 
যেহেতু তুমি তাহা জান না সেই জন্য ইহাও জাঁনিতে পাইবে ন।। অবশ্ত যে সকল 
বিষয়ের পরস্পর অতিঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যাহাতে একের অভাবে অন্তটি হইতে পারে 
না, তাহাদের কথা৷ স্বতন্ব ্ 


চি 


বর্তমান শিক্ষীপ্রণালীতে পরীঙ্ষণর বিধান একট! ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইয়া 
দাড়াইয়াছে। ইহার গুরুতর চাপে শিক্ষার্থীর মেরুদণ্ড ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম 
হইয়াছে, অথবা ভাঙিয়াই খিয়াছে। বেচারীদের দেখিলে বড় কষ্ট হয়। কিন্ত 
ইহার ফলে তাহারা কে কতটা কি লাঁভ করিতে পারে? ছাত্রদের অধিকাঁংশেরই 
পর্যাপ্ত পু্টিকর বা রুচিকর আহার ত জুটেই না, অনেক সময়ে অর্র্্যান্ত 
অতিকদধ্য ও অখাগ্ আহাঁর গ্রহণ করিতে হয়। শহরের ছাত্রদের অনেকের 
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ভাল বাসা থাকিলেও মফস্বলের অনেকেরই বাসা অতি জঘন্য । ইহা উপর 
গাদা-গাদা প.থী-পাজী পড়িয়া সপ্তাহে-সপ্তাহে পক্ষে পক্ষে মাসে-মাসে ইত্যাদি 
ক্রমে সমস্ত বৎসর ধরিয়! ইস্কলে কলেজে, আবার তাহার পর বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
পরীক্ষা দেওয়! যে, কত কষ্ট তাহা বলিয়া শেষ করা যার ন1। কিন্তু এত করিরীও 
কত জনে কতটা কি লাভ পান? বোগাতা নির্দেশ করাই পরীক্ষার উদ্দেশ, 
*এ উদেস্ত কতকটা সিদ্ধ হয় সতা, কিন্ত সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় না। যোগ্য বলিরা 
ধাহাদের গায়ে ছাপ লাঙগাইয়৷ ছাড়িয়। দেওয়! হয়, দেখা গিয়াছে, অনেকে 
তাহাদের মধ্যে বস্তুত অযোগা ১ আবার যাহার! & ছাপ পাইবার গৌরব পায় নি, 
তাহাদেরও মধ্যে অনেক যোগ্য থাকে । যোগ্যতা-অযোগাতা খাঁটিভাবে ঠিক হয় 
হাতে-কলমে কাজের দ্বারা । যাহার যোগ্যতা থাকে, দে শত শত অযোগোর মধা 
হইতে ছুটি বাহির হইবেই, কোনো ব্যক্তিবিশেৰ ব! দলবিশেঘকে বলিয়া দিতে 
হয় নাসে লোরুটা যোগ্য কি না। অপর পক্ষে বন্তত যে অযোগাকে যোগোর 
ছাপ দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে বোগ্যের আসনে ছইচার দিন 
মাত্মগোপনে থাকিতে পারে, কিন্ত তাহার পর আর পারে না। কে যোগা 
বা কে অযোগ্য ইছা বলিয়। দিবাঁর ভার অন্তের উপর দিবার আবশ্তকতা নাই; 
ইহা সে বাক্তির নিজের কাজ, তাহাকেই ইহা নিজের কার্যের দ্বারা প্রকাশ 
করিতে হইবে। এনন্ত তাহাকে মুুমুছ পরীক্ষা দিতে হইবে, কিন্তু সে পরীক্ষা 
অন্তের নিকট নহে, তাহা তাহার নিজেরই নিকট; অথবা বদি অন্তেরই 
নিকটে দিতে হয় তবে তাহা বিশ্বের নিকটে, কোনো! মগ্ডলীবিশেষের নিকট 
নহে। 

কল্পনা নহে, অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখিয়াছি, পাশের ছাপের দ্রিকে একমাত্র 
পক্্য থাকায় বাহ বেরূপ পড়া উচিত অধিকাংশ স্থলেই ছাত্র তাহা পড়ে না, 
আর অধ্যাপকও তাহা পড়ান ন7া। অনেক স্থলে পাঠ্য পুস্তক শেষ ত হয়ই নী, 
এমন কি বইথানা কেনাও হব না, বা কিনিলেও পাতা কাটা হয় না, কিন্তু পাশের 
সাপটা আটকায় না, তাহা পাওয়! বায়। আর তাহাতে ছাত্র ও অধ্যাপক 
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উভয়ই আনন্দ পান, কেননা সফলত। লাভ হইক্াছে। কিন্ত এ সফলত। যে, 
কিরূপ সকলতা, তাহা তাহাদের একজনো ত ভাবিলেনই না, ধারা৷ এইরূপ পরখ 
করার কারবার খুলিয়া বসিয়াছেন, তাহাদেরও ইহা ভাবনার মধ্যে আসে না। 
আদিলেই ঘা করিবেন কি? যেখানে মূল ব্যাপারটাই ফীণকিবাজী, সেখানে 
আইন-কান্ছনে কি করিতে পারে? কে কত আইন-কানুন করিবে? তাই 
পাশ করলেও অনেককে পাশ-না-করা ছাত্র 'অপেক্ষ! উৎকৃষ্ট দেখা বায় না। 

বর্তমান পরীক্ষাপ্রণালী না থাকিলে কি চলে না? সেকালে ফতদূর সম্ভব 
আমাদের দেশে শিক্ষার অতি-উৎ্রুষ্ট ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে 
এইরূপ উৎ্কট পরীক্ষাবিধি ছিল না । তথাপি কে যোগ্য কে অধোগ্য তাহা 
অজ্ঞাত থাকিত না, আব যোগাও অপুরুস্কত হইয়। থাকিত না। বর্তমানে 
আমেরিকাতেও কোনো-কোনো বিশ্ববিগ্তালয়ে এইরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই। 
আমাদিওকেও এই পথই অবলম্বন করিতে হইবে। 

উপনিষদের মধ্যে এক জায়গায় আছে, প্রজাপতিকে একা-একা থাকিতে 
ভাল লাগে নি, তাই তিনি নিজেকে ছুই ভাগ করিলেন, তাহা হইতে পতি ও পরী" 
হইল। শ্রুতির আর শ্রক জারগায় আছে, পদ্থী পতির অর্দেক। গৃহস্থ জীবনে 
সত্রীর সহিত পুরুষের সম্বন্ধ এই । একে অন্তকে লইয়াই পূর্ণতা লাভ করে, 
অন্যথা সে অসম্পূর্ণ বিকল, এবং সেই জন্যই গৃহস্থের কর্তব্যপাল্নে অযোগ্য 
গাড়ীর ছইট চাকাই পমান ও সমান ভারব্হনক্ষম হইলেই তাহা যথাষথরপ 
গম্য স্থানে উপস্থিত পারে, অন্থা নহে। শরীরের একখানি হাত পুষ্ট ও 
অপরখানি ক্ষীণ হইতে থাকিলে তাহা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নর, সে শরীরে কাজ চলে 
না। আমাদেরও স্্ী-পুরুষ ছুইটি অঙ্গ, একটিমাত্র পূর্ণ হইলে তাহা দ্বার! অভীষ্টসিদধি 
হয় না। এটা একটা অতি মোট! কথা, এবং ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন"। ' 
তাহাই যদি হয়, তবে বলা বাহুল্য, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, পুরুষের শিক্ষার 
আঁবশ্তকতা যেমন স্ত্রীলোকেরও শিক্ষার আবশ্তকতা ঠিক তেমনিই। তাঁই 
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আমাদের রাজপুরুষেরা কানপুরে ও কলিকাতায় হ্কতির স্থৃতিচ্কি স্থাপন 
 করিয়াছেন। আমর! কি তাহাদেরই অন্করণ করিব? এই অনুকরণ চেষ্টাতেই' 
কি আমাদের বথীর্থ পরাভব নহে? 
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প্যত্র বিশং ভবত্যোকনীড়ম্‌।৮ ৫ 


২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা জোষ্ঠ, ১৩২৭ সাদ 
বৌদ্ধদর্শন 
আত্মতন্ব, 


বৌ দ্ধদর্শ নে'র আাআ্াীর কথ! লম্বা অনেকের নিকট ন্সনেক 
প্রকারের অসামঞ্জম্য উপস্থিত হয়। আম্মা আছে কি না? থাকিলে তাহার 
স্বরূপকি? মরণের পর জীবের কিছু থাকে কি না? থাঁকিলে তাহা কিরূপ? 
না থাকিলে কিরূপে পর জন্ম হয়? কে পর জন্মে কর্মফল ভোগ করে? 
ইত্যাদি নান প্রশ্ন বেদগন্থী দার্শনিকগণের নিকট উপস্থিত হয়। এ সন্ধান্ধে বৌছ- 
দর্শন অবলম্বন করিরা অনেকে অনেক প্রকারের মত প্রকাশ করিক়্াছেন, ইহাতে 
স্থানে-স্থানে আরো বিষম জটিলতা! উপস্থিত হইয়াছে। তাই আমরা আধুনিক 
কোনে লেখকের কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া মূল শীস্ হইতে, তথ 
নির্ণঃ করিবার চেষ্টা করিব । এই উদ্দেশ্যে আমরা মূল পাঁলি বা সংস্কৃত বৌদ্ধ 
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শান্তর হইতে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশসমূহ বতদূর সম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ 
করিয়া! পাঠকবর্গের নিকট ক্রমশ উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, ইহাতে কেবল 
লেখকের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেও সাহারা! স্বতন্ত্র আলোচনা! ক্লিঃ 
স্গঘোগ পাইবেন. 

বৌদ্ধশান্ত্র আলোচন! করিলে দেখা! যায়, স্থানবিশেষে ' ৰা হইয়াছে আত! 
আছে, অন্তত্র বল! হইয়াছে আত্মা নাই, আবার অপর স্থানে বুঝা বায় আত্মা বা 
অনাস্থা কিছুই বলা হয় নি। গর মধ্যমকবৃত্তিতে (১৮, ৬) ইহাই বলা 
হইয়াছে পু 

“আত্মেত্যপি গ্রজ্জপিতমনাত্মেতাপি দেশিতম্‌। 
বুদ্ধৈরাস্া নচান!আ কশ্চিদিতাপি দর্শিতম্‌।” 

এইরূপ বিভিপ্ন কথার বিভিন্ন-বিভিন্ন অভিপ্রায় আছে। যাহার! সমগ্র অংশটি না 
দেখিয়া একদেশমাত্র দর্শন করেন, তাহারাই গোলমালে পড়েন, আর বুদ্ধের 
উপদেশপ্রণালীর (দদেশনাবিলাসের”) সহিত পরিচয় না থাকাতে ও অনেক গোল 
হয়। আমর! ক্রমশ এই সমস্ত কথ! আলোচন! করিব । 

আজ আমরা মুল পালি সংযুত্ত নি কায়(৯২.৮৫) ৮.7, ৬০] [11,৯9, 
109-115) হইতে সারিপুত্র ও ভিক্ষু যমকের সংবাদ, বাঁঙলায় অনুবাদ করিয়া 
নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আত্মতবনির্ণর-সন্বত্ধে এই অংশটি অতান্ত 
উপাদেয়। পাঠকগণ এখানে লক্ষ্য করিবেন, (১) মৃতার পর জীবের উচ্ছেদ 
হয়, বিনাশ হয়, তাহার কিছুই থাকে না,_-তিক্ষু ষমক ইহাই বুদ্ধের উপদেশ 
বলিয়। বুঝিয়াছিক্টেন। ভ্তিন্ত ইহা! রে বস্তুত বুদ্ধের মত নহে, সারিপুত্র তাহা 
তাহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়! দিয়াছিলেন, এবং তিনিও নিজের সেই প্র্বমত 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 

মৃত্যুর পর জীবের উচ্ছেদ হয়, বিনাশ হয়, তাহার কিছুই থাকে না, 
ইধউচ্ছেদবাদ।১ বুদ্ধদেব উ চ্ছে দ বা দী ছিলেননা। আবার ঠিক 





১ “খীণাসবো ভিক্খু কার়স্স ভেদা উচ্ছিজ্জডি,বিনস্সতি,ন হোতি পরং ম্রণা।” 


হয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা বৌদ্ধদর্শন ৬৯ 


এই জীবই মৃত্যুর পরে থাকে, ইহা শাঙ্ব তবা দ, ইহা উপনিষং অথবা 
সম্মত, বুদ্ধদেব শাস্ব তবাদীও ছিলেননা। তাহার বাদ হইতেছে 
অনুচ্ছেদ - অশাম্বত। এ সমস্ত আমর! পরে সবিশেষ আলোচনা 
- করিব। রর 
এখানে (২) অপর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে,ভিক্ু যমক প্রথমত 
ক্বপ-গ্রহৃতিকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, পরে ধন সারিপুত্র দেখাইয়া 
দিলেন, তখন বুঝিলেন ষে, রূপ-গ্রভৃতি অনিত্য, যাহা অনিত্য তাহা ছঃখ, যাহা ছুঃখ 
তাহাকে “ইহা আমার”, “ইসা আমি”, বা “ইহা আমার আত্মা,__ইহা মনে করা 
চলে না ইহা আত্মা নহে। আবার রূপাদিতেও জীব বা আম্মা নই, আর. 
রূপাদিহীনও আত্মা নে। তবে আত্ম! কি? এ প্রশ্নের উত্তর এখানে নাই।. 
নিয়ে যে অন্থুবাদ করা হইয়াছে তাহার কয়েকটি খবের সংক্ষেপে কিঞি ব্যাথা 
দেওয়া আবন্তক। পালি আসব, সস্কতআত্রব শব্দ বৌদ্ধ সাহিত্যে কাম, 
ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা এই চারিটিকে বুঝায়। কাম্‌ অর্থাৎ কাম্য বিষয়ে রাগ, ভব 
: অর্থাৎ জন্ম বিষয়ে রাগ, দৃষ্টি অর্থাৎ নানাবিধ ( ৬২ ) অসৎ মতবাদ, এবং অবিদ্ভ] 
অর্থাৎ অজ্ঞান,-_ ছুঃখ, হঃখের কারণ, ছুঃখের ধ্বংস ও ছুঃখধ্বংসের উপায়ের 
অজ্ঞান। যাহার এই চতুবিধ আসব বা আশ্রব ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তিনি “বীধাসব” 
বা “ক্ষীণাত্বব”। 
বাপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই কয়টকে স্ক ন্ধ বলাহ্র। হ্বন্ধ 
শব্দের অর্থ রাশি, কতকগুলি বস্তর একত্র সমষ্টি। আমাদের দেহে ব! দেহের 
বাহিরে যাহা কিছু জ্ঞানগোচর হইতে পারে, সেই সমস্তকে বৌদ্ধদর্শনে রূপ. 
গ্রততি এই পাঁচট স্বনধ, রাশি, সমূহ, সমষ্টি বা বর্গে বিভক্ত কর! হইস্গাছে। শীত- 
উষ্ণবা অন্তান্ত কারণে যাহা কিছু বিকার প্রাপ্ত হয় তৎসমন্তই রূ প, যেমন পৃথিবী 
জল, বায়ু, ইত্যাদি । শরীরের (বা অন্ত কোনো পদার্থের ) ভিতরে-বাহিরে 
ইল-হক্ম াহা-কিছু এইজাতীয় পদার্থ রহিয়াছে, তাহার নাম রূপ, এবং এই 
সমস্ত রূপকে একত্র করিয়া বল! হয় র পন্ধন্ধ। 


এ 


৭৩ শান্তিনিকেতন জ্যৈষ্ঠ, 8 


রূপ ছাড়া ার যাহা কিছু আছে, এক কথায় তাহাকে না ম বরা! হয়।”২ 
ইহাকে ছুইভাখে ভাগ কর! বায়, চি ভ্ব'ও চৈতসিক। চিত্ত ও চৈতসিক 
শক্কে আমরা! মন ও মান সিক শবে ব্যাখা করিতে পারি। ইছার্দের মধ্যে 
চিন্বের নাম হইতেছে বি জ্ঞা ন। ভাল-মন্দ নানাস্থানে নানাগ্রকারে নানাপ্রকার. 
চিত্ত উৎপন্ন হয়, যেমন কাম বিষয়ে উপর চিত্ত কামচিতত, ইত্যাদি । ইছাদের মধ্যে 
কোনো চিত্ত তাপ (কুশল), কোনে। চিত্ত মন্দ (কুশল), আবার কোনো! চিত্ত ডালও 
না, মন্দও ন| ( অব্যাকৃত ), ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ভেদ আছে (মোট ৮৯, 
প্রকারান্তরে ১২১)। এইরূপে যত প্রকার চিন্ত উৎপন্ন হইতে পারে, তৎ- 

- সমুদয়রে একত্র করিয়া বলা হয় চিত্ত স্ব ন্ধ, সাপারণ পারিভাষিক শব্দে বিজ্ঞান 

্কন্ধ। 

এক-একটি চিন্ত উৎপন্ন হইলে তাহা কেবল নিজেই উৎপন্ন হয় না, তাহার . 
সঙ্গে-সঙ্গে তাহার নান! অবস্থাও উৎপন্ন হইয়! থাকে ; চিত্তের সঙ্গে-সঙ্গেই বিতর্ক, 
বিচার, একাগ্রতা, লোভ, মো, মাৎসর্ধ্য, সন্দেহ, অদ্ধ!, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা 
সভা উৎপন্ন হইয়া থাকে, 'আবার চিত্তের নিরোধ হইলে ইহারা'ও সঙ্গে-মে 
নিরুদ্ধ হইয়া যায়। চে ত স্‌-এ অর্গৎ চিন্তে উৎপন্ন বলিয়া ইহাদিগকে চৈ তসিক 
বলা হইস্ঈ। থাকে । যত গ্রকার (প্রধানত মেট ৫২টি) চৈ ত সি ক আছে, তাহা. 
দিগকে ভিন ভাগে ভাগ করা ভয়, (১) বেদনা, (২) সংজ্ঞা,ও (৩) 
সংস্কার - 

চিন্ত উতর হইলেই সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের হয় সখ, না হয় ছুঃখ, অথবা না- 
ছুখেনা-ন্থথ এইরূপ একটা বেদনা ঝা অস্থভব হইয়। থাকে । এই যে সুখাদির . 
বেদন-মাত্র, অনুভব মাত্র ইহাই বেদন!। বস্বত পূর্ববোক্তরূপে এক হুইরেও এই 
বেধনার অবান্তর নান! ভেদ আছে। এই সমস্ত ভেদকে একত্র করিয়া বল! য় 
বেদনাস্ক দ্ধ। 

কোনো বিষয়ে চিন্ত উৎপন্ন হইলেই সেই বিষয়ট নীল-পীনত হত্বীর্ঘ স্থল- 


২। উপনিদদে না ম রূপের যে ব্যাগা। কর! হর তাহা সম্পৃণ ভিন্ন । 





২য়বর্ষ, ২য় সংখ্য। বৌদ্ধদর্শন ৫ 


হু্থ ইত্যাদি যেরূপই হউক তাহার উপস্থিত আাকারকে' জানা যাঁয, এই যে এইরূপে 
বিষয়টিকে জানা-মাত্র ইহার নাম সংক্ত1। স্বরূপত এক হইলেও ইহাঁরও অবান্তর 
নান্টু ভেদ আছে। এই সমস্ত ভেদকে একত্র করি়। বল! হয় সংজ্ঞা স্ব হ্ধ। 
বেদনা ও সংজ্ঞা কে ছাড়িয়! দিয়া আর যত কিছু চৈতসিক ধর্ম আছে, 
সেই সমন্তকে একত্র করিয়া বল! হয় সংস্থা র স্কন্ধ। 
পুনরুক্কি-নিবারণের জন্য নিয্লের অনুবাদকে কয়েক স্থানে কিঞ্চিং সংঙ্গিত 
করিতে হইয়াছে, কিন্তু মূল বিষয় কিছুই পরিত্যক্ত হয় নাই। 


সপ ০ সপ 


যমক-দারিপুভ্র-্নংবাঁদ 

এক সময়ে মাননীয় লারিপুত্র শ্রাবস্তির জেতবনে অনাথপিগ্ডিকের আরামে 
বিহরণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে ঘমক-নামে এক ভিক্ষুর এইরূপ পাপ মত 
উৎপন্ন হইয়াছিল, তিনি বঞিতেন, “ভগবানের উপরিষ্ট ধর্ম ত আমি এইরূপ. জানি 
যে, দেহ নষ্ট হইলে ক্ষীণাত্রৰ ভিক্ষু উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, বিনাশ প্রাণ্ড হয়) মরণের 
পর থাকে না রর 

যমকের এই পাপ মতের কথা বনু ভিক্ষু শুনিতে পাইলেন: তাহার! মাননীয়" 
যমকের নিকট উপস্থিত হইয়। যথোচিত লাদর-সস্ভাষণাদির পর এক দিকে উপবিষ্ট 
হইয়৷ তীহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন--” হে বন্ধু, আপনার, কি সত্যই এইন্ধপ পাপ 
মৃত উৎপন্ন হইয়াছে? আপনি নাকি বলিতেছেন যে, “ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম ত 
আমি এইরূপই জানি যে, দেহ নষ্ট হইলে ক্গীণাজ্রব ভিক্ষু উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়) মরণ্র পরে থাকে না” ?% 

“হা বন্ধুগণ ; আমি ত ভগবানের উপদিষ্ট ধন্ধব এইরূপ জানি যে, দেহ নষ্ট 
হইলে ্গীণাজ্্ব ভিক্ষু উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, বিনাশ প্রাপ্ত হব; মরণের পর থাঁকে না।” 

« ছে বন্ধু, আপনি এইকূপ বলিবেন না, ভগবানকে মিথ্যা দৌষ দিবেন না? ' 


৬ শান্তিনিকেতন জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ 


ভগবান্কে মিখা! দোষ দেওয়া ভাল নর়। ভগবান্‌ এরূপ বলিতে পারেন না যে, 
“দেহ নঞ& হইলে ক্গীণাজৰ ভিক্ষু উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয, বিনাশ প্রাপ্ত হয় মরণের পর 
থাকে না 

ভিক্কুগণ এইরূপ বলিলেও তিনি তাহাতেই বলপুরর্বক অভিনিবিষ্ট হইয়া 
( তদনুরূপ ) আচরণ করিতে লাগিলেন ; বলিতে লাগিবেন "আমি ত ভগবানের 
উপদিষ্ট ধর্ম এইরূপ জানি যে, দেহ নষ্ট হইলে ক্ষীণাজ্রব ভিক্ষু উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়; 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়; মরণের পর থাকে না । 

ভিক্ষুগণ যখন মাননীয় ঘমককে এই. পাপ মত ছাড়াইতে পারিলেন না, তখন 
তাহারা আসন হইতে উখিত হইয়া মাননীয় সারপুত্রের নিকট গমন করিলেন, এবং 
প্রার্থন করিলেন “আপনি অনুগ্রহ করিয়া ভিক্ষু ষমকের নিকট চলুন 1 

মাননীয় সারিপুত্র মৌনাবলম্বনে তাহা স্বীকার করিয়া সায়ংকালে ধান হইতে 
উধিত হইয়। ভিক্ষু ষমকের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার সহিত আনন্দ 
লাভ করিলেন। তিনি এক পার্খে উপবিষ্ট হইয়া মাননীর যমককে বলিলেন “বন্ধু, 
সত্যাই কি আপনার এইরূপ পাপ মত উৎপন্ন হইগ্াছে? আপনি কি বলিতেছেন 
“ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম ত আমি এইরূপই জানি বে, দেহ নষ্ট হইলে ক্্ীণাত্রব 
ভিক্ষু উচ্ছেদ গ্রাপ্ত হয, বিনাশ গ্রপ্ত হয় ; মরণের পর থাকে নাঃ ?” 

“ভা বন্ধু; আমি ত ভগবানের উপদিষ্ট ধপ্ম এইবূপ জানি” 

আচ্ছা, বন্ধু মক, 'মাপনি কি মনে করেন? রূপ নিত্য কি নিত্য ? 

“অনিত্য বন্ধু |” 

“বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, ইহার! নিতা কি অনিতা 

শঅনিতা ।” 
“বাছা অনিতা তাহা ছুংখ না সুখ ?” 

প্ছিথ 1” 

“বাহা অনিত্য ছখ, যাহা ভি্ভিন্ন পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহাকে: কি এইরূপ 
বলা যুক্িযুক্ত বে, ইহা আমার”, “ইহ! আমি + "ইভা আমীর ক্যান 9 


২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা বৌদ্ধদর্শন ণ 


“নিশ্চয় ই নয় বন্ধু ।” 

“তাহা হইলে, বন্ধু মক, যে-কোনো রূপ, যেকোনো সংজা, যেকোনো সংস্কার, 
ও যে-কোনো বিজ্ঞান, যাহা 'তীত, অনাগত, বা বর্তমান ? যাহা আধান্মিক 
(পরীরস্থিত ) বা বহিষ্থিত যাহা লা হ্ যাহা নিকষ বা কষ্ট যাহা দরে 
ৰা নিকটে? সেই সমন্তকেই এইরূপ যখাযথ ভাবে দেখা যুক্তিযুক্ত যে, “ইহা 
আমার নর, "আমি ইহা নই,' “ইহা আমার আত্মা নহে 

“ছে বন্ধু যযক, এইরূপ দেখিয়! শুতবান্‌ আধ্য শ্রাবক রূপে, বেদনায়, সংজ্ঞায়, 
সংস্কারে ও বিজ্ঞানে নি্বেদ প্রাপ্ত হয়, নির্বেদ প্রাপ্ত হইন্জা বিরাগ অন্থভব করে, সা 
বিরাগের দ্বারা মুক্ত হয়, এবং বিমুক্ত হইলে পবিযুক্ত এই জ্ঞান তাহার উৎপন্ন 
হয়। তখন সে জানে জন্ম কষয়প্রাপ্ হইল, র্তরধ্যবাস সম্পন্ন হইল, কর্তব্য অনুষ্ঠিত 
হইল, আর কিছু ইহার ( ইহলোকের ) জন্ত নাই।» 

িদ্ধু মক, আপনি কি মনে করেন? রূপ জীব,» ইছাই কি বআপনি 
দেখিতেছেন ?” 

পনিশ্চ়ই ইসা! নহে বন্ধু ।” 

“বেদনা ''- সংজ্ঞা... সংস্কার... ও বিজ্ঞান জীব, ইহাই কি আপনি মনে 
করিতেছেন?” 

“নিশ্চয়ই ইহা নহে বন্ধু 1” 

“তাহ হইলে বন্ধু যমক, আপনি কি মনে করেন ? জগে জীব আছে, ইস্কাই 
কি আপনি দেখিতেছেন ?” 

“না বন্ধু 1৮ রর 

“রূপ হইতে অন্তত্র জীব, ইহাই কি আঁপনি দেখিতেছেন ?” 

. “ইহা নহে বন্ধু1” 

“বেদনায়, সংজ্ঞায়, সংস্কারে, বা বিজ্ঞানে জীব ইহাই কি আপনি মনে 

করেন ? 





৩। হুল িথধাগত” কিন্ত এতাদৃশ স্কুলে ইহার অর্থ জীব। 


৮ শান্তিনিকেতন জ্যৈঠ, ১৩২৭ 


“নিশ্চয়ই ইহা নহে বন্ধু ৮ 

“বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বা বিজ্তান্‌ হইত্ত অন্তত্র জীব, ইহাই কি আপনি 
মনে করেন ?৮ 

প্বন্ধু, ইহ! নহে।” 

প্তাহা হইলে, বন্ধু যমক, আপনি কি মনে করেন? আপনি কি ইহাই 
দেখিতেছেন ঘে, এই সেই রূপহীন, সংজ্ঞাহীন, বেদনাহীন, সংস্কারহীন ও বিজ্ঞান- 
হীনই জীব? পু 

পনিশ্চন্নই ইহা নহে বন্ধু।” 

“্ৰদ্ধু যমক, এই জন্মেই ত আপনি যখন সত্যরূপে তথ্যরূপে জীবকে উপলব্ধি 
করিতে পারিতেছেন না, তখন ইহা কি প্রকাশ কর! যুক্তিযুক্ত যে, “আমি 
ত ভগবানের উপদিষ্ট ধন্ম এইরূপ জানি যে, দেহ নষ্ট ইইলে, ক্গীগাত্রব ভিক্ষু 
উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, বিনাশ প্রাপ্ত হয়; মরণের পর থাকে নাঃ ?” 

“বন্ধু সারিপুত্র, আমি পুর্বে অন্ত ছিলাম, আমার সেই পাপ মত উৎপন্ন 
হইয়াছিল; কিন্ত এখন যাননীয় সারিপুত্রের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই পাপ 
মত বিনষ্ট হইল, ধর্ম আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে !” 

“বন্ধু মক, লোকেরা বদি 'সাপনাকে প্রশ্ন করে যে, 'যে ভিক্ষু অর্থ হইয়াছেন, 
ফাহার সমস্ত আশ্রব ক্গীণ হইয়াছে, শবীর ন্ট হইলে তিনি কি হন ?-ভাহ হইলে 
মাপনি কি উত্তর প্রদ্দান করিবেন ?” 

প্বদ্ধু, আমি এই উদ্ভর প্রদান করিব-_“রূপ অনিত্য, যাহা অনিতা, তাহা 
দুখ, যাহা ছঃখ তাহা নিরুদ্ধ হয়, অন্তমিত হয়। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান 
অনিতা, যাহা অনিতা তাহা দুঃখ, যাহা ছঃখ তাহা! নিরুদ্ধ হয়, অস্তমিত হয় 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি এইরূপই উত্তর দিব |” 

“সাধু, সাধু বন্ধু মমক ! এই বিষযটিরই আরো অধিকতর জ্ঞানের জন্য আমি 
উপমা প্রদান করিব £-- রর 

“যেমন, ( মনে করুন ), এক সমুদ্ধ মহাধনশালী ও মহাভোগসম্পন্ন গৃুপতি 


২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা বৌদ্ধদর্শন ৭৫ 


বা গৃহপতিগুত্র আছেন, এবং তিনি নিজের উপযুক্ত রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। 
এখন যদি কোন ব্যক্তি তাহার অনর্থ, অহিত ও অকলাঁণ কামন। করিয়া তাহাকে 
বধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার মনে এইরূপ হয় যে, "সমৃদ্ধ মহা" 
ধনশালী মহাভোগসম্পনন সুরক্ষিত গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্রকে বলপুর্ক বধ করা 
সই নহে, অতএব আমি ইহাকে অনুসরণ করিয়া বধ করিব।” সে এই ভাবিষ্ 
এ গৃহপতি বা গৃহপতিপুত্রের নিকট এই বলিয়া উপস্থিত- হয় যে, মহাশয়, 
আমি আপনার পরিচর্যা! করিব তিনি ইহা শুনিয় ভাহাকে নিযুক্ত করেন।' সে. 
পরিচর্যা করে; সে প্রভুর পরে শাসন করে, কিন্তু উঠে তাহার পূর্বে 
(ডাকিলেই) কি করিতে হইবে বলিয়া উত্তর দেয়, সুন্দর ব্যবহার করে, আর 
প্রিয় কথ। বলে। সেই গৃহপতি ব1 গৃহপতিপুত্র তাহাকে মিত্রভাবে বা সুঙাট্ভাবে 
এগ করেন, তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। যখন এই বাক্তির মনে হয় 
যে, এই গৃহুপতি বা গৃহপতিপুক্র আমার উপর অতি বিশ্বাসী” তখন সে তাহাকে 
নিজ্জন স্থানে আছেন জানিতে পারিয়। তীক্ষ শন্গ দ্বারা তীর প্রাণবিয়োগ 
করে। ৃ " 

"বন্ধু যমক, আপনি কি মনে করেন ?-_-বখন সেই ব্যক্তি এ গৃহপতি বা 
গৃহপতিুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলে যে, মহাশয়, আমি আপনার সেবা করিব, 
তখনো সে হত্যাকারীই, কিন্তু হত্যাকারী হইলেও তিনি তাহাকে 'এ আমার 

০-ছত্যাকারী” এই বলিয়া জানেন নি। আবার যখন সে তাঁহার সেবা করে,পরে শুইয়া 
পুর্বে উঠে, কি করিতে হইবে বলিয়া উত্তর প্রদান করে, ুন্দর ব্যবহার করে, প্রিয় 
কথা বলে, তখনে৷ সে হত্যাকারীই, কিন্ত হত্যাকারী হইলেও তিনি তাহাকে 'এ 
আমার হত্যাকারী এই বলিয়া জানেন নি। আবার যখন সে তাহাকে নির্জন- 
স্থিত জানিয়া তীক্ষ শন্ত্র ছার! তাহার প্রাণবিয়োগ করে, তখনো সে হত্যাকারীই, 
কিন্তু হত্যাকারী হইলেও তিনি তাহাকে “এ আমার হত্যাকারী” এই বলিয়া জানেন 
লিঃ পু রি ূ 

শী বন্ধ ? এইরূপই 1” 


৭৬ শান্তিনিকেতন -  জ্ষ্ঠ, ১৩২৭. 


“এইরূপই হে বন্ধু, অশ্রতবান্‌ প্রারুত ব্যক্তি, যে আর্যযগণকে দেখে নাই, যে 
আধ্াধর্শে অপগ্ডিত ও আখাধর্ম্ে অশিক্ষিত) যে সৎপুরুষগণকে দেখে নাই, 
ষে সৎপুরুষগণের ধর্মে অপগ্ডিত ও অশিক্ষিত, সে রূপকে (বেদনাকে, 
সংজ্ঞাকে, সংস্কারকে, ও বিজ্ঞানকে ) আত্মা বলিয়া দেখে; আত্মাকে রূপবান্‌ 
(বেদনাবান্‌ ইত্যাদি) বলিয়া! দেখে; কিংবা আত্মাতে রূপ (ব1 বেদনাদি ), 
অথবা রূপে (বা বেদনাদিতে ) আত্মাকে দেখে। 

“রূপপ্রতৃত্তি রূপ, বেদনা, সুংজ্ঞা,সংস্কার,ও বিজ্ঞান) অনিত্য, কূপ প্রভৃতি অনিতয) 
সে ইহা যখীষথভাবে জানে ন!। রূপপ্রভৃতি ছুঃখ,. রূপগ্রভৃতি দুঃখ; বূপপ্রভৃতি 
অনাত্মা, রূপপ্রতৃতি অনাত্মা) রূপপ্রভৃতি সংস্কৃত ( অর্থাৎ কৃত্রিম) রূপগ্রভৃতি 
সংস্কৃত; সে ইহা। যথা-ষথভাবে জানে না। সে ইহাও যথীষখভাবে জানে না যে, 
রূপপ্রস্ৃতি' হত্যাকারী প্ূপ প্রভৃতি হত্যাকারী। | 

“সে রূপপ্রত্ৃতির নিকটে বায়, তাহাদিগকে গ্রহণ করে, তাহাদিগকে আজ্মা 
বলিয়া নিশ্চয় করে। এইরূপে (রূপ-প্রভৃতি ) পাঁচটি উপাদানস্বন্ধ ক্জাসক্তিতে 
গৃহীত হইঞ্জ তাহার চিরকাল 'মহিতের জন্ত দুঃখের জন্য হই! থাকে ।' 

অপর পক্ষে ঞুতবান্‌ আর্ধ্য শ্রীবক...রূপপ্রস্ৃতিকে এরূপ আঙা বলিয়! মনে 
করেন না। এবং উপা্গানস্বন্ধ সমুহ আসঞ্তিতে গৃহীত না ভওয়ায় তাহার! 
ভাঙ্গার চিরকাল হিত্তের জন্য সুখের জন্ত হইয়া থাকে 1” 

_ “বন্ধু সারিপুত্র, তাহারা এইরূপই হসয়া থাকে বাহাদের আপনার স্থাক সব্রঙ্গ- 
চারী, দয়ালু ও ভিট্তিষী উপদেশক ও অনুশাসক থাকেন। আর আমারও মাননীয় 
সারিপুত্ের ধর্মোপদেশ শুনিয়া আসক্তির পরিত্যাগে আশ্রবসমূহ হইতে চিত্ত 
বিমুক্ত হইল 1 

মাননীয় সারিপুক্র এই বলিয়াছিলেন, এবং মাননীয় যুমক .জানন্দিত হয়া 
তাহার উত্তিকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন । 

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য । 
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সব দেশে দেখ! যায় যে কবির! কখন কখন তাদের দেশের সামগ্রিক জীবনের 
চিত্র একে থাকেন, কিন্তু চিত্রকর ব। ভাস্বর তাঁর সমকালের জীবনের সঠিক 
চিত্র প্রায়ই অকেন না। বিশ্ববিধাতার সৃষ্টিতে সবই নুন্দর! মানুষের 
জীবনকেও তিনি হুন্দর করেই গড়েচেন। কিন্তু কালের গতিকে মানুষ ক্রমশ 
সভাতার আলোক পেয়ে তাদের জীবনকে নানা উপায়ে অস্বাভাবিক করে 
তুলেচে। ' গাছপালা! পশুপক্ষীর মত প্ররুতির বক্ষে নগ্র অবস্থায় বিরাজ করাই 
আদিম কালের মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম ছিল। তার পর ক্রমশ পাতাপরা 
পালক-গোজ! থেকে নুরু করে মানুষ আধুনিক কালে বিচিত্র বেশভূষায় নগ্নতাকে 
ঢেকে ফেলেচে। সেই আআদিমকালের .পালক-গৌঁজার প্রথা ইউরোপীয় 
মহিলাদের টুপিতে-এবং আমাদের দেশের আধুনিক রা্দাদের বহুমূল্য শিরোপার 
বর্তমান। শিল্পীরা চান তাদের শিল্পকলায় রূপরেখার সাহায্যে চিরন্তন ভাবকে 
ফুটিয়ে তুলতে । তাই দেখি ষে আধুনিক জীবনের ছবি অপকতে গেলে তাতে 
অন্থাভাবিক ঝ! অস্থায়ী অর্থাৎ ধেগুলি চিরন্তন নয় এরূপ বেশকুষা, আসবাবপত্রের 
স্কলত। ছার! শিল্পকলাকে তারা কলঙ্কিত করতে চান না। পোষাক পরিচ্ছদ 
বন্ধ মানুষের দৈহিক সৌন্দর্যকে বাড়াবার জন্টেই বিশেষভাবে প্রয়োজন; 
ঘষে পরিচ্ছদে বত শারীরিক গঠনসৌষ্টব ফোটানো বার শিল্পীরা বেছে: বেছে" 
নেইরূপ পরিচ্ছদই শিল্পব্ধলায় স্থান দেন। ইউরোপের ও ভারতের প্রা্টীন 
চিত্রে ও ভাঙ্ত্ধ্য এর যথেষ্ট প্রমাণ দেখতে পাওয়। যায় । 

ইউরোলীয় ভাবপ্রধান চিন্তে ইউরোপীয় চিত্রকরেরা ভাই হাল-ক্যাসানের 
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কোট-প্যান্টের ইন্ত্রীকর! ছাঁটের কাপড়পরা নব্যজীবনের চিত্র না একে প্রাচীন 
রোমীয় টোগা! পরিছিত,বা একেবারে নগ্ন মৃত্তিই গড়ে খাকেন। তার কারণ 
এ নর ঘেত্তারা আধুনিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত নন বা পরিচয় ঘটাতে চান 
না। তার কারণ হচ্চে ষে আধুনিক অস্বাভাবিক জীবনযাক্রার ভাব দেখাতে 
গেলে ছবিতে চিরন্তন ভাব দেখানে!” যেতে পারে না। ব্যালজ্যাকের 
প্রতিমূদ্ধি যখন রেখদা গড়েছিলেন; তখন তিনি ব্যালজ্যাকৃকে 375887% 
৪০%/এর মত একটা কাপড়ের ভাজে জড়িয়ে কোটপ্যান্টের কদরধ্যতাকে ঢেকে 
মুন্তিটিকে গড়েছিলেন এবং ভিক্টর হুগোর প্রতিমৃদ্তি গড়ার সময়েও তিনি 
তাতে মান্ষের আদিম নগ্রভাবই ফুটিয়ে তুলেছিলেন। রোদ! ছাড়া পশ্চাত্য 
দেশের সবস্থানেই ভাস্করের! যে সব ন্গ্মৃদ্তি গড়ে থাকেন তা! হয়ত ্নেকেই 
দেখেচেন। সাময়িক পরিচ্ছদের অস্থারিত্ব বুঝে এবং তাতে টদহিক গঠনসৌষ্ঠব 
দেখালে! যায় না বলেই তারা এরপ নগ্নমূণ্তি দিয়ে সেশুলিকে চিরন্তন করেই 
গড়েচেন। " 

চিন্রকরেরা বেশীর ভাগ নৈসগিক ছবি এঁকে থাকেন। কেন ন! তারা 
জানেন যে মান্গষের জীবনের চেয়ে এগুলি একই ভাবে আবহমান কাল থেকে 
রয়ে গেছে। আদিম কালের পাহাড় আর এখনকার কালের পাহাড়, আদিম 
কালের গাছ আর এখনক]র কারের গাছ, আদিম কালের নদী আর এখনকার 
নদী, আদিম কালের বসম্তত্র| আর এখনকার বসন্তের সৌনর্যের মধো একটা 
চিরন্তন ধারা রয়েছে, তার কোনই তারতম্য হয়নি । 

ইউরোপীয় শিল্পীরা যেমন আধুনিক কালের মনুস্যজীবনের সঠিক ছবি আঁকা! 
যেতে পারে না বুঝেচেন, আমদের দেশের শিলীরাও যদি ঠিক তাই বুঝে থাকেন 
তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। আমাদের দেশের আধুনিক সভ্যজীবনের চিন্র 
আঁকতে গেলে ছবিগুলো এত বেশী উত্তট রকমের হয়ে পড়ে যে তাকে ব্যঙ্গচিত্র 
ছাড়া আর ক্ষিছুই বলা যায় না। আধুনিক কালের বিবাহে টোপর ও বেনারসী 
ধুতিচা্দরের পরিবর্তে যাত্রার দলের জরিজরোযার কিন্তুতকিমাকার “বরের 

চে 
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পোষাক ভাড়া” করে পরার রেওয়াজ হয়েছে। এসেটিলিন গ্যাস জালিয়ে 
কেবল সহরে কেন ঘোরতর প্রাচীন হিন্দুপল্লীতেও মোটরগাড়ীতে ব্র 
গুতযাত্রা করচেন। সব দেশে সভাসমিতিতেই মানুষের ভদ্রবেশশের সঠিক 
পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ছুঃখের বিষয় আমাদের দেশে পাওয়া যায় না । আমি 
একবার টাউনহলে সাহিত্যসশ্মিলন দেখতে গিয়েছিলুম। লেখানে বাঙালী 
জদ্রলোকদের যেরূপ কাপড় চোপোড় পরার বিকট বৈচিত্র্য দেখেছিলুম, 
সেরূপ কদর্য্য ব্যাপার পৃথিবীর কোন সভ্য জগতে সম্ভব হতে পারে ন|। 
কেউ বুকখোলা। বিলাতি ছাটের কোটের নীচে হন্ী করা শার্টের ল্যাজ 
ঝুলিয়ে কন্তা পেড়ে কাপড় কুঁচিয়ে পরেচেন, কেউ বা শামলার মত 
একপ্রকার অদ্ভুত ধরণের পাগড়ী আর ঘাগরার মত করে কোমরের কাছ 
থেকে কৌচকানে। লম্বা কোট পরে এসেচেন (শুনলুম তিনি নাকি কোন 
বেদান্তবাগীশ পণ্ডিত), কেউ বা ইংরাজদের স্তিতরে পরবার কামিজ পোষাক 
হিসাবে পরে তাতে চাদর ঝুলিয়ে বিলাতি পাম্প-শু পরে বেড়াচ্চেন। আমাদের 
দেশের শিল্পীরা কি এই সব বেশেরই ছবি অীকবেন? হালফ্যাদানের মেয়েদের 
জ্যাকেট সেমিজের বাহারও কোনকালে কোন চিত্রকরের কাছেই চিত্রের বিষয় 
হতে পারে না। " 

৯ বদি কোন চিত্রকর আধুনিক কালের বাঙলার সভাতার সঠিক চিত্র 
আকতে যান তাহলে যে কি বিভ্রাট হয়, একবার ভেবে দ্েখুন। যে সব বিলাতি 
ফ্যাদানের টেবিল চেয়ার আসবাবপত্র কুৎসিৎ বলে লোকে বর্জন করেচে, 
আমাদের দেশের সভ্যসমাজের ঘরে ঘরে সেগুলি বিরাজ করচে। বীণার জায়গায়: 
হারমোনিয়াম, গারকের স্থানে গ্রামাফোন আসর জমকে বসে আছে! এ সব ছাড়া 
বিলাতী ফ্যাসানে চুল ছাঁটা, চশমা চোখে দেওয়া, চুরুট মুখে রাখা, বিলাঁতি 
ধরণের বাঁড়ীতে বাস কর! প্রভৃতি অনেক ফ্যাসাদ আছে। এগুলির কোনটাও 
বাগলাদেশের চিরস্তন ভাবের সঙ্গে খাপ খান না। অতএব এইগুলিতেই কি 
শিল্পীরা চির্তনের ছাপ দেকেন 1 এবং শিল্পীরা কি এইগুলিকেই পাকা করে 
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ভবিষ্যতের জন্তে শিল্পকলায় গেথে রেখে যাবেন? .এইজন্তেই আধুনিক হলেও 
আমাদের দেশের আধুনিক যুগের চিত্রকরের। এগুলিকে চিত্রে স্থানে দিতে 
পারেন না) তাই কারপনিক জগতে তাদের আশ্রয্ন নিতে হয়। 

অবশ্ত আধুনিক জীবনের চিত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বঙ্গদেশের থিয়েটারের 
বাঙগচিত্রগুলিতে, প্রবন্ধলেখক পবিধবা বধূ ও সধবা শাশুড়ী” “বিষয়াসক্ত” করুণ 
যথ। নিম খায় মুদিয়। নয়ন” প্রভৃতি ব্যঙ্গচিত্রে, গগনেন্দ্রনাথের পবরূপ বজ্ু”ওণঅদ্ভূত 
লোক” নামক ছুটি বাঙ্গচিত্রের পুস্তকে এবং যতীন্ত্র, চঞ্চল, বীরেশ্বর প্রভৃতি নবীন 
শিল্পীদের অশকা মাসিকপত্রিকাদির বালচিত্রগুলিতে বেশ ফোটানে। ভয়েচে। 
কিন্ত চিত্রকলার জগতে এগুলির স্থান কতটুকু? 

আধুনিক সমাজকে ছুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি শিক্ষিত সভ্যাসমাজ, 

. অপরটি অশিক্ষিত পল্লীসমাজ। এই পল্লীসযাজই অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও চিরন্তনভাবে 

বর্তমান। 'আধুনিক কালে এই সমাজে আবহমানকাল থেকে যে সব আচার 
পুজাপদ্ধতি দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ একভাবে চলে আসচে তার সন্বন্ধেই ছবি (ডাবা 
হথকোটা বাদে) আকা যেতে পারে । সেখানেই চিত্রটি ঠিক্‌ আমাদের সামরিক 
ছবি না হয়ে চিরন্তন হয়েই ফুটে ওঠে । 

আমাদের বাঁডলাদেশের চিত্রকরের৷ সেইজন্তেই প্রথমত পৌরাণিক বা 
এতিহাসিক চিত্র একেচেন। তার পরে আধুনিক কালের ছবি এঁকেচেন 
কিন্তু সেগুলি আধুনিক কালের সভযসমাজের ছবি একেবারেই নয়। দৃষ্টান্ত . 
স্বরূপ অবনীন্দ্রনাথের “ভারতমাতা”” “শেষ বোঝা” “কলঙ্কের বোঝা”, নন্দলাল 
বন্থর “জগ্গাই মাধাই” “কুমারী পুজা” “গোকুল ব্রত” “পৌষপার্বন”, লেখকের 
“প্রণাম” পসাস্তনা” “নতুন আলো” “হুপুর'%, স্ুরেন্্রনাথ করের «“বৈধব্য” 
“সাথী” “পথের ধারে”, গগনেন্্রনাথের পললীদৃশ্তাবলী ও “মন্দির দ্বারে প্রতীক্ষা” 
“বর্ষায় চিৎপুর রোড” প্রভৃতি আরে। অনেক ছবির উল্লেখ করা যেতে 
পারে। হু 

ছবির প্রকাশ তার বাইরের আকার থেকে। তাই তাকে প্রথমে চোখে 
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দেখতে হয়, তারপর তার ভাব মনের ভিতর সায় দেয়। কিন্তু কাব্যে কবির 
ভাব চোখ দিয়ে ধরা যায় না। সেটা পাঠের বা! শোনার সঙ্গে সঞ্জে মনের মধ্যে 
অনির্বচনীয়ভাবে একটা চিত্র একে দিয়ে থাকে । পাঠক সে চিত্রের সঠিক 
কোন মৃত্তি দিতে পারেন না। এইজন্েেই ছবিতে যে সব বস্তু চোখে পড়বা 
মাত্রই মনকে পীড়া দেয় এমন জিনিষও কবির বর্ণনাতে পাঠকের মনে 
এক অনির্বচনীয় ভাব এনে দিতে পারে। “চন্দ্রবদন” কথাটি কবির মুখে 
শুনলে একটি সুন্দর অবর্ণনীয় মুখশ্রীর কথাই আমাদের মনে আনে । কিন্ত ঠিক্‌ 
এই চন্দ্রবদূন বলতে ঘা বোঝায় অর্থাৎ ঠাদের মত করে মুখ একে কোন শিল্পী 
যশস্বী হতে পারেন না। “্থাহা ধাহা ভরল বিলোকন পড়ই। তাহা 
তাহা নীল উৎপল ভরই”_-এ ছত্রে কবি প্রেমিকের যে নীলম্সিগ্ধ চাউনির 
ইঙ্গিত দিয়েছেন, ত। তিনি কবি বলেই দিতে পেরেচেন। ছবিতে চোখটাকে 
নীলোৎপলের নীল রঙ দিযে পল্পাকারে গড়লে কখনই এই ভাবটি ফুটতো ন1। 
তখন নীল পন্মাকারে অক চোখট। “সোনার পাথর বাটির মত” অসস্তবই 
ঠেকতো। বাক্যের একটি ইঙ্গিতে কবি যে ভাবটি ফোটাতে পাবেন, রেখার 
টানেতে তা ঠিক সেই ভাবেই ঘে ফুটে উঠবে এরূপ ভাবা ভুল। কোন কবিকে 
যদি বর্ণন! দ্বার »ষ্কানো ছবি সঠিক ভাবে চোখে ধরে দিতে বল। হয়, তা হলে 
ভাষায় ছবিটি ফুটিয়ে তুলতে তিনি বেঘন অসুবিধায় পড়বেন, ফোন চিত্রকরকে 
যদি “কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো। আকুল করিল মোর প্রাণ” ঠিক এই 
কথাগুলির ভাবটিকে চিত্রের মধ দেখাতে আদেশ করা হয, তা হলে তিনিও 
সেই রকম অন্ুবিধায় পড়বেন। আবার একজন চিত্রকর ইচ্ছাক্রমে কোন 
নৈসগিক চিত্রে আকাশটাকে সবুজ এবং তৃণলতাকে প্রয়োজন মত কালো অাকতে ও 
পাবেন, কিন্তু কবিকে সেই নৈসগিক দৃশ্ত বর্ণনার দ্বারা দেখাতে বললে আকাশটাকে 
আকাশের বুঙে ঘাসটাকে ঘাসের বর্ণে ন! বর্ণনা করুলে চলবে না। 

যখন কোন কৰি আধুনিক কালের মাতৃত্বের ছবি কাব্যে ফলিয়ে তোলেন, 
তখন তিনি মায়েরা জ্যাকেট বা সেমিজ পরে আছেন কিনা বর্ণনা না 
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করে আধুনিক যুগের সতভ্য-মাতার চিত্র ফলাঁতে পারেন। কিন্ত 
এখনকান্ব কালের সভ্য-মায়ের চিত্র আঁকতে গেলে চিত্রকরদের ছবিতে ভাল 
ফ্যাসানের জ্যাকেট ব! লেশপেড়ে সাড়ী না আকলে চলে না। মায়ের চিত্র 
মায়ের অবয়ব না একে ছবিতে দেখাতে পারা বায় না। কাজেই 
আধুনিক সত্য সমাজের জ্যাকেট-পরা মা. না একে যেখানে দেশের ভিতর 
চিরস্থায়ী ভাব রক্ষ। করা হয়ে আমচে, সেই অশিক্ষিত পল্লীসমার্জের মাতৃমুক্তিই 
শিলী আকবেন-_-সেটাকে এবুগের মাও বলা ধেতে পার্বে আবার প্রাচীন ঘুগের বা 
ভবিষ্যতের ও বলা চলবে । শিল্পীর উদ্দেহা চিরন্তন নুন্দরকে ফুটিয়ে তোল1। 
কাজেই আধুনিক কালের জীবনঘাত্রার ভিঞ্জর ঝ মস্থায়ী এবং অন্ন্দর তিনি তা 
বাদ ন। দিয়ে থাকতে পারেন না। 

প্রাচীন কালের আকা যে সকল ছবি আমরা এখন দেখতে পাই, সেগুলিও 
ঠিক তখনকার দিনেরই যে সঠিক ছবি তা বল! বায় না। প্রাচীন কালের 
আঅজন্তা গুহ! প্রভৃতির কথা৷ অবশ্তই অনেকে জানেন। সে গুহাগুলি প্রক্কত- 
প্রস্তাবে একটা পাহাড়ের গায়ে স্বাভাবিক বাঁ কৃত্রিম অন্ধকার গন্বরমাত্র 
নয়; সেগুলি মানুষের গড়া প্রচীনকালের চলিত প্রাসাদ প্রভৃতির স্থাপত্যের 
নিদর্শন। অজন্তার গুহা ছাড়া বন্প্রাচীন গুহাহন্দের ভগ্াবশেষেও আমরা 
ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্যের নমুনা দেখতে পাই। আমর! দেখেচি অস্ত! গিন্িগুহায় 
যে সকল ছবি আছে এবং তার ভিতরে যে ঘরবাড়ীর নক্সা আছে, সেগুলি 
সেখানকার গিরিগুহার স্থাপত্যের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। তাতে মনে হয় 
চিত্রে যে স্থাপত্যের ছবি দেওয়া আছে সেগুলি গুহাহর্মের চেয়ে অনেক আগেকার 
প্রাচীন যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন বা শিল্পীদের কাল্ননিক ছবি মাত্র। এ থেকে 
আমরা অনুমান করতে পারি যে, অজস্তার চিত্রকরের।ও ঠিক্‌ তাদের সমসাময়িক 
জীবনের ছবি অকেন নি। সেগুলি আরে! প্রাচীন যুগের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে 
আক! বা কারনিক ছবি মাত্র। 

সব সময়ে সব দেশে শিল্পীরা! ব্যক্তিগত ভাবে অন্ুপ্রণিত হয়ে যা রচন! 
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করেন তাতে একটি চিরন্তনভাব মুদি পায়। এর্তে বদি তারা কোনো 
ধতিহাসিকতা রক্ষা করতে যান, তা হলে এক এক সময়ের শিল্পকল! এক একটা 
উদ্তট ব্যাপার হয়ে দীড়ায়, তান্তে কোন রসই থাকে না। সাময়িক ভাঁব ব! 
ঘটনাকে ছবিতে জীবন্ত করে ধরে রাখতে গেলে ছবিটি সেই সময়ের প্রতিহাসিক 
“তথ্য নিরূপণের সহায় হয় বটে, কিন্ত কোনো স্থায়ী ভাব তাতে না! ফোটারই 
কথা। সেখানে ছবিটি একটা সাময়িক রেকর্ড স্বরূপ হয়ে পড়ে । ফটোগ্রাফী 
অরজকালকার দিনে চিত্রকলার এর্দিকের কাজ সহজেই সম্পন্ন করচে। 

জাতীয়তা, ধর্ম ও সমাজ নিয়েও শিল্পীদের কেবল বসে থাকলে চলবে না। 
তাতে খালি একটা সাম্প্রদারিক শিল্পকলা গঠিত হতে গারে-_খুব উ'চুদরের 
কিছু গড়ে উঠ্‌তে পারে না। অজস্তাগুহার প্রাচীন চিত্তাবলীতে যেখানে কেবল 
কোন বৌদ্ধ ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপার, তখনকার কালের এ্রতিহাসিক ঘটনা বা 
জাতকের গল্প আক! হয়েচে সেখানে ছবিগুলি তেমন প্রাণস্পর্শী হয়নি। 
কেননা দেখানে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সেই সব কাহিনী বা ধর্বরস্থের সঙ্গে পরিচিত 
ন। হলে চিত্রগুলি দর্শককে ততটা প্রীতি দিতে পারে না। আবার যেখানে 
অজজন্তার.ছবিতে ঘটনাবাহুল্যবঞ্জিত একটি “মা ও ছেলের” ছবি অকা আছে, 
সেখানে সেটি চিরস্তন হয়েই ফুটে আছে। আধুনিক যুগেও যেখানে অশিক্ষিত 
পল্লীসমান্জের ভিতর চিরস্তন সব্রল ভাবটি ফুটে আছে সেইখানেই শিল্পীর! চির- 
স্ন্দরকে দেখতে পান, কিন্তু যেখানে বৈছ্যাতিক আলোক ও দোডা-বরাফের 
রেওয়াজ সেই উচ্চশিক্ষিত সভ্যসমাজে তারা কোনই মাধুর্য দেখতে পান ন!। 
শিল্পীরা আধুনিক চাষা কোল সাঁওতাল আকতে কুন্টিত নন) কিন্তু আধুনিক 
সভ্য ধনীর ব৷ গ্ৃহস্থের চিত্র একে চিত্রকলাঁকে বার্থ করতে ঢান না। 
সব দেশের চিত্রকরের চিত্রে তার চিত্রকলার সঙ্গে সঙ্গেই দেশীয় বা প্রাদেশিক 
ন্তাব সহজেই আপনা থেকেই ফুটে ওঠে, সেজন্যে বিশেষ কোনো চেষ্টার 
প্রয়োজন হয় না। দেশের বিশেদত্বটি দেশের আবহাওয়ায় এবং অস্থিমজ্জান্তেই 
রয়োচে ভার উৎকর্ষ বাইরের দিক থেকে না করলেও.চলে। চিত্রের বিষয় ও "ভাব 


৮৪ শান্তিনিকেতন জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ 


নির্বাচন দেশের চিত্রকরেরাই বুঝে নেবেন, তার জন্তে নতুন কিছু বলবার 
নেই। 


শ্রীমসিতকুমার হালদার 





জান্্নানী ও জাপানের শিক্ষানীতি 


গত মহাযুদ্ধের পুর্বে যুরোপের প্রায় সকল স্থানে, বিশেষত জার্মানীতে সূল- 
মন্থ ছিল আপনার দেশকে পৃথিবীর সমক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণ করা। 
নাশ্বানী ইহাতে নিতান্ত অন্ধ স্বাদেশিকাতায় আচ্ছন্ন হইয়া তদন্রূপই নিজের 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। 

শিশুকাল হইতে নানা উপায়ে সরকার হইতে জাম্মান বালক-বালিকাদিগকে 
এই শিক্ষা দিবার চেষ্টা কর! হইত হে, সকল দিক্‌ দিয়া জার্মীনীই প্রধান, অপর 
সকল দেশ তাহার অপেক্ষা হীন ; জার্মানী সকল দেশের গন্থুথে শিক্ষার আদর্শ 
দিতেছে, আর অন্ত মকল দেশ তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিলেই উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইতে পারিবে । 

অন্ধ স্বদেশপ্রেম স্বভাবতই পরজাতি-ৰিদ্বেষের আকার ধারণ করে । এখানেও 
এই পরদাতি-বিদ্বেষকে আশৈশব হৃদয়ে বন্ধমূল করিবার জন্ত প্রাণপণ প্রয়াসের 
অভাব ছিল না। আপনার দেশকে পৃথিবীর মধ্যে সকলের নেতা বলিয়া সপ্রমাণ 
করিতে হইলে যে পাথিব শক্তির দরকার, তাহা দেশের সকল ব্যক্কির মধ্যে 
সঞ্চারিত করিবার জন্য ইহাদের চেষ্টার অভাব ছিল না। 

জ্ঞানোন্সেষের সঙ্গে সঙ্গে জানান বালক শিক্ষা করিত যে, একমাত্র বীরযোদ্ধাই 
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খেলার সামগ্রী ছিল অস্বশস্ত্রে সুসজ্জিত যোদ্ধবেশী ছোট-ছোট পুতুল । . 
তাহাদের চাকচিক্য ও বেশতুষায় শিশুর মন স্বভাবতই আকৃষ্ট হইবার কথা। 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ক্ুদ্র আকারে যুদ্ধের নানাপ্রকার সরঞ্জাম তাহার সন্ভুখে 
দেওয়া হইত, সেগুলির ব্যবহার সে উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়! ফেলিত। যোদ্ধাদের 
মূধ্যে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ এই ছুইদুল করিয়া বুদ্ধে বিপক্ষের পরাজয়-সাধন তাার 
খেলার প্রধান অঙ্গ ছিল। . 

জার্মান বালক ক্রমাগতই শুনিত, ইংরাজ জাঁতি কেবলমাত্র বাবসাদার, যথার্থ 
বীর্ধা তাহাদের নাই, ফরাসীগণ বিলাসের আভিশযো পতনোশ্বথ। এইরূপে 
সকল জাতিরই কোনও না কোনও একটা দৈন্ভ তাহার নিকট সুস্পষ্ট হুইয়া 
উঠিত। স্বজাতির বীরত্বের কাহিনী ছিল তার নিত্যশিক্ষণীয় বস্তু। 

বীরগণের ও সমরাবলির তালিকা জার্মান বালকের নখদর্পণে থাকিত। 
কবে কোন্‌ বীর কোন্‌ বৃদ্ধে অপর জাতিকে ধ্বংস করিয়। স্বজাতির বিজয়পতাকা। 
উড়াইয়াছে, সে সঙ্বন্ধে হয়ত কোন আগ্রহ ক্ষুদ্র বালকের নাও থাকিতে পারে, কিন্ত 
প্রথম হইতে এইপ্রকার সন্মোহনী শিক্ষায় জর্দানগণ উৎকট স্বদেশপ্রেমের 
নেশায় মগ্ন হইয়া যাইত। 

বাক্কিগত স্বাধীন চিন্তা অপেক্ষা দেশের সাধারণ কল্যাণ তাহাদিগের নিকট 
অধিক মূল্যবান। সাধারণতন্্র কোনও অংশে দেশের পক্ষে কল্যাণকর নয়, এই 
আহাদের বিশ্বাস। তাহারা লিখিত, কাইসার সর্বসাধারণের চালক ও পুজা, 
অবস্থাবিশেষে তাহার আদেশ নির্বিচারে পালনীয়, দেশের মঙ্গলের জন্ত বাক্তিগত 
সুখস্থাচ্ছন্দ্য ও মতামত বিসর্জন দেওয়া কর্তব্য | 

বৎসরের মধ্যে ছুইদিন জার্মানীতে বিশেষ উত্মবের আয়োজন হইত | ফ্রাছো 
প্রশিয়ান সমরের শেষ যুদ্ধে জার্ম্মানগণের বিজয়ডস্কা বজিয়া উঠিনাছিল। গ্রতিবৎসর 
সেই সিডান যুদ্ধের দিনে সেই সমরের কাহিনী স্মরণ করিয়া আবালবুদ্ধবনি তা 
সকলেই স্বজাতির মহিমাগানে মন্ত হইয়া যাইতেন । 


৮৬ শান্তিনিকেতন জ্যৈন্ট, ১৩২৭ 


দৈৰ অধিকার (101%175 718১), সুতরাং তিনি সাধারণের পৃজনীয়। এই 
বিশ্বাসে উৎসবের দিনে রাজার গুণগানে সমস্তই মুখরিত হইয়। উঠ্িত। 

জান্মীন যুনিভাসিটির অধ্যাপক ট্রিট্দ্কে প্রশিয়ার যে ইতিহাস লিখিয়। 
গিয়াছেন, তাহা অতিশয় জ্ঞানগর্ভ ; কিন্ত প্রুশিয়ার বিজয়গান তাহাতেও ধ্বনিত 
হইয়া উঠিযাছে। 

আমরা দেঁখিতেছি জান্মানী স্বদেশপ্রেমের নেশায় বিভোর হইয়া উদার 
সার্ধজনিক প্রেমকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই এই সমর তাহার অন্স্তাবী 
ফল হই দাড়াইয়াছে। এখন সমর-অবসানে কেবল জার্পানী নয়, সমগ্র 
যুরোপীয় জাতির জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গিয়াছে।" তাহারা বুঝিতেছেস, সক্কীর্ণতা 
পরিত্যাগ না করিলে মঙ্গল নাই। শিক্ষানীতির আমূল পরিবর্তন -করিবার জন্য 
এবং শিক্ষাতন্ত্কে সম্পূর্ণ নৃতন করিয়া গঠন কনিবার জন্য সর্বত্র ব্যবস্থা 
হইতেছে। 

এই সঙ্গে আমরা একবার জাপানের বিষয় চিন্তা করিলে দেখিতে পাই যে, 
তাহার শিক্ষার ব্যবস্থার সহিত যুদ্ধের পূর্বেকার জার্মানীর শিক্ষাতন্ত্রের কৃতকট 
মিল আছে। 

একটী বেসরকারী বৈঠক (০০:1891০% ) ভারতবর্ষ ও জাপান গ্রনৃতির 
শিক্ষা প্রণালী পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কিছুকাল পূর্বে তাহার! 
শান্তিনিকেতন আশ্রমে আসিয়াও সমস্ত দেখিয়! শুনিয়া! গিয়াছেন। জাপানের 
বর্ধমান শিক্ষার যে চির তাহার দিয়াছেন, তাহার সাহিত যুদ্ধের পূর্বেকার জারীর 
হুবন্থ মিল দেখিয়া অবাক হইতে হয়। যে অন্ধ স্বাদেশিকতার নেশায় জার্শনীকে 
দন্মোহিত করিয়! রাখিরাছিল, জাপানও তাহার শিক্ষার্দীক্ষা সেই অন্কতার পথেই 
চলিয়াছে। 

তাহার শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে অবস্ত অনেক ভাল জিনিষও আছে । ছয় বৎসর 
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চলে, অতি অল্পসংখ্যক প্রাথমিক বিগ্তালক়গুণির তারই মিশনারীদিগের উপর । 
শিক্ষার্থীর সংখ্য। ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। . 

শিক্ষকদিগের বেতন অধিক না হইলেও নানা! প্রকার উচ্চসন্মানে তাহাদিগকে 
তুষ্ট করা হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক বাদান্ুবাদের জন্ত জাপানের স্থানে 
স্বানে যুবক্িগের সভা আছে। সাধারণের মতাহুসারে এক এক জন শিক্ষক 
সেই এক-একটা সভার সভাপতি নির্কাচিত হইয়া বুবকদিগের চিন্তার উপর 
এভাব বিস্তার করেন। 

প্রত্যেক ব্যক্তি প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ -করিতে বাধ্য, এইরূপ একটা নিয়ম 
থাকিলেও অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগকে সেই আইন মানিতে হয় ন!। | 

অপর দিকে দেখি, নানা দিকে ভাল হইলেও জাপানের শিক্ষার প্রধান দোষ 
এই যে, ইহা স্বদেশের প্রয়োজনের দিকে ন| তাকাই! অপর দেশের অনুকরণে 
অধিক পরিমাণে তৎপর। একটামাত্র আদর্শের উপর ইহা স্থাপিত, ব্যক্কিগত 
প্রয়োজনসিদ্ধির দিকে ইহার লক্ষ্যই নাই। 

যেমন জীর্মনীতে তেমনি এখানেও সমগ্র জাতির কল্যাণই ইহাদিগের নিকট 
বড়। অগ্গ, থ্জ, পঙ্গু__এই দকলের শিক্ষার ব্যবস্থা সরকার ভাল করিয়া করেন 
নাই; যেহেতু ইহারা দেশের কোনও কাজে আমে না। পমগ্র জাপানে 
অন্ধ ও বধিরদের জন্ত ৭টা বিস্ঞালয় আছে; তাহার মধ্যে ৬২টা বেদরকারী 

-লোকদিগের দ্বারা চালিত । 

নৈতিক শিক্ষার উপর জাপানীরা খুব জোর দেন। সকল বিগ্তালয়েই ইহার 
ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু নৈতিক শিক্ষা বলিতে গেলে তাহারা গ্রধানত স্বদেশ- 
প্রেমকেই বোঝেন। রাজ! স্বপ্ন প্রেরিত, তাহার দৈব অধিকার (701575 
দ8:) আছে, এই বিশ্বাদ জাপানেও আপশৈশব ছৃদরে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়! 
হ্য়। ্ 

প্রতিবতসার, বাজার তাভাসাল্ল কি 1৯১ ৯৮ ০১.) 
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আয়োজন চলিতে থাকে । প্রত্যেক বিগ্ভালয়ে সেইদিন রাজভক্তির নিদর্শনের 
. জন্য উৎসব লাগিয়া যায়। 

ইহা ব্যতীত প্রতিবৎসর একবার করিয়া! রাজাভ্ভা ([2795781 158079£) 
পাঠ করা হয়। প্রতেক বিগ্ালয়ে এই দিনে একটা বিশেষ অনুষ্ঠানেরও বাবস্থা 
'আছে। ছাত্রদিগের পিতামাত। ও গুরুজনেরা ইহাতে নিমন্্রিত হন। কার্ধ্যা- 
রস্তে মকলে ভক্তিনম্রচিত্তে হাত জোড় করিয়া দাড়াইয়৷ থাকেন। কতিপয় ছাত্র | 
নানা কারুকার্ধ্যথচিত একটী পাত্রে রাজার ঘোষণাপত্রটী বহিয়। আনিয়া 
প্রধান শিক্ষকের নিকট উপস্থিত করেন। তিনি তাহা অতিশয় তক্তির সভিত 
সকলের সম্মুথে পাঠ করেন। পাঠ শেধ হইলে তেমনি গভীরভাবে তাহা লইয়া 
যাওয়া হয়। এই সকলের দ্বারা বুঝিতে পারা যায ধে, জাপানীগণ কিরূপ 
অন্ধ স্বদেশিকতার পথে চলিয়াছেন। ক 

জাপানের ইতিহাস যে বনু পুরাতন নয়,তাহা' আমর! জানি। অতি অন্ন কালের 
মধোই যে জাপান সভাতার উচ্চ স্তরে উঠিয়াছে, তাহাও কাহার অবিদিত নাই । 
কিন্ধু আজকালও স্বদেশবাসীদিগের মনে স্বদেশপ্রেম উদ্রিক্ত করিবার জন্য 
তথাকার আধুনিক ইতিহাস-লেখকগণ কাল্পনিক বীরসমূহের সৃষ্টি করিতেছেন । 

সাধারণভাবে আমরা যাহা দেখিলাম, তাহাতে বুঝা বায় অনেকাংশে জাপানের 
শিক্ষ। উত্তম হইলেও জান্্মানী যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিল, এখানেও তাহার আভাস 
দেখা যাইতেছে । এইরূপ সঙ্কীর্ণ ব্যক্কিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে অন্ধশিক্ষার ফল 
কতদূর বিষময়. তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। 

ভ্রীম্ঘধাময়ী দেবী 





বেরি-বেরি রোগ 


উপযুক্ত খাগ্যের মভাবে অথাগ্ধ খাইলে ধকল প্রাণীই পীড়িত হয়। মানুষও 
ইহা হইতে মুক্তি পায় না । যুদ্ধের ফলে সমস্ত জিনিষেরই মূল্য চড়িয়! যাওয়ায় 
এবং দেশে অতিবুষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে শশ্তহানি হওয়ায় আমর! অনেক অথাস্ত 
থাইতেছি। ইহার কল সকলেই দেখিতেছেন,_-পীড়ায় দেশ উৎসন্লে যাইতেছে 
এবং যে নুতন পীড়া একবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছে, তাহ! আর দেশ 
ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছে না । বেরি-বেরি রোগের নাদ আমর। বাল্যকালে 
শুনি নাই, কিন্তু আজকাল পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে এই রোগ দেখা যাইতেছে 
এবং ইহাতে হাজার হাজার লোকের অকাল মৃত্যু হইতেছে । উপযুক্ত খাণ্য 
গ্রহণ ন! করাতেই যে এই রোগের উৎপত্তি হয়, তাহা নিঃসনোহ। কিন্তু ইহার 
জন্ত কেবল যুদ্ধ এবং অজন্মাকে . দোষ দিলে চলিবে না, থাস্থনি্ববাচন-সন্বন্ধে 
আমাদের অজ্ঞতাই ইহার জন্ত দায়ী। এই কারণে বেরি-বেরি রোগের উৎপত্তি 
এবং তাহার নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে। 

গত মহাযুদ্ধে পৃথিবীর প্রচুর অকল্যাণ করিয়াছে সত্য, কিন্ত ইহাতে অতি 'লপ 
সময়ের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকের যে একটু আধটু উন্নতি 
হইয়াছে, তাহ! অস্বীকার করা যায় না। টরপেডো, কামান, বন্দুক বারুদ শেল 
ইত্যাদি মানুষ-মার! কলের কথা আমরা বলিতেছি না। যুদ্ধের তিন চারি বংসরের 
মধ্যে টেলিগ্রাফ, ব্যোমযান জাহাজ ইত্যাদির যে উন্নতির হইয়াছে, বোধ হয় কুড়ি 
বৎসরেও তাহ! সম্ভব হইত না। ,তাগ্ছাড়া আহত সৈনিকদের অন্ত্রচিকিৎসায় 
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উন্নত করিয়াছে। বেরি-বেরি রোগ সম্বন্ধে অনেক কথ! আমর! যু্ধন্ষেত্র হইতে 
প্রত্যাগত চিকিৎসকদিগেরই নিকট হইতে জানিতে পারিতেছি। 

১৯১৪ মালের নবেম্বর মাসে মেসপটেমিয়াতে যুদ্ধের জন্ত সৈন্ট পাঠানে। আর্ত 
হয়, এবং তার পর ১৯১৭ সাল পর্যন্ত সেখানে রীতিমত যুদ্ধ চলে। প্রথমে গোর 
এবং দেশী সৈল্তদিগকে মামুলি তালিকা অন্থ্দারে রসদ দেওয়। হইত। প্রত্যেক 

গোরা সৈশ্ত দিনে আধসের পাউরুটি, আধসের তাজা মাংস, দেড় ছটাক টিনের 
মাংস, আধমের আলু, এবং কিছু চা, চিনি, লবণ এবং মসলা পাইত। দে 
নৈশ্তদের জন্ঠ প্রতিদিনের বরাদ্দ ছিল,__তিন পোয়া আটা, ছু'ছটাৰক তাজ! মাংস, 
ছু'ছটাক ডাল, এক ছটাক্‌ ঘি, আধ্‌ ছটাক গুড়, এক ছটাক আলু। . ইহা ছাড়া 
আদা, রশুন, হলুদ এবং লবণ প্রস্থতি মসলাও তাহার! পাইত। এই রসদে 
সৈশ্ভদের মধ্যে কোনো পীড়া দেখা দেয় নাই! গোরাদের ' মধ্যে কেহ 
কেই বেরি-বেরিতে তুগিয়াছিল, এবং দেশীয় সৈশুদের ছুই চারি জনের স্কতি 
হইয়াছিল। এই ছুই রোগই উপযুক্ত খাগ্ের অভাবে হয়, জানা ছিল। কর্তৃপক্ষ 
আহার্য-ব্যবস্থায় সাবধান হইয়াছিলেন। বস্রা এবং আমারা অঞ্চল সমস্ত 
মেদপটিমিয়ার মধ্যে সরস এবং উর্বর । এই সকল স্থানে প্রচুর তরিতরকারি 
পাওয়া যায়। যে সকল সৈন্ত বস্রা ও আমারাগন ছিল, তাহাদের মধ্যে বেরি-বেরি 
বাস্কাভি একেবারেই দেখা যায় নাই। 

১৯১৫ এবং ১৯১৬ সালে যখন মেমপটেমিয়াতে ভয়ানক লড়াই চলিতে ছিল, 
তখন সৈন্যদের খাওয়! দাওয়ার খুব ভাল বন্দবন্ত ছিল না । যে সব নৌকা এবং 
গাড়ী সেনাবিভাগের হাতে ছিল, তখন সেগুলি সাধারণ রসদ বহিয়া আনিতে 
এবং আহতদিগকে হাসপাতালে লইয়া যাইতেই নিষুক্ত থাঁকিত। কাজেই তাজা 
মাংল তরিতরকারি বা ফলমূল দূরদেশ হইতে বহিয়! মরুময় যুদ্ধক্ষেত্রে আনিবার 
বাবস্থা করা যাইত না। ইহার ফলে সৈশ্তর! বেরি-বেরি এবং স্কভিতে ভয়ানক 
ভুগিতে আরম্ত-করিয়াছিল। কর্তৃপক্ষ শগ্ষিত হইয়া, দেশীয় সৈন্তের খাগ্ভতালিকার 


কির 


২য় বধ, ২য় সংখ্যা বেরি-বেরি রোগ ৯১ 


ছটাক তাজা মাংস, তরিতরকারি ও আলু তিন ছটাক, টাট্‌কা- ফল এক ছটাক, 
তেঁতুল এক ছটাক থাইতে পাইত। তাছাড়া সপ্তাহে তিন দিন এক তোলা 
করিয়। লেবুর রসও দেওয়া হইত। 'আটা ডাল ঘি চা! গুড় এবং মসলার পরিমাণ 
পুর্ববৎ ছিল। এই ব্যবস্থায় বেরি-বেরি রোগ সিপাহীদের মধো অনেক কমিয়া 
আসিয়াছিল। 

যে সকল চিকিৎসক মেসপটিমিয়ার সৈন্যদলের সঙ্গে ছিলেন, তাহারা খাগ্ধ 
পরিবর্তনের এই শুভ ফল প্রত্যক্ষ করিয়। বলিতেছেন, খাগ্বিধান সম্বন্ধে আমাদের 
এপর্যন্ত যে ধারণ! ছিল তাহা ভুল। শরীরকে গরম রাখা ও দেহের অস্থিমজ্জা- 
মাংস পুষ্ট করার দিকে নজর রাখিয়া খাগ্যতালিকা প্রস্তুত করিলেই যথেষ্ট হয় না। 
ঘি চিনি মাছ মাংস ডাল লবণ প্রভৃতি পদার্থ শরীরকে পুষ্ট এবং শক্তিশালী করে সত্য 
কিন্তু এগুলি কখনই শরীরকে সুস্থ রাখিতে পারে না । ফল-মূল তরিতরকারিতে 
যে ভিটামাইন্‌ (৮1019) নামে পদার্থাট আছে, তাহাই বেরি-বেৰি স্কাভি 
প্রভৃতি অনেক রোগ হইতে আমাদিগকে মুক্ত রাখে। 

আমাদের কোন্‌ কোন্‌ খাগ্ভের মধ্যে ভিটামাইন্‌ অধিক থাকে ইহা'ও তাহারা 
লক্ষ্য করিয়াছেন। টেঁকিতে প্রস্তুত চাল এবং সাধারণ 'আটাতে অনেক ভিটামাইন্‌ 
আছে। কিন্তু কলে প্রস্তত এবং মিহি ময়দায় এ জিনিষটা একেবারেই থাকে না। 
শস্তমাত্রেরই অঙ্কুর এবং শস্তের খোলার নীচেকার বাদামী রঙের কু'ড়োই ভিটামাইন্‌- 
প্রধান বন্ত। ফর্সা চাল এবং মিহি মদ প্রস্তত করিবার সময়ে আমর! এই 
দুইটি স্বস্থ্বদ্ধক জিনিষ ত্যাগ করি। কাজেই কলের চাল এবং মিহি ময়দা 
অথাগ্ঘ । 

১৯১৫ সালে মেসপটেমিয়ার একটি গোর! -পণ্টনে হঠাৎ প্রায় চারি শত 
লোকের বেকি-বেরি হয়। ভাহার! টিনের মাংস জ্যাম্‌ এবং ফর্সা ময়দার রুটি ও 
বিশ্ট খাইত। কর্তৃপক্ষ ইহা দেখিয়া প্রত্যেক সৈল্তকে প্রতিদিন ছুই ছটাক ছাতু 
এবং এক ছটাক করিয়া ভাল খাইতে দিতে আরম্ত করিয়াছিলেন। তা ছাড়া 
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করাইয়াছিলেন। ইহাতে কুটগুলি কষ্তকটা ভারি হইত বটে, কিন্তু ভ্রাধারণ 
পাউকটির চেয়ে তাহা সুস্বাদু হইত। এই প্রকারে ভিটামাইন্‌-প্রধান খাঁ 
পাইয়া পণ্টনের কেহই আর বেরি-বেরিতে আক্রান্ত হয় নাই। ১৯১৮ সালে 
বে একদল চীনে-জজুর বসরাতে কাজ করিত, কলে ছণটা ফর্সা চাল থাই! 
তাহাদের যে ছুর্গতি হইয়াছিল, কিছুদিন পৃর্কো ব্রিটিশ মেডিকাল জর্নালে একজন 
ডাক্তার তাহা বিবৃত করিয়।ছেন। : হাতের গোড়ায় দর্সা চীল পাইয়া এই 
মন্কুরগুলি ক,ডোযুক্ত ময়ল| চাল একবারেই ব্যবহার করিত নু শেষে তাগাদের 
দলের প্রায় আধা-আধি লোক বেরি-বেরিতে আক্রান্ত হইয়াছিল। 

মুগ ছোলা এবং মটর প্রভৃতির গোট! ডাল, কয়েক ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া 
রাখিলেই মেগুলি হইতে অস্কার বাহির হয়। এই অস্কুরিত শদ্যে ভিটামাইন্‌ পদার্থ 
যে পরিমাণে থাকে, অন্ঠ কোনো জিনিষে তত অধিক দেখা ষায় না। ১৯১৭ সালে 
মিস্‌ চিক নামে এক ইংরেজ বমণী এই ব্যাপারটি আবিষ্কার করেন। মেই 
বংসরেই মেঘপটেমিয়ার সৈহাদের মধ্যে ইহার পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ঘোর 


০৭ 


দন্ধের সময়ে মরুভূমির মাঝে যখন টাট্কা দল বা তরকারি ছুর্ভ হইত, তখন 
অদ্তুরিত ভিজা ডাল সৈন্ভদের খাবারের সঙ্গে দেওয়া হইত। তা ছাড়া স্ক!ভি 
এবং বেরি-বেরিতে আক্রান্ত হইয়া বাহারা হীসগাতালে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহা- 
দিগের জন্তেও প্রকার ডাল পথ্যরূপে ব্যবস্থা করা হইত। ইহাতে চিকিৎসক 
গণ সর্ধত্রই সফল পাইগ্লাছিলেন। 

বাতার ভাঙা আটা এবং টে'কিতে প্রস্তত চাল আদাদের দেশে দুর্লভ নর 
দেখিতে একটু পরিফার বলিয়া কলের চাল এবং মিহি ময়দা ব্যবহার করিয়া 
আমার সে সর্বনাশ করিতেছি, পাঠক পূর্বোক্ত কথাগুলি হইতে বুঝিতে 
পারিবেন। ছোলা এবং মুগ ভিজে কিছুদিন পূর্বেও একটু গুড় ব! চিনির সঙ্গ 
খাইয়। আমর! তৃপ্ত হইতাম । এগুলি আমাদের শরীরে যথেষ্ট ভিটামাইন্‌ 
জোগ্াইত। কিন্তু ্ীপকল জিনিস এখন আমাদের জলগাবারের পাত্রে স্থান পায়: 
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পারিতেছি না, তখন কেনো আমরা ছোলা মুগ এবং মটর ভিজা খাইবৰ ন 
তাহা বুঝা যায় না। 

মাং আমরা সকলে খাই না এবং খাইতে চাহিলেও গ্রাতিদিন পাই না। 
চিকিৎসকরা বলিতেছেন, টাটুকা মাংস বেরি-বেরি রোগীর ভাল খাদ্ছা, কিন্ত 
টিনের মাংদ ভয়ানক অপকারী! তেতুল জিনিষটাকে আমরা যে খুব ভাল 
খাগ্ধ বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা কখনই বলা যায় না। ভাল চাটুনি প্রস্তত করিতে 
গেলে আমবা। আলুবোখারা বা আমসন্ত ব্যবহার করি। শুকৃনা ফলে ভিটামাইন্‌ 
অতি অল্প থাকে সুতরাং তাহাতে শরীরের বিশেষ উপকার হয় না। কিন্তু তেঁতুল 
সম্বন্ধে সে কথা বল! বায় না। মেসপটেমিয়াতে সিপাহীর! তেঁতুল দিয়া গ্রস্তত 
চাটুনি এবং সরব প্রচুর পরিমাণে খাইত। বখন চরিদিকেই খুব বেরি-বেরি 
রোগের প্রকোপ, তখন এই খাগ্য তাস্থাদিগকে সুস্থ রাখিয়াছিল। 

লেবু জিনিষটা বেরি-বেরি রোগীর প্রধান পথা এবং উষধ। কিন্তু বৌতলে- 
ভর। পুরানো লেবুর রসে (1479 00709) কোঁনো। উপকারই হয় না। ছয় মাস 
পুর্বে প্রস্তত 'লেবুর রম মেসপটেমিগ্নার সৈন্যদের প্রথমে দেওয়া হইত। কিন্ত 
ইহাতে কোন নুফলই পাওয়া বায় নাই। শেষে ভারতবর্ষ হইতে লেবুর 
টাটুকা রস (199০৮. ০৮1০6) আমদানি করিয়া সৈম্তদিগকে দেওয়ার স্কাভি 
এবং ধেরি-বেরি ছুই 'রোগেরই প্রকোপ কমিয়, আসিয়াছিল। লেবুতে ভিটা- 
মাইন্‌ প্রচুর পরিমাণে আছে। খাঁটি লেবুর রমে শতকরা পাঁচভাগ এলকোহল 
এবং গ্রতি পোরাতে আধ গ্রেন্‌ সালিদাইলিক্‌ (3811০57) এসিড মিশাইলে 
তাহা তাজ। থাকে! এই প্রকারে প্রস্তুত রূপ তিন মাঁস পর্যন্ত টাটুফ। রসের 
মতই কাজ দেয়। 

তেঁতুল ও লেবু এখনো অমাদের দেশে সুলভ। পল্লীগ্রামে বর্ধাকালে এত 
অধিক লেবু জন্মে যে লোকে তাহ! ফেলিয়াই দেয় ।. যুহাতে সেগুলির সদ্ব্যবহার 
হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার এখন স্ময় উপস্থিত হইয়াছে। 
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পাড়ি দেওয়া গেছে। প্রথম কিছুদিন লাগে নিজের সঙ্গে নিজের যানবাহনের 
খাপ খাইয়ে নিতে। বিষণ যখন প্রথম গরুড়ের পিঠে চেপেছিলেন নিশ্চয়ই তখন 
আরাম পান নি। কিন্ত তার সঙ্গে আমাদের তুলন! হয় না, কারণ একে আমর! 
মর্তা মান্য তাতে আমরা কলিদেবতার কলবাহনকে ধার করে, নিয়েচি। 
গরুড়ের পাখার সঙ্গে অনন্ত আকাশের ঝগড়। নেই__কিন্তু আমাদের এই কলের 
জাহাজের সঙ্গে জলের দেবতার পদে পদে বিরোধ । ঠেলাঠেলি মারামারি করে? 
তাকে চল্তে হয়, চবিবশ ঘণ্ট। হাসফাদ করে? মরে, তার সেই উদ্বেগ আমাদের 
সর্ব শরীরকে উতলা করে তোলে। যে ক্ষেত্রের উপর দিয়ে এর গতি সেই 
ক্ষেত্রের সঙ্গে এই বাহনের সম্পূর্ণ সামঞ্জন্ত না থাকাতে আমাদের এত ছুঃখ। 
জাপানিদের জুজুতনু ব্যায়ামের কায়দ হচ্চে এই "যে বাধাকে আপনার অন্কূল 
করে তোলা, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধতাকেই কৌশলে আপনার স্বপক্ষীয় করে, নেওয়া, 
শত্রর অস্ত্রকেই নিজের অস্ত্র করা । পাখীর পাখা বাতাসেরই গতিকে নিজের 
শক্তির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তাঁর আকাশ-বিহারকে নুখময় সৌন্দধ্যময় করতে 
পারে। মান্থষের যন্ত্র প্রন্কৃতির সঙ্গে এখনো সম্পূর্ণ সন্ধি করতে পারে নি, এই 
জন্যে সে ষতটা। শক্কি ব্যবহার করে তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তির আ্রচয় করে। 
যন্ত্র কেবলি বল্‌্চে আমি জোর করে বাধা কাটিয়ে ষাব। যন্ত্রের এই ওদ্ধত্যে 
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করে” তুলেচে। বাণিজ্যালঙ্্ী যখন থেকে কলবাহনকে অবলম্বন করেচেন তখন 
থেকে তার শ্ নেই। তখন থেকে বিশ্বলক্মীর সঙ্গে বাণিজ্যলঙ্্মীর মুখ দেখ! 
বন্ধ। যন্ত্রের জবরদন্তি যে সব জঞ্জালকে ক্রমাগত জন্ম দিতে থাকে সেই তার 
আপন সন্তান, সেই জটিল জঞ্জাল তার সর্বনাশ করে। আধুনিক কানের 
পলিটক্স সেই যন্ত্রব-বিশেষত বিদেশী রাজ্যশাসনে। মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে 
সামগ্ন্ত করে' চলবার শক্তি এর নেই, উদ্র গুদ্ধত্যের দ্বার। কেবলি বাধা ভেদ 
করে' চলবার জন্তে এর উদ্ভম। এই জন্যে এই পলিটিক্স দৃপ্ত কিন্ত ভ্রীহীন। শ্রী 
হচ্চে সকল শক্তির চেয়ে বড় শক্তি) চারিদ্রিকের সঙ্গে সাম্স্তের শুণে যখন 
লীলামদ্ সহজতা জন্মে তখন দেখা দেয় শ্রী- শক্তি তখনি হুন্দরের সঙ্গে 
সন্মিজিত হয়__বিরোধের ভয়গ্কর অপচয় থেকে তখন শক্তি বেঁচে বায়। এই 
নিষ্ঠুর অপচয়ের হিসাব একদিন নিকাশ হবে। বোধ হচ্ছে ষেন সেই হিসাব 
তলব হয়েচে। পণিটিক্সের জঞ্জাল জমে উঠেচে; মিথ্যায় কপটতায় নিষ্টুরতায় 
পৃথিবীতে দেবতার পথ-চলা বন্ধ। তাইত পশ্চিম গগনে ধূমকেতুর মত 
দেবলোকের ঝাটা দেখা দিয়েছে, সমস্ত ধরণী কেঁপে উঠল । 

জাহাজ ত চল্চে সমুদ্রের উপর দিয়ে-_-এদিকে আমাদের মনও চলেচে 
কালসজুদ্রে। বাইরে যেখানে সমস্ত পরিচিত এবং অভ্যস্ত, মন সেখানে আপন 
চিন্তার পথে বাধা পায় না। কিন্তু অপরিচিত মানুষের মত আমাদের মনের পক্ষে 
এমন ব্বাধা আর কিছুই নেই! অপরিচয় যেখানে কেবলমাত্র পরিটয়ের অভাব 
সেখাঁনে বাধা অতি সামান্য কিন্তু আধুনিক সভ্যতার মানুষ অপরিচয়ের বর্ম 
পরে' থাকে পরষ্পরকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে । এই জিনিষটা কেবগ 
অভাব নয়, ফাক নয়, এ একটা কঠোর জিনিদ, এ অনৃষ্ঠভাবে ঠেলা দেয় ;__ 
বিশেষত যেখানে ইংরেজ সহযাত্রী, এবং ভারতবর্ধীয় ইংরেজ। মনে হয় যেন 
জাহাজের আকাশটাও শুই নয়__সে যেন কুনুইয়ের গু'তো দিয়ে ভরা। আমি 
ক্বতাবত অবকাঁশবিহারী জীব, আমি চিরদিন ফাকা মানুষ হয়েটি__আম+ল 


৯৬ শান্তিনিকেতন জ্যৈষ্ঠ, ১৬২৭ 


বা মানুষের নিমন্ত্রণ খাকে না তখন আমার সমষ্ট প্রাণ হীপিয়ে ওঠে । যদি 
আমার সেই শান্তিনিকে তনে, সেই উদার প্রান্তরের প্রান্তে ফিরে যাবার কোনো। 
পথ থাকত তবে এই মুহূর্তেই আমি চলে যেতৃম। কিন্তু পূর্বে বলেছি আমি 
কলিযুগের ধার-করা বাহনে, চলেচি, এ আমার ইচ্ছাকে মানবে না। সেইজন্তেই 
দেবতার প্রাতি ঈধ্য। হয়-_আলাদিনের প্রদীপের ্বপ্প দেখি। 

কিসের জন্যে ষাচ্চি সে কথাও মাঝে মাঝে ভাবি। বেড়াবার জন্যে নয় 
সে আমি জানি, আর কিসের জন্যে সে আমি স্পষ্ট জানি নে। কেবল একটা 
কথ। মনে আসে সেটি হচ্চে এই ১ মস্থনে ছুধের থেকে নবনী বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে) 
ঘুরোর্পে লোকসমুদ্রে বে মন্থন হুরেচে তাতে সেখানকার বারা মনীষী ধার। 
ভাবুক তারা আজ সেখানকার সমস্ত সমাজের মধ্যে মিলিয়ে অদৃশ্ঠ হয়ে নেই। 
বোধ হয় আজকের দিনে তাদের দেখতে গাওয়া সহজ। শুধু চোখে দেখতে 
পাওয়া নয়--আজ তারা সমস্ত প্রাণমন দিয়ে চিন্তা করচেন সেই চিস্তার স্পর্শ 
পাওয়া যাবে । একথা মনে করা ভুল তাদের ভাবনায় ভারতবর্ষের ক্তিবৃদ্ধি 
নেই। সন্দ মানবের সমস্কার, বারা সমাধান না করবেন তাঁরা নিজের দেশের 
সমশ্তার কোনো কিনারা করতে পারবেন না। কোনে জাতি বখন বড় 
রক্ষমের দুঃখ পাগ্ন তথন একথা 'বুঝতে হবে সেই ছুঃখের মূলে সর্বমানবের 
বিরুদ্ধে একটা অপরাধ আছে। স্থানীয় পলিটিক্নের ছিন্নতার় তালি লাগিয়ে 
এছুঃখের প্রতিকার হতে পারবে না । আমরা'ও সুদীর্ঘকাল ধরে বে দুঃখ বহন 
করচি ভার কারণটাকে সম্ধীর্ণ ও আকম্মিক করে দেখ্টি বলেই মনে ভাবচি 
মন্টেগুয ডাক্তারের হাতে এর ওষুধ আছে এবং রাষ্্রনৈতিক সভামঞ্চে রেজোলু- 
শনের পটি লাগিয়ে ভারতের মন্ধাস্তিক ক্ষতগুলির আরোগা ঘটবে 


চি 


আলোরারের মহারাজা আমাদের স্ঙ্গে যাঁচ্চেন।. এঁকে দেখ বন্ড খুসি 


২য় বর্ষ, ২র সংখ্যা বিলাতযাত্রীর পত্র | ৯৭ 


মোকাবিলা করবার সময় জুরতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে আত্মপরিচর দিতে সঙ্কোচ বোধ 
করে--আপনার ভাষা, আপনার বেশ, এমন কি, আপনার স্বভাবকে গোপন করে” 
তবেই যেন গৌরব বোধ করে। ইংরেজ আপনার কায়দাকেই সন্মান করে, 
তার সঙ্গে অল্পমাত্র পার্থক্যকেও অব্ঞ। এবং উপহাস করে” থাকে । সেই কারণে 
বেখানে অধিকাংশ লোক ইংরেজ, এবং যেখানে সমস্ত ব্যবস্থাই ইংরেজি সেখানে 
নিজেকে যথাসম্ভব থাপ খাইয়ে নেবার জন্তে ইংরেজি ধরনধারনের সুবিধে আছে, 
তাতে অন্তত বাইরের দিকে একটু আরাম পাওয়া যায় । কিন্ত অন্তরের দিকে? 
এই ইচ্ছাকৃত দাসত্বের লঙ্জ। বহন করি কি করে? 

এ সন্ধে একটা তর্ক কিছুকাল পূর্বের মাঝে মাঝে শোনা যেত। 
সে হচ্চে এই বে, বাঙালীর বেশভুষা ধুতিচাদর, কিন্তু ধুতিচাদরে পৃথিবী-পরিভ্রমণ 
চলে না। একথা সত্য যে, বাঙালী ন্ুদীর্ঘকাল লোকসভার আড়ালে ছিল, 
আপনার গ্রামে আপনার চণ্ডীমণ্ডপেই তার দিন কেটেচে । এইগন্তে বাঙালী 
স্্ীলোক এরং পুরুষের চিরপ্রচলিত বেশভূষা পৃথিবীর জনসভার পক্ষে অত্যন্ত 
বেশি আটপনুরে। শুধু তাই নয়, বাহিরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করবার 
যোগ্য আমাদের কোন আদবকায়দা নেই। এইজন্তে বাঙালী ম্বভাবত উদ্ধত 
না হলেও বিনয় প্রকাশে সে অনভ্যন্ত, এমন কি, তাতে সে লজ্জা বোধ করে। 
এসমস্তই মানি তবু কিছুতেই মানিনে ধে আগাগোড়া ইংরেজ সালেই সমস) 
মেটে । পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে ব্যবস্থাকে নিজের নিয়মে মিলিকে নেওয়াই 
হচ্ছে প্রাণের লক্ষণ | বাহিরের পরিবর্তনকে অন্ধভাবে অস্বীকার করাও জড়ত্ব, 
আর সেই পরিবর্তনকে অন্ধভাবে স্বীকার করাও জড়ত্ব। অন্তর্নিহিত জীবনী- 
শক্তি এবং স্থজনীশক্কির সাহায্যে সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সামগ্রন্ত করে? নেওয়াই 
হচ্চে যথার্থ আত্মরক্ষা । পূর্বাপর আমাদের কোনো একটা জিনিষের অভাব 
যদি থাকে তবে সেটাতে আনাদের দারিদ্র্য প্রকাশ পেতে পারে তবু তাতে 
তেমন বেশি লজ্জ1! নেই, কিন্তু কোনোকালেই সে অভাব আমাদের নিজের 


টিজিন ইন... রসদ তিক সরে সাস্লনা ররর রি রায়ান রাত ০. 
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অগৌরবই ছুঃসহ। একদিন আমাদের বাংল! ভাষার শক্তি সঙ্ধীর্ণ ছিল, কারণ 
সে ভাষা কেবল বরের ভাষ! গ্রামের ভাষ! ছিল, এইজন্যে সে ভাষা বিদ্যার ভাষ! 
ছিল না। এই কারণে, যারা জড়চিত্ত তারা অবস্তা করে” বলেছিল বাংলা 
চিরকাল প্রারুতসাধারণের ভাষা হয়ে থাক্‌ আর নিবিচারে ইংরেজি ভাষাকেই 
বিশিষ্টসাধারণে গ্রহণ করুক। কিন্তু আজ আমাদের গৌরবের কথা এই যে, 
সেই অবজ্ঞা বাংল! ভাঁষা স্বীকার করে নি। বাংল ভাষা! বিগ্তার ভাষ সাহিত্যের 
ভাষা হয়ে উঠুল। কেমন করে হল? আপনার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে” নয় 
নিজের মহলকে প্রতিদিন বাড়িয়ে তুলে, আধুনিক কালের বিগ্তা ও ভাবকে 
ঘ্বারের বাহির থেকে বিদায় না করে দিয়ে, তাদের সকলকে আতিথাদান করবার 
উপযুক্ত আয়োজন করে»__অর্থাৎ, নিজের প্রাণশক্তিত্র বেগেই বিশ্ববিষ্ঠা বিশ্ব 
সাহিত্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত নিজের সাগঞ্জন্ত সাধন করে” । বীণায় স্থর বীধবার 
ময় বেস্থুর অতান্ত অুতিকটু হয়ে প্রকাশ পায়, কিন্ত তাতেও বোঝা যায় সুর 
বাধবার ওন্তাদটি বেচে আছে, সেইটেই মস্ত আশার কথা! তেমন আকম্মিক 
অবস্থাপরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জশ্তগাধনের সময় আমাদের ব্যবহারে আমাদের 
ভাষায় ও সাহিত্যে নান! 'স্ভুত বিকৃতি দেখ! দেবেই, কিন্ক ভাতেও বোবা! যায় 
সঙগীব গুস্তাদ্ের কাজ চল্চে, সেই ওস্তাদ সমস্ত বিরুতিকে ক্রমশই প্ররুতির 
'নুগত করে, নেবেন। অতএব এই সকল উপদবকে ভয় করবার কোনে 
কারণ নেই, কেননা এ হল প্রাণের উপদ্ূব । ভয়ের কারণ নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব 
. জড়তা । সেই জড়তা পরের ধনে যতই গর্কা করুক তবুও তা জড়তা । যতক্ষণ 
নিজের শক্তি সচেষ্ট হয়ে স্থজন করচে ততক্ষণ অন্যের তৈরি জিনিষ সেই স্থষ্টির 
সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চলে,_.সেই রকম এ্রভণ করাকে ভিক্ষী করা ধার করা 
বলে না। তাকেই বলে অঞ্জন কর1। সমস্ত মহত এবং প্রাণবান সভ্যতা 
বাহির থেকে সেই রকম অক্জন করে এবং করেচে | প্রাচীনকালে ভারতও 
তাই করেছে, যদি না করত তবে ল্জ্জ। বোধ করতেম । শক্তিস্বাতিন্ত্য অভাবা- 
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উপকরণ ঘরের হোক আর বাইরের হোক্‌ সমস্তই নিজের গ্রকৃতিসঙ্গত করে 
নেবার শক্তিকেই বলে শক্তিস্বাতন্ত্া। বাহিরের জিন্ষ নিথিচারে নকল করা 
বেমন দীনতা, বাহিরের জিনিষ নিরধিবচারে বর্জন করাও তেমনি দীনতা ৷ 
ভুইয়েতেই আত্মশন্ভির প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। 
ওই আমার বক্তব্য এই যে, আজকের দিনে বিশ্বের সঙ্গে বাংলা দেশের থে 
»সব্স্থাপনের কাঙ্গ চলচে তার প্রত্যেক অঙ্লেই আমাদের নিজের পূর্ণ জাএত 
স্বজনীশক্তির পরিচয় থাকা চাই । এই স্থজনের মানেই হচ্চে বাস্ত উপকরণকে 
নিজের আন্তরিক নিয়মের অন্তগত করা, অবস্থাপরিবর্তনের সঙ্গে ব্যবস্থার 
সামগ্রন্ত স্কাপন করা । তাই এই জাহাজে যখন কোনো! বাঙালী সাহেবকে সগর্কে 
পদচারণ করতে দেখি তখন সেই জড়ত্বে লজ্জা বোধ করি-_আবার যদি দেখতুম 
কোনো বাচাঁলী খালি গায়ে কাধের উপর 'একখানি চাদর ঝুলিয়ে এবং ফিন্ফিনে 
ধুতি পরে অবিমিশ্র স্বাজাতোর দ্ধতযে ডেকের উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়ে গে 
ক্ষণে সমূচ্স্বরে ভাই ভুলচেন, তাহলেও দেই জড়ত্ে লজ্জা বোধ করম 
১৪ই জ্যো্ট, ১৩২৭ । 
স্্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


পারসীক প্রসঙ্গ 


পারসীকগণে রধন্বশান্ত অবে স্তা নামে প্রসিদ্ধ। পুর্বে ইহাকে 
ভুল করিয়া জে.ন্দ অবেস্তা বলা হইত।১ পহ্লবী ভাষায় ইন্থাকে অবি স্তা ক 
তথব। আ পন্তা ক বলা হয়, উহার অর্থ 'জ্ঞান, ব! “জ্ঞানের পুস্তক' ; আর তাহার 
চীকাকে রী ভাষার বল! হয় জ. ন্দ (আবেস্তিক আ। জু ই স্তি) আবে. জ.ন্‌ং সংজ্ঞা 





১০০ শান্তিনিকেতন জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ 


ধাতু )। এই জ. ন্দ শব্েরই রূপান্তর জে. ন্দ। মূল ও টাকা উভয়কে.একত্র বল! 
হইয়া থাকে অবিস্তাক ব জ. ন্দ“অবেস্তা ও জে.ন্দ+) ইহা হইতে ক্রমে "জে. ন্দ 
অ বে স্তা নাম মূল অবেস্তা অর্থে চলিয়। গেল। 

অবেস্তা শবের যৌগিক অর্থ লইয়া অনেক মতভেদ আছে। কেহ 
বলেন ইহাঠংস্কৃত ব চ্‌ (কথন) ধাতু হইতে, কেহ ৰলেন-অব+-্থা ধাতু হইতে ; 
কাহারো মতে আ+বিদ্‌ (জানা?) ধাতু হইতে, অন্তেৎ আবার পজন্দ বা ফারসী- 
অবস্তা শব্দের সহিত এখানে সম্বন্ধ দেখিয়াছেন; অন্ত কেহ” বাখ্যা করেন, 
অবেস্তার ছন্দ” শ্লোক" অর্থে প্রযুক্ত অ ফ্‌ স্ম (ন্‌) হইতেই অবে স্তা হইয়াছে। 
ইহা ছাড়াও কাহারো-কাহারো কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে । 

নেরধ্যসঙ্ঘ অবেস্তার স্বরুত সংস্কৃতান্ুবাদে অত্যন্ত কারনিক ব্যুৎপত্তি 
লিখিয়াছেন ৮-_অ বস্তা অর্থাৎ অবেজস্তা, অবে জ-নির্খল, স্তা- হ্রতি, 
অর্থাৎ নির্মল শ্রুতি । 

কিন্তু দস্তর কৈকোবাদ অদরবাদ নোশেববন সাহেব এ বিষয়ে একটি নুন্দর 
কথা বলিয়াছেন 1৯ তাহার মতে সংস্কৃত অ ভা স্ত (অভি +অদ্‌+ত) ও আবেস্তিক 





২1 4১708৮00] 4 [১৫700, 

2. গা, 011৮7 মস) । অবস্থা, দিশা, তল ইংরাজী ছিওয়ে 

৬110৮ হানঞরা। : আ+বিদ+5+আস আবি আবিস্ত! ( সাস্থত তশ অবেন্ত। 
অতএব দাহা ধর্ম বলিয়। জ্ঞাত তাহাই আবিস্তা, আবেস্থা। 

৭ | ১1০)৭,17- 00সথা 

চা 

৭ 107, 31১19451 

৮) খুর্দঅবস্তার্থ (0০1জগণ উ৪সন উন 06 উস, চা |) পৃ 
১-পঅ বস্তা ইতি অবেজস্তা, অবে জস্তা ইতি নিশ্দুল! সঃ *) ইতি শ্রুতি (র্‌), নির্মুল 
গতি (র) ইতার্থ:।” "অবস্তা" শব্দ স্থানে অপর পাঠ “অবিস্তা” এবং “ক্ষতি” স্থানে অপর পাঠ 
পন্বতি”। পারসীরা নিজে গুজরাটী ভাষায় ও অন্দরে অ বস্তা লিখিয়। খাকেন। 

৯ ই, নেছা উতাোন] তি ০10৩) ভিগাগটরড, 29০০০ 9, 274 579. 


২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা পারসীক প্রসঙ্গ ১০১ 


অবেস্তা একই। অবেস্তার "অ ইব্যান্ত শব্দ (প্অনইব্যান্তো দএননাম্”, 
যিনি ধশ্মুকে অভ্যাস করেন নি,” বেন্দীদাদ্‌, ১৮.১, ২ ইত্যাদি) এই মতকে 
সমর্থন করে। ১০ 

আজকাল অবেস্তার যতটুকু পাওয়া যায়, মনে হয়, তাহা প্রাচীন মূল বৃহৎ 
অবেস্তার এক চতুর্থাংশ হইবে । ইহাকে এই কয় ভাগে ভাগ করা ষায়__ 

১। যশ ন, 

২। বীস্পরদ্‌, 

৩। বেনীদাদ্‌, 

| খোরদহ. অবেস্তা,১১ ও 

৫। বিবিধ খণ্ডিত রচনা। 

১। সংস্কত যজ্ঞ (য জন) আর অবেস্তা যশ ন শনত ও অর্থত 
একই যঞ্জিয় স্তুতি বা প্রার্থনা সম্বন্ধে ইহাই প্রধান গ্রস্থ। গা থা-সমূহ 
ইহারই অন্তর্গত । জরথুশত্রের মূল উপদেশ ও উক্তি গ্রধানত এই গাথাসমূহেই 
আছে। এই গাথাগুলিই অবেস্তার সর্বোপেক্ষা প্রাচীন অংশ । ধঙ্সে ৭২টি পরিচ্ছেদ 
আছে । পরিচ্ছেদ গুলিকে হা ই তি, অথবা সংক্ষেপে হা বল! হইয়! থাকে । হা ই তি 
আবেস্তিক শব্ধ, সংস্কৃতে ইহা সাতি (সো ধাতু-সা “অন্ত করা?) অবেস্তায় ইহাহা 
ধাতু, “কাটা' “ভাগ করা”; শেষে তি গ্রতায়)। ইহার যৌগিক অর্থ "ভাগ । 
অনুষ্ঠানের সময় মোবদ অর্থাং যাজক বা পুরোহিত এই সমন্ত পাঠ করেন। সমগ্র 
বজকে স্থুলত তিন অংশে ভাগ করা যাইতে পাবে, প্রথম অংশ ভা ১-২৭। 
ইহাতে প্রথমে অহুর-মজদদী ও বোহুমন প্রস্তুতির গুরণকীর্ভন করিয়া জ ও থু 
সস্কত হো ত্র) অর্থাৎ যজ্ছির জল, ও বরেনম্ম ন্‌সেং, ব্রহ্ম ন্‌) অর্থাৎ যজ্জিয় 


১০ ॥ বিশেষ বিবরণ পুর্দোজ স্থানে ভ্রষ্টব্য। অবেস্তার শিক্ষক" উপদেশক' অর্থে অ ই ৰি ন্‌ 
ভি অেইবি+ অহ. অভি +অস্‌, তি প্রত্যয়) শব্দও এখানে দষ্টব্য। তুলঃ- সংস্কৃত অত্যা স- 
ছ্সাস্সার ( ! ধাত 'অভাল' ) 





১০২. শান্তিনিকেতন জৈন্ঠ, ১৩২৭ 


অনুষ্ঠানে আবশ্যক ছোট-ছোট ডালের গুচ্ছের সংস্কার,১২ হ ৪ম অর্থাৎ সোমের 
সংস্কার ও উৎসর্গ, অন্তান্ খাগ্ের ১৩ উৎসর্গ, স্ততি, প্রার্থনা, ও জরথুশৃত্রের 
ধন্মৃকে স্বীকার করার বিষয় বণিত হইয়াছে । - 

দ্বিতীয় অংশে (হা ২৮_-৫৩) অবেস্তার জুপ্রমিদ্ধ গাথাসমূহ | যথাযথভাবে 
বলিতে গেলে গাথা গুলিকে মোট পাঁচভাগ করা যায়) ১ম, হা ২৮--৩৪ 3 হয়, হা 
৪৩--৪৬) ৩য়, ভা ৪৭৫০; ৪র্থ, হা ৫১) ৫ম, হ! ৫৩1 এইরূপে মোট ১৭টি 
কুন্ত। বল! বাহুলা, গাথাগুলি ছন্দোবদ্ধ। ইহার ভাষা প্রাটীন; পরবন্তী 
আবেস্ত। হইতে ইভার ভাষা কিছু ভিন্ন। জরতুশ্ত্রের নিকট অনুর মজ.দার 
ধর্ম প্রকাশ, জরথুশত্রের উপদেশ, তাহার ধর্মের তত্ব, ইত্যাদি এই গাথাসমূহেই 
পাওয়া বার। আমরা পুর্ব গ্রবন্ধে ( বৈশাখ, ১৩২৭, পু.) অযেম্বোহু 
প্রতি তিনট প্রাচীন প্রার্থনার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহাও এই গাথারই 
মধ্যে রহিয়াছে (অযেম্‌ বোই, হা ২৭. ১৪) অছন বইর্য, হা ২৭. ১৩) যেড্ছে 
হা তা ম্তহা. ৪. ২৩)। 

তৃতীয় অংশে প্রধানত বিভিন্ন বিভন্ন দেবতার উদ্দেস্তে হবি প্রদান ও স্থ্তি, 
প্রশংসা, ইতাদি । 

২। অনন্তর বীস্পেরেদ, অথবা বীস্পরদ। ইহা সুল অবেস্তার 
বীসশ্পের ত বো (লবিশ্বে খতবঃ " অথবা বীল্প রতু (-বিশ্বখতু) 
শব্দের অপত্রশ। রতু শব্দের অর্থ 'সতানিষ্ঠ,, (তুলঃ সং. খত ) “প্রভু বা 
“অধিপতি' ইভাদি। এখানে ইহা শেষোক্ত অর্থেই প্রধুক্ত হইয়াছে। বীস্প 
র তু অর্থাৎ আধ্যাত্বিক (মইন্য ব), পাধিব (গ এ ইথ্য) জলীগন (উপাপ) 

১২ ইহা কোন্‌ উদ্ভিদের ভাল জানা যায় ন।। আজকাল ডালিমের ডাল, বা এই ডালের 
পরিবর্তে পিতল বা রূপার তারের গুচ্ছ করা হয়! অনুষ্টানবিশেষে এই তারের সংখ্যার হাস- 
বৃদ্ধি আছে । বেন্দীদাদ ও বীম্পরদ্-বিহিত অনুষ্ঠানে ৩৫ খান!, বশ্‌নের অনুষ্ঠানে ২৫ খানা, 
অনুষ্ঠানবিশেতে আবার ৫ খানি তারও লাগে! 





২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা পারসীকগুসঙ্গ ১৬৩ 


৪ অন্যান্ত সমস্ত জীবের অধিপতিগণের উদ্দেশে স্তুতি ও প্রার্থনা কর। হইয়াছে 
বলিয়া অবেস্তার এই অংশের নাম বীস্পেরেদ্‌ অথবা বীস্পরদ্। ইহ 
বঙ্গের এক প্রকার পরিশিষ্ট । যশ্ের বিভিন্ন-বিভিন্ন মন্ত্র পাঠের ঠিক-পরেই 
ইহার বিভিন্ন-বিভিন্ন মন্ত্র পঠ করিতে হয়| যেমন যস্ত্রের ১. ৯ মন্ত্র পাঠের ঠিক 
পরেই ইহার ১ম মন্ত্রট পাঠের বাবস্থা । ইহার পরিচ্ছেদগুলির নাম ক দে ইহাতে 
মোট ২৪টি কর্দে আছে। 

৩। ইহারপর বেন্দীদাদ্‌। পহলবী ভাষায় ইহাকে বিদেৰদাত, 
বলা হয়, বেন্দীদাদ্‌ শব হইহারই অপ্রংশ। মূল শব্দটি হইতেছে 
বীন্দ এ বন্দ ত, সংস্কতে বি-দেব-ধাত (লৌকিক সংস্কতে বি-দেব-হিত ; ধা তু 
ধা+তও ধাত-হিত) অর্থাৎ দেবগণের বিরুদ্ধে বিধাঁন। সংস্কৃত 
দেব শব্দের অর্থ অবেস্তার় “দানব, “দৈতা | যাহাতে দৈত্যগণের বিরুদ্ধে 
নিয়ম-বিধি রহিয়াছে তাহাই বে ন্দী দাদ্‌। ক্আমাদের স্থৃতিশান্্র বলিতে যাহ! 
বুঝায়, বে ন্দীদাদ্‌.ও তাহাই । আচার, নিয়ম, শৌচ, অনুষ্ঠান, প্রাযস্চিত্ব 
প্রভৃতি সমস্তই ইহার মধো আছে। সামাজিক ব্যবস্থা ইহারই মধ্যে সবিশেষ 
পাওয়া যায়। ইহাতে মোট ২৩টি পরিচ্ছেদ আছে। এই পরিচ্ছেদগুলি 
ফর্গরুদ্‌, অথবা পর্গর্দ্‌ নামে কঞ্চ্ি হইয়া থাকে। 

প্রথম পরিচ্ছেদে অন্র-মজ.দার স্থষ্ট ১৬ দেশ ও তদ্বিরুদ্ধে অগ্ুরমইন্য (সন্কত 
অং হো মস্থা)] ১৪ বা অন্থিমানের স্ষ্ট ১৬টি উপদ্রব ( যথা, হিম, তাঁপ, পঙ্গপাল, 
সাপ ইত্যাদি) বর্িত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ফমের উপাখ্যান, আহুর 
মজ্দার আদেশে জীবগণের সমুদ্ধিবদ্ধন,ও হিম প্রলয় (অর্থাৎ ইয়াণীয় মহাজলপ্রীবন)। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদে পৃথিরীর পক্ষে ৫টি সুখকর ও ৫টি দুঃখকর স্থান, ও কৃষিসম্পদ । 
চতুর্থে খণ, ধণশোধ, চুক্তি (মি থু, সং. মি ত্র) চুক্তিভঙ্গ (মিথ দ্রভ্‌, সং. 
মিজ্রক্রহ মি ত্রড্রোহ) নানাবিধ সাহস, অর্থাৎ আক্রমণ, বলাৎকার, 


১০৪ শাস্তিনকেতন - জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ 


সম্বন্ধে যাহা কিছু এখানেই. আছে। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পথ্যস্ত নানাবিধ 
অপুদ্ধি ও শুদ্ধিবিধি। শব ও সম্তানগ্রসব অগুদ্ধির প্রধান স্থান। শবের সৎকার, 
প্রহ্থতির আচার, শব ও গ্রস্থতির সংসর্গে অপুচি দ্রবাদির শুদ্ধি, শবসৎকারের 
স্থান (দ খ.ম,১৫ 1০%ভ্র ০৫ 3015:,০৩ ) শবস্পর্শে শুদ্ধির জন্য বিহিত নুবৃহৎ 
শুদি-অনুষ্ঠান, ইত্যাদি এই স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে কুকুর, 
সজারু প্রভৃতির সম্ধদ্ধে বিবিধ কথা, তাহাদের বধের দণ্ড। চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
উদ্ধিড়ালের নন্বন্ধে, ইহার বধের প্রায়শ্চিন্ভ। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ পঞ্চঘিধ পাপ, 
অবৈধ স্ত্রী-সংসর্গ, ভ্রণহতা, অনৈধ সন্তানের ও তাহার মাতার প্রতি পিতার 
কর্তব্য, ইত্যাদি। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে খতু-অবস্থায় স্ত্রীলোকের আচারবিধি। 
অষ্টাদশে কাটা নথ ও চুলের স্বদ্ধে বিধান। কাটা নখ ও চুল তি অশুচি 
পদার্থ। অষ্টাদশে বিবিধ বিষয় রহিয়াছে, বথা যোগ্য ও অযোগ্য যাজক বা 
পুরোহিতের (আ থু বা, সং. অথবা, অথ বন্‌ হইতে) গুণ দোষ, মোরগের 
পবিভ্রতা,_মোরগ অগ্রির রক্ষা ও পরমেশ্বরের স্ততির জন্য জগৎকে নিদ্র। হইতে 
জাগাইয়। দেয়; বেগ্তার (জ হি, সং. জ সি) দোষ) এবং খতুমতী (চি থ বতী, 
সং. চিত্র বতী) স্ত্রীর সহিত সংসর্গের প্রায়শ্চিত্ত । 

উনবিংশ পরিচ্ছেদে অঙ্রমইন্থুক্টও ততপ্রেরিত দৈত্য বৃইতির ১৬ জরথুশ কে 
আক্রমণ, এবং জরথুশ্ত্রের বিজর লাভ। ইহা! বুদ্ধদেবের সহিত মাবের ছন্দ, এবং 





১৫1 এই শব্দটি দাহার্থক দ ভ্‌ সংস্কৃত দ হ্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন । হইতে মনে হয়, শবের 
দ1হ-প্রথ/ও এই সমাজে অতিপ্রাচীন কালে গ্রচদিত ছিল । 

১৬। কেহ কেহ বলেন বৌদ্ধধর্শকেই প্ুরুষধর্শীরোগে (9280712০805 ) বুই তি 
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২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা পারসীকপ্রীসঙ্গ ১৯৫ 


ুষ্টের প্রতি সযনানের প্রলোভন-প্রদর্শনকে মনে করাইয়া দেয়। ইহা ছাড়া 
শবম্পর্শে অশৌচের প্রতিবিধান ) বরে স্ব ন্-অনুষ্ঠানে সমৃদ্ধি; শবসংসর্ে অপবিন্র 
বন্জাদির গোসূত্র (প ওম এ জ,১৭ সং. গো মে হ), জল, ও গন্ধ দ্রব্য ঘ্বার। 
শোধন) মৃত্যুর পর আত্মার গতি, আত্মার চি স্ব দ্‌ সেতুকে অতিক্রম করিয়৷ শ্বর্স 
বা নরকে গমন, জরথুশত্রের জন্মে অভ্রমইন্ু ও ইন্র-প্রভৃতি অন্ঠান্ত দৈত্যগণের 
(অবেস্তার ভাষায় দেবগণের) নরকের দ্বারস্থিত পরতে (অ রে জু র)১৮ পলায়ন। 

বিংশ হইতে দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে গ্াধানত উধধের উৎপত্তি, নানাবিধ ব্যাধির 
ষধ, ভৈষজা উষধ, সন্ষোইন, ও এতংসংক্রান্ত আখ্যারিক]। 

8। খো রদ হ, অবস্তা! কেহ-কেহ উচ্চারণ করেন ও লিখিয়া থাকেন 
টু দে অথবা থোরদে অবেস্তা। নামেই বুঝা যাইতেছে ইহা ক্ষ দ্র অবেস্তা। 

য-প্রভৃতিতে উক্ত মনত্রমূহকে প্রধানত যাজক বা! পুরোহিত পাঠ করেন, খোর দহ 
অবেস্তায় সংগৃহীত মন্্রগুলি প্রধানত গৃহস্থের নিজের পাঠ্য । ইহাতে বিভিন্ত- 
বিভিন্ন সময়ে ও দৈনিক পাঠ পর্থনাগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে; যেমন, অষে ম্‌ 
বোহুং অহুনবহইর্ধ্য, ইত্যাদি। ইহা ছাড়া, কুশতী (অইব্যাওড. 
হু ন) অর্থাৎ বেদপন্থীর মোপ্রীবন্ধন বা ষক্তোপবীত ধারণ, অছর মজার নামাবলী, 
এবং দিক্‌, উষা, ইত্যাদি বিবিধ দেবতার স্ত্রতি আছে। য শ্‌ ত নামে প্রসিদ্ধ স্তো্র- 
গুলি এই খো রদ হ্‌ অবেস্তারই অন্তর্গত। অহুরমজ-্দা, সপ্ত অমেষ ম্পেন্ত (অর্থাৎ 
অহুরমজদদার অশ্রচর সপ্ত দেব), স্বর নদী, হুর্ধা, চন্তর প্রভৃতির স্ততি ইহার মাধো 
আছে। এই য শত সমূহের মধ্যে অনেক প্রাচীন আখ্যায়িক। পাওয়া যায়, 
এগুলি অতান্ত উপাদেয়। প্রাচীন ইরাণীয় আখ্যায়িকার প্রধান মূল এইখানেই 
পাওয়। বায়। বশ্ন ও বেন্দীদাদেও মধ্যে কতক আখ্যায়িক। পাওয়া যায়, কিন্তু 
বশির তুলনার সেগুলি সংক্ষিপ্ততর | খোরদহ, জবেস্তার কতক অংশ, পাজন্দ 
বা ফার্রমীতে লিখিত 1 

১৭। গারসীরা সাধারণত গো মে জ. বলেন। 

১৮ ইহা উত্তরদিকে ; বেদপস্থীর নরক দক্ষিণদিকে, অবেস্তাপন্থীয় উত্বরদিকে । 


১০৬ শান্তিনিকেতন জ্যেষ্ঠ, ১৩২৭ 


৫1 ইহা ছাড়া অবেস্তার কতক খণ্ডিত অংশ আছে। ইহার মধো 
হো ধোখুত নস্কের১৯ ছুই-একটি অংশ পাওয়া যার | অন্তান্ত লম্বেরও 
কোনো কোনো উদ্ধৃত বাক্য পাওয়া যায়। নীরঙ্গিত্তা ন প্রতৃতিরও কিছু-কিছু 
থাকিয়া গিয়াছে । এ সমস্তই বৃহৎ অবেস্তা-সাহিত্যের ধ্বংসাবশেষ । এই সমত্তকে 
লইয়া, পুর্বোক্ত চারিটি ছাড়া, অবেস্তা-সাহিত্যের আর একটি বিভাগ করা হুইরা 
থাকে। 

জরতুশত্ীয় ধর্মাশান্ত্র আলোচন করিতে হুইলে পূর্বোক্ত মূল অবেস্তায় লিখিত 
্রস্থগুলি ছাড়া তৎসংক্রাস্ত পহলবী ভাষার লিখিত গ্রন্থসমূহও আলোচ্য । পহলবীতে 
লিখিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশ মূল অবেস্তার অন্থবাদ। ইহাতে প্রাচীন মূল 
ধর্মশীন্ের বহু কথা লিখিত হইয়াছে। 

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য 1 


সশ ৩ পাশা 


পঞ্চপলব 
জাপানের শিল্পোননতি 


2৯89, 08120871920. 


জাপানের শ্রমজীবীদের বর্তমান ও অতীত অবস্থার তুলনা করিয়া জনৈক- 
জাপানী 2১8৪ নামক মাফিন-দেশীয় পত্রিকাতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন | 
সামস্ততন্ত্রের শাসনকা'লে শ্রমজীবী ও শিল্পীদের অবস্থা অনেক পরিমাণে ভাল ছিল 
ইহাই তীহার বক্তব্য । আমাদের এদেশের স্থায় জাপানেও তখন জাতিভেদ ছিল, 


০ ররর পারার রাহ রান 


২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা পঞ্চপল্পৰ ১০৭ 


মেইজন্ত সমাজবন্ধন কঠোর ছিল। শিল্পিগণের কাধ্য পাইতে কোনো! কষ্ট ইইত না। 
শিল্পশিক্ষার কোনো বিদ্যালয় না পাঁকিলেও বিশেষ বিশেষ শিল্প পরিবারের মধ্যে 
পুরষানুক্রমে চলিয়া! আসিত। জাপানের প্রাচীন শিক্ষা. সভ্যতার মূলে এই সমস্ত 
সাধারণ লোকই |ছিল। সাধারণ লোক বলিতে আজকাল কতকগুলি শ্রমজীবী ঝা 
কলের কতকগুলি কুলি মাত্র বুঝায়, কিন্তু তাহারা যে একটা সজীব প্রতিষ্টানের 
জীবন্ত অঙ্গ, জাপান একথা এখন ভুলিতে বসিয়াছে। কিন্তু জাপানের মধ্যযুগে 
সামস্তত্স্ত্রের শাসনকালে অনেক তথাকথিত বর্ধরতা থাকা সত্বেও মানুষ তথন 
তাহার মনুষ্যত্বটুকু বজায় রাখিতে সক্ষম ছিল। পরে সভ্যতার বিস্তারের 
সহিত সে সমাজে স্থান হারাইয়াছে। তিন শত বৎসর ধরিয়! সামস্তদের কৃশীদনের 
ফলে জাপানেন্র খুব দুর্দশা হওয়া সত্তেও সাধারণ লোকদের দশা বর্তমানের স্টায় 
শোচনীয় হয় নাই। 

গত ৬০৭০ বসব্রের মধ্যে জাপানের এই যুগান্তর সাধিত ইইয়াছে। এখন 
প্রাচীন জাপানকে চেনা কঠিন। নূতন জাপানে খন পশ্চিমের বাণিজ্যতর্গ 
আসিয়! টোকিও সরকারকে উদ্বোধিত করিল তখন জাপানে কারিকরের অভাব 
হয় নাই । প্রাচীন সমাজের অশিক্ষিত কর্মকার হৃত্রকর ও তন্তবাক্গণই 
সরকারের স্থাপিত কারখানায় জটল কলকন্জা. এবং বাপ্পীয় বন্ত্রা্দি চালাইতে 
আরম্ভ করে। তখনে! জাপানের পলিটেক্নিকাল কলেজ হইতে শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ইঞ্জিনিয়ার ও ম্যানেজার হইয়া বাঁহির হন নাই। 
কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন থাকিল না। অল্প দিনের মধ্যে দেশের এক 
শ্রেণীর মহাজন দেখ! দিলেন । সরকারের সাহায্যে তাহারা অচিরেই গ্গমতাশালী 
ও ধনী হইয়া উঠিলেন। এক পুরুষের মধ্যেই জাপান ঘুরোপের শিল্পবাণিজের 
নীতি অবিকল অনুকরণ করিক্া সভ্যজাতির পংক্কিতে গ্রিয়া দীড়াইল। 
জাপানফেও নেশনের নেশায় ধরিয়াছে। তাই সাধারণ হইতে এক শ্রেণীর 
লোককে পৃথক করিয়! রাজ! ও প্রজার মধ্যে খাড়। করানো হইয়াছে । তাহারাই 
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নাই। জাপানের স্তায় এমন আমলাতন্তপ্রধান শীসনপদ্ধতি খুব কম স্থানেই 
আছে। শ্রমজীবীদের সম্বন্ধে যে সব নিয়ম আছে, তাহা পৃথিবীর অন্ত কোথাও 
নাই। জাপানে শ্রমজীবীরা কোনো প্রকারে দলবদ্ধ হইতে পারে না। ধন্দ্ঘট 
করিলে শ্রমজীবীদের ছয় মাস সশ্রম কারাবাস হয়। 

শ্রমজীবীদের পত্রী ও কন্তাদের অবস্থা পুরুষদের অপেক্ষাও শোচনীয়। 
বয়নশিন্নের ও রেশমের কারখানার জন্ত গ্রাম হইতে মেয়ে কুলি নিয়মিতভাবে 
সংগৃহীত হয়। তাহার প্রচুর বেতন ও নানারূপ সুবিধা পাইবে এই বলিয়া 
কলওয়ালাদের লোকেরা তাহাদিগকে ভুলাইয়৷ আনে। কোম্পানীর কারখানার 
সংলগ্ন উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত আবাসে তাহারা প্রায় কয়েদীর মতই দিন কাটায় । 
আহারাদি এমন জ্ঘন্ত যে, তাহা শৃকরেও স্পর্শ করিবে না। জাপানে শ্রমজীবীর। 
কাজ করে দিনে ১৪ ঘণ্টা! মাসে ছুটি পায় মাত্র ছুইদিন! জাপান পৃথিবীর 
সমন্ত বাণিজ্য লুটিতে বসিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সে ষে, সাধারণ লোকের 
প্রাণশক্তি শুধিয়া লইতেছে একথা বড় লোকে ও ব্যবসাদাররা বুবিৰার 
প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না। যেমন করিয়াই হউক জাপান-“নেশনকে? 
বড় করিয়া তুলিতে হইবে ইহাই হইয়াছে তাহাদের মূলমন্ত্র 

বর্তমানে জাপানে ৭ লক্ষ হতভাগ্য বালিকা বয়ন ও অস্কান্ত কলে কাজ 
করিতেছে। ইহাদের মধো শতকরা ৭০ জনের বয়স বিশ বৎসরের কম। 
মেয়েদের ব্যাধির অনুপাত পুরুষদের অপেক্ষ! শতকরা৷ পাচেরও অধিক । অধিকাংশ 
মেয়েরা এই ভীষণ শ্রম সহা করিতে না পারায় প্রায়ই অকর্খন্ হইয় বাড়ী 
ফিরিয়া যায়। জাপানের কলকারখানা রাত দিন চলে। গড়ে প্রত্যেক 
মেয়েকে ১২ ঘণ্টা করিয়া! রাতে-দিনে খাটিতে হয়। সাত বা! দশ দিন পরে 
এক দিন রাতের কাজের সহিত দিনের কাজের সামঞ্রস্ত করিবার জন্ত ১৮ ঘণ্টা 
খাটতে হয়। ১৯১২ সালে ৫ লক্ষ ১৫ হাজারের উপর মেয়ে ফ্যাক্টরীতে কাজ 
করিত 7 ৪৫ হাজার দিন-মজুরি করিত ও প্রায় ৩০ হাজার সরকারী কাজে 
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সরকারী কাজে নিযুক্ত ২ হাজার মেয়ের বয়স ১৪-এর কম। এখনে! জাপানের 
ফাক্টারীতে ১২, এমন কি কোনে-কোনো! জাগায় ১০ বৎসর বয়সের মেয়েও 
কাজ করিতেছে । মহাজনেরা বিজ্ঞাপন দেন যে, তাহারা শ্রমজীবীদের জন্য 
সামাজিক জীবনযাত্রার প্রণালী ও ভদ্রুত! প্রভৃতি শিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা হাখেন। 
কিন্তু ১২১৪ ঘণ্টা শারীরিক পরিশ্রমের পর কোনো বালিকা ব! কোনো লোঁক কিছু 
শিক্ষা করিতে পারে কি? বর্তমান যুদ্ধে জাপানের বাণিজ্য বহুগুণ বাড়িয়াছে 
কিন্তু প্রতিবৎসর ছুই লক্ষ বালিকাকে তাহার নিকট বলি দিতে হইতেছে। 
এই হইতেছে বর্তমান জাপানের শিল্পোন্নতির একদিকের মুত্তি। বাণি- 
োোর তালিকা দেখিলে অকম্মাৎ আমাদের মন নাচিয়! উঠে) কিন্তু ইছার 
পশ্চাতে কত লক্ষ হৃদয়ের রুদ্ধ ক্রন্দন ও কত সুন্দর হৃদয়ের অকাল মরণের 
ইতিহাস রহিয়াছে তাহা জাপান ভাবিতেছে না। 
ভারতবর্ষ৪ সেই পথে চলিতেছে। ঘুরোপ বহুকাল ধরিয়। যে শিল্পবাণিজ্য- 
নীতি অস্ুসরণ করিয়া! আপিতেছিল,--এবং যাহাকে সভ্যভাঁর চরম আদর্শ বলিয়া 
.মনে করিতেছিল, সেই সভ্যতার - বোঝাই-নৌকা। ঘখন আঘাত খাইয়া ডুবিয় 
গেল, তখনো কি 'আমাদিগুকে নৃতন করিয় এই সমস্ত! ভাবিতে হইবে না? 
উপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 


স্পা ০ পাশ 


দলবদ্ধ ইতরপ্রাণীদের বিধিব্যবস্থা 
8১ 35০০ 2. 021601. 


আইন বিধিনিষেধ প্রভৃতি কথাগুলে! মানুষের সঙ্গে এমন ভাবে জড়াইয়া 
আছে যে, মানবেতর জীবের মধ্যেও যে নিয়ম এবং বিধি, জুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ়- 
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নিষ্ঠার সহিত অনুস্থত হয় এবং যেরূপ বলপূর্বক পালন করাইয়। লওয়া হয়, 
মানবসমাজে তাহা দেখা যায় না। ভৌগোলিক সীমা কাটাইয়া, জলে স্থলে 
অন্তরীক্ষে, সর্বত্রই জন্তদের দলবদ্ধ থাকার ভাব ষেপ্রকারে আত্মপ্রকাশ করে, 
মান্ুধের অনেক বুদ্ধি খরচ কর! নিয়মের সঙ্গে তাহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্ত আছে। 
বস্তৃত বড় বড় ছাদের কথার ছটার মধ্যে আমাদের যে সব আইন চাপ। আছে, 
খোঁজ করিলে পশুণের আদিম সংস্কারের মধ্যে তাহাদের সবগুলিকেই পাওয়া 
যাঁয়। সমাজবদ্ধ মানুষ এবং দলবদ্ধ জন্তুর মধ্যে যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্ত আছে 
4০৫ 8114 081 10) 08898 নামক গ্রন্থে জর্জ বেল্টন তাহার আলোচনা 
করিয়াছেন। নিক্ে তাহা সংক্ষিগ্তভাবে সংস্কলিত হইল । 

গ্রন্থকার বলেন, স্থদূর উত্তরে মানুষের আইনের প্রভূত্ব যেখানে পৌছার ন। 
সেখানে হিমপ্রলয়ের পূর্ব্বে চামরী গাই জাতীয় (ক. ০) পশুর দল যে 
নিয়মে চলিত আজও সেই নিয়মেই চলে। শত্রু আক্রমণ করিলে, ইহারা মধ্যে 
অবকাশ রাখিয়। চতুক্ষোণ ব্যৃহ রচনা করে-_বৃহের তিতরে স্ত্রী ও শাবকদের 
রাখিয়া পুরুষেরা বাহিরে থাকে । তখন সর্বাপেক্ষা বলবান পুরুষদের একটি 
বৃহ ত্যাগ করিয়া আগাইয়। যায়, তাহার শৃন্ত স্থান বাকিরা তখনই সরিয়া আসিয়া 
পুর্ণ করিয়া তোলে__এবং মরিয়। পড়িয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত সে আক্রমণকারীর সহিত 
লড়িতে থাকে । তাহার পতনের পর আর একজন অগ্রসর হইয়। যাঁয়। 
আক্রমণকারী পরাজিত ন। হওয়! পর্যাস্ত এই ভাবে লড়াই চলিতে থাকে। 
ফ্রান্স হইতে ল্যাব্রেডর পর্যন্ত, সবে মাত্র বরফে ঢাক। পড়িয়াছে, এমন ভূভাগের 
উপর এই পশুর দল যে কালে বিচরণ করিয়| বেড়াইত, তখনকার দিনে 
ইহাই ছিল শ্রেষ্ঠ যুদ্ধকৌশল। কিস্তু সেই যুদ্ধপন্ধতিই আজিকার দিনে 
তাহাদের দলের সর্বনাশ করিতেছে__কাবণ আজ রিপির্টংরাইফেলে সজ্জিত নিশ্খ্ম 
মানুষই হইয়াছে তাহাদের শক্র। অসীম উদ্মশীল মানুষ আজ অবস্থার যে 
পরিবর্তন ঘটাইয়াছে, তাহার সহিত খাপ থাওয়াইয়! নিজেকে রক্ষা করিবার 
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সামগ্্ত ঘটাইয়া লইতে যে জীব পাণ্িল না, মৃত্যু তাহার জুনিশ্চিত। সে 
হিসাবে পএ৪% ০ এর আয়ু শেষ হইয়া গিযাছে_যদি না এখন মানুষের 
শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া তাহাকে রক্ষা করে। 

মানুষের যে গুণ আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা! আকর্ষণ করে, মান্গুষের . মধ্যে 
বাহারা শ্রেষ্ট তাহারা যে নিয়মকে চিরদিন চরম বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন, 
যাহার বলে ভয়ঙ্কর বিপদের মধো নিমজ্জমান জাহাজের উপর হইতে পুরুষের 
মুখে শোন যায়__শিশু এবং স্ত্রীদের প্ীগে রক্ষা কর আমাদের কথা থাক্‌-_281. 
০% এর ষুদধপ্রণালীর মধ্যে দেখিতেছি সেই গুণ সেই দিয়মই কাজ করিতেছে। 
পৌরুষের এই বিধিই কি উত্তর ক্যানেডার নুপ্তপ্রায় এই পশুপালদের রক্ষার 
জন্ঠ শ্রেষ্ঠ মানুষের সেই মনুষ্যত্বের কাছেই তাহার মিনতি জানাইতেছে না! 

লেখক আরও বলেন__-এমনগ অনেক নিপ্নম আছে যাহ! জন্ত্দের অসহায় 
প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, দলই এগুলিকে জোর করিয়৷ ব্যক্তির উপর চালায়। 
আমেরিকার কাকদের মধ্যে দেখ যায়, দলের সকলে মিলিয়া একজনের উপর 
চড়াও হইয়া হঠাৎ তাহাকে মারিয়া ফেলিল। কারণ খোজ করিতে গেলে দেখা 
যায়, হতভাগ্য হয়ত দলের অন্য কাহারও কিছু চুরি করিয়াছিল। অসত্বর্কভাবে 
টেঁচাইয়া উঠিয়। দল কোথায় আছে শক্রর কাছে তাহার সন্ধান বলিয়া দেওয়াও 
প্রাণদণ্ডের যোগ্য আর একটা অপরাধ। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন দলের 
কেহ আহত হইয়! পড়িলে প্রায় সমস্ত পশুপক্ষীর দলই আহতকে মারিয়া ফেলে। এ 
হইল, সমাজরক্ষার জন্ঠ ব্যক্তিকে বলিদান দেওয়া । 

সমাঅচ্যুত মানুষের স্তায় সমাজচ্যুত নেকড়ে বাঘ আছে। ইহার! দল হইতে 
বহিষ্কৃত অর্থা্এক ঘরে” হইগ্জা একলা! ঘুরিয়া বেড়ায়। ক্যানেডার একঘরে 
কাকের! দলের সঙ্গে থাকে না এবং স্থযোগ ঘটিলেই যেন বুদ্ধিবিবেচনা করিয়া, দল 
কোথায় কি অপকর্ম্ম করিতেছে সে সন্ধান তাহার পরম শত্রু মানুষের কাছে ফাঁম 
করিয়া দেয়। ঝাঁক অথবা! দল হইতে এই যে. বহিফার, এ কেন হয়? ইহার কারণ 
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বারণ না মানে কাহারে” সেই সব অদম্য” মানুষরা যে কারণে সমাজের সম্প্রদায়ের 
এমন কি সভ্যতারও গণ্ডীর বাহিরে আশ্রয় লইতে বাদ্য হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে 
সেই কারণই কাজ করিতেছে । 
গৌ'মহ্ষি প্রতৃতি জন্তদের মধো ধেখা যায়, স্ত্রীজাতির শিং সোজা! এবং 
ছুচাল, কিন্তু ধাড়দের শিং ভৌতা, অধিকাংশ ক্ষেত্র তাহা পাক খাইয়া ভিতরের 
দিকে এমনভাবে হেলিয়া থাকে যে তাছার .দ্বারা গুরুতর কোনও অনিষ্ট 
করা সম্ভবপর নয়। আপাতদৃষ্টিতে মর্নে হয়, এ যেন ঠ্রিক.হইল না। নারী- 
জাতির অধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে কথাপ্রসঙ্গে কোনও লেখক এইজন্য 
বিধাতার প্রতি অনেক দোষারোপ করিয়াছেন। ছুঃখের বিষয় স্থষ্টির সমগ্ন 
- সৃষ্টিকর্তার পাশে ইহারা ছিলেন না, থাকিলে কিছু কিছু উপদেশ দিয়া অনেক 
শ্রমপ্রমাদ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতেন! আমেরিকার বিশাল 
হণারণাগুলির মধো দেখা যায় গরুর বড় বড় পাল এক-একটি বিরাট যণ্ডের নেতৃত্বে 
চরিয়৷ বেড়াইতেছে এবং ইহাদের আওতার পুরুষ শাবকগুলি ক্রমে সবল হইতে 
সবলতর হইয়া উঠিতেছে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল এই সকল তরুণের! দলপতি শৃঙ্গা- 
খাতে হত হোক, প্রকৃতির এ ইচ্ছা নয়। কাজেই প্রতুত্বের জন্ত যখন লড়াই বাধে 
তখন সত্যকার হূর্র্বলেরা মারা পড়িলেও, শক্তিতে যাহার! উনিশবিশ তাহারা পরাজিত 
ই মার খায়, কিন্তু এই ঝাকান শিংএর জগ্ত শেষ পর্যন্ত বাচিয়া যায়। কাজেই 
দলপতি কোনও কারণে মারা পড়িলে তাহার স্থান অধিকার করিবার মত জস্তর 
অভি ঘটে না। বৃদ্ধনেতা সতাই যখন অশক্ত হইয়৷ পড়ে, তখন দলের নিয়ম- 
অঈসারে কোন অরবযঙ্ক শক্তিমান তাহাকে অপসারিত করিয়া তাহার স্থান 
অধিকার করে। জাতির ভবিষ্যৎ যে সকল বিধির উপর নির্ভর করে, তাহার 
»সবগুলির দিক দিয়া এই বিধিই ঠিক এবং প্রশস্ত । 
পাখীর বীক এবং পশুপালের এই যে সব বিধি এ নিয়ন, এবং সকল প্ররুতি- 
দেবীর আড়ালে থাকিয়া ঘুরাইয়া প্যাচাইয়া কাজ সিদ্ধ করিকা লওয়ার ফন্দী 
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২য় বর্ষ, হয় সংখ্যা পঞ্চপলৰ ১১৩ 


দ্বিধা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “এক বক্তৃতায় শুনিয়াছিলাম 
স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, গৃহের প্রতি অনুরাগ, ধর্মভাব 
গ্র্থতি বাহা কিছু, তাহ মানুষকে জীবস্থষ্টির কার্ধ্যে নিষুক্ত রাখার গঁ্ই 1৮ 
কথাটা ঠিক এইভাবে না বলিলেও, অল্প একটু মাজিয়া ঘসিয়া তিনি বাহা 
বলিয়াছিলেন, তাহার আর কোনও অর্থ হয় ন1 তাহার ভাবখানা এই__ 
বিধাতা লুকাইয়া একটা চাল আমাদের উপর চালিয়া আসিতেছিলেন, বক্তা 
তাহার. মে বুজরুকি ধরিয়া ফেলিয়াছেন ! কিন্তু জিজ্ঞাস! করি, রাবিন পক্ষী যে 
চিরদিনের মত একটি সঙ্গিনীকে বাছিয়া লয় এবং আমরণ তাহার প্রতি বিশ্বাস 
রক্ষা করিয়া চলে, তাহার কি কৈকিয়ত ? পশুপালের জীবপ্রবাহ অক্ষু্ন রাখার 
জন্ঠ যে সব নিয়ম আছে, ইহাও ত তাহারই মত অলঙ্বনীয়। কোনও রাজা বা 
পুরোচিত ত তাহার কাছে এ সম্বন্ধে কোনও আদেশ প্রচার করেন নাই। সিং 
. যে সিংহীর প্রতি চিরদিন অন্ুরক্ত থাকে, সে কি সমাজের ভয়ে? ব্যাপ্ত যে 
তাহার শাবকদের জগ্য শিকার ধরিরা ফিরে, সে কি সন্তানদের ন। খাওয়াইলে 
পাছে জেলে যাইতে হয়, সেই আশঙ্কীয়? এ কাহার লিখন যে রাঁজহংস তাহার 
শাবকদের জন্ত প্রাণত্যাগ করিবে, লার্ক পাখী তাঙার অসহায় শাবকদের 
খাওয়াইবার জন্য নিজের সঙ্গীত বন্ধ রাখিছুঠ। 

বিজ্ঞানের একদিক-ঘেসা অনেক মতবাদের বিকদ্ধে পুরাতন দর্খাসংস্কার 
আজও থাকিয়া! থাকিয়া মাথা তুলিতে চাহিতেছে । জেখক বলেন, এমন কি 
সেই বিশ্বেশ্বরের পূজার একটি ভাবও পাখীর ঝাঁক ও পশুগালের মধো খআবভায়ার 
মত অন্ধকারে হাতড়াইরা ফিবিতেছে। 


বিলাঁপা বানরদের প্রত্যুষে সুর্যের অভিমুখে প্রণাম এবং উচ্চশব্দ, কে কি 
করায়? অন্ধকারের অবসানে বিহঙ্গের ঘে কাকলী, একেন আসে? শাবক- 
গুলিকে আহার-তৃপ্র সুস্থ ও সখী দেখিলে আনন্দের ষে কল-গান যে উল্লাসে 
তাহার কণ্ঠে বাজিয়! উঠিয়া আকাশকে প্লাবিত করিয়া দেয়, এ কেন? বনের 
নিভৃত ছায়ায় ইহা জীবনের স্তবগান,_জীবনের বিনি জীবন্‌ তাহার প্রতি সচেতন 
প্রণতি ইহা দি না হয়! 
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প্রভষে তৃণারণ্যের মধ্যে জন্তদের যে সকল বিকট অন্ভুত আচার-আচরণ দেখ 
যায়, মানুষের আদিম পিতৃপুরুষদের ধন্মানুষ্ঠানের সহিত তাহার খুবই সাদৃশ্ত 
আছে। জন্তদের মধ্যেও সতঅসৎ ভালমন' দল আছে, ইহা কেন হয়? বন্তজস্থদের 
একই শাখার কোনও উপজাতি ভয়ঙ্কর হিংসাপ্রাণ, কোনটা বা শান্ত, কেহ নীচ 
প্রকৃতির, কেহ বাউদারহৃদয়। আবার উপজাতির মধোও ছোট ছোট দল আছে, 
ইহাদের কোনটা অপেক্ষাকৃত ভাল, কোনটা মনদ। 'বাক্তির সমষ্টি হইল 
দল, কিন্ত অনেক ব্যক্তির বুদ্ধ এবং হ্বদয়াবেগের সমষ্টি দলের বুদ্ধি এবং 
হৃধয়াবেগ নহে, শেষোক্ত পদার্থটি স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন আর একটি পীর্ঘ। আমে- 
রিকায় দীর্ঘ ভূণাবৃত ক্ষেত্রে যে এক জাতীয় নেকড়ে বাঘ দেখ! যাক, ব্যক্তি-হিসাবে 
তাহাদের মত ভীরু খেঁকী নীচ কাপুরুষ জন্ত আর আছে কিন! সনেহ। অথচ 
দলবদ্ধ অবস্থায় ইহাদের যে বীরত্ব তাহা বিশ্ময়াবহ। তথন ইহাদের মকলেই সম্পূর্ণ 
ভয়হীন, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর জন গ্রস্ত! দলের এই প্রভাব মানুষের মধ্যেও 
দেখিতে পাই। হত্যাকারী সন্দেহ করিয়া একজনের রক্তপাতের জন্ত একদল লোক 
ক্ষপিয় চেঁাইগ তাহাকে তাড়। করিয়া! চণিয়াছে, এ দৃণ্ত আমি নিজে দেখিয়াছি। 
পরমবিস্ময়ের বিষয় এই দলের নায়কদের মধ্যে এমন সব লোক ছিলেন, ধাহার! 
তাহার পুর্ব্বদিনে, দণ্ড মাত্রই সভ্য মষ্ুের বর্জ্রনীঘ্ এমন কি আইন আদালতেরও 
দওড দিবার অধিকার নাই, এমন কথা খুব জোর করিয়া! বলিয়াছিলেন। ব্যক্তি- 
হিসাবে ইহাঁদের শাস্ত-শিষ্টতা এত বেশী যে তাহ। বাড়াবাড়ি, অন্তায় বলিলেই 
হয়। কিন্তু যখন দলের পাচজনের একজন তখন অবস্থাক্রমে ইহারা রক্তপিপাস্থ 
ছবি! পণুপাল এবং পঙ্গীর ঝীকের মধো দলের যে আবছা তাৰ লুকাইয়া 
আছে, “সক্সাইকলজি” হইল মানুষের মধ্যে তাহারই আবির্ভাব মাত্র! 

গভীর স্থির জলের নীচে ক্ষুদে ক্ষুদে মাছের দল হয়ত একশত ফুট লম্বা 
বিশ ফুট চওড়া স্থান জুড়িয়া ধীরে বীরে পশ্চিমে যাইতেছিল, অকস্মাৎ মূহুর্তের 
মধ্যে নৃতন বাহ রচনা! করিয়া তীরবেগে দক্ষিণে ছুটি চঈলিল। একে একে 
আলাদা আলাদা আদেশ পাইলে এ ভাবে হুকুম তামিল কর! কাহারও সাধ্য 
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হইত না। এসম্ন্ধে সনেহ মাত্র নাই যে, একটা সাধারণ আবেগের চালনায় 
ইহাদের সকলে একদিকে চলিয়াছে। যে কোনও জেলে বা ষে কোনও শিকারী 
প্রাণিদলের এই অতীন্দ্রিয় ভাবের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে। পাখীর বীক. জন্তর 
পাল, মাছের দল, মানুষের সমাজ.--ইহাদের প্রতোকেরই নিজের স্বতন্ত্র একটি 
ভাব এবং ভাবনা আছে। যে ব্যক্তিদের সমষ্টি লইয়া দল গঠিত, সেই ব্যক্তিদের 
থে ভাব ইহা তাহার অতীত এবং তাহা হইতে পৃথক | বসন্তের আগমনে যে 
পাখী তোমার আমগাছে বসিয়। গানে গানে আকাশ ভরিয়। দিয়াছিল, বসস্তের 
অবসানে অস্ত দেশের অন্ত আবাঁসের আহ্বান যখন দলের ভিতর দিনা তাহার 
কাছে আসিয়া পৌছিল, সে তখন আর সে পাখী নহে. তাহার স্বর পর্যাস্ত বদল 
ভইয়া গেছে। বা্তিরা অনেকে মিলিয়াই সমাজ অথবা সম্প্রদায় গড়িয়া তোলে । 
কিন্তু সম্প্রদা খাড়া হইয়া উঠিবামা্র (অন্ততঃ কিছুকালের জন্য ) নিজের 
প্রভাবে সেই বাক্তিদেরই সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া ফেলে; তখন ব্যক্তিরাও দলের 
প্রয়োজন-অন্ুুসারে নিজেদের বদলাইয়৷ লইতে থাকে । জন্তদের পক্ষে যেমন, মাজষের 
পক্ষেও তেমনি, থে বাক্তিদের লইয়া দল গঠিত তাহাদের ভাঁবভঙ্গী আঁশা-ভরস 
একত্র করিয়া ঠিক্‌ দিলে দলের আশা-আকাঙ্ফার সন্ধান মেলে না। 

লেখক বলেন, যেমন বুদ্ধশিকাররীর! জন্তর 'গুহারু সম্মুখীন হইবাব্র সময় অস্কুভব 
করিতে পারে, স্থানটা নিরাপ্‌ কি বিপদ্-সঙ্কুল, তেমনি নৃতন কোন পহরে 
ঢুকিলেই আমি বুঝিতে পারি তাহার ভাবখানা কি! আমাদের প্রত্যেকেরই 
এই বোধট আছে। কিন্তু আমরা সকলেই যে ইহার অস্তিত্বসন্বন্ধে সচেতন তাঁহা 
নয়। শিকারীর অনুমান যেমন সচরাচর ঠিক হয়, তেমনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নুতন 
আগন্ধকের কাছে সম্প্রদায় যে ভাবটি প্রকাঁশ করে মোটা-মুটি ভাহাই তাঁহার 
সত্যপরিচয়। এক-একজন লোক দেখা যাক, যাহারা এক-একটা নগরকে, এক- 
এক সম্প্রদায়ের সব স্ত্রীপুরুষকে ইচ্ছামত ভাঙে-গড়ে, ইহারা দলের এই অতীন্দ্রিয় 
ভাবটিকে ধরিয়া কি করিয়! তাহার সহিত রফা করিরা কাজ আদায় করিতে হয়, 
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করিতে গিয়াছি, পশ্ডর যুখ তখন কি করিতেছে কি ভাবিতেছে, ক্ষণকাল 
পরেই তাহারা! কোন দিকে কি ভাবে যাইবে প্রভৃতি ব্যপার-সম্বন্ধে ধাহাদের জ্ঞান 
আমার কাছে অমানুষ বলিয়া ঠেকিয়াছে ১ তাহা সহজ বুদ্ধির অতীত ধীন্্রজালিকের 
জ্ঞান্নের মত অত্যদূত অত্যাশ্চর্যা বলিয়! মনে হইয়াছে । 

লোকচক্ষুর অন্তরালে ঝাক এবং দলের যে সকল বিধিবিধান ও আইন কাজ 
করিতেছে, সে সম্বন্ধে অন্ততঃ নিজেদের কাজ চালাইবার মত জ্ঞান এই সকল 
লোকে লাভ করিয়াছে। ইহাদের সাহাযো পর্যবেক্ষণপরতার দ্বার৷ অন্তর্নিহিত 
এই নিয়মগুলি আবিফার করিতে পারিলে, মনুষ্যত্বের আদিম গ্রারন্তসম্বন্ধে 
অন্ধকার অনেকটা কাটিয়া যাইবে এবং আমাদের মনুম্ু-সমাঁজের বর্তমান কালের 
আইন-কান্গুন বিধি-নিষেধের মূলগত তথযগুলির কুন্ধ দ্বারও আমাদের সম্থুথে 
উদঘাটিত হইয়া যাইবে। 

শ্রীসন্তোষচন্ত্র মভুমদার 


বিশ্ববৃত্তান্ত 
ভূগর্ভের তাপ 


পৃথিবীর বড় বড় বনজঙ্গল মানুষের উৎপাতে প্রার ধ্বংস পাইয়াছে। বেখানে 
বন ছিল, সেথানে এখন সহরের চল্লিশ পর্গশ-তলা বাড়ি মাথ। উচু করিয়া 
দাড়াইয়াছে। ইহাতে কাঠ ছুর্ণভ হুইগ্রাছে এবং কাঠের জ্বালে কলকারখানা 
কাজ চালানোও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। মাটির তলায় যে পাথুরে কয়লা 
লুকাইয়৷ ছিল, সেগুলিতে অনেক দিন মানুষের হাত পড়িয়াছে। কয়লা আর 
নূতন করিয়া উৎপন্ন হইতেছে না। কাজেই কঙ্ণলার ভাগ্ারও ক্রমে ক্ষীরমান | 
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দূর তবিম্বতে কি করিয়া কলকারখানা খোরাক জোগানো! হইবে, ইহ দুশ্চিন্তার 
বিষ হইয়া দাড়াইয়াছে। কোনো কোনো জারগায় জল প্রপাতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করি! 
এবং নদীকে বাধে আটকাইয়! কল ঘুরাইবার কাজে লাগালো হইতেছে । কিন্ত 
জলপ্রপাত বা নদী সব জায়গায় নাই। কাজেই কল চালাইবাঁর অন্ত ব্যবস্থা 
আবিষ্কার করার দিকে বৈজ্ঞানিকদের নজর পড়িয়াছে। ভূগর্ভে অনেক তাঁপ 
জমা আছে। আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়া বাহির হইয়া ইহা এপর্যান্ত আমাদের অনিষ্টই 
করিয়া আসিতেছে । এই তাপকে স্থসংঘত করিয়া কাজে লাগানো যায় কিনা, 
এ প্রশ্ন লইয়। আঞ্জকাল কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক চিন্তা! করিতেছেন। ইটালিত্বে 
অনেক আগ্নেয়গিরি আছে। একটু গভীর করিরা কুপ খু'ডিলেই সেখানকার ভূগর্ডের 
তাপ ভূপুষ্ঠে আসে । ইটালির বৈজ্ঞানিকেরা এই সুযোগটি ছাড়েন নাই । ত্াভারা 
গভীর কুপ খুঁড়িয়া পৃথিবীর ভিতরকার তাপ সংগ্রহ করিতেছেন। এই সকল 
কূপ হইতে যে গরম জলীক্ববাম্প উঠে, তাহা দিয়া কোনো কোনো স্থানে দশ 
হাজার ঘোড়ার জোরের টর.বাইন্‌ এন্জিন্‌ চলিতেছে । 
সার্‌ টমাদ্‌ পার্সন্‌- আজকালকার দিনের একজন বড় বৈজ্ঞানিক । 
টার্বাইন্‌ যন্ত্র উদ্ভাবন ককিয়া তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ভূগর্ভের তাপে 
ইটালিতে কল চলিতে দেখিয়া তিনি বলিতেছেন, যাহ ইটালিতে সম্ভব হুইয়াছে, 
তাহা অন্ঠত্রও হইবে। ইহার গণনায় পৃথিবীর যে কোনে? জায়গায় বারে৷ মাইল 
গভীর কুপ খু'ড়িলেই নানা আকারে অজন্র তাপ ভূপৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইবে । 
কুলি-মজুরের! যাহাতে ভূগর্ভের এত গভীর স্থানে গরমের মধ্যে নিরাপদে কাঁজ 
করিতে পারে, তাহার উপায়ও ইনি চিন্তা করিতেছেন। পার্পন্‌ সাহেব হিসাব 
করিয়া বলিতেছেন, পনেরো! লক্ষ টাকা ব্যয় করিলে পচাশী বংসরে বারে। মাইল 
গভীর কূপ খোঁড়ো যাইবে । 
গত মহাযুদ্ধে কেবল ইংরেজের তরফে প্রতিদিন কুড়ি লক্ষ টাক! বায় হইয়াছে 
শুনিয়াছি। সুতরাং কেবল পনেরো লক্ষ টাকা ব্যর হিসাবের মধ্যে না আনিলেও 


৪ ১৯ নি রাশির প্রা রিনি তরি... ররর এ চি রি ররিরর 
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করিলে এই সময়টাকে থাটো করিয়। আনা অসম্ভব হইবে না। এই ব্যাপারে 
হাত দিলে অন্ত কোনো বিস্ব আসিবে কিনা, এখন ইহা, লইয়াই আলোচন। 
চলিতেছে । বারে! মাইল গভীর কুপ খু'ড়িতে উপরকার মাটির চাপে পাছে 
পাশের পাথর খসিয়া পড়ে এবং কূপকে বুঁজাইয়া দেয় )--এই আশঙ্কা কাভারে? 
কাহারো মনে জাগিয়াছে। জনৈক বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া বলিয়া 
--চুণের পাথরে পনেরে। মাইল গভীর কৃপ অনায়াসে টিকিয়! থাকিতে পারে এবং 
গ্রানাইটের মত কঠিন পাথরে কুঁড়ি মাইল গভীর কপ খুঁড়িলে৪ কূপের কোনো 
অনিষ্ট হইবে লা। 

পার্সন্‌ সাহেবের প্রস্তাবে কোনো এজগৰি কথ। স্থান পায় নাই। হাতেই 
আশা হয়, আর কয়েক বসর পরে ভুগাভের ভাগে চালিত কল হয়ত আমরা 
সর্বত্রই দেখিতে পাইৰ ! 








চীনের অক্ষর 


2১৪৪ পত্রিকার (ডিসেম্বর ১৯১৯) প্রকাশিত হইয়াছে, জনৈক চীনবাসী 
একবার বলিয়াছিলেন যে, ভারতের অধঃপতনের কারণ সেখানকার জাতিভেদ, 
ও চীনের উন্নতির অন্তরায় সেখানকার ভাষাবৈষম্য । একথা বর্ণেবর্ণে সত্য । 
চীনের সরকারী কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র উচ্চ-উপাধি লাভ করিয়া খন বাহির 
হয়, তখন তাহার ভাষার সম্থল প্রায় ৪০ হাজার শব্দ । কিন্তু ৪০ হাজার শব 
কোনে। মান্থুষের ভাষা-বাবহারে লাগে না । এই ভাষার দুরহতাই চীনের স্টাধারণ 
অজ্ঞতার প্রধান কারণ। চল্লিশকোটি লোকের মধ শতকরা ৫ জন কৌনোবূপ 
লেখাপড়া জানে । উত্তম চীন-ভাঁষাবিদের সংখ্যা শতকরা ২ জনেরও কদ। 


২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা বিশ্ববৃত্তান্ত ১১৯ 


উদ্দেশ্তে বর্ণমালা-সমস্তায় চীনসাধারণতন্ত্র মনোধোগ দিয়াছেন। চীন ভাষার 
বিশেষত্ব এই বে, ইহার এক-এক্টি শব্দ একাক্ষরিক (11০7০83151০)। 
- পিকিনের বিভাষায় ৪২০টি একাক্ষরিক শব্দ আছে। ছুই শতাব্দী পুর্বে 
ক্যাঙ, হাই, চীনভাষায় যে অভিধান লিখিরাছিলেন তাহাতে ৪৪,৪৪৯টি শব্দ 
পার্জ বায়। পূর্বোক্ত ৪২০টি একাক্ষরিক শব্দের প্রত্যেকটির গড়ে ১০৫টি 
করিয়। অর্থ। এহ অর্থ জানিবার উপায় ছুটি-_গ্রথম উচ্চারণ করিয়া শুনা; 
দ্বিতীয় প্রয়োগ-্থান বুঝা। চীনের ষংস্কত বর্ণমালায় ৩৯টি অক্ষর তৈয়ারি 
করা হইয়াছে; এই বর্ণমালী। ধবনিমূলক | এই প্রথাস্ুসারে শিক্ষা দিয়া খৃষ্টান 
পাদরীরা চীনাদের বহুথুগের অজ্ঞত| কিয্ৎপরিমাণে: দূর করিতে সমর্থ হইয়ছেন। 
জ্ঞানলাভের উপার সহজ হওয়ায় লোকের উৎসাহও সেই সঙ্গে বাড়িয়াছে। কুলী- 
মজুরেরা পর্যন্ত নুতন বর্ণমাল। লিখিরা সহজে টান। ভাষ। আয়ন্ত করিতে গারিতেছে। 
থে সব চীনা কুলী যুদ্ধের সময়ে ফ্রান্সে গিয়াছিল তাহাদিগকে এই বর্ণমালার ভিতর 
দিয়া সহজে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল । চীন সাধারণতন্ত্র ১৯১৮ সালে এই 
বর্ণমালাকেই রাষ্ট্রীয় লিপি বলিয়৷ মানিয়া লইয়াছেন এবং ইহার গ্রচারকল্পে 
প্রথমে সরকারী নশ্মাল স্ব, ,লে, ও তৎপরে নিয়শ্রেণার বিগ্য!লরসমূহে ধীরে বীরে 
ইহা শিখাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই লিপিতে পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিভ 
হইতে আরস্ত করিয়াছে । পাঠশালায় বিদ্যার্থীদের চীনা অক্ষর আয়ত্ত 
করিতেই বহু বংসর লাগিয়া বাইত, এখন সেখানে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই 
এই ছুর্ব্বোধা বর্ণমালা অভান্ত হইতেছে। খৃষ্টান্‌ গাদরীরা প্রথমে ইংরাজী 
(রোমান ) হরফে চীন ভাষা শব্দান্তরিত করিবার প্রয়াস করেন। কিন্তু তাহ 
সম্পূর্ণরূপে বার্থ হইয়াছিল; চীনাভাষাকে ইংরেজি ভাষায় শবাস্তরিত করার 
সুবিধা হয় নাই। সেইজন্ত দেশীরভাবে এই বর্ণমালার সংস্কারের প্রয়োজন হয়! 
কিন্তু সংস্কারের চেষ্ট। এই প্রথম নহে, ইহার পূর্বেও ৩০:৪০ বার চেষ্টা হইয়াছিল । 
কিন্ত বর্তমানের চেষ্টাই দেশব্যাগী হইয়! দাঁড়াইয়াছে। 


ৃ 





১২০ শান্তিনিকেতন জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ 


দেখা যাইতেছে । পৃথিরীর' যাৰতীয় ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা 
বিজ্ঞানসম্মত । ইহার উচ্চারণবিধি স্বাভাবিক ধ্বনিকেই অনুসরণ করে। 
চীনের নৃতন ৩৯ বর্ণের মধ্যে ভারতীয় বর্ণমালার প্রভাব সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। 
ইহাতে ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে প্রত্যেক বর্গেরই ছুই-তিনটি করিয়া বর্ণ আছে । ধ্বনির 
জন্ত শ, স,ধ,হ, ল, ক্ষ, প্রভৃতি সমস্ত বর্ইই এই নূতন বর্ণমালায় সংযোজিত 
ভইয়াছে। স্বরবর্ণের মধোও "আআ, ও, এ, ত্র, ও, ₹ ইত্যাদি বর্ণও 
রহিয়াছে । 

বর্ণমালা সংগত হওয়ায় ও অক্ষরগুলি সরল করায় চীনাদের নানাদিক দিয়া 
সুবিপা হইয়াছে । এখন চীনাভাষার জন্ত টাইপ্রাইটিং যন্্ও বাবজত হইতেছে । 

পন. 


রুষ-বিপ্লব 


(€ রুষের অবস্থা! এখনও রহম্তময়, বল্ষেভিক্‌ দলের বিরুদ্ধে যে সকল বড় 
সেনাপতি যুদ্ধ করিতেছিলেন তন্মধ্যে যুডেলিং, ডেলিকেন ও কুল্চাক্ই প্রধান। 
এই তিন.জনেরই শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে । একমাত্র পৌলাওুই বল্ষেভিক্দের 
বিরুদ্ধে অভিযাঁন করিয়াছিল, কিন্তু সেও এখন সন্ধির প্রার্থী হইয়াছে। বল্ষেভিক্‌- 
গণের বিরোধীদলের সেনাপতিদের পরাজয়ের কারণ কি? বিপ্লবের পরে 
রুষের পশ্চিম সীমান্তে তিনটি ক্ষুদ্র জাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। তাহাদের 
নাম__লেট্দ্‌, ফিন্‌ ও লিখুনিয়ান্‌ । এই তিন জাতি মিত্রশক্তির থাতিরে 
ডেনিকেনের দলের প্রতি মহান্ুভূতি দেখাইত বটে, কিন্ত কার্ধ্যতঃ তাণ্ডাদিগকে 
কোনও সাহাধা করে নাই । “করেন্ট ওপিনিয়নের” মতে রুষিরার উদ্ধারপ্রয়াসী 
সেনানীয়কগণ এই সকল ক্ষদ্র জাতির স্বতন্ত্র স্বাধীনতার পক্ষপাতী নহেন। 
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কোনও বিশেষ লাত নাই। ইস্‌ সংবাদপত্রাদি হইতে জানা যায়, এই 
গোলমালে পোল্যাণ্ডেরই লাভ সর্বাপেক্ষা অধিক। ফরাশীর সহায়তায় সে 
তাহার রাঙ্াবৃদ্ধির কল্পনা করিতেছে। | 


0 ০ 
৪ 


লয়েছ জর্জ ও রুষনীতি 

অ্ডের মন্ত্রী চার্চছিল সাহেব বল্যেতিক্‌ দলের সহিত ুদ্ধ বাধাইবার 
চেষ্টার ছিলেন। কিন্ত শ্রমজীবিগণ তাহার ঘোরতর বিরোধী। ইংলগডের 
রক্ষণশীল ভদ্রসম্প্রদায়ও বল্ষেতিকৃদিগের সহিত সন্ধি করার পক্ষপাতী নছেন। 
প্রধান মন্ত্রী লয়ে জর্জ পূর্বে এই দলের মতের সহিতই সায় দিয়! চলিয়াছিলেন। 
কিন্তু অবশেষে ডেনিকেনের দলের উপধুণপরি বিফলতা দেখিয়া তিনি মত 
বদলাইয়াছেন। তাহাতে শ্রমজীবিদল তাহার উপর কতকটা সন্থষ্ট হই়াছে। 
লয়েড্‌ জঙ্জের মতপরিবর্তনে ফরাসী-সরকারের মুখপত্র "টেম্পদ্‌” অত্যন্ত অসস্তোষ 
প্রকাশ করিয়াছে। বিলাতের “লগ্ন পোষ্ট”ও তাহার উপর অগ্রিশর্থা হইয়াছে। 
কিন্তু বৃটিশ দ্বীপের সংস্কারপদ্থিদল তাহার উক্তিতে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ 
করিজাছে। কারণ তাহার। যুদ্ধবিগরহে আর “লোক ও অর্থক্ষয় করিতে চাভে 
না। বত্তমান মময়ে অবার যুদ্ধ বাধাইবার পক্ষপাতী লোক ইংলঞ্ডে বড় 
বেশী নাই। মা 

এদিকে কুষের বিপ্লবনায়ক লেনের মনটাও একটু নরম হইয়া আসিয়াছে। 
তিনি জগম্থযাপী বল্ষেভিক্‌ লড়াইয়ের বিভিধীকা দেখাইয়। যে সকল লঙ্বা- 
চৌড়া কথা বলিতেন, তাহা সংযত হই আসিয়াছে। পকরেস্ট ওপিনিয়নে” 
এলিখিত হইয্াছে__“বিলাতের রক্ষণশীল ভন্রস্্রদায়ের তুমুল আপত্তি সন্কেও জয়েড্‌- 
জর্জ রুবিয়ার সোভাইত্‌ গভর্ণমেন্টের সঠিত সনির উন ১ 


১২২ শান্তিনিকেতন জো, ১৩২৭ 


গেলে ওয়াশিংটন ও পারিষের দরবারে তাহা পেশ কর! হইবে 1৮ বিলাভেন্র 
মান্চেষ্টার গার্জেন্‌ ও হেরল্ড কাগজ সন্ধির পক্ষ অবলম্বন করিয়া লয়েড জর্জকে 
সমর্থন করিতেছে 

ফরাসীরা কিন্ত এই সন্ধির অত্যন্ত বিরোধী। এদিকে প্রতি-বল্ষেতিক্‌ 
রাজ্যের প্রতিনিধি বল্ষেভিক্‌ দলের বিনাশকল্পে এবং ইউরোপে তুমুল 
আন্দোলন উপস্থিত করিবার অভিপ্রায়ে এক মন্ত্রণাসভায় সমবেত হইয়াছিলেন। 
“করেণ্ট, ওপিনিয়নে* প্রকাশ যে, উইল্সন্‌ সাহেবও বোধ হয় শীঞ্জই লয়েড 
জর্জের প্রস্তাবের সমর্থন করিবেন । ) ক. 


সপ? ০ সপ 


ইউরোপের বর্তমান অবস্থা 


80, 07, 5080705, 
4৯১00575090 06৮75%1 06 15651918, 4৯০1], 1920. 


যুদ্ধেশেষের পর দেড় বৎসর কাটয়া গেল। মিত্রশক্তির গ্রতিনিধিগণ 
ইউরোপের শ্বস্তিস্থাপনের জন্য নানা ষড়যন্ত্র করিতেছেন, কিন্তু শাস্তি কোথায় ! 
তুক্কি, রুসিয়া এবং এডরিয়ারিক্‌ সংক্রান্ত নানা সমন্তার কি' মীমাংসা হয় তাহ! 
দেখিবার জন্ত পৃথিবী উদ্ভ্রীব হইয়া আছে। জার্মানির সহিত সন্ধিস্থাপনের 
ব্যাপার লইয়া ঘরে ঘরে লড়াই চলিতেছে । একদল বলিতেছেন সন্ধির সর্ভ 
বড় কড়া হইয়াছে,একটু স্থর নামাইতে হইবে ) অন্তদল একেবারে নাছোড়বন্দ। 

এই ভীষণ কুরুক্ষেত্রের ফলে ইউরোপের সমস্ত ব্যবস্থা এমনি বিপর্যস্ত হইয়াছে 
'ষে,তাহার মধ্যে শাস্তি আনয়ন করা ছুরূহ ব্যাপার। কিন্তু শাস্তি-স্থাপনকর্ভাদের 
দৌষ দেওয়া চলে না। স্বার্থসংঘাতে সমস্ত পশ্চিম ম মহাদেশ ক্ষ হইন়া। উঠিয়াছে, 
ইস্থাকে শাস্ত কর! সহজ নহে। 

একদল লোক আছেন বীর ক্রমাগত এই এক বুলি আগড়াইতেছেন' যে, 


২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা বিশ্ববৃসাস্ত ১২৩. 


আমেরিকার-যুক্তরাজ্য সন্ধির সর্তে দায় দিলে এবং সেই সঙ্গে 'জাগ্নদের সহিত 
সন্ধিসর্তের কিছু পরিবর্তন করিলেই বুঝি হাতে-হাতে শান্তি লাভ হইবে 
ইংলগ্ডের অর্থনীতি-বিশারদেরা এই ধুয়া ধরিয়াছেন। আসল কথা হইতেছে 
এই যে, এত বড় একট গ্রলয়ব্যাপারের পর ইউরোপের সমস্ত সুব্যবস্থা যে শুলট- 
পালট হই! গিয়াছে, একদিস্তা কাগজের উপর আচড় কাঁটিলেই তাহার ভাঙ। 
দাগ জোড়। লাগিবে না। 

ইউরোপে এখন এমন একটা শক্তিকেন্ত্র নাই যার হুকুম ক্ষেহ নিবিচাে 
মানিয়া লইবে। পারিসের আন্তর্জাতিক মজলিসে কর্তারা নানা আলোচদ। 
করিয়। নান! সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, কিন্তু তাহাদের এই সিদ্ধান্তকে কাজে 
লাঁগাইতে পারে এমন শক্তি কাহারে! নাই। কাজেই পারিস-মজলিস হইতে 
ষাহাদের প্রতি হুকুম জারি কর! হইল, তাহার! আপন ইচ্ছানুসারে কতক গ্রহণ 
এবং কতক বর্জন করিলেন । 

এই রুসিয়ার কথাই ধরুন-_অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়। সৈন্ত লইয়া তাহার 
দ্বারে উপাস্থত হইয়! জোর করিয়া তাহাকে বশ না করিতে পারিলে পারিস- 
মজলিসের মতে উঠিতে-বদিতে সে কোনোক্রমেই রাজি হইবে না। হয় জোর 
করিয়া! তাহাদের বাধ্য কর, না-হয় তোমাদের মতামত তাহাদের ঘাড়ে চাপাইতে 
যাইও না।  মিত্রশক্তিগুলি কখনে! রুসিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে, কথনো 
তাহাঞ্জ বিরুদ্ধে লড়াই করিতে উগ্ভত হইয়াছে যথেষ্ট সৈল্তবল না লইয়া ; কখনো 
বা ক্ুসিয়ার সহিত সন্ধিস্থাপনের জন্ত- উৎকণ্ঠিত হইয়াছে এমন সময় খন সে দেশ 
একেবারে বল্ষেতিকদের মুঠার মধ্যে । 

তুষ্কির পমন্তাঁও রুসিয়ার সমস্তারই সামিল। এখানে ইজ, ফরাসিস্‌,, 
ইটালিয়ান পরম্পরকে কেহই বিশ্বীস করে না, কেন-ন! সকলেরই স্বার্থের 
দিকে দৃষ্টি রহিয়াছে । ইটালি এখন ইংরাজদের সহিত মিলিত হইয়! জামির 
পনরুন্ধীরে বন্ধপর্রিকর হইয়াছে, ফ্রান্দের ভবিষ্যৎ বিভীষিকাঁরূপে তাহাকে দাড় 


১২৪ শান্তিনিকেতন জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ 


ইংলগ, ফ্রান্স, এবং ইটালির হস্তে ইউরোপের শাস্তিস্থাপনের ভার দিয়া 
যুক্তরাজ্য এখন সরিয়া দীড়াইয়াছে। এই তিন জাতির সম্পূর্ণ মনের 
মিল কখনই হুইবে না, কোনোরূপে জোড়া-তাড়। দিয়া তালি দিয়া এখন ই'হার! 
কাধ্যোদ্ধার করিবেন। যুক্তরাজ্যের রাষ্রতরীর মাঝি উইল্সন. সাহেব দেখিয়া" 
শুনিয়া বিরক্ত হইয়া উহাদের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন। যুদ্ধে পরাজয়ের 
ফলে জার্মমনিকে যে অর্থদণ্ড দিতে হইবে তাহা কমাইবার জন্য ইংলগু এখন উঠিয়া- 
পড়িয়! লাগিয়াছেন এবং আমেরিকাকে তাহাদের এই মত সমর্থন করিবার অন্ত 
অনুরোধ করিতেছেন। ইহা হইলে ইংলগ্ডের বাণিজ্যের খুবই সুবিধা হইবে। 
এগ্রিয়াটিকের মামলার নিষ্পতির জন্য ইংলও ইটালির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া 
আমেরিকার পক্ষ লইতে প্রস্তত, যদি আমেরিকা জার্মানির মামলায় 
ইংলগ্ডের পক্ষ সমর্থন করে। আমেরিক। কৃতসংকল্প না হওয়া পর্যন্ত ইংলগ 
নীরব থাকিবেন। যখন এইরূপ কথাবার্ডা চলিতেছে তখন ইংলও ইটালিকে 
ক্ান্সের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন এবং ইটালি ও ফ্রান্স ভুয়েরই বিপক্ষাতী- 
চরণ করিবার জন্ত আমেরিকার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন । | 
ইংলও কেৰলমাত্র নিজের বাণিজাবিস্তারের পথ খোল1 রাখিবার দিকে দৃষ্টি 
দিতেছেন। যুদ্ধে ইংলগুরই “পাথরে পাচকিল।” বুদ্ধে এবং সন্ধিসর্তে 
ত্বাহারাই জী, প্রতিদ্বন্দ্বী নৌ-বল বিনষ্ট হইপ, বাণিজ্যের একমাত্র প্রবল প্রতিদন্দ্ী 
সর্বস্বান্ত হইল); ইউরোপের গৌরবরবি যধাগগনে দীপ্যমান হুইয্। উঠিল ? 

জ্রান্স এবং ইটালির অবস্থা স্থথকর নহে। যুদ্ধে এই দ্বই জাতির হে 
অর্থদণ্ড হইয়াছে তাহার বিনিময়ে তাহাদের ক্ষতিপূরণ সামান্তাই হইয়াছে। জার্শন 
নৌ-বল শক্তিহীন হওয়াতে ইংদগ্ডেরই সুবিধা হইল, এবং জান্মীন উপনিবেশগুলির 
অধিকাংশ ইংলগ্ড লাভ করিলেন এদিকে রাইন্‌ অঞ্চল জার্মনদের 
দখলে থাকিলে এবং পোলাও ছূর্ধল থাকিলে ফ্রান্সের সমূহ ক্ষতি । ইটালি 
- ৮৪০ 8০:8০ প্রক্য বন্ধনের ভয়ে ভীত, সে জার্বনির সহায়তা করিতে 


২য় বষ, ২য় সংখ্যা বিশ্ববৃত্ান্ত ১২৫ 


করেন ০৩৪০ ৪1৪৮ শক্তিসম্পন্ন হউক্‌ তাহা হইলেই ভবিষ্যতে জার্ম্ননদের জব্দ 
রাখিবার পক্ষে তাহাকে সাহাযা করিতে পারিবে । 

ইটালি ৪০ 818৮এর পরম শক্র। এট্রিয়াটকে উহাই তাহার 
একমাত্র গ্রতিদ্ন্দী; গ্রীন. এবং ইট্টালির . সহিত মিলনপথে .. একমাত্র 
বাধা। 

মোট কথ। এই, স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংলগ্ড এরং ইটালি বন্ধত্বনুত্রেশ্আবদ্ধ 
হইয়। স্ণন্সের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। ইহারা পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 
করিবেন, জান্মানীর অর্থনগ কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন, পোলাগ্ডের বিরুদ্ধে 
রুসিয়াকে এবং ৮৪০-৪৪এর বিরুদ্ধে ইটালিকে সাহাযা করিবেন স্থির 
করিয়াছেন, জাম্মান এবং অস্ীগা মিলিত হইয়া জান্ানিই যাহাতে এই যুক্ত 
রাজোর উপর আধিপত্য করিতে পারে তাহারও চেষ্টা করিতেছেন, কেননা ইহা 
হইলে ইংলগ্ডের বাণিজ্যের খুব উন্নতি হইবে। তাই বলিতেছি, যুদ্ধের 
পর এই বে শান্তিস্থাপন লইয়া! মহ। গোলমাল চলিতেছে, ইহা৷ ইংলও ও ফ্রান্দ এই 
ছুই জাতির স্থার্থসিদ্ধি লইয়া। ইংলগের অর্থনীতিবিশারদ মেনার্ড 
কেন্স্‌ সাহেব একটি চমৎকার প্রস্তাব করিয্বাছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
ইংলগু ছাড়া সকলেই শক্রুপক্ষের নিকট হইতে যাহার বাহ প্রাপা 
তাহা কমাইয়া দিন্‌, আমেরিকা যে টাকা মিত্র-শক্তিবর্কে ধার দিয়াছিলেন তাহ! 
পুনঃপ্রাপ্তির আশা ত্যাগ করুন, তাহারাও পরম্পরের নিকট থে টাকা! ধার 
লইয়াছেন তাহার সম্বন্ধে তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবেন এবং জার্মানির অর্থদও কমাইয়! 
দিবেন। এইসকল হইয়৷ চুকিলে পর আমেরিকার নিকট খণভিক্ষা করিবার 
জন্য তাহারা আবার ছুই হস্ত প্রসারিত করিবেন । 

পরের মাথায় হাত বুলাইয়। তাহাদের দিয়া বুদ্ধের খরচের টাকা শৌধ করাইতে 
এবং জান্মানিকে পায়ের উপর দীড় কব্বাইতে যে সকল 'ইংরাজ ধুরম্ধর ইচ্ছা করেন 
কেন্স্‌ সালের তাহাদেরই অন্ততম। আমেরিকাকে এখন সাবধান হইতে হইবে। 
ইউরোপের আধিক না হোক্‌ 'একটা! রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা শীপ্ব হইবে। রাস্্ীয় ব্যবস্থা 


১২৬ শান্তিনিকেতন জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ 


লইস্। আমেরিকার মাথ! ঘামাইবার প্রয়োজন নাই |. একের বিরুদ্ধে অন্তকে 
উষ্কাইয়। দিয়া মজা দেখিবার ইচ্ছাও আমেরিকার নাই । কিন্তু পোলাও 
আমেরিকার অনেক কালের বন্ধু, উহাকে সে ত্যাগ করিতে পারিবে না। 

যুদ্ধের সময়, বিশেষত যুদ্ধের পর আমেরিকার উদ্দেশ্যের সহিত মিত্রশক্তিদের 
উদ্দেশ্যের কোনো প্রতেদ ছিল না। কিন্তু এখন সফলেই আপন-আপন স্বার্থ, 
লইয়া বিত্রত, কাজেই আমেরিকাকে এখন সরিয় দাড়াতে হইয়াছে । 

রুসিযার অবস্থা কি? একথা ঠিক যে রুসিয্ার সহিত সঙ্বিস্থার্গন করিলে 
ইউরোপ এবং আমেরিক। উভয়েই তাহার দ্বারা উপরুত হইবে। এখন 1.5 
এবং 2751হ0১ রুসিয়ার হর্তা-কর্তী বিধাতা । তাহারা এখন সকল বাধা অতিক্রম 
করিয়াছে । রুপিয়াকে জর করং যাইবে না. এবং বলষেভিকগণকেও 
সেখান হইতে দূর করা হইবে না। এখন, হয় রুসিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে 
হইবে, নয় সন্ধি করিতে হইবে,__ইহার মধ্যে কোনো মধ্যপথ নাই। কিন্তু ইচ্ছ! 
করিলেই ত সদ্ধি করা যায় না। রুসিয়ার অন্তর্গত 7০1০, 140989197, 
০৮, [০০ স্বাধীনতার জন্ত গ্রতিক্রুতি পাইয়াছে। এখন আর সে প্রতিশ্রুতি 
বিস্বৃত হইয়৷ উহ্াদিগকে রুসিয়ার অধীনে রাখিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। 
ইংলগ চান্‌ পোলাণ্ডের একট। টুক্‌র! পোলস্দের দান করিষ্না বাকি সমস্ত রুসিয়ার 
অধীনে থাকে-_ইটালিও ইহার সমর্থন করেন। অঃ দিকে রুসিয়ার সহিত সঙ্ধি 
স্থাপন করিতে এবং সেই সঙ্গে পোলাওকেও স্বাধীন করিতে ফ্রান্সের একাস্ত ইচ্ছা 
রহিয়াছে। ইটানির ইচ্ছা সৃতি জাতিদের মধ্যে বিরোধ বাধে, তাহা হইলেই মে 
এদ্রিয়াটিকে নিষ্বণ্টক হইবে। 7৪-318519. যদি গাঁমোড়া দিয়া ওঠে তবে 
তাহার সর্বনাশ । জান্মানিরও পোলাণ্ডের প্রতি নজর আছে। রুসিয়৷ যেমন 
আপন সীমাসংলগ্ন পোলাগ্ডের অংশ দখল করিবার জন্য উৎসুক, জাম্মীনিও তন্দরপ। 
কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে পোলাত্ডের লৌক সংখ্যা ২৫১০০০১০০০9 
তাহাকে কাহারও অধীনে রাখা নিতান্ত অন্যায় ভউবে । 
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শালী হই উঠিতেছে। সে নেপোলিয়নের স্তায় দিগ্িজয়ে বাহির হইলে, একমাত্র 
পোলাও ও কমেনিয়৷ তাহাকে বাধা দিতে পাঁরে। এ অবস্থায় পোলাও 
আপনাকে সুরক্ষিত না করিলে সে বাঁচিবে না। 

তুকির অবস্থা কি তাহা আমাদের জানিতে বাকি নাই। অন্পদিন হইল 
তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইসসা গিয়াছে। 

এপ্রিয়াটিক লইয়৷ এক মহা! সমস্ত! উপস্থিত হইয়াছে।. এই প্রশ্নের নীমাংসায় 
শুধু সাভদের নয় গ্রীকৃদেরও স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে । উত্তর এ্রিয়াটক 
হইতে স্বাভদের এবং উত্তর 8৮৪ হইতে ভ্রীকদের তাড়াইবার অভিপ্রায় 
ইটালির: আছে। বর্তমান অবস্থায় কোন্‌ জাতি মধ্স্থ থাকিয়! ইহার 
স্থবিচার করিবে? ইংলগ এবং ফ্রান্স উভয়ই ইটালির সহিত বিবাদ করিতে 
অনিচ্ছুক। এন্থলে আমেরিকাকেই এই বনাবন্তের ভার লইতে হয়। 
সেইজন্ত ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকাকে আবার অবতীর্ণ হইতে 
হইবে! সে না নামিলে ইংলও কিছুই করিতে পারিবে না। ইংলগু ও 
আমেরিক! মিলিয়া কাজ করিলেই অচিরে একটা ব্যবস্থা! হইতে পারে। 
এদিকে জাম্মানিতে গৃহবিবাদ সুরু হইয়াছে । জার্মানি এখন যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত 
হইয়া পড়িয়াছে। তবুও তাহার সেনাদল আবার জাগিয়! উঠিয়াছে, কেন! 
তাহাদের বিশ্বাস তাহারাই আবার জন্্ানিকে বাচাইতে পারিবে, তাহার . 
উপনিবেশগুলি পুনর্ধার জয় করিতে পারিবে ) এক কথায় ১৯১৪ সালে জান্মানির 
যে অবস্থা ছিল তাহা আবার ফিরাইয়! আনিতে পারিবে-__কেবলমাত্র তলোয়ারের 
জোরে, ইহাই তাহাদের মনে স্থান পাইয়াছে। এখন কেবল ফ্রান্স এবং ইংলগ 
মিলিত হইয়া! জান্মানিকে চোখ রাঙাইয়া৷ এই চেষ্ট। হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন। 
ক্রান্ের সৈষ্ঠৰল আছে, ইংল্ডের অর্থ আছে। এই ছুই প্রবলশত্তির 
জকুটিকটাক্ষে জার্মানি যে ভীত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? 

লি. 


কেহ উপকার করিলে তাহার প্রত্যুপকার অবশ্ঠকর্ব্য, কিন্তু এই গ্রত্যুপ- 
কার উপকারীর সব সময়ে প্রিয় না হইতে পারে। যতদূর সম্ভব কেহ কাহারো! 
প্রাণপণ সাহাধা করে, তারপর নিজে কোনো অসংকার্যো লিগ হইয়া তাহার 
সহীয়তার দাবী করিয়া বলে, “আমি কতদিন তোমার কত আপদ্-বিপদে সাহাষ্য 
করিয়াছি, কত ছুঃখ-কষ্ট হইতে তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি, আজ তুমি আমার * 
নন্ত ইহা করিবে না!” উপকৃত বাক্তি ভাবে, “ত্যই ত আমি তাহার নিকট 
কত উপকার পাইয়াছি, 'অসৎ হইলেও কিরূপে জাতি ইহার প্রত্যুপকার না, 
করিয়া থাকিতে পারি? এই ভাবিয়া সে তাহার অসৎ কার্যেও সহায় হয়), 
কিন্তু সে ভাবিতে পারে না, এরূপ করায় সে উপকারীর গ্রত্যুপকার' না করিয়া 
বরং অপকারই করিয়া থাকে। যাহা অসং-অকল্যাণ তাহাতেই সাহাধা করিয়] 
যে নিজের উপকারীকে বস্তুত অকলাণেই লইয়া বায়, এবং এইরূপে অকল্যাণই 
করিয়! প্রাপ্ত উপকারের পরিবর্তে অপকারই করিয়া বসে-_যদিও তাহাদের 
উভয়েরই মনে সস্তোষ থাকে যে, উপকারের প্রত্যুপকার করা হইস্নাছে। 
- উপকৃত যদি উপকারীর এইরূপ কার্ধো সাহায্য না করিয়া বরং যথাশক্কি বাধা 
প্রদীন করেন, তবেই, তাহার বথার্থ প্রত্যুপকার করা হয়_যদিও উপকারী 
তখন তাহা বুবিতে না পারেন বা তাহা তাহার ভাল না লাগে। যাহা প্রিয় 
তাহাই শ্রেয় নহে। প্রিয় সকলেই দেখিতে পায়, কিন্ত শ্রেয়ের দ্রষ্টা ছুলভ। 
শেয়কেই গ্রহণ করিতে হইবে, প্রিয় যদি ইহাতে দুরে যায় যাউক। 


৮৯ 
ক ঙ্ 


্রিয়ের আসক্তিতে মানুষ নিজের শক্রকে বাড়াইঞ্জা তোলে । সে যে সমস্ত 
আত্বীয-স্বজনে পরিবৃত হইয়া বাস করে, শক্তি থাকিলে সে তাহাদিগকে 
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কশীছৃত করিবার চেষ্টা করে. ভাল হউক মন্দ হউক নিজে যাহা করসে” থা তাকে 
তাহাতে অস্ত সকলেরই সম্মতির দাবী করে, কাহারও হবত্রতা বা বাতি সে" 
স্য করিতে পারে না, সকলকেই .নিজের ফুঠির. মধ্যে আনিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে 
চাহে।. সে-চাহে কাহারো. কিছু কলিবার গাক্ষিবে না, নিজে সে নিকুদ্ধেগে বাকা 
ইচ্ছা করিয.বাইবে। এইকূপে সকলের বাক্তিত্ব বা স্থাতত্া অপহরণ করি 
মে ষেনিজের কত অনিষ্ট করে তাছা তাহার বুদ্ধিতে. আসে না। স্বতত্রভাবে 
* চিন্ত। করিতে বা স্ববীনতাবে-মতামত্ত প্রকাশ করিতে অতান্ত থাকিলে এই সমস্ত 
ান্থীর-হবজন তাহাকৈ কত সময় কত দিকে রক্ষা করিতে, পারে, এঁকথা সে. 
দাবিতেই পারে না 'বত্তমান-প্রি্জ দেখিয্বাই সে ুগ্ধ কইয়া থাকে | ফলে ইল 
দাড়ায় যে, বাঠারা তাহার বস্ত্ ্সা্ীয়্গ্তন ছিলেন তাকারা ভাহার জনা 
অন্ধার্যোর . সময়ে েবল....প্েতিধ্বনি মান, করিয়া কাধ্যত শক্রু হইয়া 
উ্েন। 
কস 
নাহব সুংসারে বাচার রধো আছে বা বাজ লইয়। আছে ভাহাতে আহার সঞ্চোষ 
পাই, সে ইহাতে তৃপ্ত নহে। যাহ। কিছু আমাদের, এখানে, উপভোগা আছে, 
+সে বিচার করিয়া দেখিয়াছে তাহার, দ্বার নিররচ্ছিন্ন আনন? পাও) যায় না, ঝা 
তাই দ্বারা একবারে সমস্ত ছঃখের উচ্ছেদ হয় না। তাই সে এমন একট। স্থান 
বা অবস্থা ঝোঝে যেখানে ছুঃখের কোনে। সধ্থন্ধ থাকে না, বা নিতা পরমাননদ 
উপতোগ্ন করিতে পারা,যায়। আমাদের দেশে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে যুক্তি । 
ইহাই মানবের সাধ্য, আর ইহার সাধন হইতেছে ধর্ম ।. সাধ্য এক হইলেও 
সাধন হইয়া উঠিাছে নানা। ইহাদের কৌোন্টা সত্য কোন্টা মিথা। অথবা 
সবটাই সত্য বা সবটাই মিথ্যা 'ভাহ! এখানে আলোটা নহে, কিন্ত ধর্মগুলির লক্ষ্য 
ঘে পূর্বোক্ত সাধা সে বিষয়ে ক্বেন্নো সনোহ নাই ৯ যুক্তিলাতই ধর্মসাধনার চর 
উদ্দে্। মুক্তিলাভ অস্তরের ধর্ম, বাহিরের নহে? তবে বাহির না থাকিলে, যখন 
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অন্তর হয় না, বা অন্তর না থাকিলে বাহির হয় না, তখন তাহাদের পরস্পরেক 
ভাল-মন্দে পরস্পরের ভাল-মন্দ হইয়৷ থাকে এ 
সাধ্য এক হইলেও সাধনের ভেদে লোকের মধ্যে ভেদ ছিল।, সাধ্য ষে' 
স্থানটিতে ছিল ক্রমে তাহ্বাকে.সাধনই অধিকার করিয়! চলিল, অর্থাৎ যাহা মূলত 
ছিল সাধন, তাহাই হইল সাধ্য। ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায় গড়িয়। উঠিল, মানুষ অস্তর' 
ছাড়িস্া বাহিরেই ঝুকি পড়িল বেশী। প্রথমত তাহার! ছিল এক, ইহাতে হইয়া 
গেল অতান্ত নানা। অনর্থও চারিদিকে হইয়া উঠিল নানা। অনৈক্যের-. 
' অনর্থ দেখিয়া তাহার প্রাণ ছুঃখে কীদিযা উঠিল, হৃদয় করুণা ভরিয়া গেল। 
প্রতীকার ঢাবিতে গিয়। সে দেখিল একের দিকে না যুইতে পারিলে প্র অন্র্থ 
যাইবে না । এক হওয়া যায় কিসে? 
সে আরার ভাঁবিল ধর্মই সকলপকে এক করিবে ৷ কিন্তু ইতিহাস *দেখাইল 
: অতীতে কখনো ইহা হয় নাই ধণ্মুতত্ব বলিল, ইহা হইতে পারে না। সে ইহ 
গ্রাহ্থ করিল না, এটা ছাড়িয়৷ ওট! আনিয়া, কিছু বাদ দিয়া কিছু যোগ করিয়া 
সে আর একটা নৃতন ধর্ম খাড়া করিল। দেখা গেল এটাও পূর্বগুলিরই মত 
একটা সম্প্রদায়মাত্রকে গড়িগা তুলিল সকলে এক হইল না--যদিও সেই নৃতন 
ধর্দের গড়নকারী বা দর্শক বাঁ উদ্ভাবক বিশ্বের কল্যাণেরই জ্ন্ত. তাহা করিয়া- 
ছিলেন। গোড়ায় তুল হইয়াছিল--ধর্ম অন্তারের মুক্তির জন্য, বাহিরে সকলের 
সঙ্গে ব্যবহার বা মিলিবার জন্য নহে__এই কথাটাকে ভাবা হয় নি।, জগতে এ 
পর্যন্ত কোনো ধর্ম হয় নি, হইত পারেও না, ফাহাকে "সকলেই গ্রীহী করিবে, 
ৰা যাহা দ্বারা সকলে মিলিতে পারিবে ; ইভা অসম্ভব । “ব্যবহারে মিলিবার জন্য 
টৰ্বাবহারধধ্্ চাই, মোক্ষের জন্য যোক্ষধন্্ম চাই । “ একের দ্বারা উভয়ই হয় এমন 
একটা কিছু থাকিলে বা হইলে খুবই ভাল, কিন্তু ইহা কোথায়? 


্ 
সত 


ক্ষ কি 


কেহ থাকে গৃহে. কেহ বাঁ থাকে বনৈ। : বনীর কথায় আমাদের এখানে 
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ফাঁজ নাই, গৃহীর কথ! বলিব । গৃহী একা থাকিতে পারে না, তাহাকে দশ জনের 
সঙ্গে থাকিতে হয়। এই দশ জনই ঠিক তার মনের মত হয় না, হইতেও “পারে 
নাও নান| বিষয়ে নানা রকমের ভেদ থাকে। ইহাদের মধ্য কাহারে কাহারো 
এমন কোনো মত বা. বিশ্বা় ব! ধারণ! বা ধর্ম থাকিতে পারে যাহা সতা- সত্য 
অসত্য, অথবা বস্তুত সত্য হইলেও এ গৃহী অসততা বলিঙ্সা-মনে করে ) অপর 
“কথায়, সত্য-অসত্য যাহাই হউক ও গৃহী ভালবাসে না।: দে বলে, “আমি উহ 
কেমন করিয়া সহা করিব, অসত্যকে কি সহ করা হায় 1” - ক্ষমতা থাকিলে মে 
তাঁগির প্রতীকার চেষ্টা করে, 'না থাকিলেও সে চেষ্টা না করিপনা প্রায়ই নিরম্ত 
হয় না. যদিও গে তাহার মনের মত ফল পায় ল1। তাহার অসহিঞ্ুতায় বিরোধ 
“বাড়িয়া উঠে, শশস্তি দূরে যায়, অশাস্টি ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসে 7. কিন্তু তখাপি 
সে ধাহাকে অসত্য ঘোষণা করে, তাহা সম্পূর্ণ যা না। তাহার অভিমত সত্যের 
পাছে-পাছে  অসত্যটাও আশে-পাশে এখানে-ওথানে মানিয়! থাকে । এপধ্যস্ত ত 
ইহার ধ্বংস হইল না, কখনো সম্পূর্ণভাবে হইবে বলিয়াও মনে হয় না। অপর 
দিকে অন্ত ব্যক্তি মনে করে সে-ই সত্য ধরিয়া আছে, আর অপরের, অসত্য 
অনুসরণ করিয়া! চলিয়াছে।. সেও অসহিষু হইয়া পড়ে এবং এইরুপে পরস্পরের 
বিরোধ ধনাইয়া উঠি়। সকলেরই অনর্থ সষ্টি করে। , এ অসহিষ্ুতায় লাভ কি? 
যাহা অসত্য তাহা কিছুতেই অনুসরণীয় নহে, াঙ্গ নিশ্চয়ই অসহনীয়, কিন্ত যে 
_অসত্যকে সত্য ভাবিয়া চলিতেছে তাহাকে অসহা মনে করিয়া অসহিষু কইয়া 
চলিলে তাহাতে অনর্থ ভিন্ন কোনো লাভের সম্ভাবনা নাই, সে ইহাতে অন্যের 
অপেক্ষা বরং নিজেরই, অনর্থ করে বেশী। গুলী হওয়া তাহার কাজ নহে, 
বনী হওয়াই তাহার কর্তব্য। অসত্য অসহা সন্দেহ. নাই, কিশ্ু অসত্যসেবী 
অসহা ইহা বলিতে পারি না। অসত্যসেবী করুণার পাত্র, দ্বেষের নছে? আর 
ছেষ জয় না করিলে অমুতের আশা নাই_তা কেহ ফতই না কেন লক চৌড়া। 


বক্তা করুন। 
ক 
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ক্কাহাকে। কোলো কিছু-দান-গ্র্ণ করিলে ্রহীতায়.ঘন দাতার দিকে. অনা 
বপে ঝুঁকিয়া বায়? দাতা কিছু অন্তায় বলিল বা করিলে গ্রহীতা তাহার উপযুক্ত 
উত্তর দিতে বা প্রতিবাদ করিতে পারে না; কেবল সায় দিয়। চলে, নিজের ব্যক্তিত্ব 
ৰা স্বাতন্্া একবারে হারাইয়। ফেলে । একপ গ্রহীতা কখনো আদর্শ গ্রহীতা ব! 
দানপাত্র নহে । বেদপন্থীদের- শান্ত্রে একটা কথা আছে, দান গ্রহণ করিলে 
বান্ধণের ব্রঙ্গতেভ নষ্ট হয়। দান লইলেও বাহার তেজশ্িত। নষ্ট না হয়, যে 
পুর্বের জায় সতো দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া থাকিতে পারে, দাতার প্রতি কোনে প্রকারে 
অনুচিত পক্গপাত না করে.-এক কথার যে বাক্তি গৃহীত দানকে সম্পূর্ণ জীর্ণ 
করিতে পারে, এবং হাহাকে দান করিয়া দাতা নিজেকেই অগুগৃহীত বলির! 
মনে করেন, কোলে প্রকারে গ্রভীতাকে নকে,_-সেই গ্রহীতা গ্রহীতা, আর 
তআহাক্ষে দন্ত দান দান, অন্য গ্রহীতা দুষধোর আর অহ দানও ঘুষ ভিন ক্ছি 
নভে । 


কেই যদি সম্প্রদায়গুলি ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দাত পারে ত খুব ভাল হয়, 
কিন্তু এ পর্যাস্থ ত কাহাকেও এরপ করিতে দেখা. গেল না, আর দেথিবার ৪ 
দোগো সম্ভাবনা নাই ! সম্প্রঙা়ভেদ বরাবরই থাকিবে, এবং তজ্জন্তই ইহাকে 
মঙ্বীকার করা চলে না এবং মানিয্বাই লইতে হইবে । মানিয়া লইয়াই সম্প্রাদায়- 
গুলিকে এরূপভাবে পরিচালনা করিতে হইবে মেন তাহাদের দ্বারা এমন একটা" 
স্থানে পৌছিতে পারা যায় যেখানে সকলেই একত্র মিনিত হইবার সুযোগ লাভ 
করে) হখন মূলত একই উদ্দেত্ত লক্গয করিয়। সম্প্রদায় গুলি কেবল বিভিন্ন 
সাধন মাত্র লইয়া চলিয়াছে, তখন সেরূপ স্থদ/ পড়া কোনরূপ ছস্থাভভাবিক 
নঙ্গে। | 

চে 


৯ ৯ 


বোপ্থী, জিনপরথী, বপন্থী, ঈশ্বরপহথী, জনীস্বরপরী, ইত্যাদি বিবিধ সন্দায় 
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আছে। অন্ঠের কাছে না হউক, নিজের-নিজের কাছে ইছারা' মকলেই উত্তম, 
ইছার মকলেই নিজ-নিজ ধর্ম মত বিশ্বাস অস্থসারে নিন্দ-নিজ বালকের শিক্ষা 
দেওয়। কর্তব্য মনে করে; ইহা! অতি স্বাভাবিক । বস্তত ঈশ্বরপন্থীর পুত্র 
অনীশ্বরপন্থীর অনুকূল স্থানে শিক্ষী গ্রহণ করিতে গেলে শেষে তাহার যেরূপ 
হইবার সম্ভাবনা তাহাতে ই ঈশ্বরপন্থীর সন্তোষ লাভের কারণ থাকে না; পুত্র 
তাহার কনীশ্বরপন্থী হইয়। উঠে,_-সে যে চায় পুত্র ঈশ্বরপহ্থী ছইবে। তাই প্র 
বালককে ঈশ্বরপদ্থীরই অনুকূল স্থানে শিক্ষার জন্য পাঠাইতে হইৰে। কোনো 
হিনুশ্কূলে মুসলষান বালকের অন্তান্ত বিষয় শিখিবার সুবিধা হইতে পারে, কিন্ত 
খাঁটি মুদলমান হইতে হইলে যাহা তাহার আবশ্তক তাহা সে সেখানে পায় না। 
যাহা লইয়া! সম্প্রদায়ের স্ষষ্টি তাহা বর্জন করিলে একত্র সকলেরই সম্পূর্ণ শিক্ষা! 
'হুইত্তে পারে, এরপ শিক্ষা পাওয়ারও আবশতকত। 'আছে, কিন্তু ইহাতেও কি 
সমগরদায়ে ধংস হইবে? বরং মনে হয় এইরপে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা আর 
একটা নূতন মম্পরদায় গড়িয়া উঠিবে। ঈশ্বরপন্থী ও অনীশ্বরপন্থী উভয়ের ্রীক্যের 
জন্য, হয় ঈশ্বরপন্থীকে অনীশ্বরপন্থী, অথব। অনীশ্বরপন্থীকে ঈশ্বরপন্থী হইতে 
হইবে ১ অথবা! ঈশ্বর-অনীশ্বর উভয়ই বর্জন করিয়া উহান্নিগকে কোনো! 
একটা মধাপথ কিংবা। কোনো একটি সম্পূর্ণ পৃথক পথ গ্রহণ করিতে হইবে । 
কিন্ত ইহছাতেও সম্প্রদান্স না কমিয়া বরং বাড়ি! উঠিবে। যাহাই কেম হউক 
না, যদি খাটি হিন্দু, খাঁটি মুসলমান, খাঁটি বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি আবশ্তক হয়, তবে 
তাহাদের:জন্য সামপ্রদাস্িক বিদ্ধালয়ের প্রয্বোজন রহিয়াছে। কিন্ত এই বিস্ালয়ের 
শিক্ষাকে এরূপ উদ্দার ভিতের উপর প্রতিষ্টিত করিতে হইবে যাহাতে কোনোরূপ 
গৌড়ামি প্রশ্রয় না পায়, বা দ্বেষের ছার চিত্ত কলুষিত হইয়া না পড়ে। কাজটা 
খুব শক্ত, তথাপি করিতে হইবে অন্য উপায় যে নাই। 


৯৫ 
চা 
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ততদিন সকলেই তাহাকে আপনা-আপনিই মানিক থাকে, রাজপুত্র বলিয়া 
বেড়ায় না_-ওহে তোমরা সকলে আমাকে মান কিন্ত রাজপুত্র ষ্দি রাজা 
না হয় বা বাজা হইবার সম্ভাবনা তাহার না থাকে”তবে তাহাকে কেহ গ্রাহ করে 
না, অথবা ছুই চার দশ দিন করিলেও বরাবর করে না_ফদিও তাহার রাজার 
বংশে জন্ম । বংশের গৌরৰ কয় দিন থাকে ? 

্রাঙ্গণের পুত্র যতদিন সত্য-সতা ব্রাহ্মণ হইয়াছিল, বা হইবার তাহার সম্ভাবনা 
ছিল, ততদিন কাহাকেও বলিয়া দিবার আবশ্ঠকভা হয়নি যে, তাহাকে সম্মান 
করিতে হইবে ) গুণের কাছে লোকের মাথা আপনিই হ্ুইয় পড়ে। কিন্ত ব্রাহ্মণ 
যখন বখার্থ ব্রাঙ্গণ না হইয়া রঙ্য়েগিরি করিতে লাগিল, যোগাতার অভাবে 
প্রভুর স্কান হারাইয়া ভ্লতোর আসনে আসিয়া বসিল, তখনো বদি সে পৃর্কোর 
সম্মানের দাবী করে, তবে তাহা আদায় হইতে পারে না, তা ষতই না কেন সে 
চীৎকার করুক। লোকে পুজা করে বস্তুত গুণের, বংশের নহে । মুক্তাকেই 
সকলে আদর করে, ঝিশ্কুককে নতে। লোকে যখন মুক্তীকে অবজ্ঞা কত্তিয়া 
ফেলিয়৷ দিয়া বিশ্নকের আদর করে, তখন তাহার যে দর্গতি হয়, গুণকে অবজ্ঞা) 
করিয়া ফেবল বংশকে মান দিলে সেই ছর্গতিই হয় । যে সমাজ গুণের উপর 
প্রতিট্িত না হইয়া বংশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহার বদি দুর্গতি না হয় তবে 
কাহার হইবে? 


ম্ 


সস 
রে 


মানুষ বড় তাফ্ষিক। তর্ক করিতে করিতে সে উম্মত হইয়। উঠে; এমন 
রোক্‌ চাপিয়া যায় যে, সে নিজেই কি বলে না বলে তাহাতে তাহার জ্ঞানই থাকে 
না। সে তর্কের খাতিরে এমন সব কথ! বলে, যা সে নিজেও বিশ্বাস করে না 
বা স্বীকার করে না। অথবা এমনো কথা বলে, যাহা কেবল তাহার প্রতিবাদীরই 
নক্দ্ধে দোষের, কিন্তু তাহার নিজের সম্বন্ধে গুণের জন্য হইয়া থাকে । তর্ক 


্ 


হয় বর্ধ, ২য় সংখ্যা বৈচিত্র্য ১৩৫ 


তাহাকে নিরস্ত কর, সতাকে বুঝাইয়া দাও, সে হারিয়াও এবং হয়ত ছার মানিছাও 
তাহা স্বীকার করিবে না। তাহার উদ্দেগ্ত থাক, কেবল তর্কই করা অথবা 
যেরূপে হউক নিজেরই কথাটা অস্টকে মানান। 


ক 
ক ৯ 


আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষকদের আধিক অবস্থা বড় শোচনীয়, এজন 
তাহারা সত্য সতাই দয়ার পাত্র। মুটে-মজুরের যে শক্তি-সামর্থা আছে, ইহাদের 
তাহা নাই। আজকাল উপযুক্ত মস্ুরী দিলেও মুটে-মজুর পাওয়া শক্ত, কিন্ত 
অইপযুক্জ বেতন দিলেও পণ্ডিত-মাষ্টারের অভাব হয় না। অনেক মুটে-মজুয়্ অনেক 
পঞ্জিত-মাষ্টার অপেক্ষা বেশী রোজকার করে| তাহারা মনিবকে সময়-অসময়ে 
ভচারটা কড়া কথাও শুনাইয়া দিয়া থাকে, কিন্ত বেচারী পণ্ডিত-মাষ্টারগণকেই 
অনেক সময়ে তাহ। শুনিয়া নীরবে হজম করিয়। ফেলিতে হর়। বাউলায় ও 
বাঙলার বাহিরে শিক্ষকেরা সভা-সমিতি করিয়া নিজেদের ঢুঃখ-বেদনী জানাইতে 
আরম্ভ করিয়াছেন, কিন তহাদের এ জানানতে কলমের জোর থাকিতে পারে, 
অন্ত ছোর নাই_-যে জোরে মুটে-মজুরের। মনিবকে কথা শুনাইতে বাধা করে। 
ভোর নাই বলিয়াই দে কথার মুলা খুব কমই আছে । তাহারা বেতন বাড়াইবার 
কথা আর তার সঙ্গে লক্ষে 2:০৬107.0 হিঃ, ও 136 179028169এর কথা বলিতে 
আরস্ত করিয়াছেন। বর্তমান অবস্থা দেবিয়া তাঁহাদের 'এই মব কথা অযৌক্তিক 
মনে হর না? কিন্তু ষাহা যৌক্তিক তাহাই ফে মনিবের সব সময়ে করেন, 
তাহা তনছে। যে সমস্ত মনিব সতা-সতাই দয়ালু ও বিবেচক তাহারা যদি 
নিজের কাধোর দ্বারা পথ খুলিয়া দিতে আরস্ত করেন, তবে গতানুগতিক 
লোক তাহা অনুকরণ করিবে আশা করা যায়! কিন্তু ইহাদের যে খুম 
ভাঙ্গে না ইহাই ভাবনার বিষয় 
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শান্তিনিকেতন 
ন্বিশ্পভ্ভাক্সত্তীল্র 
মাসিক পত্র 
প্যত্র 'বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্‌।” 


২য় বর্ষ, ওয় সংখ্যা আধাঢ়, ১৩২৭ সাল 


আত্মতত্ত্ব 
অনুরাধশুত্ত 


( আজ -আমর! এখানে অনু রাধস্ুত্তের (সংঘুত্তনিকায়, ২২.৮৬) 
অনুবাদ দিতেছি। গত সংখ্যাপ (জ্যৈক্ঠ। ১৩২৭, পৃ. ৭০--৭৬) যম ক- 
সারিপুত-সংবাদে যাহা উক্ত হইগ্লাছে, তাহার অনেক কথা ইহাতেও 
আছে। ইহার একটি বিশেষত্ব এই যে, সেখানে এ সব কথ। সারিপুত্রের মুখ 
হইতে বাহির হইয়াছে, আর এখানে স্বয়ং বুদ্ধদেব তাহা বলিয়াছেল। উভগ্চের 
সাধারণ কথা কয়টি এই--(১) রূপাদি ( অর্থাৎ রূপ, বেদলা, সংল্ঞা, সংস্কার ও 
বিজ্ঞান ) তথাগত (জীব ) নহে, (২) রূগাদিতে তথাগত নহে, (৩) বূপাদি 

- শত অলগতে তথাগন্ছ নাতে এবং (৪১ কুপাদিহীনও তথাগত নহে |. 


১৩৮ শান্তিনিকেতন আষাঢ়, ১৩২৭ 


অস্থরা ধস্থত্তে বিশেষ ভাবে দেখিবার বিষয় এই যে, তথাগত বা 

জীব সম্বন্ধে চারিটি পক্ষ আছে__( ১) জীব মরণের পর থাকে, (২) জীব 
মরণের পর থাকে না, (৩) জীব মরণের পর থাকেও এবং থাকেও না, এবং 
(৪) জীব মরণের পর থাকে ইহাও না, আর থাকে না ইহাও না। অন্রাধ 
ভিক্ষু বলিয়াছিলেন যে, এই চারিটি মতের কোনটিই বুদ্ধের সম্মত নহে, এই সব 
মত হইতে তাহার মত অন্ত । কিন্ত বুনধদেব বলিয়াছেন, ইহাও বলা যুক্তিযুক্ত নহে যে, 
এই সমস্ত মত হইতে তাহার মত ভি্ন। কেননা, যদি অন্য কোন মত থাকে তবে 
তাহা কি বলিতে হইবে, কিন্ত বস্তুত বুদ্ধদেব তাহা কিছু বলেন নি। সে সম্বন্ধে 
তিনি কোনো ব্যাথ্যাই করেন নি, প্রশ্ন করিলেও উত্তর দেন নি (পরবর্তী সংখ্যায় 
ইহা আমরা দেখিতে পাইব )। তাই তিনি ত্তটর শেষে বলিতেছেন, (জীব 
মরণের পর থাকে, কি থাকে না, ইত্যাদি আমি কিছুই বলি নি) কেবল ছুঃখ 
ও দুঃখের নিরোধ কি ভাহাই পূর্বের বলিয়াছি, এবং এখনো! তাহাই বলিতেছি। 

অন্থ্রাধ ঘখন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়! পরিপ্রাজকগণের প্রশ্ন ও 
উত্তর তাহাকে জানাইলেন, তখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, অন্থ্রাধের চিত্তে 
আত্মধাদের মোহ আছে, তাই তিনি “রূপ নিত্য বা অনিতা” ইত্যাদি প্রশ্ন ও 
উত্তরের দ্বারা তাহার এ আত্মবাদ-ষ্টি অপনয়ন করিয়াছেন। আত্মবাদ-দৃষ্টি 
অপনয়ন করিয়া,-_আত্মা বা সত্ব ব৷ জীব বা তথাগত বলিয়া ধরিবার কিছুই 
নাই, ইহা প্রতিপাদন করিঘা,_ বুদ্ধদেব অন্থ্রাধ ভিক্ষুকেই জিজ্ঞাস। করিয়াছেন যে, 
“যখন এই জগ্মেই তুমি তথাগৃতকে উপলব্ধি করিতে পার না, তথন, আমি 
তাহাকে পুর্ববোক্ত চারি প্রকারের অন্ত এক প্রকারে বুঝাইয়া৷ থাকি-_এই 
কথা বগা কি তোমার যুক্তিযুক্ত হইয়াছে? ] 

আমি এইরূপ শুনিয়াছিলাম___ 

এক সমগ্নে ভ্গবান্‌ বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় বিহার করিতেছিলেন। 
সেই সময় মাননীয় অঙ্থ্রাধও ভগবানের অবিদুরে আরণ্যক কুটাতে বিহার 
করিতেছিলেন । 


২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা বৌদ্ধদর্শন ১৩৯ 


অনন্তর অগ্ঠতীর্থিক ( অন্যসম্প্রদায়গত ) বন্ছদংখ্যক পরিব্রাজক মাননীয় 
অন্থরাধের নিকট আগমন করেন, এবং তাহার সহিত পর্স্পরে যথোচিত আদর- 
সম্ভাষণ ও কৃশলপ্রশ্ন করিয়া এক দিকে উপবেশন. করেন। তাহারা উপবিষ্ট 
হইয়া মাননীয় অনুরাধকে বলিলেন-_ 

“বন্ধু অনুরার্ধ, সেই যে উত্তমপুরুষ পরমপরুষ পরমলাভলাভী তথাগত, তিনি 
তথাগতকে ( অর্থাৎ জীঁবকে )জানাইতে গিয়া! কি এই চারি প্রকারের কোন 

' প্রকারে জানাইফ্কা থাকেন__ 

১। তথাগত মরণের পর থাক, অথবা 

২। তথাগত মরণের পর থাকে না, অথবা 

৩। তথাগত মরণের পর থাকেও এবং থাকেও না, অথবা 

৪। তথাগত মরণের পর থাকে ইহাও নহে, আর মরণের পর থাকে না 
ইহাও নহে ?” 
.. এইরূপ উক্ত হইলে অন্থুরাধ অন্ততীর্ঘিক পরি্রাজকগণকে এই বলিলেন-_ 
পবদ্ুগণ, উত্তমপুরুষ পরমপুরুষ পরমলাভলাভী তথাগত তথাগতকে জানাইতে 
গিয়া! এই চারি প্রকারেই অন্ত. প্রকারে জানাইয়৷ থাকেন” 

. এইস্্ীপ উক্ত হইলে. অন্ততীধিক পরি্রাজকগণ অঙ্গরাখের সম্বন্ধে বলিলেন 
বে, "এই ভিক্ষু নবীন, ইনি অন্পদিন হইল প্রবজ্যা লইয়া! থাকিবেন, অথবা 
স্থবির হইলেও গৃঢ়-ও অপগ্ডিত [» 

তাহারা তাহাকে এইরূপে-বিষাদযুক্ত করিয়া আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া 
গেলেন। তাহার! চলিয়। গেলে মাননীয় অনুরাধের মনে হুইল “অন্ততীথিক 
পরিক্রাকগণ যদি ইহার পরে আমাকে প্রশ্ন করেন,* তাহা হইলে কিরূপ উত্তর 
প্রদান করিলে স্াহাদের নিকট আমার ভগবানের কথ! ঠিক . বলা হইবে, ত্র 
বানকেও মিথ্যাদোষ দেওয়া হইবে না, এবং আমার কোনো! সহধর্চারীও তর্কে 
প্রবৃত্ত হইয়া নিন্দনীয় হইবেন না? 





*অর্থাৎ পুর্ব্বোক্ত টারি প্রকার হইতে অন্ত প্রকাটি কি, ইহা প্রশ্ন করেন। , 


১৪০ শান্তিনিকেতন আরাঢ, ১৩২৭ 


অনস্তর তিনি ভগবানের নিক্ট গমন করিম -'একপ্রীন্জে উপবেশন করিলেন, 
উপবিষ্ট হইয়া পৃর্বোোক্ত বৃত্তান্ত সমস্তই আমূল নিবেদন করিলেন। 

ভগবান্‌ বলিলেন-_“অন্ুরাধ, ভুমি কি মনে কর, রূপ. নিত্য বা অনিত্য ?” 

“ভগবন্‌, অনিত্য |” ণঁ 

“যাহা অনিত্য তাহা ছঃখ বা সুখ ?* 

“ভগবন্‌, ছুঃখ | 

প্ষাহা। অনিতা, দুঃখ, ও যাহা বিবিধ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহাকে কি এই- 
রূপে দেখা যুক্তিযুক্ত যে, “ইহা আমার”, “ইহা মামি”, “ইহা আমার আত্ম?” 

“নিশ্চয়ই না ভগবন্‌।” হ 

“বেদনা... সংজ্ঞা-... সংস্কার... বিজ্ঞান নিত্য বা অনিত্য ?৮ 

“ভগবন্‌, অনিত্য | 

প্যান অনিত্য তাহা ছুঃখ বা সুখ ?” 

*তগবন্‌, দুঃখ 1৮ 

প্যাহা অনিত্য, দুঃখ, ও যাহা বিবিধ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহাকে ক্কি এই. 
রূপে দেখ! যুক্তিযুক্ত যে, 'ইহা! আমার”, 'ইহ।! আমি”, “ইহা আমার আত্মা” ?৮ 

পনিশ্চয়ই না ভগবন্‌।” ঙ 

“অতএব অন্্রাধ, যে-কোনো! রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, ও বিজ্ঞান অতীত 
অসাগত, বা বর্তমান; আধ্যাত্মিক (শরীরস্থ) ব! বাহ; স্থূল বা সুক্ম; নিকৃষ্ট রা 
উৎকষ্ট3 দূরে বা নিকটে ) তৎ সসস্তকেই 'ইহা আমার নহে”,*ইহা আমি নহি”, 
“হিহা আমার -মাত্মা নে ইহাই যথাযথভাবে সম্যক্‌ প্রজ্ঞার দ্বার। দেখা, উচিত. 

“হে অন্থ্রাধ, এইরূপ দেখিয়! শ্রুতবান্‌ আর্য শ্রাবক রূপে, রেদনায়, সংন্তায়, 
স্কারে, ও বিজ্ঞান, নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়! বিরাগ অনুভব করে, 
বিরাগের দ্বারা বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে “বিমুক্ত' এই জ্ঞান তাহার উৎপর হয়। 
তখন সে জানে জন্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইল, ব্রহ্গচধধ্যবাঁন সমাপ্ত হইল, কর্তব্য 
অসথষ্টিত হইল, আর কিছু এইরূপের (সংসারভাবের অথব! করেশক্ষয়ের) জনয নাই । 


ক 


২য় বর্ষ, ওয় সংখ্যা বৌদ্ধদর্শন ১৪১ 


"অতএব ছে অনুরাধ, তুমি কি মনে করিতেছ? (১) রূপ তথাগত 
€জীব), ইহাই কি তুমি দেখিতেছ ?” 

পনিশ্চয়ই নয় ভগবন্‌।” 

“বেদনা... সংজ্ঞা... সংস্কার...» বেদনা তথাগত, ইহাই কি তুমি 
দেখিতেছ 1” 

নিশ্চয়ই না ভগবন্‌।” 

প্ভবে তুমি অস্থরাধ, কি মনে করিতেছে? (২) রূপে তথাগত, ইহাই ক্রি 
তুমি দেখিতেছ ?” 

প্নিশ্চয়ই নয় ভগবন্।» 

“বেদনায়..., সংজায়-..১ সংস্কারে... বিজ্ঞানে : তথাগত, ইহাই কি তুমি 
দেখিতেছ ?” 

পন তগবন্‌।” 

(৩). “কূপ হইতে অন্তপ্র তথাগত, ইহাই কি তুমি দেখিতেছ ?” 

পনিশ্চয়ই না ভগবন্।” 

“বেদনা..., সংজ্ঞা... সংস্কার... বিজ্ঞান হইতে অন্তত্র তথাগত, ইহাই কি 
তুমি দেখিতেছ ?” 

পনিশ্চয়ই না ভগবন্‌।” 

“তাহা হইলে হে অনুরাধ, তুমি কি মনে কর? (৪) এই সেই তথখাগত রূপ- 
হীন বেদনাহীন সংজ্ঞাহীন সংস্কারহীন ও বিজ্ঞানহীন ?” 

“নিশ্চয়ই না ভগবন্‌ 

প্হে অন্থুরাধ, এই জন্মেই ত তুমি যখন সত্যরূপে তথ্যক্পে তথাগতকে 
উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না, তখন কি তোমার প্রকাশ করা৷ যুক্তিযুক্ত যে, 
“হে বন্গ্ণণ, উত্তমপুরুষ পরমপুরুষ পরমলাভলাভী তথাগত তথখাগতকে জানাইতে 
প্রিয় এই চারিপ্রকার হইতে অন্ত প্রকারে জানাইয়। থাকেন__ 

১) তথাগত মরণের পর থাকে, অথব! 


১৪২ শান্তিনিকেতন . আষাঢ়, ১৩২৭ 


২। তথাগত মরণের পর থাকে না, অথব| 
৩। তথাগত মরণের পর থাকেও এবং থাকেও না, অথবা 


৪1 তথাগত মরণের থাকে ইহাও নহে, আর মরণের পর থাকে না ইহাও 
নহে ?? 


“না ভগবন্‌।” 
“সাধু সাধু অন্রাধ | হে অন্ুরাধ, পূর্বে আমি দুঃখ ও ছঃখের নিরোধকেই 
জ[নাইয়াছি এবং এখনও তাহাই জানাইতেছি 1৮ 


শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচাধ্য 


সামীপ্যবোধ 


দূর ও নিকট এই ছুইটি পদার্থ আপেক্ষিক। ষদি কেহ বলে যে, 
এই গ্রামটি দুর, অথবা এই. গ্রামটি নি ক ট, তখন ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, 
বক্তা যে স্থানে আছেন তাহারই নঙ্বন্ধে এ গ্রামটির দূরত্ব বা. নিকট্ক বলা 
হইতেছে । কিন্তু বিচার করিলে বুঝা যায় মূলত বক্তার অধিঠিত স্থান অপেক্ষা 
বরং স্বয়ং বন্তাকেই ধরিয়া দূরত্ব বা নিকটত্ব প্রকাশ করা হইয়া থাকে) গ্রামটি 
দুর বা নিকট বলিলে বক্তার দুর বা নিকট বুঝা-যায়। দুরত্ব নিকটত্বের বিপরীত 
এবং নিজের প্রকাশের জন্য সর্বতোভাবে নিকটত্বের উপর নির্ভর করে। 
আমরা দেখিলাম যাহাকে আশ্রয় করিয়া বা ধরিয়া! নিকটত্বের ও দূরত্বের 'বোঁধ 
হয় তাহা স্বয়ং বক্তা ভিন্ন আর কিছু নহে। কিন্তুবন্তার মুখ, চোখ, নাক, 
কান, ইত্যাদি বছ অর্গ-প্রত্যঙ্সের মধ্যে তিনি কোন্টিকে নিজ বা “আমি? 
বলিয়! মান করেন? যেটিকে এরূপ মনে করেন তাহাই ধরিয়া তিনি পর 
বস্তর নিকটত্ব বাদুরত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। মানুষ যদি কাহারে! প্রশ্নের 


হয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা সামীপ্যবোধ , ১৪৩ 


উত্তরে ভাষা ও আ্বতিনয় উভয়েরই দ্বারা নিজকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে তৰে 
সে “এই আমি' এই বলিয়া ঠিক নিজের বক্ষস্থলেই করতল স্থাপন করে, মাথা 
বা অন্ত কোনো। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তাহা করে না। ইহা হইতে বুঝা যায়, বক্তা 
প্রধানত নিজের বক্ষস্থলেরই সহিত নিজকে অভিন্ন বলিয়া! মনে করেন, তাহাকে ই 
'আমি' বলিয়া ধরেন, এবং এই বক্ষস্থলকেই ধরিয়া তিনি স্থান বা বস্ত-বিশেষকে 
নিকট বাদূর বলেন। তাই কতকগুলি ভাষায় দেখিতে পাই যে, বক্ষস্থলের 
নিকটবর্তী প্রধান-প্রধান অঙ্গগুলি নৈকট্য বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। নিম্নে 
প্রদশিত উদ্াহরণগুলির দ্বারা ইহা বুঝা যাইবে। 

বৈদিক সংস্থৃতে “ব্ষস্থল” অর্থে এবং লৌকিক সংস্কতে “অঙ্ক অর্থে ক্রো ড় শব্দ 
গ্রচলিত আছে। প্রাকৃত প্রভাবে ইহা হইতে হিন্দী, গঞ্জাবী, ও বাঙলা-প্রভৃতিতে 
কোল। এই শবাট বাঙলায় “অঙ্ক অর্থে চলে) তা ছাড়া কোনো কোনো 
অঞ্চলে (যেমন মালদহে ) “নিকট বা “অতিনিকট, অর্থেও গ্রাম্য ভাষায় ইহা 
প্রযুক্ত হয়। যেমন, 'নদীটা গায়ের কো লে ই আছে।" ইহার আক্ষরিক অর্থ 
নদীটি গ্রামের ক্রোড়ে বা অঙ্কেই আছে”, ভাবার্থ “নদীটি ্ামের অতি নি ক টে 
আছে।' পঞ্জাবীতে, এবং আমার মনে হয় আরো! কয়েকটি প্রদোশিক ভাষায়, 
এই শব্দটি 'অতিনৈকটা' বুঝাইতে গযুক্ত হয়। 

প শুঁশব (ভবেস্তা পেরেক, [86,151 0. 7070175ও ) বৈদিক 
সংস্কতে 'পাঙ্থাস্থি' (5 7৮?) বুঝায়, আর এ শব হইতেই উৎপন্ন ( নিরুক্ত, ৪. 
৩. ২.) পা স্ব শব্দ 'পঞ্জরপ্রদেশ? বা দেহের মধ্যভাগের ছুই ধারকে বুঝায়। কিন্ত 
পরবর্তী সংস্কৃতে এই প৷ স্বশব্দের আর একটি নুতন অর্থ হইয়াছে, ই ণনকট” 
অর্থে প্রযুক্ত হয়।১ যেমন, “অন্তি বন-পা খেঁ কশ্চিৎ পুরুষ: ইহার আক্ষরিক 
অর্থ বনের পা স্বাস্থিতে একটি লোক আছে ভাঁবার্থ 'বনের ধারে অর্থাৎ 
অতিনিকটে একটি লোক আছে? ইহার পালি ও প্রাকৃত রূপ প স্‌ স, এবং 





১। পা শ্বমন্তিকে কক্ষাধোভাগে-..”. অমরকোষের টীকা ভান্ুজী দীক্ষিত “হৈম” 
বলিয়। ইহা ধরিয়াছেন, কিন্ত অভিধানচিন্তামশিতে ( কলিনীচী ) ইভা খী নন, 


ক 
১৪৪ শান্তিনিকেতন আষাঢ়, ১৩২৭ 


ইহা এই ছই ভাষাতেই “অতিনিকট” অর্থে প্রযুক্ত হয়। আবার প স্‌ স হইতে 
উৎপন্ন নিম্নলিখিত প্রদেশিক শব গুলিও এই অর্থে প্রচলিত আছে 1 যথা, বাঙল) 
পাশ, সিংলী পল, হিন্দী ও মরাঠী পাশ, গুর্জরাটা পানু অথবা পা সে, 
ইত্যাদি। বাঙলার “গায়ে পাশে" ইহার অর্থ গ্থীয়ের অতিনিকটে 1 অন্থান্ত 
ভাষাতেও এইরূপ । 

কণ্ঠ শব সংস্থতে মূলত "গলা'কে বুঝায়, কিন্তু ইহ! ক্রমশ পরবর্তী সংস্কৃতে 
“নিকট” অর্থ৪ ধারণ করিয়াছে।২ উপ কঠশব্দ সংস্থতে সুপ্রসিদ্ধ, ন গ রো! প- 
ক ঠ শবে 'নগরের নিকট” বুঝায়। মরাঠী ও গুজরাটী কা ঠ সংস্কতের ক ঠ হইতেই 
হইয়াছে, এবং এ ছুই ভাষাতেই তাহা “ধার” বা “নিকট” অর্থে প্রযুক্ত হয়। যেমন 
গুজরাটাতে “সমুদ্র ক! ঠা নী ভা, ইহার অর্থ শমুদ্রের নিকটের অর্থাৎ সমুদ্রের 
ধারের ভাষা") মরাঠীতে “ত্যা ওঢাচা কা ঠী,+ “সেই কষুদ্রনদীর নিকটে, 
অর্থাৎ ধা বে” 

সস্ততে পঞ্জ র শবের একটি মূল অর্থ হইতেছে 'পাস্থাস্থি 

কিন্তু ইহা হইতেই হিন্দী-প্রভৃতিতে উৎপন্ন পাংজর অথবা গাজর 
(অথব। পাং জ রা, পা জরা) কেবল পার্শ্ব” ব৷ পোস্থাস্থি প্রদেশ নহে, নিকট” 
অথেও '্রুক্ত হইয়া! থাকে । তাই যদি কোনো গাছ গায়ের অতিনিকটে থাকে, 
তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে হিন্দীতে বল৷ যাইতে পারে পীবক। পাজ রা মে 
এক পেড় হৈ” অথবা বাঙলায় 'গায়ের পাজরায় (অথবা পাজরে) একটা 
গাছ আছে । 

বাছুর সঞ্চালনে সর্বদা ঘষা যায় বলিয়া (ক ষ. ধাতু হইতে,“কষতের্বা”__নিরক্ত, 





২। “ন মী প-জল-শবেধু ত্রিযু ক ্ং বিদুবুধা:*- শীত, পুনা, ১৯১৮, পলো, ৪৮৯ 
“ক ঠো গলে মস্ি ধা নে...” - ভানুজীদীক্ষিতকৃত অমরকোষের টীকায় ধৃত বিশ্বপ্রকাশ। 
বিশুপ্রকাশের কাশী-( চৌথাস্বা সংস্কৃত গ্রস্থাবলীর ) সংস্করণে (১৯১১, পৃ, ৪১, জোক ৩) 
*দ মি ধা নে” স্থলে “সং বি ধা নে” পাঠ আছে, কিন্ত পুর্ববোক্তি ভান্গুজীদীক্ষিত-ধূত পাঠানুসারে 
“সঙ্গি ধানে” পাঠই শুদ্ধ। 


ঞ্ 
২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্য। সামীপ্যবোধ ১৪৫ 


২. ২* ১২) বিগল' অর্থে সংস্কতে কক্ষ শবের প্রয়োগ হয় হয়। ইহার আর 
একটি অর্থ পার (শব্দকল্পদ্রমে ক ক্ষ শব্দ ডুষ্টবা)। ক ক্ষ হইতে পালি ও প্রাকতে 
ককৃথ ও কচ্ছ। যদিও কচ্ছ শবটি প্রাককত তথাপি ইহা অবাধে 
সংস্কতে চলিয়৷ গিয়াছে, যেমন, ন দীক চ্ছ, “নদীর ধারের জায়গা” তীর 7 মনে হয় 
জোতের বেগে বা জলের আঘাতে নদীসমুদ্রপ্রভীতির তটদেশ সর্বদা ঘষা যায় 
বজিয়াই তাহার নাম ক চ্ছ ( তুলনীয় নিরক্ত, ৪. ১৮. ২)। অবেস্তাতেও এই 
শব্দটি (অর্থাৎ ক ক্ষ) কষ আকারে 'তট” অর্থে প্রযুক্ত হয়। কচ্ছ হইতে 
বাঙলায় কা ছ, এবং ইহার একটি অর্থ হইতেছে “নিকট, ) যেমন “গ্রামের কাছে, 
অর্থাৎ “গ্রামের নিকটে । - 

'কিক্ষ' অর্থে প্রচলিত আমাদের বগল শব্ধ ফারনী বঘল হইতে। আমি 
দানি না ফারসীতে কোনো স্থানে এই শব্দটি “নিকট? অর্থে প্রযুক্ত হয় কি না, কিন্ত 
বাঙলা, হিন্দী, ও মরাঠীতে বগ লশব্দ "নিকট" অর্থেও চলে, যেমন “ইহার 
ব গলে ই আছে, অর্থাৎ “ইহার অতিনিকটেই বা! পাশে আছে ।” 

সত হস্ত শব্দের অর্থ 'হাত, কিন্তু ইহা (হস্ত ক) হইতে প্রারত প্রভাবে 

উৎপন্ন হা তা শব হিন্দী, বাঙলা! গভতিতে সনলিকষ্ট স্থান” অর্থে প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে । যেমন, “বাড়ীর হা তা, অর্থাৎ 'বাড়ীর অতি নিকটস্থ স্থান? তুলনীল়্-_ 
ইংরাজীভে “নিকট? অর্থে প্রযুক্ত 86 18:70,, 

পূর্বের উদাহরণে ইহাও লঙ্ষিত হইবে যে, পার্বাস্থির নিকটতম অঙ্গবাচক 
শব গুলির দ্বার! পার্থ 'পাশ” বা 'ধারেরও” ভাব প্রকাশিত হয়। এ সম্বন্ধে আমরা 
আর একটি শব্দ উল্লেখ করিতে পারি সংস্কৃত বা হু, অবেস্তা ও ফারসীতে বা জু 
ফারমী হইতে এই বা ৯৩ হিন্দী, মরাঠী ও গুজরাটী-প্রভৃততে প্রবেশ করিয়াছে 


এবং সাধারণত “পাশ” বা “ধার? অর্থে চলিতেছে। 
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য । 

৩। আমাদের বাজু নামে প্রসিদ্ধ -অলঙ্কারের এই নাম হওয়ার ইহাই কারণ থে, 
ইহাকে বা ছু অর্থাৎ ঝ!ছতে ধারণ করা হয়, যেমন কষ্টে ধারণ করা ষীয় বলিয়! মালার মাম 
টি ৯, খন 





পারসীকপ্রসঙ্গ 


যমের আখ্যাধিকা 
বেন্দীদ।দ্‌, দ্বিতীয় ফর্র্দ 


[ অবেস্তার আলোচ্য এই মংশটিকে ছুই ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে, প্রথম 
(১--২*) অংশে আছর মজ্দাবী বঙহন ধিম কে অর্থাৎ বৈবস্বত যমক 
অন্থরোধ করেন যে, তিনি যেন তাহ।র ধর্মের গ্রহীতা ও প্রচারক হন, বস ই] 
অস্বীকার করায় শুর মজ্‌দ! নিঞ্জের স্ৃষ্টিসমূহকে রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার জন্য 
তাস্থাকে বলেন, ধমও তাহা স্বীকার করিয়া সেইরূপ করেন। 

দ্বিতীয় অংশে (২১৪৩) হিমগ্রয়ের বিবরণ । বেদপন্থী ও খ্রীপন্ীদের 
ধরমগ্িন্থে১ যে মহাজলপ্লাবংনর কথা আছে, অহুরপন্থীদের হিমগ্রন্জ তাহারই 
ইরানীক় ক্মপ। জলপ্লাবনে জল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নৌকার প্রয্জোজন হয়, 
আর হিমপ্রলয়ে ছিম হইতে রক্ষার জন্য মাটির নীচে একটা আশ্রয়ের (বর) 
প্রয়োজন হইয়াছিল। 
নিষ্ের বিবরণটি মূল অবৈস্তা হইতে আক্ষরিক অনুবংদ খ্িয়! সঙ্কলিত 
ভইয়াছে। ] 
১। জরথুশ্ত্র শুর মজ্‌দাকে প্রশ্ন করিলেন-__হে সর্বত্র বৃদ্ধি রদ, 


ছে ভূতময় জগতের বিধাতা, ছে দেব অন্র মজদা, ছে পবিত্র (খতাবন্‌), 





১ 0৪5 ৮1৮11] 7 শতপথক্রাক্গণ, ১.৬.৩; মহাভারত, বন. ১৮৭ ; মৎ্স্তপুরাণ, 
১.৯: ভাগবত, ৮.৪! 


২। “মইনুযু” সং. ম ন্যু। বেদপন্থীর ভাষার এতাঁদশ স্থলে 'দেষ শব্দ দ্বারা ইহার অর্থ প্রকাশ 


২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা পারসীকপ্রসঙগ ১৪৭ 


আমি. জরধুশবত্র আমা হইতে অন্য সে কোন্‌ ব্যক্তি মর্ভাগণের মধ্যে ্রথম 
যাহার সহিত আপনি আলাপ করিয়াছিলেন? আন্মুরও জরধুশ-ত্রীয়ধন্মা কাহাকে 
আপনি উপদেশ করিয়াছিলেন ?” 

২। ইহাতে অনুর মজ্দ| বজিলেন-_«হে পবিত্র জরথ শত্র, শ্রীল (সুন্দর) 
বৈবস্বত যমের সহিত 5৪ তুমি জরথ্‌শত্র, তোদা হইতে অন্ত মত্ত্যগণের মধ্যে 
প্রথম ইহাক্স সহিত 'আামি আলাপ করিয়াছিলাম। 

৩। “জরথুশবত্র আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, “হে শ্রীল বৈবস্বত যম, আমার 
ধর্শোর স্বর্তা ও ভর্ভা ৫ হও।” যম ইহাতে আমাকে প্রত্যুত্তর করিল “আমি ত 
ধন্মের ধাতা নহি, আমি ত ইহার স্বর্তা ও ভর্ভা নহি ৮ 

৪1 “জরথ্‌শংত্র, আমি ইহাতে তাহাকে বলিলাম__“হে যম,যদি তুমি আমার 
ধর্মের সমর্তা ও ভর্তা না হও, তাহা হুইলে তুমি আমার, স্থষ্টিসমূহকে বাড়াইয় 
বইয়। চল, তুমি আমার স্ৃষ্টিসমূকে বদ্ধিত কর) তুমি আমার স্থষ্টিসমূহের 
ভর্তা ৬ ও পর্যবেক্ষক ৭ হও 1 

৫ | “হে জরথ,শতত্র, যম ইহা স্বীকার করিয়া কহিল--'আমি আপনার 
স্ষ্টিসমূহকে বদ্ধিত করিব, আমি আপনার সথপ্টিসমূহের ভ্রাতা, ভর্তা ও পর্যবেক্ষক 
কর! যাইতে পারে। অবে স্তার ভাঘায় কিন্ত দেব (দ এ ব) শব্দের অর্থ “দৈতা” ইহা মনে 
রাখিতে হইবে । 

৩। অবেস্তার অহু র (সং অহ র) শব্দের অর্থ 'প্রাণপ্রদ'। অনুর, অথবা অনুর 
মজদা অবেস্তায় পরমেশবর-অর্থে প্রযুক্ত হয়। অতএব আ স্ব র বলিতে এখানে 'ঈ্বরীয়' অর্থ 
বুঝিতে হইবে । 

৪। “যিম (-ষস) আ্ীর (০স্্ীর শ্রীল) বীব হন ( বিবন্বৎ-পুত্র)।” 

৫1 “মেরেতো (-স্মুতঃ) বেরেত চ (-ভূতশ্চ)।” 

৬। হিরেতা” » হত (সভর্ডা), অবস্থায় 'হর' ধাতু 'রক্ষণে” “পৌবণে"। 

৭1 “অইব্যাধশত-৮৮ আক্ষরিক সং. অভ্যক্ষিতা চ (অভি+ অক্ষ ধাতু, তুল £- 
অধ্যক্ষ শব্দে অক্ষ)। আক্ষরিক অর্থ ধরিয়। এখানে অধ্যক্ষ অন্বাদ্দ করা চলিতে 
পারে। 





১৪৮ শান্তিনিকেতন আষাঢ়, ১৩২৭ 


হুইব। আমার রাজ্যে শীত বাত হইবে না, উষ্ণ ৮ বাত হইৰে না, ব্যাধি 
হইবে না, মরক হইবে না? 

৭। ৯ “আমি তাহাকে ছুইটি উপকরণ প্রদান করিলাম, এক) হিরগুয় 
শর,১" আর একখানি হিরণ্যশোভিত্ত ছুরিক 1৮১১ 

৮। প্অনস্তর যমের রাজ্যে তিন শত হিম (খ্বতু) অতীত হইয়াছিল। 
ইহার এই পৃথিবী পণুসমূহে, বুষসমূহে,১২ মর্ত্যসমূহে কুকুরসমূহে পক্ষিনমূহে, 
এবং উজ্জল ( 'অগবা রক্ত ) ও জলন্ত অগ্নিসমূহে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল ; সেখানে 

' পশুসমূহ, বৃষসমূহ। ও মর্তাসমূহ ( আর ) স্থান পাই নি। 

৯। “আমিযমকে জানাইলাম-__“হে শ্রীল বৈবশ্বত যম,এই পৃথিবী পশুসমূতে, 
বৃষদমূছে, মর্ভাসমুহে, কুকুরসমূহে পক্ষিসমূহে, এবং উজ্জ্বল ও জলস্ত অগ্নি- 
সমূহে পূর্ণ হইক়। উঠিয়াছে ) সেখানে পণুসমূহ, বিসমূহ, ও মঙ্যসমূহ (আৰ) স্থান 
পাইতেছে না। 

৯১০ শ্যম ইহাতে দক্ষিণে১৩ কূর্য্যের পথে আলোকের দিকে অগ্রাসর হইল । 
(অনস্তর) সে এই বলিয়া এই পৃথিবীকে হিরণুয় শর দ্বারা বিদীর্ণ কক্িরাছিল ৪ 
ভিরণাশোভিত ছুরিকা দ্বারা ছিদ্র করিয়াছিল £ 

ছে শ্পোস্ত আর্মই তি, ১৪ প্রীত হইয়। পঞ্ুসমূভ, বৃষলমূত, ও মর্ত্য- 
সমুহের ধারণের জন্য সম্মুখে আগমন কর ও বিস্তৃত হও! 





৮. গরেমত সং, ষ ম্ম, ফাথমী গরুম্‌, গিরম' | 

৯) উ ৬ মুলে অন্তর্গত নহে। 

১০। গন? 2 0779৩ অর্থ করিয়াছেন ৯৩৭ 

১১ “অশত্রা” নত অস্ত্র, ২৪০১৬ অর্থ করিয়াছেন '5৫০১:৫০, কশ!। ' এই উত্তয়। 
উপকরণ সম্গাটের চিহ্ন । 


১২। শস্ত ওর” সংস্কৃত স্তু র. ফারসী স্তর, লাঁটিন ৩74, গ্রীক 158০১, ইংরাজী 
515৪1, 


এপ 


চি 
১৩। নরক উত্তর দিকে। 


১৪। স্পে স্তসবৃদ্ধিপ্রদ, অভ্যুদয়কর ; আঁ মই তিস্পৃথিবীর অধিষ্টাত্রী দেবতা । 


২য় বর্ষ, ওয় সংখ্যা পারসীকপ্রসঙ্গ ১৪৯ 


১১৮ দিম এই পৃথিবীকে পুর্বে ইা 'যেরূপ ছিল তাহা অপেক্ষা এক- 
তৃতীয়াংশগুণ বৃহত্তর করিয়া বদ্ধিত করিয়াছিল) এবং সে যেরূপ ইচ্ছা 
করিয়াছিল সেইরূপ পণ্সমূ, বৃষসমূহ, ও মুষ্যসমূহ নিজের ইচ্ছামত সেথানে 
গৃহ করিয়াছিল । ্ ১ 

১২।  “এইরূপে) যমের রাজ্যে ছয় শত হিম (তু) অতীত হইয়াছিল, এবং 
ইহার এই পৃথিবী পশুসমূহে, বৃষসমূহে, মনুষ্যুসমুহে, কুকুরসমূছে, পক্ষিসমূহে, 
এবং উজ্জল ও জলন্ত অ্িসমূহে পূর্ণ হইস্া উঠিস্লাছিল » এবং পশুসমূত, বৃষসমূছ, 
ও মঙ্গয্সমৃহ (আর) ইহাতে স্থান পায় নি। . ূ 

১৩। আমি ষমকে জানাইগাম_'হে শ্রীল টৈবস্বত যম, এই পৃথিবী পঞ্জ- 
সমু, ' বৃষসমূহে, মনুষ্থাসমূহে, কুকুরসমূহে, পক্ষিসমূহ্ে, এবং উজ্জ্বল ও জলন্ত 
অগ্রিসূহে পূর্ণ হইয়াছে; পণুসমূহ, বুষসমূহ, ও মনুয্যমূহ আর ইহাতে স্থান 
পাইতেছে না। ূ 

১৪। “বম ইহাতে দক্ষিণে সুর্যের পথে আলোকের দ্দিকে অগ্রসর হইল। 
( অনস্তর ) সে এই বলিয়া পৃথিবীকে ছিরগ্রয় শর দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিল ও হিরণ্য- 
শোভিত ছরিকা দ্বারা ছিদ্র করিয়াছিল £-_ 

হে স্পোন্ত আর ইতি, প্রীত হইয়া পণ্ত সকল, বৃষ সকল ও মনুষ্য 
সকলের ধারণের জন্য সম্মুথে আগমন কর ও বিস্তত হও 1” 

১৫ খিম এই পৃথিবীকে পুর্বে ইহা যেবপ ছিল তাহা অপেক্ষা ঢুই- 
তৃতীয়াংশ গুণ বৃহভর করিয়। বন্ধিত করিয়াছিল ; এবং সে যেরূপ ইচ্ছ। করিয়াছিল 
দেইরূপ পশ্ড সকল, বুধ সকল, ও মনুষা সকল নিজের ইচ্ছামত নেখানে গৃহ 
করিয়াছিল। 

১৬।  “(এইরূপে) বমের, রাজ্যে নয় শত হিম (খতু ) অতীত হইয়াছিল, 
এবং ইহার এই পৃথিবী পশ্ত-, বৃষ, মনুষ্য-, কুকুর, ও পক্ষি-সমূহে, এবং 
উজ্জল ও জলন্ত অগ্সিসমূহে পূর্ণ হইয়া উঠি্বাছিল, এবং পশু, বৃষ" ও অগ্রি- 
সমৃহ আর হহাতে স্থান পায় নি। | 


১৫০ শান্তিনিকেতন জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭ 


১২1 “আমি যমকে জানাইলাম__“হে শ্রীল বৈৰশ্বত যম, এই পৃথিবী পশু- 
বৃষ, মনুয্য-, কুকুর, ও পক্ষি-সমূহে এবং উজ্জ্বল ও জল্ত অগ্রিসমূহে পূর্ণ 
হইয়াছে ; পশু", বৃষ", ও মন্ুষ্য-সমূহ আর ইহাতে স্থান পাইতেছে না 1 

১৮। শিম ইহাতে দক্ষিণে সুর্যের পথে আলোকের দিকে অগ্রসর 
হইল। (অনন্তর) এই বলিয়া সে পৃথিবীকে হিরগ্নয় শর দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া- 
ছিল ও ঠিরণ্যশোভিত ছুরিক1 দ্বারা ছিদ্র করিয়াছিল ঃ-_ 

হে স্পেন্ত আরম ইতি, প্রীত হইয়া পপ্ু- বৃষ ও মন্ুষা-মমূহের 
ধারণের জন্য সম্মুখে আগমন কর ও বিস্তুত হও!» 

১৯। “যম এই পৃথিবীকে তিন-তৃতীয়াংশগুণ বৃহত্তর করিয়া বদ্ধিত 
করিয়াছিল, এবং সে যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছিল সেইরূপ পশু বৃষ", ও মনুষ্য 
সমূহ নিজের ইচ্ছামত সেখানে গৃহ করিয়াছিল ।» 

২১1১৭ ধাতা অন্থর মজ্দা ব:$.হু ই দা ই ত্য১৬ (নদীর) নিকট বিশ্রুত 
অইর্ধন বএজে১৭ দিব্য বজ ত১৮-গণের একত্র একটি সম্মেলন করিয়া- 
ছিলেন। 

স্ুগণ (অর্থাৎ মনুষ্যগণপতি ) রাজা যম বউছই-দাইত্যের নিকটে বিশ্রুত 
'অইর্যন-বএজে সর্ধোৎকষ্ট মর্ত্যদের একত্র একটি সম্মেলন করিয়াছিলেন। 





১৫। $ ২০ টাকার অংশ॥ 

১৬। পরবন্তী ১৭শ টাকা দষ্টব্য। . 

১৭) অই নব এজ (আধ্যবীজ) অথবা ই রান বেজ জরখুশ্ীয় ধর্দের অতি পবিত্র 
স্থান; ইরানীয়.আধাগণের ইহাই আদিম স্থান বলিয়া মনে হয়। ইহা কোন্‌ স্থানে তৎসম্বন্ধ 
অনেক আলোচনা আছে। জানা যাঁয় কাম্পীয়ান হুদের পশ্চিমে গারস্তের উত্র অংশই এই 
স্থান হইবে। এই অঞ্চলেরই স্বৃহত কিজেল উজজেন (3561 05০)-নামক নদীকে ব ড. ুই- 


দাউ তাকান করামাস। 


হয় ব্, ওয় সংখ্য। পারসীকপ্রসঙ্গ ১৫১ 


বওছই-দাইতোর নিকট বিশ্রুত অইর্যন-বএজে সেই সম্মেলনে ধাতা অন্থর 
মজদা দিব্য যজতগণের সহিত আগমন করিয়াছিলেন | সেখানে সু-গণ রাজা বম 
সর্ধোৎকষ্ট মত্যগণের সহিত আগমন করিয়াছিলেন। 

২১। অনথর মজ্দা ধমকে বলিলেন-_“হে শ্রীল বৈবস্বত 'ঘম, এই ভূতময় পাপ 
পুথিবীর উপর হিম আগমন করিবে । এই হিম অভিগুরু্র বিনাশক হইবে 5 
ভূতময় পাপ পৃথিৰীর উপর হিম আগমন করিবে, ইহাতে বৃহত্তম পর্বত কল 
হইতে প্রথমে অ রে দী র১৯ ন্যায় গভীর বরফ২* পতিত হইবে । $ 

২২ হে যম, ইস্থাতে জীবজন্তগণের২১ (কেবল) তিনভাগ (বিপদ্‌ হইতে) 
অপগত হইবে, যথ। (১) যাহা 'অনধুযুষিত (বস্ঠ) ভয়ঙ্করতম স্থানয়মূহে বাস করে, 
(২) যাহা গিরি সকলের চুড়ায় বাস করে, এবং (৩) যাহা গভীর কন্দরসকলে 
সুনিশ্সিত গৃহসকলে বাস করে। | 

২৩। দতিমের পুর্বে এই দেশ ঘাঁপ উৎপাদন করিয়াছিল, বরফ গলিবার পর 
জল ঠাহাকে প্রথমে বহিয়। লইয়া যাইবার জন্য হইবে। হছে যম, এই ভূতমর় 
জগতে তখন ইহা আশ্চর্যাজনক দেখাইবে, যখন এখানে একটি মেষ পশুর পদ 
(চিহ্ন ) দেখা বাইবে। 

২৪1  দঅতএব চারদিকে চ রে তু প্রমাণ দীর্ঘ একটি 





১৯ পৌরাণিক নদী, সমস্ত জলের অধিদেবত।। টাকায় উক্ত হইয়াছে, যেখ।তে এই বরফ 
খুব কমণ্ড পড়িবে সেখানেও তাহা ১বিতস্থি ২ অঙ্গুলি অর্থাৎ মোট ১৪ অঙ্গুলি গভীর হইবে : 

২৯ “বিফল ফারসী বরফ 

২১1 “গেউশ্‌৮ অবেস্তার গ অ ও (সং গো) শব সমস্ত রজার বুঝার, ইহা পাঁচ 
শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা,(১) যাহার! জলে থাকে উ পা প), ২) যারা মাটির নীচে থাকে ডে পন্ছ), 
(৩) যাহার! উড়িষা! বেড়ায় ফফে. প্তে রে জা ত), €৪) যাহারা খোলা স্থানে থাকে (র ব শ্চ র ভ্), 

ও (৫) যাহারা ঘাস খাইয়া চরে চে রঙ হ ক)) র 

82. 5205 2 অর্থ বিবার বা দৌডাইবার ক্বান। ইহা হইতে ঘোড়দৌড়েক 





১৫২ শান্তিনিকেতন আষাঢ়, ১৩২৭ 


বর ২৩নিন্্াণ কর, এবং তাহাতে একত্র পণ্ত- বুষ-, মস্ত, কুকুর-, ও পক্ষি 
মসূহের, এবং উজ্জল ও জলন্ত অগ্নিসমূহের বীজকে২৪ উপস্থাপিত কর। তুমি 
নরগণের বসতির জন্ত চারিদিকে চরেতু-প্রমাণ দীর্ঘ একটি ব র নিন্্াণ কর,”_ 
এরূপ ব র, যাহ চতুর্দিকে চরেতু-গ্রমাণ দীর্ঘ ও যাহা গোসকলের (অর্থাৎ সমস্ত 
জীবজন্তর) গোষ্ঠ হয় 

২৫। তুমি তাভাতে হাথু-পরিমাণ বৃহৎ পথে (বা স্থানে)জল প্রবাহিত কর। 
ভুমি তাহাতে ক্ষেত্রসমূহ অবস্থাপিত কর (যাহাতে) সর্বদা হিরণ্যবর্ণ ও 
অক্ষয় (খাছ) খাওয়া যায়। তুমি তাহাতে গৃহসকল অবস্থাপিত কর, যাহাতে 
উৎকষ্ট স্তভযুক্ত,২৫ স্থুরক্ষিত২৬ ও পরিবেষ্টিতং৭ ঘর২৮ থাকে । 

২৬) “ভুমি সেখানে সমস্ত নর ও নারীর বীজ (আদর্শ) অবস্থাপিত কর, 
যে সমস্ত বীজ পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা মহৎ সর্বাপেক্ষ! উত্তম ও সর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
তুমি তাহাতে সমস্ত জীবজত্তর সর্ব প্রকার বীজ অবস্থাপিত করিবে, যে সমস্ত (বীজ) 
পৃথিবীতে সব্বাপেক্ষণ মহত, সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 

২৭। “তুমি তাহাতে সমস্ত বৃক্ষের বীজ অবস্থাপিত করিবে, যে সমস্ত (বৃক্ষ) 
পৃথিবীতে বৃহতরম ও নুগঞ্জিতম। তুমি তাহাতে সমস্ত থাগ্ের বীজ উপস্থাপিত 
করিবে, যে সমপ্ত খাগ্ভ ভোজ্যতম ও সুগন্ধিতম। তুমি সেই সমস্তকে মিথুনভূত 





২৩। তিও খ্‌ম ন্৮ সংতোক্স ন্‌, ফা. তুখ্ম্; অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির আধর্শ 
(57১০০7১৪7) যাহা হইতে আবার এ সকল জীব বাড়িতে পারে। 

২৪। ন্গুপ্ত আবৃত স্থান, অবে. ৰর্‌ সং. বু ধাতু “আবরণ করা'। 

২৫। “ফুস্ষেম্ব” সং. প্র স্কস্ত; স্বস্ত (বৈদিক শব্দ) হইতে প্রাকৃতে থ স্ত স্তস্ত হইতে নহে) 
এবং ইহ। হইতেই (খ স্ব অ) বাঙলায় খা স্ব! 

২৬। “ফুবার» সং. প্র বার, (বৃধাতু)। 

২৭। “পই রিবার,” সং পরিবার। 

২৮। “কত” কেন্‌ ধাতু) সং খাত খে ন্খনন)॥ দখ্মে অর্থাৎ 7০৩০ ০1 9757০৪-এ 
লইয়া! যাইবার পুর্বে শবকে অস্থায়িভাবে .যে স্থানে রাঞ হয় তাহার নী ক ত। “গৃহ', 'গৃহের 
কুঠরী' ব| বসতি স্থান' অর্থেও এই শবের প্রয়োগ আছে! 


২য় বর্ষ, ওয় সংখ্যা পারসীক প্রসঙ্গ ১৫৩ 


(অর্থাৎ জোড়া-জোড়া) করিয়া ক্ষয় করিয়া রাখিৰে_-যতদিন এই সমস্ত নর (3) 
বরের মধো থাকে । 

২৯। “ইহাতে কুজ২৯ থাকিবে না, এমন কেহ থাকিবে ন1 যাহার বুকের 
দিকে কুজাকার মাংসপিও আছে, পুং্বহীন বাক্তি থাকিবে না, মভ্ততা থাকিবে 
না, দরিদ্রতা থাকিবে না, বঞ্চনা থাকিবে না, নীচত| থাকিবে না, অসাধুতা বা 
(কুটিলভা) থাকিবে না, বিকৃত দত্ত৩১ থাকিবে না যাহা সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হইয়া 
যায় সেই কুষ্ঠ থাকিবে না, এবং অন্ত যে সকল ( বৈকল্যরূপু )চিহ্নকে অঙ্্রমইন্্য 
মস্ত্যগণে স্থাপন করেন সেই সমস্তেরো৷ কোনটি থাকিবে না 1৩২ 

৩০ | তিস্থানের প্রথমত (অর্থাৎ বৃহত্তম) অংশে তুমি নয়টি পৃথু অর্থাৎ বিস্তীর্ণ 
(পথ) করিবে, মধ্যম অংশে ছয়টি ও নীচতম। অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম (অংশে তিনটি) প্রথম 

ংশের পৃথু পেথে। তুমি নর ও নারীর এক সহশ্র বীজ উপস্থাপিত কর, মধ্যম 
অংশের পৃথু (পথে) ছয়শত ও নীচতম অংশের পৃথু পেথে) তিন শত। তুমি এ 
সমস্ত (পথকে) তোমায় হিরগ্নয় শর দ্বার] মাঞ্জন কর (চিহ্নিত কর), ও এ বরে 
(অভ্যন্তরে) স্বপ্রকাশ একটি দ্বার ও একটি বাতায়ন কর।” 

৩১। অনস্তর ধম মনে করিলেন “আমি কিরূপে বর করিব যাহ1 (করিবার 
জন্ত ) অনুর মজ.দ। আমাকে বলিয়াছেন ? 

আছর মজ.দা যে বলিলেন “হে শ্রীল বৈবন্বত যম, তুমি পা (গোড়ালি) 





২৯, ৩০ | “ফু, কব” “অ প ক ব?ঃ” 10877655 যথাক্রমে অর্থ দিয়াছেন 1১.//2)71১8৫1:6৫ 
এবং 51৫60010800 5 কিন্তু 7২০1:৪1 .যখাক্রমে বলিয়াছেন 17৮10 ন 1000) 07) ১6 
019890 এবং 00701১05019, 

৩১। অথবা! “বিকৃতদন্ত ব্যক্তি থাকিবে না'। 

৩২। এই সমস্ত অঙ্গবৈকল্য যে পাপের চিহ্ন তাহ! বেদপন্থীদেরও:মত, শাতাতপোক্ত 
কর্মাবিপাঁকে ইহা বিসৃতভাবে বণিত হইয়াছে! 

৩৩। ফিতেম,” সং. প্রথম শব ষে, বস্তুত প্র ত ম হইতে হইাতাহা অবেস্তার এই 
ফ.তে সশব্দ দ্বার! অতিহুল্ষ্টভাবে ধরিতে পারা যায়। 7০০ নাহেব প্রথম -ইহ। লক্ষ্য 
করেন। ঃ 


১৫৪. শাস্তিনিকেতন আষাঢ়, ১৩২৭ 


বয় দ্বার! এই পৃথিবীকে মর্দন করিয়া তন্তদ্বর দ্বার! উল্টাইয়। দাও যেমন এখন 
মানুষে (কুস্ত কার) মাথা মাটিকে করিয়া থাকে |» 

৩২ । অনন্তর যম .সেইরূপই করিয়াছিলেন যেমন অর মজ-দ1' ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন £__তিনি পাঁসিজ় দ্বারা এই পৃথিবীকে মর্দন করিস! হস্তদ় দ্বারা 
উল্টাইয়। দিয়াছিলেন যেমন এখন মান্ধুষে মাখা মাটিকে করিয়া থাকে । 

৩৩) যম চারিদিকে চরে তু-প্রমাণ দীর্ঘ একটি বর নির্মাণ করিলেন, তাহাতে 
পশ্ত-, বৃষ-, মনুষ্য-, কুকুর-, ও পঞ্গি-সমূহের 'এবং উজ্জল ও জলত্ত অগ্রিসমূহের 
বীজ্জকে উপস্থাপিত করিলেন। তিনি নরগণের বসতির জন্ত চতুর্দিকে চরেতু-গ্রমাণ 
দীর্ঘ একটি বর নির্মাণ করিলেন,__এরূপ বর যাহা গোসসুহের (অর্থাৎ 
সমস্ত জীৰজন্থর) গোষ্টস্বরূপ এবং চতুর্দিকে চরেভু-প্রমাণ দীর্ঘ। 

৩৪. তিনি তাহাতে হাথ-পরিমাণ স্থানে জল প্রবাহিত করিলেন। তিনি 
তাহাতে এরূপ ক্ষেত্রসকল অবস্থাপিত করিলেন যাহাতে সর্বদা হিরপ্যবর্ণ ও 
সর্বদ। অক্ষয় (খাগ্য) খাওয়া যায়, তিনি তাহাতে এরূপ গৃহসকল অবস্থাপিত করিলেন 
যাহাতে উৎকষট স্তস্তুক্ত সুরক্ষিত ও পরিবেষ্টিত ঘর ছিল। 

৩৫। তিনি তাহাতে নর-নারীর পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মহত সর্ববাপেক্ষ। 
উত্তম, ও সব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীজ অবস্থীপিত করিলেন, সমস্ত জীবজন্তর সর্বাপেক্ষা 
মহত, সর্বাপেক্ষা উত্তম, ও সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট সর্বপ্রকার বীজ অবস্থাপিত করিলেন। 

৩৬। তিনি তাহাতে পৃথিবীতে বৃহত্ধম ও সুগন্ধিতম বৃক্ষদকলের বীজ 
উপস্থাপিত করিলেন, ভোজ্যতম ও সুগস্ধিতম সমস্ত থাগ্যের বীজ উপস্থাপিত 
করিলেন। যতদিন এই নরসমূহ বরে খাকে ততদিনের জন্য তিনি সেই 
সমস্তকে মিথুন-ভূত (জোড়া-জোড়া) করিয়া রাখিয়াছিলেন। 

৩৭। তাহাতে কুজ ছিল না, এমন কেহ ছিল ন৮ যাহার বুকের দিকে 
কুক্াকার মাংসপিস্তী, তাহাতে পুংস্বহীন ব্যক্তি ছিল না, মত্তত ছিল না, দরিদ্রতা 
ছিল না, বঞ্চনা ছিপ না, নীচতা ছিল না, অসাধুতা। ছিল না, বিকৃত দত্ত ছিল 
না.যাহা। সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হইয়া যায় সেই কুষ্ট ছিল না এবং অন্য যে সকল 


হয় বর্ষ, ওয় সংখ্যা পারসীক প্রসঙ্গ ১৫৫ 


(টবৈকল্ারপ্) চিহুকে অঙওমইহ্থয ম্তযগণে স্থাপিত করে সেই সকলেরও কোদট 
ছিব না। 

৩৮। ত্রস্থানের প্রথম অংশে তিনি নটি পৃথু অর্থ।ৎ-বি্তীর্ণ (পথ) করিলেন, 
মধ্যম আসংশে ছ্টি ও- লীচতদ অংশে তিনটি) ভিনি প্রথম অংশের পৃথু (খে) 
নর ও নারীর একসহত্র বীঙ্জ উপস্থাপিত করিলেন) জধ্যম. অংশের পৃথু (পথে) 
ছয় শত ও নীচতম অংশের পৃথু (পথে) তিন শত । ভিনি ধ্ সমস্তকে নিজের হিব- 
খুয় শর দ্বারা মাজ্জিত ( চিহ্নিত.) করিলেন, এবং পরী বরে অত্যন্তরে স্বগ্রকাঁশ 
একটি দ্বার ও বাড়ায়ন করিলেন । 

৩৯। হে ভূতময় জগতের বিধাতা, ছে পকিত্র, সেই মনপ্ত কোন্‌ আলোক 
হে পবিত্র অসুর মুজদা, যে সমস্ত এই বরে এইরূপ আলোক প্রদান করিতেছে? 
যে সমস্তকে যম প্রস্তুত করিয়াছেন ?” 


৪০1 অনুর মজ্দা উত্তর করিলেন-_অকৃত্রিম ও কৃত্রিম5 আলোক ।৩৬৫ 
সেখানে একই বার: সর্ধ্য, চন্দ্র, ও তারার উদ্দগ্ন ও অন্ত দেখিতে পাওয়া 
যায়। ৬» 

৪১। তাহার,৩৭ দ্রিনক্টক বৎসর» বলিয়া] মনে করেন ।৩৯ (সেবান্) চল্লিশ 
বৎসরে দুইটি নর হতে ছইট মিখুনতৃত নর জাত হয়, কটি সী শত একটি 


৩৪ “থ ধা তি, নথ ধা ৩,” আক্ষরিক অর্থ কৃত ও ষ্ঠ । 


৩৫1 সমস্ত তনস্ত (তকৃত্রিম) তাছেক উদর হইতে ও কৃত্রিস জালে|ক নীচে হইতে প্র ।শ 
গায়। 

. ৩৬। 02177055(67 তনুবাদ করিফাছেল +71:6 031১ (8378 101956৫016৮ 15 16587 
960৮6 51855 01৪ 78০০0) ৪80 86 5৩11 কিন্তু ইহা ফুলের সহিত মিলে না“হকেরেৎ 
ইরিখতছে সদয় বএনইতে স্তীরশ্ড মাউস্ট হংরেচ।” মুলেরও পাঠ ব্যাকরণ-সঙ্গত চনে হয় না 

৩৭। তাহারা" বরহ্থিত লোকেরা? 
৩৮1 শযারেছ 06 3৩৮ এক, ৩ 92৩7 
তম । যেহেতু সেখানে সর্ষের দৈনিক আবর্তন ন/ই--- 04751691616. 


১৫৬ শান্তিনিকেতন আধাঢ, ১৩২৭ 


পুরুষ। এই সব্বতীকার পঞ্ত সম্বন্ধেও (ইহা) এইরূপ। সেই সমস্ত নরই শ্রেষ্ঠ 
জীবন যাপন করে যাহারা এই বরে বাকে-_থে বরকে যম করিয়াছেন । 

৪২1 “হে ভূঙভময় জগতের বিধাতা, হে পবিত্র, এই বরে__যাহাঁকে বম 
প্রস্তত করিকাঁছেন, তাহাতে মজদ1-যজ্ীর় ধর্মকে কে আনম্ধন করিয়াছিলেন ?” 

অহ মঞ্জ.দা বলিলেন-_ছে স্পিতম** জরথুশ্তর, পক্ষী ক নি গ্ু1৪১ 

8৩) “হে ভুতময় জগতের বিধাতা, ছে পবিত্র, কে ইহাদের প্রন ও অধি- 
গতি ?? 

অন্থর মঞ্গ,দা ইহাতে উত্তর করিলেন_-“হে জরথুশ্ত্র, উতবত ২ ন র২ং ও 
তুমি জরথুপ,ত্র 

৪৪ “হে কহময় জগতের বিপাঠা, হে পবিব্র, কে ইহাদের প্রভু ও 
অধিপতি ? অন্থর মজ,দা ইহাতে উত্তর করিলেন--হে জরথুখত্র, উ বত ৎ- 
নর ও তুমি জরথুশ্র ৮৪৩ 

আবিধুশেখর ভট্টাচার্য । 





শিং তম অথবা াস্পি তা ম জের এক পূবব পুরুষের নাম, ,বংশলৃচক উপাদিকং পে 
কন হায় নামের সহিত প্রযুক্ত হ। স্পিত্ জরথুশৃত্র, কিংবা,্পি ত ম,অথব কেবলস্পি তম 
শঙ্গাও জরখুশ ত্রকে বুঝাতে প্রয়েগ করা হইয়। থাকে । 

*১। কি শিপ্তি পক্ষী হর্গে বাস করে। পৃথিবীতে থাকিলে সে পঙ্গিগণের রাজা হইভ 
ধম নিশ্িত বরে সে ধন্ধ জানযন করিয়।ছিল এবং পক্ষিগণের ভাষার অবেন্তা উচ্চারণ করিয়।ছিল। 
-বুন্ঘছিশ। টীকাকার বলেন, ইহ) খু বাক অর্থাৎ জ!মাদের সুপ্রসিদ্ধ চ ক্রবাক। 

2২1 জরুশৃত্রের প্রথম স্থীর পুল ই সৎঝ স্ হ্থিতীয স্ত্রীর পুত্র হবরেচি খ, ও উর্ধ 
ত তন্র। উহাগা তিন জুন বেদপন্থীদের ভ্ামায় যখাব্রসে ব্রা ক্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের অধিপতি 
হইয়াছিলেন। বৈশ্ঠ বা কৃষকগধের অধিপতি উবতৎন র বস-নিম্সি্ভ বরের অধিপতি 
হ্ইয়াছিলেন | কারগ এব বর সাঁটির নীচে ছিল, শঙ্ত।!দির সায় তাহার রক্ষপাবেঙগণ বৈষ্কাধিপতিই 
তাল করিতে পারে 1. প্র 

*5। ইহা পাঠের পর অ বেস বে! হ গেভ বৈশা সংখ্যা ষ্য) পাঠ করিতে হ্য়। 


বিলাতঘাত্রীর পত্র 


৩ 


জাহাজে বড় বেশি ভিড়। ডাঁঠার হাটে বাঞ্জারে যে ভিড় হয় সে চলতি 
ভিড়--নদীতে জোয়ারে জলের মত-কিন্কু এই ভিড় বন্ধ ভিড়। আমরা ষেন 
কোন্‌ এক দৈত্োর মুঠোর মধো চাপা রয়েচি কোনো ফাকি দিয়ে বেরবার জো নেই । 
আমরা আছি তার ডান হাতের মুঠোয়, আমরা হলুম প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। কিন্ত 
যারা পড়েছে বাম হাতের ভাগে তাদের সংখ্যা বেশি, চাপ বেশি, স্থান কম। 
উদ্দিককার ডেকের দিকে চেরে দেখলে মনে হয় যেন এ অংশে জাহাজের 
হাপানির ব্যামো, যথেষ্ট পরিমাণে নিঃশ্বাস নিয়ে উঠতে গারচে না। আমরা 
আছি সভ্যতার সেই ঘুগে যেটার নাম দেওয়া যেতে পারে সরকারী ষুগ। 
রেলগাঁড়ি বল, স্ত্ীমার বল, হোটেল বল, ইহ্ক,ল বল, আর পাগুলা গারদ বল 
সমস্তই পিগুপাকানেো প্রকাণ্ড ব্যাপার। কিন্তু সমষ্টি এবং ব্যষ্টির যোগেই 
বিশ্বজগৎ,। সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টিকে যদি অতান্ত বেশি সংকুচিত হতে হয়, তাতে 
সমষ্টির যথার্থ উৎকর্ষ হয় না। এতে শক্তির অভাব প্রকাশ পায় |€ এখনকার 
সত্যতা বলচে বুকে দলন করে যে পিও হয়-সেই পিই আমার বরা অন্ন। 
প্রত্যেকের পুরা ব্যবস্থা করবার উপযুক্ত স্থান এবং সামর্থ্য আমার নেই। কিন্তু 
এই রকম সরকারী ব্যবস্থা ও নিষ্ঠুরতা কি সামাজ্যে কি সমাজে গ্রভিদিন 
স্তপাকার হয়ে উঠ্চে এই মন্তায় এবং দুথেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্তেই মানুষ 


১৫৮ শান্তিনিকেতন আষাঢ়, 3৩২৭ 


রঃ 


নান উক্কিতে অনুষ্ঠানে ও শাপনে রাষই্পূজ। ও রমা্গপুজাকে একটা পর: 
করে তুলোচে। সেই ধর্ম বারা মানচে এবং দুঃখ হয করচে মান্য 
স্তাদেরই সাধু সম্বোধন করে পুবস্কাভ করে, বারা মানচে না তাদের 
বরগাচে বিদ্রোহী, ভাদের দিচ্চে নির্বাসন কিন্ব। প্রাণদণ্ড। এমনি করে প্রভৃত 
নরবলির উপরে মানুষের রাষ্্বী ও সমাজধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। কিন্ত নিশ্চয়ই এমন 
একদিন আঁসচে বথন বলির মানুষ মেলা সহজ হবে না) যখন বাষ্টি আপন পুর! 
মূলা দাবী করবে। আজ কল্পিকের দু ধনিকের শাসন অমান্ত করচে ; ভাতে 
দ্ধ সমাজ অর্থাৎ সমষ্টিদেবত। তাদের প্রতি চোখ রাঙাতে ক্রটি করচে না, 
এবং রাষট্ধর্মেরও দোহাই দিচ্চে; বল্চে, তোমরা যদি বাড়াবাড়ি কর তাহলে 
নৈশনের গতি হবে, অন্ত নেখন বাণিজাবিস্তারে এগিয়ে যাবে। কিন্তু কম্মিক 
দে দোহাই আজ মানতে চাচ্চে না; বল্চে, আমার প্রতি অন্াঁয় করতে দেবনা, 
আগার যা। পুরা মুলা হা আগাকে দিতেই হবে। যুরোপে রাষটরর্মের দোহাই 
দিয়ে ঝলির মানুষকে যুপকাষ্ঠে টেনে নিয়ে 'আনে, এই ধন্ষের দোহাই শুনে 
কর্শিকেরা ধনদেবতার রথধাত্ীয় রথ টানতে টান্তে তার চাকার তলায় পড়ে 
পড়ে মরে, সৈনিকেরা শ্তিদেবতার কণ্হার রচনার জন্তে আপন ছিরমু্ড উতমর্গ 
করে, পুণ্যলাভ হল কল্পনা করে। আর আমাদের দেশে সমাজপর্শের দোহাই 
দিয়ে আমরা এতকাল নরবলি দাবী করে এসেচি; শুদ্রকে বলে এসেছি 
অগোৌরুবে তুমি সম্মত হও কেন ন| সমষ্টিদেবতার সেই আদেশ অতএব এই 
ভোমার ধর্ম; নারীকে বলে এসেচি কারাবেটনে তুমি সম্মত হও তাহলেই 
সমষ্টিদেবতীর কাঁছে তুমি বরলাভ করবে, তোমার ধর্ম রক্ষা হবে! কিন্তু সম্টি- 
দেবতা সর্ধকালের দেবতার প্রতিযোগী হরে আমাদের বাচাতে পারবে ন!। 
মানুষকে খর্ব করবার অন্তায় এবং ছুঃখ রাষ্ট্রের এবং সমাজের স্তরে স্তরে জমে উঠচে, 
এমনি করে প্রলয়়ের ভূমিকম্পকে গর্ডে ধারণ করচে। রাষ্ট্রের এবং সমাজের 
ভিত্তি টলে উঠবে-_-হিসাব তলব হবে, তখন বহুকালের খ্বণ পরিশোধের পালার 
ব্যষ্টির কাছে সমস্কে- একদিন বিকিয়ে যেতেই হবে। ্যষির পূর্ণতা অপহরণ 


হয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা বিলাতযাত্রীর পপ্র ১৫৯ 


করে সমষ্টি যে পূর্ণতার বড়াই-“করে সে পূর্ণত! মাঁয়ামাত্র, সে কখনই টি'কৃতে 
পারে না। আজ আমর! তাকে ধর্ধের আবরণ দিয়েচি কিন্তু এমন কত বলিরক্ত- 
লোলুপ ধন্ম কিছুকালের জন্য জ্ননী বন্ুন্ধরাকে পীড়িত এবং অপ্চচি করে আজ 
অন্থদ্ধান করেছে 1) ূ 

এই কথা কয়দিন আমাকে বিশেষ করে বেদনা দিচ্ছে, তার কারণ বলি। 
আমাদের ধাত্রার আরস্তে জাহাজ অল্প কিছু ম্ঘর্গমনে চল্চে বলে যাত্রীরা 
ছুঃখ বোধ করপছল। মনুরতার কারণ শোনা গেল এই যে, এপ্জিনের জঠরানলে 
কয়লা জোগান দেবার ভার যাদের চেই হতভাগা ৭ষ্টোকার” দল (31০15) 
নুতন ব্রতী, তারা পুরা দমে কাজ করতে পেরে উঠ্‌চে না। শোনা গেছে 
বোস্বাইয়ে বিশেষ এক তারিখে ঘাটের খালাসিদের ধর্মঘট করবার কথা ছিল। 
সেই তারিখের আগে কৌনোক্রমে জাহাজ ঘাটে পৌছিয়ে দেবার জন্তে অতিরিক্ত 
ম্ুরীর প্রলোভন দিয়ে ষ্টোকারদের অতিরিন্ত কাজ করানো হয়েছিল । একজন 
ঠোঁকার হাতায় কয়লা নিয়ে দারুণ আস্তি ও অসম্থ উত্ভাপে এঞ্জিনের সামনে গড়ে 
মরে গেল। কিন্ত জাহাজ ধর্মঘটের আগেই ঘাটে পৌচেছিল, খনি-কারদের 
বলিন! দিলে খনি থেকে করুলী ওঠে না, ষ্টোকারদের বলি না দিলে জাহাজ 
সমুদ্র পার হয়ে খেয়াঘাটে পৌছয় নাঁএই জন্তে এদের সম্বন্ধে ছুঃথখ বোধ 
করা অনাবগ্তক )_সভ্যতার মধ্যে ষে একটা! সমষ্টিগত ধন ও প্রয়োজন আছে 
তারই কথাট। এদের নকল দুঃখের উপর মনের মধো জাগিয়ে রাখতে হবে । সবই 
যানি, কিন্ধ এও মান্তে হবে যে, ষত স্ৃবিধ যত স্থথই হোক্‌ না, তাকে সভ্যতা 
বল আর যাই ঝুল না-কেন, দুঃখ এবং অস্তায়ের হিসাব কিছুতেই চাপা পড়বে না। 
বলির মানুষরা আপাত মরে কিন্তু পরে তারাই বলিদাঁতাকে মারে। এই কথা 
নিশ্চদ্ন জেনো, শ্রী রোম ইজিপ্ট তাঁর বলিদের হাতেই মরেচে মার ভারতবর্ষ ও 
তার বলিদের হাতেই বহুকাল থেকে মরচে। ইতিহাসে এনিয়মের কিছুতেই ব্যতিক্রম 
হতে পারে না._আসাদের শাস্ত্রে বলে ধর্ম হত হয়েই নিহত করে কিন্তু সেই ধর্ম 
নিষ্ঠুর সম্িদেবার ধর্মী নয়, সেই ধন্থু শাশ্বত দেবতীর ধর্ম । ৯৯মে,-৯৯২৪ | 


১৬০ শান্তিনিকেতন আষাঢি, ১৩২৭ 


এভেন পার হয়ে রোহিত সমুদ্রের ভিতর দিয়ে চলেচি। এদিকে গরম 
হাওয়ার আকাশ পেরিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার মাকাশে প্রবেশ করচি। নান। নামের 
নানা দেশে মানুষ পৃথিবীকে ভাগ করেচে, কিন্ত আসল ভাগ হচ্ছে ঠা দেশ 
মার গরম দেশ। এই ভাগ অনুসারে পৃথিবীর জলঙ্রোত পৃথিবীর বায়ুআত 
প্রবাছিত হয়ে আকাশে মেঘবৃষ্টি ও ধরণীতে ফলশস্তের বৈচিত্র্য সথষ্টি করচে।- 
এই ঠাগ্ডাগরমেই মানব প্রকৃতির বৈচিত্রা এমন বছুধা হয়ে উঠেচে। ইত্তিহাসের 
নানা ধার! পৃথিবীর এক দিক থেকে আরেক দিকে প্রবাহিত হচ্চে এবং পরম্পর 
আহত প্রতিহত হয়ে ্তিহাদিক উনপঞ্চাশ পবনের রুপ নৃত্য রচনা করে চলেচে, 
সেও এই ঠাগডাগরমের বিপ্রীত শক্তির ক্রিয়।। ঠাণ্ডাগরমের এই স্বাভাবিক 
বিরোধ এবং বৈচিত্র্য মিটুবে না| আমরা গরম দেশের লোক একভাবে চিন্ত। 
করব কাজ করব, ওরা ঠাণ্ডা দেশের লোক আরেক ভাঁবে। আমাদের জিনিষ 
'ওদের হাটে এবং ওদের জিনিষ আমাদের হাটে চালাচালি করতে পাঁরব, কিন্তু 
ওদের ফল আমাদের ডালে আর আমাদের ফল ওদের ডালে ফলবে এ কোনো- 
দিনই ঘটবে না! ওরা যে শক্তি জগতে চালাচ্চে সে ঠাণ্ডা] হাওয়ার শক্তি--সে 
শক্তি জাপানের পক্ষে সহজ, কেনন। জাপান আছে ঠা গা হাওয়ার দেশে, আমাদের 
পক্ষে দুলভি। €কানো৷ বিশেষ শক্তি ক্ষণকালের জন্তে চালনা, করতে সকল 
মানুষই পারে কিন্তু উপযুক্ত হাওয়ার আন্কৃল্য না পেলে সে শক্তিকে নিরন্তর 
রক্ষা করা এবং তাকে নরি্নত বিকশিত করে তোলা অসম্ভব দেবতার অনব- 
চ্ছিন প্রতিকূলতার ক্রমে শৈথিল্য এবং ক্লান্তি এসে পড়বে এবং ক্রমে বিকৃতি ঘটতে 
থাক্বে। জাহাজে করে পৃথিবীর একভাগু থেকে আরেক ভাগে চলবার সমগ্র 
এই কথাটা বোঝ! খুব সহজ হয়। কৃষ্ঠক্রিয়ার উত্তাপের বৈচিত্র্যই শি বৈচিত্র্য, 


২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্য। বিল।তযাত্রীর পত্র ১৬১ 

নে কথাটা ভারতসমুদ্র থেকে মধ্যধরণী সাগরের-দিকে আসবার সময় নিজের. 
সমন্ত শরীরমন দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করা বায়। আমার একথ। শুনে তোমরা 
হয় ত বলবে, “তবে কি তুমি বল্তে চাও বাহ্গ্রকৃতির ক্রিয়ার কাছে নিশ্টেষ্ট 
ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে? আমরা কি ইচ্ছাশক্তির জোরে তার উপরে 
উঠতে পারিনে ?” এ কথার উত্তর হচ্চে নিশ্চেষ্ট হতে হবে এমন কথ বলা চল্বে 
না, কিন্তু চেষ্টাকে বিশেষত্ব দেওয়া চাই |. বাহ্াপ্রকৃতি ও মানসপ্রকৃতির যোগেই 
মানুষের সমস্ত সত্যত। তৈরি হয়েচে,এই বাহ্গ্রকৃতিকে মানুষ কিছু পরিমাণে বদলও 
করতে পারে কিন্তু সে বদল খুচরো বদল, মোটা বদল হবার জো নেই তাহলে 
আমাদের ইচ্ছাশক্তির কাজটা কি? তার কাজ হচ্চে এই, যেটা পাওয়। গেছে 

সেটাকেই পুর্ণ উদ্যমে সফল কারে তোলা, জড়তার দ্বারা সেটাকে নিরর্থক না 

করা। অবস্থার যেমন বৈচিত্তরা আছে তেমনি সফলতার্‌ও বৈচিত্র্য আছে, 
ইচ্ছাশক্তি সেই বৈচিত্রযকে ”দোহন করে নিতে পারে কিন্তু ভিন্ন লোকের ভিন্ 
অবস্থাগত সফলতাকে একমাত্র পঞ্মমার্থ বলে লু্ধভাবে কামন! করা শক্তি-হীনের 
কাজ। উপনিষদে বলেচেন, বিনি এক তিনি “বহুধাশক্তি যোগাৎ বর্ণাননেকান্‌ 
নিছিতার্থো দধাতি।” তিনি তার বনুধা শক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্ত 
ভিন্ন ভিন্ন নিহিত অর্থ দান করেচেন। সেই নিহিত অর্থ নিজের ক্ষেত্রেই আছে; 

নিজের শক্তির দ্বারা সেই নিহিত অর্থ যেজাতি উদব'টিত করতে পেরেছে 
সেই গাতিই পার্থক হয়েচে। কারণ, যে জাতি নিজের অর্থ পেয়েচে বিনিময়ে? 
দ্বার। পরের অর্থকে ও সেই জাতি নিজের প্রয়োজনে লাগাতে পারে। নিজের 

নিহিত অর্থ থে জাতি উদবাটিত- করে না, সেই জাতি ধার করে, ভিক্ষা করে? 

চুরি কৰে পরের অর্থ কামনা করে, কিন্তু এই পন্থায় কোনো জাতি ধনী হতে 
পারেনা, কেন না, এই পথে বেটুকু পাওয়া ধায় তাতে জাতও যায় পেটও ভরে 
না। ইতি ২৪শে মে, ৯৯২*। 

৫ চর 


হা 


ঢুই মহাঁদেশের মাঁকখান দিয়ে চলেচি। বামে ইজিপ্ট, দক্ষিণে আরুব। ছুই 


১৬২ শান্তিনিকেতন আষাঢ়, ৯৩২৭ 


তীরেই জনহীন তৃগ্নহীন বৃসরবর্ণ পাহাড় ষেন ছুই ঈর্ষাপরায়ণ দৈত্যন্রাতার মত 
গ্ররম্পরের প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত, .করচে, আর বে সমুদ্রের গর্ভ থেকে তাঁর! 
উভয়েই জন্ম নিয়েচে সেই সমুদ্র ষেন দিতি মাতার ছুই হননোনুখ ভ]ইয়ের.সাঁঝ- 
খানে পড়ে অক্রপরিপূর্ণ অন্ুনয়ের দ্বার! ছুই পক্ষকে তফাৎ করে রেখেচে। 

মের তীর শন্মহীন নিস্তব্ধ, দক্ষিণের তীরও তাই । . কিন্তু এই ছুই তীরের 
ভূরঙ্গম্চে মানব ইতিহাসের যে নাট্যাভিনয় হয়ে গেছে,আমি মনে মনে তারই কথা 
চিন্তা করে দেখচি। ইজিপ্টে বে মানব সভ্যত। বিকাশ পেয়েছিল, সে বহুদিনের 
এবং সে বছু সম্পদশালী । তার কত চিত্র, কত অনুষ্ঠান, কত মন্দির। আ'র 
আরবে যে জাগরণ হঠাত দেখা দিয়াছিল তাঁর কত উদ্যম, কত উদ্ভেগ, কত 
শক্তি। কিন্তু দুই বিপরীত তীরে মানবচিন্তে এই ছুই উদ্বোধন সম্পূর্ণ বিপরীত 
গ্রক্ৃতির। ইভিপ্ট আপনার বিপুল আফ্জোজনের মধ্যেই আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে- 
ছিল, আর আরব আপন দুদ্দমনীয় বেগে দেশে দেখ্শন্তরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। 
এই ছুই সভ্যতার প্রকৃতিগত পার্থক্যের কারণ/ছিল ছুই দেশের তৌগোলিক পার্থ- 
কোর মধ্যে । নীল নদীর জলথারার পরিপুষ্ট ইজিপ্ট ফলে শদ্যে পরিপূর্ণ ; অভা- 
বের কঠিন তাঁড়নার় মেখানক।র মানুষকে নিরন্তর আবাঁত করে নি। স্তন্তরসহীন 
আরব-মরুভূমির সন্তানের! নিজে অস্থির হয়েছিল এবং পৃথিবীর সকলকে অস্থির 
করেছিল। ৃ 

বলিষ্ঠ এবং বিশ্বািত্র বেমন ঢুই স্বতন্ত প্রক্কতির খাধি' ছিলেন তেমনি ইজিপ্ট 
এবং আরব ছুই স্বতন্ধ শ্রেদীর দেশ। পৃথিবীর মকল দেশের লোঁককেই ছুই মোটা, 
ভাগে বিভ্ুক্ত করে? বদিষ্ভ এবং বিশ্বামিত্রের কোঠার ফেলা বার। বসিষ্ঠ বাস 
করেন, আর বিশ্বািত্র বাপ্ত হন বলিষ্ঠ ধেন্ুপালন করেন আর বিশ্বামিত্র ধেনু- 
হরণ করেন। বগি রামচন্দের কানে মন্্ দেন, আর বিশ্বাগিত্র রামচন্ত্রের হাতে 
অস্ত্রদেন। বসিগ্ধ ঈশ্বর্যাশালী গৃভের পুরোহিত, আর বিশািত্র দুর্গম বনপথের 
নেতা । ? পু রর 

বর্তমান যুগে ভারতবর্ষ এবং চীন বসিষ্টের অন্তরে দীক্ষিত) আর.মুরোপ 


হয় বর্ষ, ৩ম সংখ্যা বার দির্ণর ১৬৩ 


বিশ্বামিত্রের আহ্বানে চঞ্চল এই ছুই খষি কি কোনো দিন-প্রেমে মিলুরেন ? 
আর ষদি না মিল্তে পারেন তাঁ হলে পৃথিবীতে কি কোনো কালে বিরোধের 
অবসান হবে? যদি এমন আশী। করে, দুইয়ের মধ্যে এক খষি যেদিন মার! 
যাবেন সেইদিনই পৃথিবীতে শাস্তি দেখা দেবে, তবে সে আশা! সফল হবে না, 
কেনন! জগতে বসিষ্ঠও অমর বিশ্বামিত্রও অমর। আমার বিশ্বাস একদিন এই 
ছুই, খধিই এক যজ্জের তার নেবেন, মন্ত্র এবং অন্তর, অন্ত এবং উপকরণ 
একত্রে মিলিত হবে, সেই ষজ্ঞের অগ্নিশিখ। আর নিবুৰে না] এশিয়া এবং যুরোপ 
যদি কোনো দিন সত্যে মিলতে পারে তা৷ হলেই. সান্থের স।ধনা সিদ্ধ হবে--. 
নইলে রক্তবৃষ্টিতে মানুষের তপন্তা বারংবার কলুষিত হতে থাকবে। 


২৪শে মে, ১৯২০। 
ঞীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 


বারনির্ণয় 


শু১০15501905 £৯10ুনামক পত্রিকায় হাজার বছরের পাপী” 
শীর্ষক প্রবন্ধে কোন্‌ বছরের কোন্‌ তারিখে কি বাঁর ছিল তাহা নির্ণয় করিবার জন্ত 
একটি নিরম বাহির হইয়াছে। এই নিষ্কমের মধ্যে একটি দোষ এই যে, প্রত্যেক 
শতাবীর জন্ত কোন একটা সাঁধারধ নিয়ম নাই। ক্সাবার ইহাও একটি অন্বিধ! 
এই যে, এর নিয়মটি ব্যবহার করিতে হইলে দুইটি তালিক! সম্মুখে রাখিতে হয়। 
ৰারনিরয়ের-এঁ-নিয়ম জপেক্ষা আর একটি সহজ নিয়ম এই প্রবন্ধে আমরা 


রে ক 


১৬৪ শান্তিনিকেতন আধাঁচ, ১৩২৭ 


মনে কর! যাঁক্‌ আমরা ১৮*৫ সালের ২১শে কিনি তারিখে কি বার 
ছিল জানিতে চাই। 
নিয়ম--(ক) বংসরের সংখ্যা ১৮৯৫ 
খে) ত্র তারিখের মধ্যে হৃতগুপি 'লিপ ইয়ার আছে তাহার সংখ্যা 
»স ৪৫১ 
(গ) ৯লা জানুয়ারী হইতে এ তারিখ পর্য্যন্ত যতদিন হইবে ভাঙার 
সংখ্যা ২৯৪ 
(ধ) যতগুপি শতাব্দী ত্র তারিখের মধ্যে আছে তাহার সংখ্যা 
হইতে প্রত্যেক ৪** বৎসরের জন্য ১ দিন করিয় বাদ দিয়া 
যাহা বাকী থাকিবে তাহার সংখ্যা _ ১৪, কারণ, ১৮*৫ সালের 
মধ্যে ১৮টি শতাবী আছে এবং ইহার মধ্যে ৪০* বংসর ৪ৰার 
আছে, এইজন্ ১৮ হইতে ৪ বাদ দিলে ১৪ থাকে। 
এইবার ক, খ, গএর যোগফল হইতে ঘ বিয়োগ করিতে হুইবে। যাহা 
বাকী থাকিবে তাহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিতে হুইবে। ভাগশেষ যদি কিছুই 
ন! থাকে তাহা হইলে আলোচ্য দিনটি শনিবার । ১ বাকী থাকিপে রবিবার 
ইত্যাদি) অর্থাৎ 
শনিবার হইলে_-* 
ববিবার_-১ 
সোমবার__-২ 
মঙ্গলবার_-৩ 
বুধবার--৪ 
বৃহস্পতি_৫ 
শুঞ্রবার--৬ 
বিশেষ যদি ভারিখে বছরটি লিপইয়ার হয় তাহা হইলে ফেব্রুয়ারী 
ঘাপটি ২৯ দিনের পরিবর্ত ২৮ দিন ধরিতে হইব । 


হয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা - পঞ্চপল্পৰ ১৬৫ 


এইরূপে আমার। এখন ১৮১৫ মাদের ২১শে অক্টোবর তারিখে কি বাঁর ছিল 
তাহা অতি সহক্জেই বাহিয় করিতে গারিব যথা-_ 

১৮০৫, ৪৫১, ২৯৪ এর যোগফল হইতেছে ২৫৫* এবং এই যোগফল ট্রি 
১৪ বিয়োগ করিলে ২৫৩৬ বাকী থাকে । এই রাশিটিকে ৭ দিয়! ভাগ দিলে 
ভাগশেষ ২ থাকে মতএব এ দিনটি সোমবার। 

এইরূপে ষে কোন তারিখে বার নির্ণয় করা যাইতে পারে। 

এই কথা মনে রাখিতে হুইৰে ১৭৫২ খুষ্টান্দের ২রা সেপ্টেম্বর পরের দিন 
অর্থাত ৩রা সেপ্টেম্বর তারিথকে ১৪ই সেপ্টেম্বর বলিয়া গণনা কর! হইয়াছে । 
এইজন্ত ২রা সেপ্টেম্বরের পূর্ব সকল তারিখের গণনায় ১১ যোগ করিয়। লইতে 
ভইবে। তার পর৭ দিয়া ভাগ দিতে হইবে। 

শ্ীমনিলকুমা'র মিত্র 


পঞ্চপলব 


ছাভ্রতন্ত্র বিগ্ালয় 
206 ৩৪০১6০৪৮০৮১ 709 টি 39০78৩, 


আমেরিকার শিক্ষিত সমাজ্জে আজ উইলিয়াম জক্ষ্ের নাম সুপরিচিত । 
নুধীপ্রবর জক্ষ্ের 7৪15 সহরে স্থাপিত বিদ্যালয়টির নামও .আজ অনেকেই 
জানেন। বিদ্যালয়টির নাম 11৩ 110 চ9০৪৮1০। 
আমেরিকার যুক্তরাজ্য যেমন [১27৮০ অর্থাৎ সাধারণ বাঁ গণ-তন্্, জর্জরের 
এই বিদ্ভালয়ও সেইরূপ । ছাত্রের নিজেই পরিচালন! করে বলিয়! ইহার নাম রাখা 


হয়ছে 71৮ :71৮1-৮ [ি০১:1:- | বিদালাতঞ সসল্ত পালক? ০ ও পি 


১৬৬ শান্তিনিকেতন *অ।ঘাড়, ১৩২৭ 


একটা বড় দহরেরই মত। ছাত্রের! সেই. সহরের 1165০. অর্থাৎ বাঁসিন্দা। ভাহার! 
ইহার সভাপতি, বিচারক, পুলিশ, ধনাধ্যক্ষ, ইত্যাদি সমস্তই। ছাত্রদের দু'০, 
1058৭ নামক মাসিক সভায় যে নিয়ম একবার ঠিক হয়, তাহা: একবারে-পাকা 
কুইয়। যায়। এই বালকতন্ত্র বিদ্যালয়টির একটু - নি পরিচয় নীচে 
দিতেছি। 
জর্জ সামান্ত দরিদ্র পিতামাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। 'বীল্যকালে 
তীহার পড়াশুনার প্রতি বিশেষ মনোধোগ ছিল ন1) ব্যবসায় বাণিজ্য:ও সৈনিক- 
বৃত্বির দিকেই তাহার মনের ঝৌক ছিল। সৈনিকের কাজ লইয়া! তিনি সহরে বাস 
করিতে আরম্ত করেন, এবং তখন হইতে সহরের দরিদ্র শু হীনজাতীয় বাঁনকদের 
সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পান। 
আমেরিকার কোন কোন সদাশয় ধনী সহরের গরীব বালকদিগকে লইয়া 
ব্সম্ত কালের. ছুটাতে সহর হইতে গ্রামে বেড়াইতে যান। এই ভাবটা হঠাৎ 
জর্তদের মনে যেই ভাল লাগিল অমনি তিনি একদিন একদল দরিদ্র বালকবালিকাকে 
সহর হইতে লইয়া কিছু দূরে চ০11৩-নামক এক. গ্রামে যান। ভবিষ্যতের 
89৮৭৮/০এর এই প্রথম সুত্রপাত । 
পরের বছরেও এই রকম দুইটি দল লইয়া জর্জ ছটা কাটাইলেন। স্থানীয় 
পত্রিকায় চ:৩1৩এর এই সদনুষ্ঠানটির প্রশংসা হইতে লাগিল, এবং সাহায্য ও 
সহানুভৃতিও চারিদিক হইতে পাওয়া যাইতেছিল। কিন্তু এমন সময়ে জর্জের 
মনে হঠাৎ একট! খটক। বাধিয়া গেল। সকলেই “ভাল ভাল, বলিয়৷ প্রশংসা 
করে, কিন্তু জর্জ মনে হইল যে, এই অনুষ্ঠানে ছেলেদের ভাল না হইয়া বরং 
ক্ষতি হইতেছে। 
জর্জ ছেলেদের কাপড়চোঁপড় এবং আরে! নাঁনারকম-দিনিষ পত্র টি ; 
- ক্রমশ ছেলেদের মনে ইহাতে -একট| ভিক্ষুকের ভাব দৃঢ় হইতে লগিল। এক- 
জন-না.একজন বালক আসিয়া! প্রত্যহই তাহাকে বলিত,-“মিষ্টার জর্জ, যখন 
বাড়ী যাব, আমরা জামা-কাপড় পাব ত+? গত বারের ছুটাতে যে লোকট 


২য় বর্ষ, ওয়, সংখ্যা পর্ধপল্পষ - ৯৬৭ 


আমাদের বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি আপনার থেকে আমাদের ভার কাপড- 
চোপড় দিয়েছিলেন ।» 

এই রকম প্রশ্ন থেকে স্পষ্ট বোর যায় যে, ছেলেরা কতকগুলি পুর শ্লোক 
শিথিলেও তাহাদের চরিত্র হইতে আত্মসম্মীনবোধ একেবারে লোপ পাইতেছিল। 
এই তাবনা যখন জর্জকে পাইক্া৷ বসিল, তখন একদিন অন্তদিনের মতই কয়েকটি 
ছেলে আমিয় . র্জজকে জিজ্ঞাসা করিল, প্বাড়ী ফিরে. যাওয়ার সময় আমাদের 
জামা-কাপড় দেবেন ত?” - অন্যদিন জর্জ এই প্রশ্নের উত্তরে “ই” বলিয়! আসিয়া. 
ছেন, কিন্ত আজ্গ তিনি বলিলেন, -“তোমর! এখানে বিনা পয়সায় খাওয়া-দাওয়া, 
এমন খোর হাওয়া, পাচ্চ, তার উপরে এই সব ভদ্রলোকের! কেন শুধু ুধু 
তৌমাদের বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্ত কাপড় চোপড় দেবেন ?* . এই কথা 
ছেলে মেয়েদের মাথায় ফেন বজ্জাঘাত হইল। একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল, “মিষ্টার 
জর্জ তা হ'লে আমর! এখানে কি করতে এসেছি ?” যে ঘন্দেহে জর্জদের মন 
পীড়িত হইতেছিল, সেই সন্দেহ অমূলক নয়, .জঙ্জ্শ তাহা বুঝিতে পারিলেন। 
নুতন উপায় উদ্কাবন্রে চেষ্টায় তিনি লাগিয়া গেলেন। পরের বছরেও ছু্টাতে 
জঙ্ভ আর একদল ছেলে লইয়| £৮5%15এ আসিলেন। এবার তাহার নিয়ম হইল 
-_প্পরিশ্রম না করিয়া কেহ কিছু পাইবে ন1।% ছেলের! পরিশ্রম করিতে 
একেবারে নারাজ, কিন্তু জর তাহাদের হাস্ত-উপহাসে লাঞিত হইয়াও আপনার 
মূল মত ছাড়িলেন না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া এবং. বাধ্য. হইয়া ছেলেরা কাজ 
করিতে আরম্ত করিল। 

জর্জ ছেলেদের চালনার জন্ত রুতকগুঝি নিন করিয়! দিয়াছিলেন, কিন্ত 
ছুঃখের বিষয় ছেলের! স্থুবিধ! পাইলেই ছষ্টামি করিয়! সেই নিয়মখ্খলি তাড়িত. 
কিন্ত ছেলেদের সেইসব শ্বোপাঞঙ্জিত জিনরিষ-পত্র নষ্ট ও চুরি হইত বলিয়া তাহারা 
প্রাঙ্ই আসিয়! জঙ্জকে এই সব জিনিষপত্রের রক্ষাযন্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম বাধিয়। 
দিতে জম্থরোধ করিত। জর্জ তাহাদের অনুরোধে কতকগুলি নিয়ম করিয়া দিলেন, 
'কিন্ু আশ্চর্যের বিষয় ছেলেরা এই নিজেদের নির্দিষ্ট নিয়মাবলী খুব শ্র্ধ! 


১৬৮ শান্তিনিকেতন ঘাট, ১৩২৭ 


স্াগ্রহের সন্ধে পালন করিত। এই ঘটনাই জর্জের মনে নতীথমে 8০০৮০ 
এর যুছ আভাস জাগাইপ দিয়াছিল। 

জর্জের স্বর এইসব ছেলেরা “কথামাঁলার, গোপালের মত স্থবোধ বালক 
ছিল না। তাঙ্থাদের জালায় পাড়ার লোকের আতা ও আঙুর ফলের গাছ হঠাৎ 
একাদন একেবারে ফলহীন হইয়া যাইত। তাহার! উত্ত্যক্ত হইয়া এমন কি 
শেষে জর্জের কাছ থেকে ফলের দাম আদায় করিতে লাগিল। জজ্জ্ণ দিনের 
পর দিন কত শাস্তি দিতে লাগিলেন, গ্রহারের দরুন তাহাদের চুরি করিয়া-করিয়া 
খাওয়া (কছুদিনের মত বন্ধ থাকিত, কিন্ত হঠাৎ আবার একদিন চুরির খবর 
আসিয়া তীহার মনকে অস্থির করিয়া ভুলিত। প্রত্যহ শাস্তি পাইতে-পাইতে 
চুরি করায় যে, বিশেষ কোন অন্যায় হইয়াছে এমন ভাব ত দূরের কথা বরং 
তাহাছত যেন একটা স্বাভাবিক অবস্থা ও ভাব তাহাদের মুখের .মধো দেখিয়া 
হঠাৎ একদিন জক্জের চৈতন্ঠোদয় হইল। জর্জ ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া 
ইঘাদের মনে দারিত্ববোধ জন্মানো যাইতে পারে। তখন হঠাৎ তাহার মনে 
একটা নূত্তন ভাব জাদিল। ভিনি অপরাধী ছাত্রদের বিচারের জগ্ত তাহাদেরই 
মহপাঠী বন্ধগণকে বিচারক ক্রিয়া! দিলেন । অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাহাদিগকে 
দওস্বরূপ যে কাজ করিতে. হইত তাঙ্কার তদন্ত করিবার ভাঁরও তাহাদের এ 
সহপাঠীদেরই উপর দিলেন। এই আত্মসক্মান-প্রথায় ধীরে-দীরে চুরির অপরাধ 
নেক কমিয়া যাইতে লাগিল। 

পরের বৎসর ১০ই জুলাই জঙ্জ্ আবার নিউ ইয়র্ক হইতে একদল ছেলে লইয়া 
[9৮0৩ উপস্থিত হইলেন। এই ১০ই জুলাই তারিখে 7২৪০/৮০এর 
গোড়াপন্তন, ও এই তারিখেই এখন প্রতিবৎসর [75৮1৪ এ উৎসব হয়। এবার 
জজ্জেরি মাথায় যে সব নূতন রকমের করনা ঘুর্িতেছিল, সেইগুলি তিনি কাজে 
লাগাইলেন। ছেলেরা আপিয্া দেখিল একটা দালানের একটা ঘরের সামনে 
লেখা আছে “আদালত, আর একটা ঘরে 'ব্যা্ক,” কিছুদূরে একটা অন্ধকার 
দরের সামনে লেখা আছে “দল । প্রপম-প্রথম ছাত্রের জজ্জকেট 


বয় বর্ম, ৩য় সংখ্যা পঞ্চপল্পৰ ১৬৯ 


চ০০/৮০এর সভাপতি ও বয়ঙ্ক ছাত্রদিগকে অন্তান্ত কাঁজ করিতে বলিলেন । 
স্বয়ং ছাত্রদিগকেই চ৪৮4৮1০এর সমস্ত নিয়ম করিতে হইল | 1২5৮/0এর 
মধ্যেই ছুতারের কাজ্জ, পোষাক তৈরীর কাজ, রান্নার ও অন্ঠান্ত কাজেরও জন্য 
আলাদা আলাদ। বিভাগ হইল । 

আগের বার জর্জ ছেলেদিগকে স্বোপাঞ্জিত অর্থে পোষাক কিনিতে বাধ্য করিয়া- 
ছিলেন, এবার তিনি আরও এ্রক্ষটু অগ্রসর হইলেন। তিনি বলিলেন, 
“প্রত্যেককে উপার্জন করিয়া আহারের উপায় করিতে হইবে।” তিনি নিজের 
হাতে বিশেষ করিয়া এখানকার জন্ত মুদ্রা প্রস্তুত করাইলেন, এবং মিষ্নম করিলেন, 
যে পরিশ্রম করিয়া অধিক মুদ্রা উপাজ্জন করিবে, সে ভাল থাস্ত অধিক 
কিনিতে পারিবে। কেহই ভিক্ষুকতার প্রশ্রয় পাইবে ন!। 

ছেলেরা উপাঁজ্জন করিয়া কিছু কিছু সঞ্চযও করিতে লাগিল, তাহার জন্য 
ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা হইল, ছেলেরাই তাহার পরিচালক । 

ছেলেদের মধ্যে যাহাতে কোন অশীস্তি রা উপদ্রব না ঘটে এই জন্ত পরীক্ষণ 
করিয়া তাহাদেরই মধ্য হইতে বাছিয়৷ একদল ছেলেকে পুলিশ করা ইইল। 

জঙ্জের বলার পর ছেলেদের মধ্যে অনেকেই খুব উৎসাহের সঙ্গে আহাধ্যের 
উপায়ের জন্য কাজে লাগিয। গেল, কিন্তু কয়েকটি কড়ে ছেলে সকলের গলগ্রহ 
হইয়া কিছুকাল কাঁজ না করিয়া বেশ আরামে কাটাইতেছিল। কর্মী বালকেরা 
ইহা বেশীদিন সম্থ না করিয়া তাহাদের 7০৬1: 8291] অর্থাৎ সভাগৃহে গিয়া 
৪০৪৮ 711] অর্থা২ “ভিক্ষোপজীবিকা-প্রতিরোধক* আইন প্রবর্তন করিল । 
এই নিয়ম :হবার পর ইচ্ছা করিক্না আর কোনো কর্মক্ষম বালক নিন্ার 
মত পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিবার সুযোগ পাইল না। 

ছেলেরা চাষের কাজ, ছতাৰ্‌ মিশ্্রীর কাজ, বা! ফুলবাগান প্রতৃতির কাজ করিয়া 
অর্থ উপার্জন করিতে ব্রাগিল। ষে ফ্বেমন কাজ করে সে তেমন পয়স! পার, তা 
ছাড়া ছেলেদের মধ্যে কেহ ব| ব্যাঙ্কের কর্তী, কেহ বা বৃধসাদার, কেহ'বা উকিল, 
ক্ীহ বা! রাজকণ্মচারীর কাঁজ করিত? সকাল ৮টা হইতে ছুপুর পর্যযস্ত কাজের 


১৫০ শান্তিনিকেতন আধাঁট, ১৩২৪ 


সমগ্ন। হুপুর বেলা খাওয়৷ হইলে একটু বিশ্রামের পর অতিরিক্ত কাজ করিয়! 
অতিরিক্ত উপাজ্জনও করিতে পারা যাইত। সন্ধ্যা-৬টাঙ্গ খাওয়ার পর কোন 
দ্রিন গান, কোন দিন অভিনয়, কোন দিন বা উপসনা হইত। অপরাত্ণে বলিত 
আদালত । 

এই রকম করিয়া সকলদিক্‌ হইতে স্থায়ত্ত শাসনের অধিকার পাইয়া ছাদের 
মনে আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত হইতে লাগিল । : অপরাধী কিছুদিন জেলে থাকিয়া. 
সমবয়সী বন্ধুদের কাছে লাঞ্না পাইয়া মনে মনে ভালো হইবার দৃঢ় সংকর 
করিতে শিখিল। 

এবারও ছুটা প্রায় ফুরাইয়া আসিল, কিন্তু জঙ্জঞের মনে, এবার এই 
159511টিকে চিরস্থায়ী করিবার ইচ্ছা হইল। ছেলেদের অনেকেই চলিমা 
গেল, বাঁকী রহিল মোটে পাঁচটি। এই পাঁচটই হইল [১9০৮০ এর সহায়। 
তাহারা সেই ছুর্দিনে কত ছৃঃখ-কষ্ট শ্বীকার করিয়া'ও দেখ'নে ছিল তাহ৷ বলা 
যায় না। প্রায় আড়াই মাইল, তিন মাইল হাটি প্রত্যহ তাহার! গ্রামের বলে 
পড়িতে যাইত | তাহাদের শোওয়ার ঘরের ছাঁদ ভাল ছিল না বৃষ্টিতে রাত্রে 
মমন্ত তিজিয। যাইত। ভোর বেলার উঠিয়। তাহারা বলিত, প্রাত্রে শুইয়া 
শুইয়া ছাদের ফাকদিয়া আমরা জ্যোতিষশাস্ব পড়িয়াছি, -তাহাঁদেকর 
প্রাত্যহিক খাবার ছিল উপ্টাইয়া পাণ্টাইয়া আলু আর বিলাতি বেগুন। 
কিন্তু স্থৃথের বিষয় এত অসুবিধা সত্বেও এই পাঁচটি ছাত্র জজ্জ্কে ছাড়ে 
মাই। | 
ক্রমে ক্রমে ছাত্র-সংখ্যা বাড়িয়া কুড়িটি হইল। সে বতসরও বসস্তের 
ছুটির সময় নিউইয়র্ক হইতে প্রায় ১৬০ জন ছেলে আসিল এই শুধু ছুটির 
সময়কার ছাত্রদের চেয়ে স্থায়ী ছাত্রদের ক্ষমতা অনেক বেশী। 

এই সময়ে জর্জর বিবাহ হওয়াতে চ১5৮৭৮/০এর মধ্যে একটি নৃতন জীবন 
দেখা দিল. এএভদিন স্থায়ী ছাত্রী একটিও ছিলনা, এবার হইতে বালিকাদেরও 


বয় বষ, ৩য় সংখ! পঞ্চপলিক ১৭১ 


পারেন৷ | ছেলে ও মেরেদের এক বিদ্ধালয়ে রাঁখাতে সমিদ্ধিক ত্রুটি ও অন্তায় 
মন্দেও পরস্পর পরম্পরের প্রতি বথোচি শ্রদ্ধা '3 কর্তবা গাঁলন করিতে 
শেখে। 

ছুটির সময় যে দামগ্গিক ছান্রদল আসে ভাহাদের সঙ্গে স্থারী ছাত্রদের ঠিক 
বনিবনাও হইত ন1। প্রায়ই দুইদল ক্ষমত। লইয়া কাড়াকাড়ি ও বিষম ঝগড়া বাটি 
করিত! স্থারী ছাত্র-সংখা ৫* হইলে স্থির ইল যে, পর বৎসর হইতে আর সাময়িক 
ছাত্র লওয়া হইবে ন।। 

চ২১৩১/৮1০এর খ্যাতি ভ্রমণ চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িতে লাগিল, সাহাধাও 
আসিতে লাগিল] : প্রথমে ছেলের। পড়িবার জন্য [২৪০৮1০ এর বাহিরে 
গ্রামের স্কুলে ধাইত, পরে চ৪০৮০ এর মধ্যেই স্কুল স্থাপিত হইল । 

পূর্বে নিয়ম ছিল গরীব ছেলে ছাড় আর কাহাকে ৪ 3590৮110এ লওয়া 
হইবে না। ক্রমণ বডলোকেরা ও নিজেদের ছেলেদের [২৪০/৮।০এ রাখিবার দন 
৪ংস্ুকা প্রকাশ করার তাহাদিগকে ও লওয়া হইতে লাগিল । 

এই রকম করিয়া ্বীরে পীরে জর্ষের 1159 0471৩ [১৩০৮০ আজ অনেকের 
নিকটে পরিচিত হইক়্াছে । ছেলেদের শ্রদ্ধ। করিয়া ও তাঁহাদের হাতে অধিকার 
দিয়াই জর্জ তাহাদের চিন্ত জয় করিয়াছেন | জঙক্্জ ক্রমশ [7২61/%10এর 
87580901 বা সভাপতির পদ নিজে ছাড়িয়া দিয় একটি ছেলেকেই মভাপন্ছি 
করিয়া দিয়াছেন। সভাপতি, বিচারক, পুলিশ, ধনাধ্ক্ষ, সম্পাদক, সমস্ত পদেরই 
অধিকারী ছেলেরা । ভরঙ্্ড ছেলেদের যে কভট: স্বাধীনতা দেন, ভাঙার একট? 
ৃষ্টাস্-নীচে দিতেছি । 
.. . এরুবার ছ২৮০৮৫এর কয়েকটি অপরাধী ছেলে বন্দী অবস্থাক্স একটা 
জায়গায় বসি গল্প করিতেছে, তাহাদের থানিকটা দূরে জেলের একজন কম্ম- 
চারী9 রহিয়াছে। গল্পপ্রসঙ্ষে একজন বন্দী বলিল, প্ভাই, তোমাদের এ 
ছারগাটা ভাল না, এখানে ট্ররুট খাওয়া বায় না। এরা যেমন সিগারেটের বিল 
পাল করে চুরুট খাওয়া উঠিয়ে দিয়েছে, এসে! নাঃ আমরাও সবাটি মিলে [০ 


১৭২ শান্তিনিকেতন আষাঢ়, ১৬২৭ 


769৪2 গিয়ে সেই বিলের গতিবাদ করে আর 'একটা বিল পাঁস 
করি।” 

সেলের কথায় অগ্থান্ত- বন্দীদের উৎসাহ জাগিগ্জ উঠিল। কিছুক্ষণ পরে 
পৃর্কোক্ত ছেলেটি বলিল, “কিস্ক ভাই, মিষ্টার জঙ্্র হয়ত আমাদের সিগারেট 
খাওয়ার রিল পাস করতে বাধা দেবেন 1৮ 

সেলের কর্ধচারীটি হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “দেখ, তোমাদের কারে! চেয়ে আমার 
পিগরেট খাওয়ার নেশ। কম নেই, কিন্তু তোমরা দেখুচি মিষ্টার জজ্জ্কে চেন ন। 
তিনি ছেলেদের সিগারেট থা ওয়ার খুব বিরুদ্ধে, কিন্তু আমি বেশ জানি যে, আমর 
যদি ছেলের! মিলে ভোট দিয়ে সিগারেট খাবার বিল পাঁদ করাতে পারি, তাহ'লে 
ভিনি কখনও বাধ! ছেবেন ন|, কেবল একটু ছুঃথ প্রকাশ করবেন! কিস্ক আসল 
খুদ্ধিল কোথায় জান? বিল পাশ হওয়ার আগে শ্রী যে আমাদের সভাপতির 
স্বাক্ষর চাই, দে কিন্তু স্বাক্ষর করার মত ছেলেই নাঁ। অবশ্ঠ তাঁর স্বর ছাড়াও 
চলে য্দি আমরা ছেলেদের তিন ভাগের ছুই ভাগ ভোট পাই, কিন্তু ধনাধ্যক্ষ, 
বিচারক, ও সম্পীদক হয়ে যে সব ছেলে আছে, তাদের প্রায় সব ছেলেই মেনে 
চলে, তোমরা! ত তাদের কাঁছেও থেসতে পারবে না, আর অত ভোটও পাবে না।” 

এই উদ্াছরণ হইতে জঙ্ঞের মনের উদারতা বুঝা যায়। তিনি ছেলেদের ঘাড়ে 
জুলুম করিয়া কোন নিয়ম চাপাইতে চান না, তাহার দরুন ছেলেরা ভুল করিতে 
পারে, কিন্তু তাহার। ঠেকিয়া শিথিবে। 

স্বাধীনতা! থে মাঝে মাঝে উচ্ছজ্খলতায় পরিণত হয় তাহা জানিয়াও ছেলেদের 
স্বাধীনতা হইতে জঙ্জ বঞ্চিত করেন নাই। উচ্ছ্ঙ্খলতার অসুবিধা দেখি 
ছেলের! কি ভাবে ঠেকিয়৷ শেখে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিয় এই গ্রবন্ধ শেষ 
করিব। 

ছ১9৮৮1০এ একসময় ছেলেদের প্রধান কাঁজ ছিল চাষের কাভ। শস্ত 
কাটাইবার সময় ছেলেদের সকাল হইতে আরম্ত করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যস্ত কাঁজ করিতে 
হইত | “ছেলেদের মধ্যে একটি ছেলে অন্ত কোন কাজে সুবিধ! করিতে না 


ইয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা পঞ্চপল্পৰ " ২২০ ১৩ 
পারিয়া অবশেষে ছেলেদের মধ্যে বিদ্রোহপ্রচার করিতে লাঁগিল। সে বলিল, 
“ভাই, আমর! দিনে আট ঘণ্টার বেশী কাঁজ করব কেন? শশ্ত নষ্ট হলে আমাদের 
কি আসে যায়? আমরা! যদি আট ঘণ্টার বেণী কাজ না করি তাহা হইলে বিকাল 
৪টার সময় আমাদের কাজ শেষ করিয়া সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আমরা খেলা করতে 
পারি] ” 

এই বালনকনেতার কথায় সকলে উৎসাহিত হইয়। উঠিল । 

সকল ছাত্র নেতাকে সঙ্গে করিয়া সতাগৃহে মহোৎসাহে সেইদিন প্রাতেই 
একত্রিত হইল। 

সকলেরই মুখে 'আটঘণ্টা আইন কি ফতে? 77159 03595 1০7 981৫ 
1০005 1৪৭11, ভোট লওয়ার সময় পকল ছাঁত্রই "হ্যা বলিয়। আইন সমর্থন 
করিল, কেহ “না” বলিয়া আইন প্রতিবাদ করিতে চায় কি না সভাপতি জানিতে 
চাহিলে একটি মাত্র ছাত্র খুব জৌরের সঙ্গেই বলিল “না| কিন্তু অন্তান্ত সকল- 
ছাত্রের স্মর্থনস্চক হ্যা” বলার তাহার “না, কোথায় মিলাইয়া গেল, সভা 
তাহার বিরুদ্ধে হাঁস্য-উপহাস চলিতে লাগিল। সভাপতির স্বাঙ্গর লইয়! 'আটবণ্টা 
আইন” 7,৪০১০ এ প্রবর্তিত হইল। 

এদিকে ]০০৭৮/০এর মেয়েরাও এই আইনে উল্লসিত হইয়াউঠিল। তাহার! 

সকলের আহার্ষ্যের ব্যবশ্থ। কবিবার জন্য তোর ৬টা হইতে কাজ আরম্ত করে। 
তাঁহাদের আট ঘণ্টা বেলা দুইটার সময় শেষ হইলে তাহায়া কিছু খাগ্য-সামগ্রী 
লইয়। সেইদিনই ভ্রমণে বাহির হইল। 

সন্ধ্যার সময় ছেলেরা-খেলার পর অত্যন্ত কুধার্ত হইয়া বাড়ী ফিরল, তীহারা 
আসিয়াই খাওয়ার ঘরে উপস্থিত, কিন্তু এ কি, সব যে অন্ধকার [- ক্ষুধায় কাতর 
হইয়া তাহারা চীতকাঁর করিতে লাগিল, “মেয়েরা কোথায়?” একজন প্রতিনিধি 
বলিল, “তাহাদের আটঘণ্ট! ২টার সময় শেষ হওয়াতে তারা বেড়াতে গরিয়াছে । 

ছেলের! তখন একেবারে হতাশ হইয়া! পড়িল, তখন বে একমাত্র ছান্রটি 
এটি এক 29 চসানভরএান গার্তিনাছি সচলিহটিল [৯ ভার “শ্রাতাতক পা 


১৭৪ শস্তিনিকেডন আমা, ১৩২৭ 


গ্রহণ করিয়া সাগৃহে সভা। আহ্বান করিগ্কা সেই আইনটি রদ করিল--এবং একটি 
নৃতন আইন্‌ প্রবর্তন করাই, সেটি এই যে, কোন নূতন আইন প্রবর্তনের অস্তুত' 
৩ দিন আগে তাহার বিজ্ঞাপন দিতে হইবে । 

অবিবেচকের মত হঠাৎ যে কোন উত্তেজন।র নাতিগ্। কোন একটা! আইন 
গরবন্তন করা যে কতদূর নির্ব,দ্ধিতা তাহা ছালের; ভীড়ে হাড়ে, বুঝিল। তাহারা, 
সকলে উৎসাহের সঙ্গে এই নৃতন আইনটি সমর্থন করিল, কেবল সেই প্রভাতের 
নেতাটি তখন সতাঁর এক কোণে বসিয়া নিজের রাগ নিজেই হজম করিতেছিল, 
কিন্তু সেই দিন রাত্রে সকল ছাঁভ্রকেই খালি পেটে ঘুমাইতে হইল! 

শীবীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 


শশী ৩ পাশ 


ভুরঞ্চে স্ত্রীশক্তির বিকাশ 
11978555118 0110৩ [07118] [78197) 7১, 181708(0 1৬011187 
2৯৪18, 2৯০০] 1920, 


তুর স্ত্রীলোকের অতিপুর্বের অন্তঃপুরেই আবদ্ধ ছিল, বাহিরের সঙ্গে তাঁহাদের 
গরিচয় ছিল না| কিন্তু বহুকাল পূর্বেই রাজ-অন্তঃপুরের নারীগণ প্রত্যক্গ ও 
পরোক্ষ ভাবে রাজাশাসন কার্যে বিশেষ সহায়তা করিতেন। রাজপুরুষগণের 
উপর তাহাদের প্রভাব এত অধিক ছিল ঘে, ইচ্ছা করিলেই তীহার। এক কর্শা- 
চারীর পরিবর্তে অন্য কশ্মাচারী নিধক্ত করিতেন, গোপনে বিদেশী দৃতদিগের সহিত 
ষড়যন্ত্র করিয়া! বাজাকে রাজ্যচযত করিতেন, সুন্দর-সুন্দর গ্ঃসাদ নিল্মাণ করাই- 
তেন, এবং যখেচ্ছভাবে রাজকোষের অর্থ ব্যয় কৰ্িতেন। 

বিলাঁসী নৃপতি সুলেমানের (54150794) 8:5 71885180৩6) সময় হইতে 
দ্বিতীয় মামদের বাজত্বকাল পর্যাস্ত এই তিন শতাকী.ধরিগ্লা অজ্তঠপরের নারীগণই- 


২য় বম, ৩য় সংখা। -পর্চপল্লীৰ 5৭৫ 
প্রকৃতপঞ্গে রাজা চাঁলাইতেন ) ফেপত এই তিন শতান্দীকে নারীরান্ত্ব বগা 
হয়। পু 
ইহা ব্যতীত তুরক্ষের যে কোন পরিবারেই ববীয়সী মহিলার প্রভাব সব্ধত্র দেখ। 
বায়। তুরফকবাসী পারিবারিক বিষয়ে নারীর অধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্থত 1 
কিন্তু ইহা সন্কেগ বিগত শতাবী পধ্যন্ত তুরগ্ষের অগ্তঃপুরবাঁসিনী নারী দৈহিক 
সুখস্থাচ্ছন্দোমন্ড পুরুষের ক্রীড়াপুস্তলী ছিল।  দিশ্বের গতির সহিত তাহার কোন 
যোগ ছিল না; উচ্চতর আকাজাীও তাহার হৃদয়ে স্থান পাহত ন।। টে 
বিগত শতাবীর মধ্যভাগ হইতে মুসলমান নারীজগতে অতৃপ্তির সাড়া পাওয়া 
গেল। প্রথমে মিনর জাগিগা উঠিল ; তারপর ককেশসে স্ত্রীস্বাধীনতাঁর পতাকা" 
হস্ত্রে কতিপয় দরদী বিজ্ঞব্ক্তি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। তুরঞ্ক তাহার পর 
বীরেধীরে অঞ্রসর হইল্‌। অতি অল্নদিনেই তুর্ষের নারীগণ আপনাদের প্রাপা 
-অধিকাঁর অনেক পরিগাণে লাভ করিতে সমর্থ ইইস্ভাছেন। ৯৯৭৯ পৃষ্টা 
লূত রাজ্যশাসননীতি প্রবন্তিত হইল, তাহার পুর হতেই নারীগণ অদমা উৎ- 
দাহের সহিত দেশের এবং আপনাদের হিতকলে চিন্তা) € শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। 
সেই সনয় হইতে আমরা দেখিতে পাই নারীগণ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষন্ন 
দক এবং নারীর অনিকার সন্ধদ্ধে আলোচন। করিবার জন্য পত্রিকা বাহির করিতে- 
ছেন, সভা আহবান করিতেছেন, ও সমিতি স্থাপন করিতেছেন। গত মহাধুদ্ধ 
প্রয়োজন-মত দেশের সকল প্রকার কার্যে সাহারা হগ্ত প্রসারিত করিনা দিক়্াছেন। 
ইছার ফলে নারীর শক্তির প্রতি দেশবাসীর আস্থা ক্রমশই বাড়ি যাওয়াতে 
নারীর অধিকার উত্তেপোত্তরর বৃদ্ধি পাইতেছে। 
একডী নারীদমিত্তি-ক্তক চালিত “নারীর রাজ্য? ( ৬7০77915 ৬/০719.), 
নামক এক পর্িকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের কম্পেকটী ছব্র পাঠ করিলেই আদর বুঝিতে 
পারিব ভুরফ্ষের নারীগণের মধ্যে কিরূপ আকাজা জাগিয়াছে, এবং বিশ্বের মধ্যে 
আপনাদের স্থান করিয়া লইতে পারিবেন এই বিশ্বীম্‌ তাহাদের হৃদয়ে কিরূপ বন্ধ- 
মূল হইয়াছে । তীভারা বজিতেছেন--“আমরা প্রত সুখলীভ করিতে না পারিরে” 


১৭৬ শান্তিনিকেতন আষাঢ়, ১৩২৭ 


তার জন্ত আমরাই দাত়ী। পুরুষজাতি আজ দেখিতেছে যে, দেশের কলাযণ 
অধিক পরিমাণে আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে! জ্ঞানের বিকাশ, চরিত্রের 
বিকাশ, ইহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই। “কে আমাদের সুখী করিতে 
পারিবে? ? ইহাই প্রশ্ন নহে, কিন্তু ইহাই প্রশ্ন “আমরা কেমন করিয়৷ দেশ ও দেশ- 
বাসীর কাজে নিজেদের শক্তি বেণী করিয়া লাগাইতে পারি” £” পু 

১৮৭৭ খুষ্টীবে [01545679805 নামে এক প্রসিদ্ধ এ্তিহাদিক সর্বপ্রথম 
এই মত প্রচার করিলেন যে, নারীগণ পুরুষদের সমানই শিক্ষা, গাইবেন। তিনি 
নিজে তাহার ছুই কন্তাকে নানাপ্রকার ভাষা শিক্ষা দিলেন, সাহিত্য, দর্শন, 
মনোবিজ্ঞান, ও গণিতে তাহারা পারদর্শী হইয়৷ উঠিলেন। 

সেই বংসর হইতেই তুরক্ষের রাজধানী কনস্ট্যার্টিনোপলে ক্রমশ অনেক গুপি 
নারীবিষ্যায স্থাপিত হইল। নারীদিগের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে ছয় বংসর লাগিবে 
ইহাই স্থির হইল) তম্বাধ্যে তিন বৎসর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ও শেষ তিন 
বংসর উচ্চতর শিক্ষার জন্ত।. এখন একটা উচ্চতর বালিকা বিদ্যাপয় ও শিল্প 
শিক্ষার জন্য একটা বিগ্ভালগ্প আছে। 

রাজকীয় “অটো ম্যান? বিশ্ববিদ্ালয় পাচ বংসর পুর্বে মারীগণের জন্ত বিশেদ 
করিয়। বিজ্ঞানের বিভাগ খুলিয়াছিলেন। ছুই বৎসর পুর্বে চিকিতসা বিভীগে সরকার 
বাহাছুর নারীগণকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন এবং কতিপয় নারী 
তাহাতে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকার চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার 
অনুমতি এখনো নারীদিগের হাতে দিতে গারিতেছেন না। সম্প্রতি ইউরোগীয় 
সাহিত্য অধ্যাপনার জন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয় হযাগিড হানুমণ (7811991. 7787:01যং ) 
নামে এক নারীকে নিঘুক্ত করিয়াছেন । 

শিক্ষয়িত্রী তৈয়ারী করিবার জন্ত সরকার হইতে বিশেষ বন্দোবস্ত কর! 
হইয়াছে । নারীবিগ্ালয় গুলির জঙ্ত শিক্ষক্বিত্রীর এরপ প্রয়োজন হইগ্লাছে যে, 
পুরুষের অপেক্ষা নারীগণ দ্বিগুণ বেতনে কশ্খে প্রবেশ করেন। ১৯৯৪ সাল হইতে 
আজ পথ্যস্ত গ্রার একণত নারী শিক্ষার জঙ্থ জান্ান ও আষ্টাযার প্রেরিত হইয়াছেন । 


ইয় বম, ৩য় সংখ্য। পঞ্চপ্নৰ ১৭৭ 


পর্বে কোনও তুরষ্ধরমণী ইউরোপে ভ্রমণ করিতে যাইতে গারিতেন না, জাজ 
কাল নারীগণ স্বদেশ হইতেই আপনাদের সাজসক্ষা পরিত্যাগ করিয়া! নৃতন বেশে 
অবাধে ইউরোপ যাত্রী কনেন। 

ভুরছ্ছে বহুবিবাহ এখনো আইনত অন্তায় নছে। পুর্বে যাহার অন্তঃগুর ঘত 
বেহী স্বীতে পুণ খাকিভ, ততই তাহার ধনের পরিচ পাওয় যাইত। ক্রমশ 
নান! কারণে এই রীতির প্রচলন কমিয়' আসিতেছে। তুরক্ষের পূর্বের সেই 
আতুল বশবধ্যও নাই । পূর্বের রূপ বৃহৎ অন্তঃগুর পালন করাও অধুনা অসস্তব। 
ইন্কা বাতীত গাণ্চান্যা শিক্ষার ফলে বনবিবাহকে সমান লঙ্জাকর বলিয়া মনে 
কৰাহয়। শিক্ষিত উচ্চপদস্থ কোনও তুর্কার একের অধিক স্ত্রী নাই। বস্তত 
উাভর। মনে করেন, বন্ধ স্ত্রী থাকা সকল দিক দিয়াই অন্নুবিধা দনক। শেষ 
দখ বংসরের মদো একবিবাহের আদর্শ মম্পূর্বণেই তুরস্থে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছে। | 

এখন€ অতি অনসংথাক রক্ষণশীল বাক্তি আপনাদের পরিবারের মধো 
আন্তঃপুর-গ্রথ। রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইলেও প্রায় সর্ধত্রই নারীগণকে অবাধে 
রাঁজপথ দি যাতায়াত করিতে দেখ! যায়। পুক্রষ ও নারীর মিলিত সভায় 
নারীগণ স্বাধীনভাবে আলাপ-আলোচনায় যোগ দিতে কু বৌধ করেন না। 

স্বাধীনতা-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারীগণ পূর্বের অস্তঃপুরের বেশভূষা পরিতাঁগ 
করিয়। বহিগ্মিনৌচিত বেশ পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।- অবরোধ" 
প্রথা উঠিয়া যাওয়ার সহিত অন্তঃপুরৌচিত মুখাবরণও অন্তহিত হইতেছে । 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীগণ ক্রমশই আপনাদের স্থান করিয়া লইতেছেন। 
নব্যদলের আন্দোলনের ফলে ১৯০৯ পালে নৃতন রাজাশাসননীতি প্রবন্তিত 
হয়। তখন নারীগণ নানা দিক দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন 
হালিডে হান্ুমের লাম আমর! পুরাই বলিয়াছি। তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
নানীপ্রকার নির্ধ্যাতন সহ করিয়াছেন! ইহা ব্যতীত অপর কয়েকজনের নামও 
উল্লেখযোগ্য । 2৯০7768 ্য়াত 8৩) 08119 জগত চাহ 
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181০ গ্রভৃতি কয়েকজন বিশ্ববিগ্যালয়ের উচ্চিপদ প্রাপ্ত নারী রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে অদ্মা উৎদাকের সহিত ঝার্ধা করিতেছেন । 

নারীগণ এক্ষণে মিলিতভাবে দেশের কাধ্যের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার 
করেন তাহা জামর। ঢু একটি ঘটনা হঈতে বুঝিতে গারি। 

বল্কান্‌ বুদ্ধের সময় যখন হাজার-ভাজার দেশীয় গ্েম্ত আহত হইয়। 
প্রতিদিন দেশে দিরিয় আপিতেছিল তখন এইরূপ লোকগ্ষয় সহিতে না পারিয়া 
নারীগণ, মভ। করিয়। সরকার বাহাদুরের নিকট বুদ্ধক্ষেতরে আর অধিক দৈন্ত 
যাহাতে প্রেরিত না তক তাহার জন্য বারবার আদেশ পাঠাইতে লাগিলেন। 
ভাহ্াদের, আবেদন একেবারে অগ্রাহথ হইল না। গত যুদ্ধের সময় 
সৈশ্তদলের আহার্ধা মেট না হওয়াতে নারীগণ, ইহাদের আহার্ধা বৃদ্ধির জন্য 
কমাগহ অন্রোধ করিয়া কিছুপরিমাণে সদলকম হইগ়াছিলেন। 

গত যুদ্ধের সময় হইতে অঙ্গান্ স্থানের শ্থায় উুরক্ষের রমলীগণও নানা গ্রক্ষার 
কন্মক্ষেত্রে অবন্তীণ হইয়াছেন । আহত সৈঙ্জদিগের সেবার জন্ত তাহার সর্ব প্রথমে 
অথ্রমর হইয়াছেন; সেবা সমিত্তির সভা হইয়া নানা স্থানে সৈশ্তদিগের সেবার্থে 
থাইয়৷ তাহাদিগের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন । ডাকরিভাগে, রেল ওয়ে- 
বিভাগে, এমন কি বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগেও নারীর কর্মগট হস্ত দেখিতে পাওয়া 
খায় যুদ্ধের সময়. হাসপাতাল চালান, যুদ্ধক্ষেত্রে আহার্য্য ও বন্ত্ প্রেরণ, প্রয়োজনীয় 
অর্থসংগ্রহ, এই সকল কার্ধা অতি দক্ষতার সহিত শহর! সম্পন্ন করিয়াছেন । 

এক্ষণে নারীগণ মুক্তির সন্ধান পাইয়াছেন) কোন ওক্রমেই.আর ভাভাদিগকে 
পুর্কের স্যার পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে পারা ঘাইবে না। জ্ঞানে ও কথ্মে মণ্ডিত নারী 
পুরুষের দধার্থ সূহধন্মিনী হইবার আকাক্ষ। করেন। 

জীভুধামরী দেবী 


সব 3 সস 


মুদ্ধের মময়ে ইংলগ্ডের লোকে নূইন করিয়া বুঝিতে পারিল যে, শিক্ষার 
আমূণ পরিবর্তন ব্যভীত সর্বতোমুখী উন্নতি সুদুর পরাহত। ঘোর যুদ্ধের সময়ে 
১৯১৮ সালের মাঝামাঝি হার্বাট ফিশার শিক্ষা-সংস্কারের বিল পাশ করান। সেই 
হইতে শিক্ষার উন্নতির জন্য দেশের চিন্তাশীল লোকের! মন বিশেষ দিয়াছেন। 

শিক্ষাবিষয়ক নুতন আইনানগারে লগুন শিক্ষা প্রচারে পথপ্রদর্শক হইয়াছে। 
প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্স্কল-শিক্ষার পরেও বাহাতে সাধারণ ছাত্র অধায়নে রত 
থাকে, তজ্জপ্ত বহু স্কুল স্থাপিত হইয়াছে! এই সব সকলকে 0০700748107 
3৫০9] বলে 1 197001. ০০০7৮ 0০৮1 অনুমান করিতেছেন বে, আগামী 
দশ বংসরে ০০9017089০৮ $০1০০1এ পাঁচ লক্ষ ছাত্র হইবে। আপাতত 
২২টি স্বণলে ৩৯০ জন করিয়! ছাত্র এক-এক সময়ে পড়িবে । এই দকল ছাত্রকে 
সাধারণ ছাত্রের স্তায় সপ্তাহে ছয় দিন পাচ ঘণ্টা করিয়। পড়িতে হইবে না, সপ্তাহে 
চার-চার ঘণ্ট। করিয়া পড়িবে। ইহাতে প্রত্যেক গ্ক লে পাঁচ দল করিয়া ছাত্র 
পড়িবে, অর্থাৎ একএক স্ক,লে ১৮০০ ছাত্র 'হইবে,_কিন্ত কোনে সময়ে ৩৬৭ এর 
অধিক একসঙ্গে বিদ্যালয়ে থাকিবে না । এই সব বিদ্যালয় বড়-বড় কলকারখানার 
কাছে কর! হইবে। কলকারখানা ছাড়া ছোট দোকানে ও বাড়ীতে বালক 
ভূত্যের অভাব নাই। ইহাদ্দিগকেও কি উপায়ে বিদ্বালয়ে আনা যায় তাহার কথাও 
কর্তৃপক্ষ ভাবিতেছেন) বাড়ী-বাঁড়ী গিয়া মকলকে বুঝাইয়! এই বালক-বাঁলিকা- 
দিকে উদ্ধার করিবার কথা হইতেছে । মানুষের যে সাধারণ জ্ঞান না, থাকিলে 
সে পৃথিবীতে চলাফের! করিতে পারে না, পৃথিবীকে বুঝিতে পারে না, সেইরূপ 


১৮ শান্তিনিকেতন আষাঢ়, ১৩২৭ 


স্কান শিক্ষাই এখানে দেওয়া হুইবে। শীরীরিক ব্যায়াম ও মেয়েদের গৃহস্থানী 
কাজকর্ম ও ছেলেদের হাতের কাজ শিখানো ইহার আর একটী প্রধান অঙ্গ । 
রিগ্যালয় গুলিকে মুক্ত আকাশের ভলে স্থাপন করিবার প্রস্তাব চলিতেছে! 

বিদেশের অনেক স্থানে একই বিগ্তালয়ে অনেক দল ছা পড়ানোর প্রথা 
আাছে। একটি স্ব লবাড়ী তৈয়ারী করিতে যে অর্থ বায় হয় তাহ! নিতান্ত 
সামন্ত নহে, অথ5 ১৫ ঘণ্টা কাজের সমগ্র মধ্যে গড়ে £ ঘণ্টার বেশী কোনে 
বাড়ী ব্যবদ্ধহ হয় না। আধিক দিক্‌ হইতে ইহা একটা প্রকাও অপব্যয়। 
আমাদের মত দরিদ্র দেশে একই বাড়ীতে তিনবার করিয়। পড়ানো চলিতে পারে ) 
সকালে »টা হইতে ৪টা পর্যন্ত, দুপুরে সাধারণ পরীক্ষার্থী ছাত্রদের জন্ত ১০টা হইতে 
৫টা, পুনরানগ ওটা হইতে রাত্রি ৯টা। পর্যন্ত স্কল হওয়া উচিত । অবস্ঠ ইহার অনুবিধা! 
অনেক) কিন্তু আমাদের চেয়ে অধিক ধনী জাতির যদি এইরূপ ব্যবস্থা। করিতে 
পারেন, তখন বর্তমানে আমাদের এ বিষয়ে সুক্ষাবিচার না করিলে 9 চলে 


পোপ শপে 


বিলাতে প্রাথমিক বিগ্যালয়ে ১৯১৫-৯৬ সালে বিগ্যার্থীর সংখ্যা ৫৩,২০,৩২৪ 
ছিল। ১৯১৭-১৮ সালে দেখ! যায় প্রায় ১ লক্ষ ৪১ হাজার ছাত্র কমিয়াছে। ইহার 
ইটা কারণ; প্রথন বিলাতে জন্মের হার কমিতেছে দ্বিতীয় যুদ্ধের জন্য 
সবই বিগৃড়াইয়। গিগাছিল। ছত্রি-পিছু ব্যয় ৩৪ পাঁউও ৫ শিলিং হইতে-৭৯ পাঁউও 
১০ শিনিং হইয়াছে । গুনের এই ব্যয় ৯০ পাঁঃ ৭ শিঃ হইতে ১০৮ পাঁঃ ১ শিঃ 
হইয়।ছে। বেরীর বিখ্যাত বিগ্তালয়ে ১৯৯৭-১৮ সাঁলে প্রত্যেক শিশুর জন্ ব্যয় 
হইয়াছিল ১৩৫ পা ৯ শিঃ। ইংলগডের সর্কাত্র ব্যয় সমীনভাবে করা হয় না থে 
মূব জায়গায় ৫* পাইউগুর মন্ড খরগ, দেগুলিৰ খুবই নিন্দা হয়? 


্পাশীশাীীশি 


০৮০৫ প্রাচীন রীতি অনুসারে প্রতোক পরীক্ষার্থীকে, সে ফিঞিক্স্ই 


২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা বিশববৃপ্ীস্ত ১৮১ 


লউক আর গনিতই লক, গ্রীক ভাষায় পরীগ্গ। দিয়া উপাধি লইতে হইত। 
নৃতন প্রস্তাবান্ুসারে উক্ত বিষয়নের পরীক্ষার্থীদের গ্রীক আর পড়িতে হইবে 
না। এই লইয়া বিলাঁতে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে । আমাদের দেশেও 
ম্যা্রকুলেশন হইতে সংস্কৃতকে অবশ্তপঠনীয় বিষয় হইতে বাদ দিবার কথা 
উঠিক়্াছে। 


১৭১৭ সালে সম্মাট জর্জ লণ্তনে গ্রাচ্যবিদ্যা অব্যাপনার জন্য এক কলেজ 
স্থাপন করেন। প্রথম বৎসরে এই বিদ্যালয়ে ১২৫ জন ছাত্র হয়। গত বৎসরে 
ছাত্রসংখ্যা। ৩৮২ জন ছিল। ইংরেজ প্রাচাবিগ্তার খুবই পিছাইয়া ছিল। যুদ্ধের 
পূর্ব বালিনের বিশ্ববিদ্তালস্ে ৪৭০ ছাত্র প্রাচযভাষার সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিতে- 
ছিল। ঘুদধান্তে লগ্ুনের এই বিস্কীলয়ের সম্বন্ধে ছাত্রদের ও কর্তৃপক্ষের উৎসাহ 
খুব বাড়িয়াছে। প্রাচাতাষা যে কেবল জ্ঞানালোচনার জন্তই লোকে শিখিতেছে 
তাহা নহে; বেলি, জডিন-ম্যাথিসন্‌ প্রভৃতি বড় বড় ব্যবসায়ীর! তাহাদের ক্মচারী- 
দিগকে এই বিগ্ভালয়ে ভারতীয় ভাষাদি শিখাইয়া এদেশে পাঠান এই বিদ্তালয়ে 
প্রায় প্রতিদিন ৭ণ্টা ক্লাসে ৪০্টা ভাষা শিখানো হইয়া থাকে । 


পধোর ছষ্চুলাগা হেতু ইংল্ডে নকলশ্রেণীর কর্মচারী ও আমভীবীতের বেতন 
বৃদ্ধি হইছে । শিক্ষকদের বেতন বাড়িগাছে, কিন্তু ্িনিসগত্রের উচ্চদরের 
অনুপাতে তাহা নিতান্ত সামান্ত। শিক্ষকশ্রেণী দরিদ্র 3 কিন্ত সেই দারিদ্রোর 
সীমা আছে। কয়েক স্থানে শিক্ষকের। ধর্মঘট করিয়া বেতন বুদ্ধি করিরাছেন। 
বিলীতে এ বিষয়ে তুমুল জান্দোলন হইতেছে | 1555এয় 1410০911০৩4 
3৮015751৫এ প্রায়ই এবিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পুর্বে 
শিক্ষাসচিব মিঃ ফিশার কো।নো। সভায় বক্তৃতা করিতে গিঞ্। শিক্ষকদের দ্বারা 
অপদস্থ হইয়াছিলেন ; সভার এমনি গোলযোগ ইইরাছিল যে তিনি তাঁহার প্রবন্ধ 


১৮২ শান্তিনিকেতন আধা, ১৩২৭ 


পড়িতেই পারেন নাই । শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও তাহাদের আধিক অবস্থার 
উন্নতি করিবার জন্ত সেখানে এক-একটি কমিটা বসিয্াছে। আশাকর! যা 
শীদ্রই তাহাদের অবস্থার পরিবর্ভন হইবে। কিন্তু আমাঁদের দেশের, বিশেষ ত 
বেসরকারী স্কুলের শিক্ষদের ? 


জাপানের বিরাদ্ধে একদল আমেরিকীবাসী উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে ; তাহারা 
জাপানীদের স্বন্ধে নান! কুকথা ও মিথা। প্রবাদ দেশমর রাহী করিয়া বর্ণবিদ্বেষের 
বিন ছাড়াইতেছে। আমেরিকার পশ্চিমদিকে প্রশান্ত নহাসাগরের উপকুলবাসী: 
দের মন কেবল জাপানীদেরই বিরুদ্ধে নহে, সমগ্র প্রাচ্য জাতিরই বিরুদ্ধে 
উদ্ভত হইয়। উঠিয়াছে | কানাডা দেশেও এই বিষ প্রবেশ করিয়াছে । আজকাল 
এমন হইয়াছে যে, কোনো এশিগাবাসীর পক্ষে মাফিন দেশের পশ্চিম রাজ্জা গুলিতে 
হোটেলে স্থান পাওয়া ভ্ষর, নাপিত এখিরাবালীর গ্ৌৌরকার্ধয করিতে রাজি 
হয় না, হোটেলে চাকরে খাগ্ঠ সরবরাহ করে না, বাড়ীওয়ালা তাহাকে বাড়ী 
ভাড়া দিতে পথ্যন্ত চাঙে না৷ এছাড়া আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষ বাধা ও আন্মুবিধাকে 
প্রতিদিন এশিয়াবামীদের পথে আইন করিয়া-করিয়া উপস্থিত করা হইতেছে । 
কিছুদিন হইল মাকিন রাজের 0০786/4897এর অন্তর্গত বিদেশীদের ০74৭০ 
বা নাগরিক হইবার অধিকার বিষয়ে এক সংশোধিত রাস্তাব উপস্থিত কর! 
হইয়াছে; ইহার দ্বারা এশিয়াবাসীদের সন্থানাদি মাকিন রাজো জন্মগ্রহণ করিলেও 
তাহাকে নাগরিকের অধিকার দেওয়া হইবে না। উহারাই পৃথিবীর সন্মুথে 
নিজেকে সভা ও স্বাণীনতাপ্রিয় বালিকা স্পদ্ধী করেন না? 


চীনের শাসনের অবস্থা যে কিরূপ তাহা বলা স্থকঠিন। উত্তর-দক্ষিণের 
বিবাদ এখনো! মিটে নাই। বাহিরের ও ভিতরে লোকেদের চাঁপে উভয় দলই একত্র 
হইয়া চীনের ইতিহাস পুনর্গঠন করিবেন । পাশ্ডাতা জাতিরা মাঝে মাঝে 


২ বষ, ৩য় সংখ্যা বিশবকৃতান্ত ্‌ ১৮৩ 


চীনকে চোখরাগীনী দিয়া শান্ত হইতে ব্লিতেছে। সকলেরই ভয় হইতেছে 
বিদেশ হইতে বোধ হয় পুনরায় ধাকী খাইয়া চীনের বুদ্ধি খুলিবে। কিন্তু দুখের 
বিষয়, উত্তরের ও দক্ষিণের ঘুদ্ধপ্রিয় নেতার] কেহই নিজ-নজ স্বার্থ ছাড়িতে ' 
পরিতেছেন না। এই সব দেখির! শুনিয়া মনে হয় উত্তর ও দক্ষিণ চীনের মধ্যে 
শান্তি স্থাপিত হইবার আশা সুদূর পরাভূত। এমন কি উত্তর চীনেই 
নিজেদের মধো রক্তীরক্তি কাণ্ড নিত্য ব্যাপার। দক্ষিণে দলাদলিতে নিজের 
মধ্যে স্ভাব নাই । চীনের উভয় শাসনবিভীগ দেশের মধ্যে অশান্তি আরম্তু 
হইবার -পুর্কেই বুবিতে পারিয়াছে যে, অচিরেই অনর্থপা ঘটিবে, কিন্তু তাহ! 
নিবাইন করিবার শক্তি কাহারও নাই ! 

জাপান মনে করে, চীনের উন্নতি-অবনতির সহিত তাহার ভবিষ্যং ইতিহাস 
নির্ভর করিতেছে । একথা সভা, আজ যদি চীনের অন্তবিগ্রব শান্ত না হয় তবে 
বাহিরের শক্তিসমূহ আপিরা শক্তি স্থাপন করিবেই। চীনে যুরোপীয় শক্তি 
গ্রতিষ্ঠিত হইলে জাপানের দর্কনাশ। সেই জন্ত জাপান চীনের বিষয়ে দনোযোগ 
ন। দেখাইর। থাকিতে পারে না। ৮ ূ 

দ্সিণ আফ্রিকার বাসিনদয ইংরাজ ও ধুর । উভয় শ্রেণীর মধোই একগন 
লৌক দক্ষিণ আফ্রিকাকে বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে পুথক্‌ করিবার প্রস্তাব 
করিতেছেন। সাগ্রাজযের সঙ্গে এক থ!কিবার খিরুদ্ধে লোকের মনোভাব 
কিছুকাল হইতে খুবই তীর হইয়া উঠিয়াছে। বুঝনর যুবক মাত্রেই এই ছাড়াছাড়ির 
পঙ্গপাতী।  প্রতোক পরিবারের সঙ্গে পিতা-পুদ্ধে মাতী-কন্তার মধ্যে 
এবিবয়ে মুতেদ দেখা বার। নুদ্ধের সদয়ে আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া বাজার 
হইতে অনেক কম দরে ইংলগ্ডে জিনিসপত্র সরবরাহ করিয়াছিল ) এই সবজিনিসের 
মধ্যে পণমই প্রধান! কিন্ধু এখন দেখা যাইতেছে যে, দর্গিণ আফ্রিকার 
বাবসারীর। নিজেদের লাভ ছাড়ি দিয়াছিল বটে, কিন্তু ইনর্কের তীতীরা খুবই 
মোটা লাভ করিরা ধনী ইইয়! পড়িয়াছে। আফ্রিকার বেগু-সোনার 
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খনির সোনার দর ও সরবরাহ ততদিন পর্যন্ত লগ্ডনের 73811. ও বিলাতের 
গতর্ণমেন্ট নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন । ফল-মূল ননী-মাখন প্রভৃতি খাঁদাদ্রব্য এদেশে 
খুবই প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হয়, যুরোপে তাহাই চালান হইয়া বাঁধা দয়ে বিক্রীত 
হইয়াছিল, অথচ দেশে অসম্ভব দাম দিয়া লোককে প্রতিদিনের খাগ্ত সামগ্রী 
লইতে হইয়াছে। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অনেক অভিযোগ জমিয়৷ উঠিয্াছে, 
এবং শ্রমজীবীর দল ন্যাশ্নালিস্টদের সহিত মিলিত হইয়। শাসনসংস্কার করিবার 
জন্ত ইচ্ছুক হইয়াছে। 


আজকাল সকলেই জানেন যে, রোগের জীবাণু জী বদেহে প্রবিষ্ট হইগ্। দেহে 
নান। ব্যাধির সৃষ্টি করে। জীবাণু সাধারণত বাতাসে এবং মক্ষিকার সাহায্যে 
স্থানান্তরিত হয়। ত্রীক্মমগ্ডলস্থ আফ্রিকার “টসি-টিসি” জাতীয় এক শ্রেণীর মাছি 
এক প্রকার ভীষণ রোগের জীবাণু ছড়াইতে সুরু করিয়াছে । সর্বপ্রথমে গরু 
মহিষ ঘোড়া ইত্যাদি চতুষ্পদ জন্তর মধ্যে এই রোগটি দৃষ্ট হয়, তারপর উহ 
ক্রমশ মানুষের মধ্যেও সংক্রান্ত হইয়! পড়ে। ইংরাজীতে এই রোগকে বল! 
হয় 315০1:8 31080685, আমরা তাই ইহাকে “ঘুমেধর! রোগ” বিলে বোধ করি 
বিশেষ অন্যায় হইবে না। এই মাছির দল কেমন করিয়া কোথা হইতে খুমেধরা 
রোগের ভীবাণু সংগ্রহ করে কীটতত্বধিদ্গণ তাহার অগ্থসন্ধান করিতেছেন । 
টিপি-টিদি মাছি, ঝাছড়, প্রস্থতির রক্ত শৌষণ করে এমনও শসা গেছে, কিন্ত 
সেই রক্কেই যে ই জীবাতু আছে এমন কোন নিঃসন্দেহ প্রণাণ এখনও পাওয়া যা 
নাই। ত্রীন্মপ্রধান আফ্রিকার বনে এই মাছির বাদ। লোকালয়েও “ইহাদের 
হাতায়াত্ত আছে ! এই বিষয়ে কৃতী অনুসন্ধাভা ডাক্তার জে.জে. সিমসন (0. 3. 
9. 37759300 ) বলেন, বনে দারুণ অগ্নিকাঁ্ড হওয়! সত্ধেও এই মাছিগুলিকে 
ধ্বংস. করা সহজ নয়। কারণ ইহারা বনে আগুণ লাঁগিবামাত্র তাহ! ছাড়িয়া সটান 
ছই মাইল দুরে উড়িগী পলার, এই জাতীর একটা মাসিকে একে বারে চার 
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মাইল পর্য্যন্ত উড়িয়। পালইভে দেখা গিয়াছিল। তবে সাধারণত ইহার! ছুই 
মাইলের বেশী উড়িত্তে পারে না। বনের অগ্িকাও শেষ হইয়! গোলে ইহার! পু- 
রায় ধনে ফিরিয়া। আসে । এছাড়া ইহাদের পুন্তলী (9৪) লভীপাতার আবর্জনার 
মধ্যে মাটির নীচে সঞ্চিত থাকে বলি আতবড় গা গুণের তাপেও মরে না, দকল 
পুত্তলী হইতে ঠিক সময় মাছি বাহির হইয়া বনে ভিড় করে । এই মাছির অভ্া- 
চার আফ্রিকায় খুব বেশী । কি উপায়ে ইহাদিগরকে বিনাশ করা যায় তাহা এখনও 
ঠিক নির্ণর় কর? যায় নাই, তবে মাকড়সা, বোলতা, ও কীঁচপোক। প্রভৃতি পতঙ্গ 
ইহাদিগকে ক্ষুধার সময় গ্রাস করে। মাকড়সা বোলতা ইত্যাদির উপকারি" র 
আাপৃভত এই একটা নিব পা ৪য়। বাইতেছে। 


বৈচিত্রা 


কৌনে। কোনে। লোকের শুচিবায় থাকে! তাহার নিজকে ছাড়! আর 
কোথাও কিছু শুচি দেখিতে পায় না। এদিকে ওদিকে, এখানে সেখানে যা কিছু, 
দেখে সবই তাহাদের নিকট অস্তচি। প্রতিপদেই তাহাদের আশঙ্কা হয়, এই বুঝি 
ঝা এটা ছোঁয়। গেল, এই বুঝি বা ইহার স্পর্শে অশুচি অপবিত্র হইতে হইল। 
এইরূপ করিয়া তাহার! নিজে ত শান্তি পায়ই না, যাহাদের সঙ্গে বাম করে তাহা- 
দিগকেও শীস্তিতে থাকাতে দেয় না, সকলকেই অস্থির করিয়৷ তোলে । ৰা 

ঠিক এই রকমই কতক গুলি লোকের ধর্মবায় থাকে! নিজের ধর্ম ছাড়া 
জগতে আর কৌথা ও তাহীর! ধন্ম দেখিতে পা না, যাহা দেখে মবই তাহাদের 
নিকটে ধর্ম মনে হয়। নিজেকে সাড়া আর সকলকেই স্াহার। অধাশ্মিক মনে 
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করে.। তাহারা কাহাকে ও সহিতে.পারে না। ইহাতে অন্যের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হউক 
ব। না-ই হউক, অধন্ধাতস্কে অসহিষু হইয়া ভাহার! থে শুচিবেয়েদের মত নিজেরই 
শাস্তি নষ্ট করে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই । 

ফর 


পাচক পাক করে! পাক করিতে তাহাকে অনেক কণ্ঠ সহিতে হয়, অনেক 
বাধবিদ্বও অতিজ্রম করিতে হয়; সাবধানও কম থাকিতে হয় না, পাছে নুন 
ঝাল একটু কম ব! একটু বেশী হইয়! যায়, পাছে একটু বেশী জালে পুড়িয়া যায়, 
এই রকমের ভাবনার তাহাকে মর্বদা সজাগ থাকিতে হসস। সে পাক শেষ 
করিয়া পরিবেষণ করিয়া দেয়, অনেকে আহার করিতে বসেন। তারপর এট! 
চাখিক্া ওটা চাখিয়া কেহ-কেহ সমালোচনা করেন এ জিনিসটা এমন হইয়াছে, ও 
দিনিমটা তেমন হইয়াছে, সেটার তা হয় নি, ওটার এ হয় নি, ইত্যাদি। এই সব 
সমালোচকদের মধ্যে এমন লোক থাকেন বাহাদিগকে পাককার্যের ভারট। দিলে 
হয় ত পাকটাই হইবে না, পাক করিয়া! লৌকজনকে সন্ত করা ত দূরের কথা । 
অথবা যদি পাক প্রণালীর উপদেশটা মাত্র চাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাও দিবার 
সামর্থ্য উহাদের থাকে না। ঠিক এইরূপই একদল লোক আছেন তাহার! 
কোনো কার্ধোর নানারূপ খু'টীন!টা দোষক্রাট ধরতেই খুব মজবুত, কিন্তু যদি 
কর্ষেযর ভার দেওয়া যায় তবে তাহা ত নি্দে করিতেই পারেন না, তিনি কি করিতে 
 চাহেন অথব!ধ্তিনি সেই কার্ষেযর কর্ত| হইলে ঠিক কিরূপ কি করিতেন জিজ্ঞাস] 
করিলেও তাহ! বলিতে পারেন না। | 





সহ 
রং 
সত্য-সত্যই একটা কিছু ভাল কাজ করিবার জন্ত অনেকের মনে ইচ্ছা হয়। 
তাই.সেই ইচ্ছাট্রিকে কাধে পরিণত করিবার জন্ত যতদুর সাধ্য প্রাণপণে কেহ-: 
কহ বনচেষ্টা, উদ্বোগণ্মায়োজন করেন। ইহাদের উদ্দেস্ত যে সাধু, এবং 
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প্রয়াও যে, সত্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ কাহারো হয় না। কিন্ত তথাপি 
দেখা যায় বদরের পর বংসর কাটিয়৷ গেলেও উদ্দে্-সিদ্ধি হয় না। অভিজতার 
দ্বারা পরীক্ষার দ্বার! থে সব নিপ্মম-বিধানে কাজ হইল ন! দেখা গেল তাহাদের 
স্থানে নূতন নিয়মও বিধান করা হইল, নৃতন-নৃতন উদ্ভোগও চলিতে লাগিল, 
কিন্তু লক্ষ্য স্থল আর পাওয়া যায় না। এইরূপ নিক্ষলতার ইহাই একটি কারণ 
হইতে পারে যে, সাধারণ বা! স্থূল ভাবে একট! লক্ষ নির্দিষ্ট থাকিলেও বিশেষভাবে 
বা স্পষ্টরূপে সেটি কি তাহা ধাহারা কাজ করেন তাহাদের সম্মুখে বথাথ- 
ভাবে ভাসে না, অথবা অন্ত কেহও তাহাদের চোখের সামনে ধরূপে ভাহা 
ধরিয়া দিতে পারেন না । যাইতে হইবে তাহার! ফাইতেছেন, কিন্তু ঠিক 
কোথায় যাইতে হইবে তা! তাভার। নিজেও স্পষ্ট বুঝেন না, অথবা যদি কেহ তাহা- 
দিকে যাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়া থাকেন তবে হয় ত তিনিও তাহা জানেন না, 

' কিংবা জানিলেও তিনি তাহাদিগকে ঠিক করিয়া তাহা বলিরা দিতে পারেন ন1। 
তাই কেবল এদিকে ওদিকে সেদিকে থুরিয়া বেড়ানই দার হয়, গম্য স্থলে পৌছ। 
যায় ন।) কিন্ত লোকে দেখিতে পায় ইগার। খুব চলিতেছেন। ছবিট। প্রথমে 
চিত্রকরের চিত্তে পরিষ্ষার-াবে কুটি ন। উঠিলে সেকি তাহা আকিতে 
পারে? 





বিশ্বকোধ বাহির করিয়। ধন্টের অর্থ বুঝিবার ন্ট টেচামিটি করিয়া চুলচেরা 
বিচার করিবার কোনো প্রয়োজন নাই । যাহা দ্বার। সূত্র উপলব্ধি হয়, এবং 
এইরাপেই পরম মঙ্গল পাওয়। যায় তাহাই পর্ম। এই ধরন্ধের জ্যোতি বাহার মধ্যে 
প্রকাশ পায় তিনিই ধান্িক, এবং তিনিই নমস্ত, তা তিনি যে জাতই হউন না, 
জাতিবাদের দৌড় ততদুর বাইতে পারে ন।। প্র ধর্দুই আমাদের নমস্া কোনে 
বিশেষ মাংসাস্থিপিও নহে । -সেই ধ্শ জ্যোতি কাভার মাধা প্রকাশ পাঠা 
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ব| না পাইতেছে তা! কাহাকে ও নির্দেশ করিগা দিতে হয় না, কেনন| কর্মা 
উঠিয়াছে কিন ভাঙা কাহাকেও রলিয়! দিতে হয় না। 


এ 
কঃ সি 

্াঙ্গণের বংশে জন্সিলেই ঝা ব্রাহ্মণের বেশভুষা। ধারণ করিলেই ব1 তাহার 
আঁচার-বাবহার রীতি-নীতি অন্থ্দরণ করিলেই কেহ সত্য ত্রাঙ্গণ হয় না। তেমনি 
রান বা মুদগমানের বংশে জন্মিলেই বাঁ তাহাদের বেশভূযাদি লইলেই সত্য 
খ্রীষ্টান বা সত্য মুসলমান হওয়া যায় না। ব্রাক্মণ, ্রীষ্টান, মুসলমানের বংশে না 
জন্মিলেও এবং তাহাদের এ সব বাহ আচরণাদি না করিলেও কেবন তাহাদের 
সতাকে গ্রহণ করিতে পারিলেই অত্রাঙ্গণও ব্রাহ্মণ অশ্রষ্টানও খ্রীষ্টান, অমুদলমানও 
মুসলমান হইতে পারে। বে ইহ দেখে না সে সত্যকে দেখে না, সে দেখে. 
কেবল বাহিরের মাংসপিগুকে $ সে মন্দির দেঁখিয়াই তুলিয় যায়,মন্দিরের অধিষ্ঠারী 
দেবতাকে দেখিতে পায় না। 


মানুষের ম| নু ষ নামের গোড়। গুঁজিতে গেলে জানা যায় যে, মনন ৰা চিন্ত। 
করার সঙ্গে বিশেষ যোগ থাকাতেই তাহার এ নামটি হইয়াছে। আ্বামাদের দেশের 
সাধারণ মানুষে নিজের সেই গুণটি অত্যন্ত হারাইয়! ফেলিয়াছে) সে চিন্তা করে না, 
: ভাবিয়া দেখে না। য! একটা চলিয়। আসিতেছে এখন তাহার ভাল-মন্দ ফলাফল সে 
ভীবিয়া দেখে না, অথবা কেমন করিয়া! এখন কি কর! যাইতে পারে, কিসের এখন 
গ্রায়োজন, তাহীও সে চিন্তা করে না। অভাব-অন্থুবিধা চারিদিকে আক্রমণ করি+ 
ভেছে, তথাপি নে ভাবিবে না। তাই তাহাকে কত কষ্টই ভুগতে হয়। সামাজিক 
ও অন্তান্ত কত প্রশ্নই উঠি ব্যতিব্যস্ত করিয়া দিতেছে, একটু “ভাবিয়া তলাইয়া 
দেখিলে সহজেই অনেক সমাধান হইতে পারে,কিন্ধু ভাঁহহইবে না। তাই কোনো 
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একট! কথ। উঠিলেই চাঁদকে হৈহৈ চৈচৈ শব্দ উঠিয়। থাকে "গেল গেল ? 
“সর্বনাশ হইল 1 


টনি 
সত ঈ্ 


মানুষকে দশের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়াই থাঁকিতে হয়। কাহারো সঙ্গে 
কোনোরূপে না মিলিয়া থাকিতে পারেন এমন লোক ছুই চার জন দেখা বাইতে 
পারে, কিন্তু উহাদের কথ| এখানে ধর্তব্যের মধ্যে নহে। মান্ুষ লোকের সঙ্গে 
যত মিলিতে পাঁরে ততই মঙ্গল; তাহার দ্বেষ ততই কমিয়া থাঁয়, হৃদয় তাঁহার 
ততই নির্দলণ হয়। পরস্পরকে জানিবার বুঝিবার ইহাতেই স্থুবিধা হয়, এবং 
এইরূপে পরস্পরের সম্বন্ধে অজ্ঞান বাঁ বিরুদ্ধ জ্ঞান বা অন্যথা জ্ঞান নু হওয়ায় 
হৃদয়ে একটা নির্মল আনন্দের অনুভূতি হয়। যদি কাহারো ভাগ ঘটিয়া থাকে 
তবেই তিনি ইহা বুঝিয়াছেন। 
কিন্ত মানুষের অন্য মানুষের সঙ্গে মিলিবার বাধার ইয়ত্তা নাই। ছুই জনের 
. মধ্য দেহে, চিত্তে, ও অন্তান্ত নানাবিষয়ে এত ভেদ, এত দ্বৈধ রহিয়ছে যে, তাহা 
ভাবিলে উভরের মিলনের সম্ভাবনাও আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি কোনো 
একটা ব৷ ছুইট। বিষয়ে মিল থাকে ত দেখা বাইবে আর-আঁর অনেক" বিষয়ে বিষম 
অমিল রহিয়াছে। লথুচিত্ত মানুষ, বড়-বড় অমিলের কথ! দুরে, 'যদি কোনো 
ছোট-খাটও অমিল থাকে, তবে তাহাকেই যা তা করিয়া ফেনাইয়া তুলিয়া এত বড় 
প্রকাণ্ড করিয়া তুলে, এবং তাঁহার নিকটে নিজেকে এমনি করিয়া হারাইয়া ফেলে 
যে, মিলনের আর কোনো সম্ভাবনা থাকে না) তাহাতে অন্তত কোনো ক্ষতি 
হউক বা নাই হউক, সে নিজেই অমিলের তুষানলে পুড়িস়-পুড়ি্জ ছাই হই 
যায়। 
ভেদ যখন সত্য-সতাই থাঁকে তখন তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, 
তাঁহাকে চাপা দিয়া রাখিবার চেষ্টা করা বৃথা । কিন্তু তথাপি মিলিতেই হইবে। 
কাহারো সহিত কোঁনো! বিষয়ে অমিল থাকিলে ওএমনো কোনো! কোঁনো বিষন্ন থাকে 
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যেখানে উভয়ের মধ্যে বেশ মিল আছে, যাহাতে উততয্জেরই একই মত্ত হয়। এই 

মিলের অংবটাই লইফ়্া মিলিতে হইবে । যে অংশে অমিল থাকুক তাহা পড়িক, 

তাহা লইয়া তর্ক-বিতর্ক বাঁ বাদান্ুবাদ করিঘ্জা কোনো লাভ নাই অথচ ক্ষতির 

পরিমাণ খুব বেশী। তাই অমিলের বিষয়ট! লইয়া কোনো কথ।-বার্ত। বা অলোচনা 
না করাই উচিত। হছীতে একবারে উদা্ীন বা মধ্যস্থ হইয়া থাকিতে হইবে? 

অমিলের অংশে যেমন- আমাদের অনুরাগ আসে না, তেমনি, লক্ষ্য রাখিতে 

হইবে, যেন কেবল সেই জন্যই কাহারো প্রতি দ্বেষও উৎপয না হয়। এইরূপে 

শেষ ফলে দেখ! যাইবে, মিলনের প্রভাবে আন্তে-আত্তে অমিলও অনেক, ক মিয়া 

আসবে । ইহাই যদি না হয় তাহা হইলে মানুষের শাস্তির ন্সাণা কোথায়? 

অনিলেরই সঙ্গে যে তাহার দেখা-সাক্ষাৎ বেশী। 


ক 


. কোনো একট! কথ শুনিলে অনেক সময়েই লোকে কেবল তাহারই দেৌষ- 
গুণ বিচার করিয়া গ্রহণ বা বক্জন করে না) ত্র কথাট্ট কে কহিক্লাছেন, এবং 
তাহার গুণাগুণ কিরূপ কি, ইহা দেখিরা-শুনিরা ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঠিক করা হয় 
তাহা শুনা যাইবে বা অগ্াহা করা হইবে। কথাটা! দাড়াইতেছে এইরূপ, কোনো 
কথার গুরুত্ব ঝা লঘুত্ব বক্তার গুরুত্ব বা লবুত্বের উপর নিভর করে। ধাহাদের 
নিজে কিছু ভাবিয়া দেখিবার দামখ্য নাই, বা নিজে ভাবিয়া দেখেন না, তাহার! 
এইরূপই বলেন। কোনো বড় লোকের নাম শুনিলে তাহাতেই সন্তষ্ট হয়! 
তীহার কথাট। মানিগ়। লন, আবার অপর দিকে কাহারো নামমাত্র শুনিয়াই 
তাহার কথাটাকে অবজ্ঞা করিয়া বদেন। কিন্তু বাহাদের ভাবিবার শক্তি আছে, 
তাহারা বক্তার নামমাত্রেই সব্তষ্ট বা অসন্তষ্ট না হইয়া কথাটাকেই বিচার করিয়া 
গ্রহণ বা ত্যাগ করেন। হাহাঁরা বড় ৰণিরা প্রতিষিত হইয়াছেন তাঁহারাও অনেক 
সময়ে অনেক অবপ্রেয় কথা বলেন, আবার হীহাদের ভাগো কোনো প্রতিষ্ঠার লাঁত 


২য় বর্ষ, ওয় সংখ বৈচিত্র্য ১ ১৯১ 


হয় নি, তীহরাও অনেকে অনেক সনয়ে অনেক উপাদেয় কথা বলিয়। 
থাকেন। 


মানুষের মন যখন কোনে! দিকে ঝূঁফিতে আরস্ত করে তখন তাহা ঝুঁকিতে- 
ঝুঁকিতে কতদুর যে গিয়া ঠেকিবে অনেক সমগ্নে তাহা বুঝা যায় নী। সে 
কাহাকেও বাঁড়াইস্সা-বাড়াইয়া বড় করি তুলিতে-ভুলিতে এতদুরে উঠাই্! ফেলে 
যে, নিজেও তাহ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মানুষের যে সমস্ত ক্রুট বা 
অসম্পূর্ণতা বা অক্ষমতা আছে, সে কখনো তাহার অতীত হইতে পারে না, 
একথাটা সে ভলিয়! যায়। তাই সে কাহাকেও এমনো আসনে লইয়া গিয়া বসার 
যাহার সে কোনে রূপেই যোগা নহে। আবার সেই আনে অধিষ্ঠিত ব্যাক্তিও 
এমন স্ব কথা বলেন, যাহা বলিবার যোগাতা তাহার মোটেই নাই, অথচ নিজেকে 
সর্ব বিষয়েই যোগ্যতম বলিয়া মনে করেন। অপুজ্ের পুজার দোষ উস 

 দ্রিকেই। 


গায়ে হোক শহরে হোক মানুন ঘর-বাড়ী বাঁধে। তার মধ্যে একটা কোণে 
একটা ছোট-থাট ঘরে সে বিশেষরূপে নিঙ্গের জগ্ঠ একটু জায়গা করে। সেখানে 
দে নিজের সঙ্গে স্ময়ে-অমময়ে যখন ইচ্ছা যেমন ইচ্ছা মেলামেশা কৰে 
নিজেকে যেমন ভাল লাগে তেমনি সে নিজের জিনিস-পত্র সেখানে সংগ্রহ করে, 
তেমনি করিয়াই তাহা সাজাই গুছাইয়া রাখে। বাহিরের কেহ তাঁহাকে সেখানে 
সে বিষয়ে কিছু বলিতে বায় না, যাওয়াও উচিত নহে, কিছু বলিতেও পারে না 
বলিলেও তাহা অগ্রাহা। নিজে যেনন খুসী তেমনি সে সেখানে চলিয়া থাকে। 

কিন্তু তাহাকে আরো একটা জায়গা করিতে হয়। তাহার একটা! বৈঠক- 
খানাক্স গ্রয়োজন হর। তাঁর আশে-পাশে দুরৈনিকটে যে সব আতীয়-স্থজম 
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বা বন্ধু-বান্ধব থাঁকেন .তীহাদিগকে ব! অতিথি-অভ্যাগতগণকে সে সেখানে 
ডাকিয়া বসাইফ্জ। কথা-বার্তা আলাপ-পরিচ় আমৌদ-আঁহলাদ করে। এই স্থানে 
সে সকলের সঙ্গে মিশে। তাই সে এখানে এমন কিছু বলে না, এমন কিছু করে 
না ষাহাতে তাহার সঙ্গে মিলনের বাধা উপস্থিত হয়? 

অপর দিকে অন্ঠেরও এইরূপ ছুইটি জায়গা থাকে, একটা খাঁস নিজের জন্য 
আর একটা সাধারণের জন্ত । এখন পরস্পরে যদি মর্যাদা! ব1 সীম! লঙ্ঘন করিয়া 
পরস্পরের খাস কামরার মধ্যে গিঞ। এট! ওট। বলিয়া ব! করিঙ্না উপগ্রব করে, তবে 
তাহ! কাহাঝ। মঙ্গলের জন্য হয় না। এখানেও বি কাহাকেও স্বাধীনতা দেওয়া না 
যায় তবে মানুষ বাঁচে কিসে? 

নিজের স্বতন্ত্র ঘরে ঢুকিগ়া কে কি দ্র বা করিতেছে তাহা 
খটি-নাটি করিলে অনিষ্ট বৈ ইষ্ট হয় না। বস্ততও এরূপ করিবার কাহারে! 
অধিকারও নাই। যদি কাহারে! কাহাকেও পরাধীন রাখাই পৌরুষ বলিয়া মনে 
হয়, তবে তিনি দেহকেই পরাধীন রাখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, মনের স্বাধীনতা 
যেন কেহ ক্মপহত্রণের চেষ্টা না করেন, তাহা কর! যায় না, এবং তাহা কল্যাণেরও 
কারণ নহে। 

বিশ্বের সহিত এইবূপেই আমাদিগকে মিণিতে হইবে । 


র্ঁ 
ক সং 


আশ্রমসংবাদ 


গত ২১খে ফাল্ভন, ১৩২৬, কলিকাঁত! বিশ্ববিগ্তালয়ের অধ্ধ]াঁপক শ্রীযুক্ত 
তারাপুর ওয়ালা, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শশীছুলাহ, ও অধ্যপক শ্রীযুক্ত হেমস্তকুমার 
দরকার পোষ্ট-গরযাজুয়েট শ্রেণীর কতকগুলি ছাত্রের সহিত অনুগ্রহপূর্বক আশ্রমের 
'াতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । ঃ 

অধ্যাপক শহীছৃল্লাহ সাহেব “ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা” সমন্ধে একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। তিনি নানা যুক্তি প্রদর্শনে বাছ্ল! ভাঁষারই অস্ককুলে নিজ মত 
প্রকাশ করেন। প্রবন্ধপাঠের পর ডাক্তার তারাপুরওয়াল হিন্দীভাষার সপক্ষে 
হিন্দীতে বক্তৃতা দেন। ইংরাজী জগতের সাধারণ ভাষা হইতে পারে, কিন্ত 
ভারতবর্ষে জনসাধারণের ভাঁষ। হিন্দী হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এই কথারই তিনি মমর্থন 
করেন। পরদিবসে ডাকার তারাপুর ওয়ালা পাঁরসীকগণের “শবমৎকার” সম্বন্ধ 
একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন এবং অধ্যাপক শহীদুল্লাহ প্ভাঁমার্ত” সম্বন্ধে অনেক 
কথার আলোচনা করিয়াছিলেন। উত্তয় বক্তৃভাতেই অনেক সারগর্ভ আলোচনা 
ছিল। 

গ্রত ১২ই চৈত্র হইতে ১১ই আধা পর্যয্ত শ্রীক্মাবকাঁশের জা আশ্রম বন্ধ 
ছিল। এবৎসর পৃজার ছুটি কেবল এক সপ্তাহ মাত দেও হইবে স্থির করিয়া 
্রীক্ষের ছুটি ভিন মাস দেওয়া হইগ়াছে। ছুটির আরম্ডেই গুরুদেব বোস্বাই ঘা 
করিয়াছিলেন। অধ্যাপক প্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্্র মজুমদার 
ও বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীমান্‌ প্রমথনাগ বিশি তাহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন। মিঃ 
এগুজ পূর্ব আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসির়াই ইহাদের সঙ্গে ছিলেন। গুরু- 
দেব ২০শে বৈশাখ বোস্বাই হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন, এবং ছুইধিন আশ্রমে 
থাকি ২৯শে বৈশাখ বিলাত ঘাত্র। করিয়াছিলেন । জীযুক্ত রখীন্রনাথ ও তাহার 
পরী গুরুদেবের সঙ্গে গিয়াছেন। তাহার! নিরাপদে ইংলগ্ডে পৌছিয়াছেন খবর 
পাও গিয়াছে। 

১২ই আধাঢ় আশ্রমের সকল বিভাগেই কাধ্য আরম্ভ হইয়াছে । বিশ্ব 
ভারতীতে এখন সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, ইংরাজী, জান্মান্‌, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্তা 
শিক্ষা দেওয়। হইতেছে । অবিলম্বে হিন্দী ও ফন্ধাসী ভাষা শিক্ষা দেওয়! হইবে। 
ছাত্র উপস্থিত হইলে গুজরাঁটা, মরাহী ও সিংহলী ভাষা পড়ান হইবে। গুরুকুলের 
স্নাতক পত্ডিত শ্রীযুক্ত ভূদেব বিছ্যানস্কার সেখান হইতে কয়েক মাস আশ্রমে 
বাস করিবার জন্ঠ প্রেরিত হইয়াছেন। ইনি বিশ্বভারতীতে কোনো কোনো। 


২ আঙ্মমসংবাদ - আষাঢ়, ১৩২৭ 


বিষয় অধ্যয়ন করিবেন ও হিন্দী শিক্ষা দিবেন। তাশ্ছাড়ী বোগ্বাই 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া গুজরাট হইতে ছুইটি যুবক এখানকার 
শিক্ষাদান প্রণালী দেখিবার জন্ত আশ্রমে» আসিয়াছেন, ইহার৷ বিশ্বভার. 
তীতে অধ্যয়নও করিবেন। বরাসী ভাষায় পণ্ডিত পারসী মিঃ মরিদ্‌ আশ্রমে 
আমিয়াছেন। ইনি বিশ্বভারতীর ছাত্রগণৃকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিবেন। জন্মান 
ও গুজরাটি ভাষ। শিক্ষ" দিবার জন শ্রীযুক্ত নরসিং ভাই ঈশ্বরভাই পাটেল 
মহাশ্ আশ্রমে আরিয়াছেন।, বিশ্বভারতীতে ঢই একটি করিয়া নৃতন ছাত্র 
আনিতেছেন। সম্প্রতি সুরাটধাসী একটি ছাত্র বিশ্বভারতীতে প্রবেশ লাভ 
করিয়াছেন। তাছাড়া চিত্রকলা এবং সঙ্গীতাদি শিক্ষা করিবার জগ্ঠ 
অনেকগুলি ছাত্রী বোগ্বাই প্রত্ৃতি স্থান হইতে আসগিতেছেন। শ্রীমান্‌ 
অনাদিকুমার দস্তিদার এবার আশ্রম হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উদ্বীর্ণ হইগ্াছেন, তিনি এখন বিশ্বভারতীতেই শিক্ষণ প্রাপ্ঠ হইতেছেন। ছুটির 
পরে অনেক গুলি গুজবাটি ছাত্র লাশ্রমে প্রবেশ করিরাছে। ইহাদের আহারের 
স্থান ইত্যাদির নৃতন বাবস্থ! করিতে হইয়াছে। 

এবারে আশ্রমের বাবে! জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষ। ,দিয়াছিল। সকলেই 
উত্বর্ঘ হইয়াছে । আশ্রমের পুরাতন ছাত্রদের পরীক্ষার দল খুব ভালই 
হইয়াছে। শ্রীমান্‌ জিতেন্গনাথ ভট্টাচার্য) ও রজেন্দনাথ ভট্টাচার্য শিশুকাল হইতে 
প্রবেশিকাবর্গ প্যান্ত আশ্রমেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আই, এ. পরীক্ষায় 
জিতে চতুর্থ স্থান এবং আই, এস-সি পরীক্ষায় ব্রজেন্্ দ্বাদশ স্থান অধিকাৰ 
করিয়াছেন। আশ্রমের পুরাতন ছাত্র শ্রীগান্‌ গ্রামকান্ত সারদেশাই এবং মুৎকুমার 
মুপোপাধ্যায় বি.এস-পি পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। রর 

মাশ্রমের মমবায় ভাগ্ডারের কাজ পূর্বববৎ উৎসাহের সহিত চপিতেছে শ্রীযুক্ত 
রখীক্ছনাথের অন্নপস্থিতিতে শীত সুরেন্জনাথ কর যাশয ভান্তারের প্রধান 
পরিচালকের পদে নির্বাচিত লইগ্নাছেন। 

ছুটির কয়েক মাসে আশ্রমের পুস্তকালয়ে অনেক নৃতন পুস্তক আগিয়াছে। 
এখন সমস্ত পুক্তক-দংখা দশ হাজারের অধিক। রি 

০ 


শান্তিনিকেতন 


ন্বিশ্দভ্ভাক্রতভীল্ 
মাসিক পত্র 


“যর ৰিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্‌।” 


২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা আবণ, ১৩২৭ সাল 


আত্মতত্ব 
পোট্ঠপাদশ্ 


1 গত আধা সংখায় আমরা দেখিয়াছি, অনু রাধ ভিঙ্গ অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণকে বঙিয়া- 
ছিলেন যে, 'মরণের পর তথাগত থাকে” 'মরণের পর তথাগত থাকে না, ইত্যাদি চারিটি মত 
হইতে বন্ধাদেবেব মত ছিন্ন: কিন্ত স্বয়ং বুদ্ধদেব অনুরাধকে বুঝাইর। দিয়াছিলেন, তাহার এ্ররাপ 
বলাও ঠিক হয় নাই । আজ আমাদের পো ঠ পাদ হুত্তে (দীঘনিকাষ, ৯) আলোচ্য 
কথাটি আরে! পরিষ্ষ।র হইবে | এই সুত্রটি আত্মতান্বের বনু কথায় পরিপুণণঃ নিম্ধে 
আমরা ইহার শেষ কিয়দংশ । দীঘ. ৯. ২১৫৬) অনুবাদ করিয়! দিতেছি | প্রেষ্ট পাদ 
পা টু ঠ প। দ) নামে এক পরিব্রাজক বুদ্ধদেবের নিকট সংজ্ঞা নিরো ধ- সম্বন্ধে প্রশ্ন 
করিলে তিনি তাহাকে উত্তর দিতে গ্রিহা বে আলোচনা করেন তাহাই ইহাতে রহিয়াছে। 
ঘোনিদর্শনের ভাষায়. সংক্ঞ/নিরেধকে.. অস শ্প্রজ্ঞাত সমাধি বলিতে পারা যাঁয়। 


১৯৪ শান্তিনিকেতন শ্রাবণ, ১৩২৭ 


এই অবস্থায় কোনোরূপ সংজ্ঞা থাকে না, সমস্ত 'সংক্ঞারই নিরোধ হয় । সংজ্ঞা বলিতে 
বন্তর আকারমাত্রকে গ্রহণ কর! বুঝায় । সংজ্ঞ। হইলে তাহার গর জ্ঞা, ন হইয়া থাকে, সংজ্ঞার 
দ্বার গৃহীত বন্তকে জ্ঞান দ্বারা বিশেধবূপে জান| যায় । প্রোষ্ঠপাদ স্মাক্সবাদ-দৃষ্টিতে 
মুগ্ধ ছিলেন, সংজ্ঞানিরোধের আলৌচন। করিতে করিতে-করিতে তিনি তাহাতে সখ ন| 
পাইয়া বুদ্ধদেবকে যাহ! জিজ্ঞাসা করেন, হাজ। হইতে আমরা এখানে আর্থ 
করিলাম । 


এস্কানে তাহার প্রথম প্রন হইতেছে বে, “সংজ্ঞই আস্ম।, আথব। সংকগ। ও আত্জা পরস্পর 
ভিন্ন ?' বুদ্ধদেব দেখাইয়! দিলেন যে, প্রোষ্টপাদেরই মতে সংজ্ঞা ও আ্মাত্মাকে পরস্পর 
ভিন্ন বলিতে হয়। প্রোষ্ঠপাদ আত্মাকে প্রথমে (১) স্থুল, তাহার পর ( ২) মনৌময়, এবং 
ভদনস্তর (৩) সংজ্ঞাময় বলিয়াছিলেন ; কিন্তু বুদ্ধদেব দেখান ষে, আত্মাকে এই ভিন রকমের 
যেকোনো-রকম স্বীকার করিলেই ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, সংজ্ঞা ও আত্মার পরস্পর ভেদ 
আছে। গ্রোষ্ঠপাদ আস্মবাদে মুগ্ধ হইয়। ছিলেন, তিনি পৃথক আত্মা দেখিতে না পাইয়া বিভ্রান্ত 
হইয়া উঠেন, এবং জিজ্ঞাস! করেন যে, এ প্র্ের ( অর্থাৎ “সংজ্ঞাই আস্মা, অথবা তাহার! ছুইটি 
পরপ্পর ভিন্ন ?' ) উত্তরটা স্টাহার পক্ষে বুঝা সপ্তব কি না। বুদ্ধদেব বলিলেন যে, তিনি যেবীপ 
মতবাদে আচ্ছন্ন হইয়া! আছেন, তাহাতে ইহা সম্ভব নয়। তাই তিনি এ কথ! ছাড়িয়। প্র্কার।্তরে 
লোক শাখত বা অশান্থত' ইতাদি প্রশ্ন দ্বার আসল তথাটি জানিতে চেষ্ট। করেন । বুদ্ধদেব এ 
সকল প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, তৎ্সম্বন্ধে তিনি কোনে! মত প্রকাশ করেন নি : যাহার দ্বার! বস্তুত 
কোনে। প্রয়োজনের সিদ্ধি হয় তিনি কেবল তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহীর প্রকাশিত 
সেই তত্ব হইতেছে ছুঃখাদি চারিটি আধা সত্য। অনম্ুর পুনর্বার আত্মার কথ। উঠে । কেহু- 
কেহ বলেন 'মুতযুর পর আত্মা অরোগ ও একা্থ গুণী হয়, আত্মা কোনো শগাবহ লোকে উৎপন্ন 
হয় ৮ বুদ্ধদেব দেশাইলেন, ইহার কোনে! প্রমাণ নাই, ইহ! কেহ দেখে নি। অনস্যর আবার সুল, 
মনোময়, ও সংজ্ঞাময় এই ত্রিবিধ আন্মীকে উল্লেখ করিয়া, বুদ্ধদেব বলিলেন ঘে, 
ই ত্রিবিধ মাস্সবুদ্ধিরই পরিত্যাগের জগ্ট ধর উপদেশ দিয়া থাকেন । শেষে তিনি দ্রদ্ধ 
হইতে দধি, দর্ধি হইতে নবনীত, ইতা!দির দু 
প্রভৃতি ঘেসন বস্কত এক-একটি নাম, নব! সংজ্ঞা, বা লোকবাবহার ভিন্ন কিছুই নঙ্গে 
সেইরূপ আত্মা স্থল, বা মনোময়, বাঁ সংজ্ঞাময়, ইহা একটি-একটি লোকব্যবহারমা ত্র, নাম: 
মাত্র, সন্বেতমাত্র, বস্তত ওরূপ কিছুই নাই । কথাটি দীড়াইতেছে এই. যে. যেমন 
ছগ্গ-দধি-নবনীতাদির দধ্োে বিভিন্ন-বিভিন্ন অবস্থার আধারম্বরূপ কিছু একটা পৃথক বা স্বতদ্ব 


তিনি 


দ্র 
পভ জানাইয়ছেন যে, ছুপ্ধ, দধি, নবনীত 





ইয় বর্ষ, ৪ সংখ্যা বৌদ্ধদর্শন ১৯৫ 


বস্ত্র নাই, অথচ এ পরিবন্তমন অবস্থাগুলিকেই হুদ্দধি-ন্বণীতাদি নামে ব্যবহ।র করা 
হয়, সেইরূপ স্থুল দেহ, বা মন, বা সংজা, এই সমস্ত গুলির মধ্যে আক্সা বলিয়া কিছু নাই; 
“আত্মা" ইহা কেবল একটা নামমীত্র, সস্তেতমীত্ত, লৌকবাবহা্সমাত্র। 

এন্খলে তাহার প্রথম প্রশ্ণ হইতেছে “সংজ্ঞাই আত্মা, অব! সংজ্ঞা! ও আত্মা গরগ্ণর ভিন” 
বুদ্ধদেব ভীহীরই মত মানিয়। লইয়া দেখাইয়া দিতেছেন যে, তাহারই (প্রোষ্ঠপাদেরই) মতে সংজ্ঞাকে 
আকসা বলিতে পারা মায় না] 

২১। “ভগবন্‌, সংস্তাই কি পুরুষের আত্মা? 'অথবা সংস্ঞা অন্, আমা 
অন্ত ?” 

“আচ্ছা, প্রোইপাদ, ভুমি কাহাকে আত্মা বঞিগ্ল জান ?” 

“আমি ত আত্মাকে স্থল, রূপবান্‌, চতুর্মহাডৃতজাত, "ও অন্লকবলতোজী 
বলিয়া জানি |” 

এপ্রোষ্টপাদ্৮বদি তোমার আত্মা এইরূপ হয়, তাহা হইলে সংজ্ঞা, অন্ত আরু 
আত্ম। অন্ত হইবে। প্রো্টপাদ, ইহাতেও (েক্ষ্যমাণ বুক্তিতেও) তুমি জাঁনিবে 
যে, সংজ্ঞা অন্য, আর আত্মা অন্ত। তাহাই হউক, প্রোষ্টপাদ, আত্মা স্থল, 
রূপবান্, চতুর্মহাভূতজাত ও অন্নকবলভোজী ; কিন্তু“তাহা হইলেও, এই& 
মানুষের কতকগুলি সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, আবার কতকগুলি নিরুদ্ধ হর। অতএব 
এন্সপেও জাঁনিবে, সংস্তা অন্য, আব্র আত্ম! অন্য ৮ 

২২ “ভগবন্‌, আমি আত্মাকে মনোদয়ঃ সর্বান্ধ প্রত্যঙ্গবুক্ত ও অহীনেশ্রিয় 
বলিয়া জানি” 

“প্রোষ্টপাদ, যদি তোমার আআ এইন্ধপ হয, তাহা হইলেও, সংজ্ঞা অন্য, আর 
আত্মা অন্য হইবে। ইহাতেও (বক্ষামাণ বুক্তিতিও) তুমি জানিবে ঘে, সংজ্ঞা 
অন্ত আর আআ অন্ত । তাহাই ভউক, প্রো্পাদ, আআ মনোময় সর্ধাঙ্গ' 
প্রত্যঙযুক্ত ও অহীনেন্দি্ ; কিন্তু তাহা হইলেও এই পুরুষের কতকগুলি 

সরা উৎপন্ন হয়, আর কতকগুলি নিরদ্ধ হয়। অতএব এরূপেও জানিবে সংজ্ঞা 
আগ, আর আত্মা অগ্ঠ | 


১৯৬ শ।স্তিনিকেতন আ।বণ, ১৬২৭ 


২৩। “ভিগধন্‌, আমি আত্মাকে অনূপ ও সংজ্ঞাময় বলিয়া জানি 1৮ 

“তাহা হইলেও, প্রোষ্টপাদ, স্ঠা অন্ত, আর আআ অগ্ত। হউক, প্রোঠপাদ, 
আত্মা অরূপ ও সংজ্ঞাময়, :কিন্তু তাহা ইইলেও এই পুরুষের কতকগুলি সংজ্ঞা 
উৎপঞ্ন হয়, আর কতকগুলি নিরুদ্ধ হয়। অতএব এরূপেও জানিবে, সংজ্ঞা অন্ত 
আর আত্মা অন্ত 1” 

২৪। ভগবন্‌, আমি কি ইহা জানিতে পারি (অর্থাৎ ইহা জানিবার শক্তি 
কি আমার আছে) যে, সংজ্ঞা পুরুষের আত্মা, অথবা সংজ্ঞা অন্ত, আঁর আত্মা 
অন্ত ?? 

“প্রোষ্টপাদ, তোমার পক্ষে ইহা জানা শক্ত ; তোমার মত অন্ঠ, যুক্তি অন), 
কুচি অন্য, তোমার আগ্রহ অন্যত্র, এবং তোমার আচার্ধাতাঁও অন্তত্র (অর্থাৎ 
তুমি অন্ত রকম উপদেশ দিয়া থাক, অথবা অন্ত রকম উপদেশ পাইয়া )1৮ 

২৫। "আচ্ছা, ভগবন্, ইহা যদি আমারপক্ষে “জানা শক্ত হয়, তাহা হইলে 
বলুন "লোক শাস্বত' ১ ইহাই সত্য, আর অন্ত মত মিথ্যা ?৮ 

“প্রোষ্টপাদ, আমি ইহা প্রকাশ কার নি থে, 'নোঁক শাখত? ইহাই সভা, 

' আর অন্ত মত মিথ্যা 1” 

“তাহা হইলে কি 'লোক অশাশ্বত” ইহাই সত্য, আর অন্য মত মিথ 2 

“প্রোষ্টপাদ, ইহাও আমি প্রকাশ করি নি।” 

ভিগবন্, লোকের অন্ত আছে ইহা্ট কি সভা, আর অগ্টমত 
মিথা ?” 

“ইহা আমি প্রকাশ করি নি প্রোষ্টপাদ।৯ 

"তবে কি 'লোক অনন্ত ইহাই সা, আর অগ্ত মত মিথা1 8 

“প্রোষ্টপাদ, ইহাও আমি প্রকাশ করি নি” 


2 








১। 'বু্ধঘোষ হমগ্লবিলা্িনী-ত বলিগাছেন, এখানে 'বোফ' শব্দে আরাকে লগ করা 
হইয়াছে। 


৭1 শ্বাস শী 


£ 


২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা বৌদ্ধদর্শন ১৯৭ 


২৬। “ভগবন্, ঘষে জীব সেই শরীর, ইহাই কি সত্য, মার অন্ত মত 
মিথ্যা ?” 

“আমি ইহা! প্রকাশ করি নি» 

“তবে কি জীব অন্ত, শরীর অন্য” ইহাই সত্য, আর অগন্ঠ মত মিথ্যা ?” 

“ইহাও আমি প্রকাশ করি নি প্রোষ্ঠপাদ ।” পু 

২৭। প্ভগনন, তিথাগত* মরণের পর থাকে? ইহাই কি সত্য, আর অন্য 
মত মিথ্যা? 

“প্রোষ্টপাদ, ইহা আমি প্রকাশ করি দি।” 

“তবে কি, ভগবন্‌, “তথাগত মরণের পর থাকে না? ই্াই সত্য, আর 
অন্ত মত মিথ্যা ?” 

“ইহা ও আমি প্রকাশ করি নি।” 

“ভগবন্‌, তবে কি 'তথাগত মরণের পর থাকে এবং থাকে 9 লা” ইচাই 
স্ভা, আর অন্ত মত মিথ্যা ?” 

“ইহা আমি গ্রকাশ করি নি।” 

“তবে কি, ভগবন্, তিথাগত মরণের পর থকে ইাও না, আর থাকে না 
ইহাও ন। ইহাই সত্য, আর অন্য মত মিথা। ?” 

“ইহাও আমি প্রকাশ করি নি প্রোষ্ঠপাদ।” 

“কেন ইহা আপনি প্রকাশ করেন নি?” 

২৮1 ৭কেননা, প্রোষ্টপাদ, ইহাতে কোঞ! প্রয়োজনের॥ সিদ্ধ হয় না, 
কোনে ধর্মের সিদ্ধি হয় না, ইহাতে প্রথম ব্রহ্মচর্যের» সিদ্ধি হয় না) ইভা নিকোদের 


জীব, যে ষেজীষ বধার্থ সং সত্যকে প্রাপ্ত হইয়াছে। । 
৪1 ইহলোক বা পর লোকের প্রয়োজন । 
স্োত-আ পন্তি প্রভৃতি নয়টি লোকোুর ধন । 
»। শীল, চিত্ব, ও প্রজ্ছা এঈ তিন বিষধের শিক্ষার সাধ্য প্রথম শী 'বিষয়ঙ্ক শিক্ষ|কে আদি 
রঙ্গচাধা বল! গষ। 


৫ 


১৯৮ শান্তিনিকেতন আৰণ, ১৩২৭ 


জন্য নহে, বৈরাগোর ঈন্ত নহে, নিরোধেরৎ জন্য নহে, উপদমের জন্ত নহে, 
মভিজ্ঞার» জন্য নছে' সন্বোধের১*ন্ত নহে, এবং নির্াণের জন্ত নহে, এই নিষিদ্ধ 
মামি তা প্রকাশ করি নি।” 

২৯।  “ভগবন্‌, আপনি তবে কি প্রকাশ করিয়াছেন? 

“প্রোক্টপাদ, ইভা দুঃখ, ছি ভুঃগের কারণ, ইহ! দুঃখের নিরোধ এবং 
কিতা ভুংণের নিরোধের পথ.৯-ইহাই আমি প্রকাশ করিয়াছি ।”» 

“কি সন্ত আপনি ইহা প্রকাশ করিয়াছেন ?৮ 

শকেনন।, ইহাতে প্রয়োজন-সিদ্ধি হয়, ধর্্নসিন্ধি হয়, ইহাতে প্রথম ব্রহ্চ্ধ্য- 
সিদ্ধি হয়) এবং ইহা নির্ধেদের জন্য, বৈরাগ্যের জন্য, নিরোধের উপশমের জন্য, 
অপিজ্ঞার জন্তা, সপ্বোধের জন্য এবং নির্ব্বাণের জিন্ত ("১১ 

“হে ভগবন্‌: ইহা এইরূপ! হে সুগত, ইহা এইরূপ ! এখন আপনার বে 
কার্ষোর সময় উপস্থিত হইয়াছে মনে করেন আপনি করিতে জ্লীরেন।” 

সগবান্‌ আমন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। 

৩১। অনন্তর, ভগবান্‌ চলিয়া যাইবার ঠিক পরেই পরিব্রাজকেরা১২পতিব্রাজক 
প্রোষ্টপাদকে চারিদিকে বাক্যকশা দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন--“"শ্রমণ 
গৌতম যা বলেন প্রোষ্ঠপাদ তাহাই এইরূপে অভিনন্দন করেন__“হে ভগবন্‌, ইহা 





4:41 সংসারচক্ধের নিরোধ । 

»৮। সংসারচক্রের উপশম ॥ 

৯। যে জনের দ্বারা সংসারচককে প্রত্যক্ষ কর। বার, তাহার নাম অ ভিজ্ঞা। 

১০ যে জ্ঞানের দ্বারা সংসারচরুকে সম্যক্রূপে বুঝিতে পা যা, তাহার নাম স ম্বোখ।, 

১১। এই বিষয়টি মজ্জিমনিকায়ের চল মালুক্ক হতে (৬৩, ৮: 5. ৮০1. 1.0. 426. 
405) জবিশেষ ব্যাথ্যাত হইয়াছে। পষ্টবা_ধ, পৃ. ১৮৪ £ মিলিন্দ, ৪.২. অঙ্ুত্বর, ৮ 
5. চন ডা ৮০, হ93-794* 196 198. 

১২ এই সমস্ত পরিব্রাজক প্রোষ্ঠপাদের সহিত সেখানে ছিলেন। পরিরাজকগরিষদের 
মই ভাহার সহ্টিত বৃদ্ধদেষ্রে এইরূপ আলাপ হইতেছিল। 


হয় বর্ষ, ৪র্ঘ সংখা  বৌদ্ধদর্শন ৃ ১৯১ 


এইরূপ! হে স্ুগন্ড ইহী এইরূপ ? আমরা ত শ্রমণ গৌতমের উপদিষ্ট এমন 
কোনো বিষয় জানি না, যাহা তিনি নিশ্চিতরূপে বলিয়াছেন, যথা, 'লোক শাশ্বত, 
বা 'লোক অশাশ্বত ) লোকের অন্ত আছে, ব! “লোকের অন্ত নাই )* “সেই জীৰ 
সেই শরীর, অথবা 'জীব অন্ত শরীর জন্য? তথাগভ মরণের থাকে, বা 'তথাগত 
মরণের পর থাকে না অথব। “তথ।গত মরণের থাকে আবার থাকে ও ন!, কিংবা 
*নথাগত মরণের পর থাকে ইছাও না, আর থাকে না ইহাও না।৮ 

পরিব্রাব্নক প্রোষ্টপাঁদ সেই সমস্ত পরিব্রাজককে বলিলেন-_-**ওহে শ্রমণ গৌতম 
এই সমস্ত বিষয়ের কোনটিকে একান্ত নিশ্চিতরূপে উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া আমিও 
জানি না; কিন্ত তাহা হইলেও শ্রমণ গৌতম স্বাভাবিক, সত, ও ধথাষথ পথ 
দানাইয়াছেন,থে পথ বন্ধে স্থিত, এবং যাহা ধর্মের নিয়ামক । অতএব শ্রমণ 
গৌতম যখন রূপ পথ জানান তখন আমার স্টায় বিজ্ঞ বান্তি কিরূপে তাহার 
সদক্তিকে সছৃক্তি বলিয়া অন্থুমোদন না কৰিবে $? 

৩২ | অনস্তর 5ই-তিন দিন পরে হস্তিসারিপুক্র চি তত (অথবাচি ত্র) ও পরিব্রা্ধক 
প্রোন্ঠপাদ ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইলেন । উপস্থিত হইয়া হস্তিসারিপুত্র চিন্ত 
এক গ্রান্তে উপবেশন করিলেন, আর প্রোষ্ঠটপাদও ভগবানের সহিত আনন্দে পরস্পর 
সাঁদরসম্ভাষণাদি করিয়া এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। অনন্তর প্রোষ্ঠপাদ 
পরিব্রাকগণের সষ্িত নিজের শ্রী সমস্ত কথাবার্ডার বিষয় উল্লেখ করিলে 
ভগবান্‌ বলিলেন__ 

৩৩1 দপ্রোষ্টপাদদ, সেই পরিবাজকেরা অন্ধ, তাহাদের চক্ষু নাই ; তাঁহাদের 
মধ্যে তোমারই চক্ষু আছে। প্রোষ্টপাদ, আমি এরকান্তিক (অর্থাৎ যাহার 
একান্তভাবে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় হয় এরূপ) বলিয়াও কতকগুলি বিষয় 
উপদেশ দিয়াছি ও জানাইন্াছি, আর অনৈকান্তিক (অর্থাৎ যাহার একান্তভাবে 
সম্পূর্ণ নিশ্চয় হয় না এরূপ) বলিয়াও কতকগুলি বিষয় উপদেশ দিয়াছি ও 
জানাইয়াছি । “লোক শাশ্বত "লোক অশাশ্বত”, 'লোকের অস্ত আছে”, 
“লোকের সন্ত নাই, ইত্যাদি (পূর্বোক্ত দশটিকে ) মনৈকান্তিক বলিয়া আমি 


২০ | শাস্তিনিকেতন* আৰণ, ১৩২৭ 


উপদেশ দিয়াছি ও জানাইয়াছি। কেন আমি এইগুধিকে অনৈকান্তিক বলিয়। 
উপদেশ দিয়াছি ও জানাইয়াছি£ কেননা, ইহাদের দ্বারা প্রয্থোজনসিদ্ধি হয় না, 
ধর্মসিদ্ধি হয় না, প্রথম ব্র্চর্য্ের সিদ্ধি হয় না; ইহারা নির্কেদের জন্য নহে, 
বৈরাগ্যের জন্য নহে, নিরোধের জন্ নহে, উপশমের জন্য নহে, অভিজ্ঞার জন্য নহে, 
সন্বোধের জন্ত নহে, নির্বাণের জন্ত নহে। 

“প্রোষ্টগাদ, কোন্‌ বিষয় গুলিকে একান্তিক বলিয়া আমি উপদেশ দিয়াছি ও 
ছানাইয়াছি ট “ইছা হঃখ৮ “ইহা দুঃখের কারণ, “ইহা ছুঃখের নিরোধ, ইহ 
ছুঃখনিরোধের পথ+--এই বিষয় গুলিকে আমি একান্তিক বলিয়া উপদেশ দিয়াছি 
ও জানাইয়াছি। প্রো্টপাদ, কেন'আমি এই বিষয়গুপিকে একাস্তিক বলিয়া 
উপদেশ দিয়াছি ও জানাইয়াছি? কেননা, ইহাদের দ্বার! প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, 
ধর্মাসিদ্ধি হয়, প্রথম বরঙ্গীচর্যের দিদ্ধি হয়) ইহারা নির্বেদের জন্য, বৈরাগ্যের 
জন্য, মিরোধের জন্য, উপশামের জট, অভিজ্ঞার জন্ত, সপ্থোধের জন্য ও নির্বাণের 
জন্য । 

৩৪। “প্রোষ্টপাদ, কতকগুলি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন, তাহারা এইরূপ 
বলেন, তাহাদের দৃষ্টি (মত) এইরূপ-_-“মরণের পর আত্ম! অরোগ ও একান্ত ্খী 
হয়। আমি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এইবপ বলি “মহাশয়গরণ, সত্যই 
কি আপনারা এইরূপ বলেন, এবং এইরূপ আপনাদের মত যে, "মরণের পর 
আত্মা অরোগ ও একান্ত সুখী হয়? তাহারা পুষ্ট হইয়া উত্তর করেন “হ”। আমি 
তাহাদিগকে বলি হে মহাশয়গণ, আপনারা লোককে একান্ত সুখী বলিয়া 
জানেন কি, দেখিতেছেন কি ?” এই প্রশ্ন করিলে তীহীরা বলেন 'না?। আমি 
তাহাদিগকে বলি, “মহাশয়গণ, আপনারা কি এক রাত্রি বা এক ' দিন অথবা 
অদ্দেক রাত্রি, বা অদ্ধেক দিনেরও জন্য আত্মাকে একান্ত সুখী বলিয় জানেন চা 
স্তাহারা বণেন “না । আমি আবার তাহাদিগকে বলি 'আচ্ছা, মহাশযরগণ, একাস্ত- 
সখ লোককে সাক্গৎ করিবার এই পথ, এই পদ্ধতি, ইহ! কি আপনার! জানেন 7 
আাঙার! বলেন “না” । আমি বলি “নহাশয়গণ, সই 7প 7লভী9 ০, 


২য় বর্ম, ৪থ সংখ্যা বৌদ্ধদর্শন ২৪১ 


স্থখ লোকে উৎপন্ন হইস়্াছেন, তাহারা খন আলাপ করেন তখন কি আপনার! 
তাহাদের এইরূপ আলাপ শুনিতে পাঁন যে, "ওহে মহাশয়গণ, আপনারা একাস্তন্ুখ 
লোককে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভালভীবে চলুন, সরলভাবে চলুন,আঁমরাও এইরূপে 
চলিয়া একান্তস্থখ লোকে উৎপন্ন হইয়াছি!, তাহার! উত্তর করেন “না? 
অতএব, প্রোষ্টপাদ, তুমি কি মনে কর? এইরূপ হইলে, সেই শ্রমণ: ও ত্রাঙ্গণ- 
গণের টক্তি কি নিক্ষল ১৩ হয় না? 

৩৫। ৭্যেমন, প্রোষ্টপাদ, যদি কোনো ব্যক্তি এইরূপ বলে-“এই 
জনপদের মধো যে রমনীটি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমি তাহাকে ইচ্ছা! করি, আমি 
তাহাকে কামনা করি”; আর অন্য ব্যক্তিরা যদি তাহাকে এইরূপ বলে-_ 
“ওহে, তুমি যে, এ জনপদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রমনীটিকে ইচ্ছা করিতেছ, কামনা 
করিতেছ, তাহাকে কি তুমি জান, সে ত্রান্ণী, না ক্ষত্রিয়া, ন! বৈশ্তা, ন| শূদ্রা ? 
সে বদি ইহাতে বলে “না, তাহা, হইলে, এ সমস্ত লোকেরা তাহাকে আবার 
বলিতে পারে "ওহে, তুমি যে জনপদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রমলীটিকে ইচ্ছা 
করিতেছ, কামনা করিতেছ, তুমি কি জান তাহার এই নাম, বা এই গোত্র? 
সে দীর্ঘ, না তস্ব, না মধ্যম? সে কৃষ্ণা, না শ্তামা, না মিশ্রিতবর্ণা? সে অমুক 
গ্রামে, ব। বণিগৃগ্রামে, বা অমুক নগরে থাকে ? সে যদি ইহাতে বলে "না, তাহা 

হইলে তাহা'রা তাহাকে বলিবে-_"ওহে, বাহাকে তুমি জান না দেখ না ভাহাকেই 
ইচ্ছা করিতেছ, তাহাকেই কামনা করিতেছ? ইহা বলিলে.সে যদি বলে 
হা, তাহা হইলে তাহার উক্তি কি নিক্ষল হয় মা? 

“সত্যই ভগবন্; এইরূপ হইলে ব্যক্তির কথ নিশ্ষল হয় ।” 

৩৬1 “প্রোষ্টপাদ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইক্ধপ বলেন, ও ধাহাঁদের 





১৩) “অগ্নাটিহীরকতং," . বুদ্ধঘোধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন (হুমঙ্গলবিলাসিপ্দী, সিংহল )__ 
পঅপলটিহীরকতং পটিহরণবিরাহিতং, অনীধ্যাণিকস্তি বৃত্রং হোতি)” ইহার অর্থ হয়, যাহা 
(ফল) উপস্থাপিত করে না, অফলোপধায়ক ; ইহাই ভাবার্থ ধরিয়া অনুবাদ কর! হইগরীছে 
নিফল। 


২০২ শান্তিনিকেতন আৰণ, ১৬২৭ 


এরূপ মত থে, মরণের পর: আত্মা অরোগ ও একাত্তন্খী হয় ভীহাঁদের, উক্তি 
এইরূপ 

৩৭1 “যেমন, প্রোষ্টপাদ, বদি কোনে। ব্যক্তি চতুষ্পথে কোনো প্রাসাদে 
আরোহণ করিবার জন্য একটি সিঁড়ি প্রস্তত করে, আর তাহাকে যদি কতকগুলি 
ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে “ওহে, তুমি থে প্রাসাদে আরোহণ করিবার জন্য এই সিড়ি 
করিতেছে তুমি কি জান সেই প্রাসাদটি পর্বদিকে, না পশ্চিমদিকে, না উত্তরদিকে 
না দক্ষিণদিকে ? এবং তাহা উচ্চ:বা নীচ, বা মধ্যম? সেবদি ইহাতে বলে 
'না,, তাহা হইলে এ সমস্ত ব্যক্তি তাহাকে বলিবে 'ওহে, থে প্রাসাদাটিকে তুমি 
জান না, দেখ না, তাহাতেই আরোহণের জন্ত তুমি মিঁড়ি করিতেছ ? সে হি 
ইহাতে বলে 'হী, তাহা হইলে, প্রোষ্টপাদ, তুমি কি মনে কর? সেই ব্যক্তির 
কথাটা কি নিক্ষল হয় না ?”” 

“সত্যই তগবন্; এইরূপ হইলে তাহার কথ। নিক্ষল হয় ।” 

৩৮৭ “এইকপই প্রোষ্টপাদ, ষে সকল শ্রমণ ও ব্রাঙ্ণ এইরূপ বলেন, 
তাহাদের এইরূপ মত যে, “মরণের পর আত্মা অরোগ ও একাত্তস্থথী হয়, 
-.১১০০০৭৭ তাহাদের কথা.কি নিক্ষল নহে ?৮” 

সত্যই ভগবন্‌) তাহাদের কথ! নিক্ষল1” 

৩৯। পপ্রোষ্টপাদ, ( লোকে ) আত্মাকে তিন রকমে এহণ করিয়া (অর্থাৎ 
বুঝিনা) থাকে ; স্থুল, মনোময়, ও অরূপ | স্থুল হইতেছে ঝ্ূপবান্, চতুরমহাভূত্- 
জাত ও অন্বককাভোজী ;) মনোময় হইতেছে রূপবান সর্ব প্রত্যঙগবুক্ত ও 
অহীনেন্দ্রিয়, আর অরূপ হইতেছে সংজ্টময় 1১৪ 





১৪। শ্ররীর তিন রকম, আর লোকে এই তিন রকনের ৷ শরীরকে ৭ হা হা আমি' ৰা 
ইহা আমার আত্মা" এই বলিয়া আত্মা মনে করে। প্রথম, স্তুল ভৌতিক শরীর প্রসিদ্ধ, বৌদ্ধ-* 
শাস্ত্রের ভাষায় ধলাঃ হয় কামলোকে যে শরীর উৎপন্ন হয় তাহা স্থল। আর ধ্যাম-মনানের 
হ্বারা যে ব্যানময় শরীর তাহা মনে ময়। মনৌময় শব্দের অর্থ 'মনন, বা খ্যান হইতে 
আতা (জুহলবিগাসিনী, ্রচ্ছজাগ। জাঘ, ১১৯১২) বৌঝশাপ্রের ভাষায় রপনে!কে, ফে 


্ 


' হয় বর্ষ, তর্থ সংখ্যা বৌদ্ধদর্শন ২০৩ 


৪০৪২ “হে প্রোন্ঠপাদ, আমি এই ত্রিবিধ আত্মগ্রহণ্রেই ত্যাগেত্র জন্ত 
ধর্ম উপদেশ করিয়া থাকি বে, যদি তোমব্রা বথাঘথভাবে চর তাহা হইলে, যে 
সকল বিষন্ন অত্যন্ত ক্লেশ দিয়া থাকে১০, তংসমুদয় অপগত হইবে 5. থে সমস্ত 
বিষয়ের দ্বারা শুদ্ধি হয়, ততসমূদয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ; এবং গ্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা 
ও বিপুলতাকে এই জন্মেই নিজে সবিশেষ জানিয়৷ ও লাভ করিয়া বিহরণ 
করিবে। প্রোষ্ঠপাদ, ত্বোমার মনে হইতে পারে বে, এই সমন্তই হইবে, কিন্ত 
& বিহরণ ছুঃখকর। কিন্ত, প্রোষ্ঠপাদ, তুমি এরূপ ভাবে দেখিও না। তখন 
প্রমোদ থাকে, গ্রীতি থাকে, শাস্তি থাকে, স্মৃতি থাকে, ও সচেতনতা থাকে, সে 
বিহর্ণ সুখকর হয়। 

৪৩_:৪৫।  এপ্রোষ্টপাদ, অন্তে আমাদিগকে প্রশ্ন করিতে পারেন থে, 
'মহাশয়গণ, সেই ভুল, ঘনোমন্ন, ও অরূপ আত্মার গ্রহণ কি, থাহার পরিত্যাগের 
জন্ত আপনারা রূপ ভাবে ধম উপদেশ দিয়া থাকেন? ? শরব্প প্রশ্ন করিলে : 
আমরা তীহাদিগকে উত্তর দিব “এই ত মহাশয়গণ, আপনারা সেই স্থল, মনোমর 
ও অরূপ আত্মাকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহারই ত্যাগের জন্ত আমরা এরূপ 
ধর্ম উপদেশ দিতেছি । 

“অতএব, প্রোষ্পাদ, তুমি কি ননে কর? এইরূপ হইলে এই . কথা কি 
স্ফল নয়? ূ 
_.. “সত্যই ভগবন্‌; এইবপ হইলে এই কথা সফল 1” 

১৬1 “খেমন, প্রোষ্ঠপাদ, ঘধি কোনো! ব্যক্তি প্রাসাদে আরোহণ ॥ করিবার 
শির উৎপন্ন হয় তাহা মনোময়, এই মনো শরীরেও ব্প থাকে, রূপ-শবের কপ 
স্বন্ধ 1 ইহার পর রূপ-ধ্যান ছাড়িয়া দিয়! অব্ূপ ধ্যানের ফলে যে সংজ্ঞাময় শরীর 
তাহা 'অরূপ |. এখানে রূপের অর্থাৎ রপস্ষন্ষের কেনে! সম্বন্ধ থাকে না, কেবল 
ক্নানে র.( চিত্তের ) সম্বন্ধ থাকে, তাই ইহী অরূপ শরীর ॥ বৌদ্ধ শাস্ত্রের ভাষায় 
অরূপ লোকেকু শন্মীর । কারণ এ অবস্থায় অরূপরেই অবলম্বন কক ধ্যান করা হয়) 

॥ ১৭ বৃদ্ধঘোধ বন্ধেন-দ্বাদশ অকুশরাল চিন্ত |, 


২৪ শীস্তিনিকেতন আবণ, ১৩২৭, 


জন্ত তাঁহারই নীচে একটা সিঁড়ি করে, আর বদি কতকগুলি লোঁক তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করে বে, “ওহে, যে প্রাসাদে আরোহণ করিবার জন্ত তুমি সিঁড়ি 
করিতেছ্, তুমি কি জান তাঁহা পূর্বদিকে, না পশ্চিমদিকে, না উত্তর দিকে, না 
দক্ষিণ দিকে? তাহা উচ্চকি নীচ কি মধ্যম? তাহা হইলে সে যদি বৰে 
“ওহে, এই ত সেই প্রাসাদ ইহাতেই আরোহণ করিবার জন্য ইহারই নীচে 
আমি সিড়ি করিতেছি,” তবে কি তাহার সেই উক্তি সকল হয়? 

“মত্যই ভগবন্‌, এইরূপ হইলে তাহার উক্তি সফলং 

3৭1 “হে প্রোক্ঠপাদ, ঠিক এইরূপই ; অন্যেরা বদি আমাকে ও ভ্রিবিধ 
আত্ম-এহণের সম্থন্ধে প্রশ্ন করে তবে আছি এইরূপ উত্তর দিয় থাকি ।” 

৩৮। এইরূপ উক্ত হইলে হস্তিসারিপুত্র চিত্ত ভগবানকে বলিলেন-__ 
“হে ভগবন্চ স্থল, মনোমর, ও অপরূপ, এই ত্রিবিধ আত্মগ্রহণের মধ্যে বদি 
কখনো কাহারো একরূপ আত্মগ্রহণ থাকে তবে তখন তাহার নিকট তাহাই 
সত্য এবং অপর ছুইগ্রুকাঁর আত্মগ্রহণ মিথ্যা ?” 

৪৯। হে চিত্র, যখন একরূপ আত্মগ্রহণ থাকে, তখন অপর ছুইরূপ আত্ম- 
গ্রহণ গণ্য হয় না যেমন, যখন স্থূল আত্মগ্রহণ থাকে তথন তাহ! মনোময ও অবূগ 
বলিয়া কথিত হয় ন।। ভাল, চিত্ত, লোকেরা বদি তোমাকে প্রশ্ন করে ভুমি 
কি অতীত কালে ছিলে অথবা ছিলে না?” "ভবিষ্যতে তুমি থাকিবে, অথবা 
খাকিবে নাট এবং এখন তুমি আছ কি না?" তাহা হইলে তুমি. কি 
উত্তর দিবে 2” 

“আনি উত্তর দেধ, 'জতীতে আনি ছিলাম, আনি বে ছিলাম ন| তাহা নহে 3 
“ভবিষ্যতে আমি হইব, হইব না ইহা নহে) এবং “আমি এখন আছি, আঁমি যে 
এখন নহি ইহা নহে। এইরূপই আমি উত্তর দিব।”» 

৫*।  পচিন্ত, তাহার] যদি আবার তোমাকে প্রশ্ন করে “তোমার যে অতীত 
আত্মগ্রহণ* তাহাই সত্য, এবং ভবিষ্যৎ ও বর্তমান আত্মগ্রহণ মিথ্যা?” অথবা 
তোসার ভবিষ্যৎ বআত্মহাহ্ৎ সত, অত্ীভ ও বর্তমান আত্মগ্হণ মিথ্যা? অথব্ 


২ বষ, ৪৭ সংখয। বৌদ্ধধশন ৯ 


এখন যে বর্তমান আত্মগ্রহণ তাহাই সত্য, আর অতীত ও ভবিষ্যৎ আত্মগ্রহণ 
মিথ্যা ?-_-তবে, এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তুমি কি উত্তর প্রদান করিবে ?” 

. “আমি তাহ! হইলে এইরূপ উত্তর প্রদান করিব, "আমার যে অতীত আবত্ম- 
গ্রহণ হইয়াছিল তাহাই সে সময় সত্য ডিল, ভবিদ্যৎ ও বর্তমান আত্মগ্রহণ 
তখন মিথ্যা । অপর ছুইটিরও সম্বন্ধে এইরূপ 1 ং 

৫১। “এইরূপই, হে চিন্ত স্থূল, মনোময়, ও অরূপ, এই লিবিধ আত্মগ্রহণের 
মধ্যে বখন যেন্ট থাকে তাহাই খন সেই নামে কগিত হয, অপর দই নামে 
কথণিভ হয় না। 

৫২1 “বেমন, হে চি, গাভীর দুগ্ধ হয়, উদ্ধ হইতে দি, দধি হইতে 
নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, এবং ঘ্ুত হইতে দ্বতমণ্ড ?)। যখন ছুধ থাকে 
তখন তাহাকে দি বলা হম না, লথবা নবনীত, প্ত, ব দ্ুতগণ্ডও বল) হয় না, 
ভখন তাহাকে দুধই বল! হয়) দরধি-প্রভৃতি সম্বন্ধে এইরূপ ; বগন বেটি থাকে 
তন তাহাকে সেই নাদেই উল্লেখ কর! হয়, অন্ত নামে নহে। 

৫৩। ৭এইবূপই, হে চিন্ত, বন যেরূপ আত্ম-গ্রহণ থাকে, তখন ত!হাকে 
সেইূপই বলা হইয়া থাকে, অপর দুই নামে বলা হয় না। কেননা, হে চিত্ত, 
এগুলি কেবল লোকেদের করা সংজ্ঞা, বাক্গ্রায়োগ, ব্যবহার; একট! জানাইবার 
ঝ! প্রকাশ করার শব্দ, নান। তথাগত ( নসপ্রাপ্ ব্যক্তি ).এই সমস্তের দ্বাঝ| 
বাবহার করেন, কিন্ত তিনি (তজ্জন্য তৃষ্ণাদি দ্বারা) আক্রান্ত হন না। 

৫৪1 এইরূপ উ্ক হইলে পরিব্রাজক প্রো্ঘপাদ ভগবানকে বলিলেন-_ 

“অতি রমণীয়! ভগবন্‌, অতি রমণীয়! যেমন কেহ অধোসুখ পদার্থকে 
উন্মুখ করিয়া! দেয় প্রতিচ্ছন্নকে বিকৃত করিয়া দেয়, মুড়কে পথ বলিয়া দেয়, 
অথবা যাহাদের চক্ষু আছে তাহারা রূপ দেখিবে এই মনে করিয় অন্ধকারে 
. তৈলগ্রদীপ ধারণ করে, সেইরূপই, "হে ভগবন্, আপনি বনুপ্রকারে 
ধর্দ (তন্থ) প্রকাশ করিয়াছেন। এই আমি তগবান্‌্কে, ধর্মকে, ও ভিন্কু- 
সংঘকে শরণ করিতেছি. আপনি আজ হইতে আমাকে আপনার উপাসক 


২5৬ শাস্তিনিকেতন আীবণ, ১৩২৭ 


' বলিয়া আবধারণ রুন। আমি মামার জীবন পর্যন্ত আপনার শরণাগ্ত 
হইলাম |” 

৫৫1 হস্তিসার পুত্র চিদ্তও ঠিক পূর্বোক্ত কথাগুলি কহিষ্ন। নিজের সম্বন্ধে 
বলিলেন “এই আমি ভগবানকে, ধর্মকে, ও ভিক্ষুসজ্ঘকে শরণ কৰিতেছি। আমি 
ভগবানের নিকট গ্ররজা) ও উপসম্পদা লাভ করিব ।” 

৫৩1 হপ্টিসারিপুত্র চিন্ত ুগৰানের নিকট প্ররজ্য| ও উপমস্পদ। লাভ 
করিয়াছিলেন । উপসম্পদা গ্রহণের অচিরেই তিনি একাকী, দূরস্থিত, অপ্রমত্ব, 
উৎসাহী, 9 প্রণিহিতচিন্ত হইয়া! অনন্িবিলগেই, যাহার অন্য কুলপুত্রগণ গত 
তষ্টন্তে একবার গুভহীনা। অবলম্বন করিয়া গ্ররাছিত হন, সেই মর্ববোতকষ্ট শেদ 
রক্ষচর্যাকে অর্গাৎ (প্রজ্ঞাকে) এই জন্মেই সবিশেষ জানিয়া, সাক্ষাৎ করিয়া, ৪ 
লাভ করিয়। এইরণে বিহরণ করিতে লাগিলেন “জনের ক্ষয় হইল" বরশ্নীচর্মা-বাল 
সম্পর হল, কর্তব্য করা হইল, আর কিছু ইহার (সংসার বা রেশক্ষয়ের ) জন্ব/ 
নাই!" এইরূপে হস্তিসারিপূৃ চিন্ত অর্হদগণের অন্ততম হইয়াছিলেন। 


শ্্রীবিধুশেখর ট্রাচার্দা । 


শিল্ের ছন্দ 


বেমন দাঁতা-পিতা, ভাই-ভম্ী, খুড়ী-জ্যাঠাই,'ও এইরূপ অন্তান্ত আত্বীয়ের সহিত 
সঙ্বন্ধ রক্ষা দ্বারা সংসার মধুর হয়ে থাকে, তেমনি বস্থগতেও তরু-লতাঁ পর্বত" 
প্রান্তর, জল-স্থল, ইত্যাদি সব জায়গায় ত্ীরূপ একটা মিলের ভাব আছে বলেই 
আমাদের চোখে ইহা এত সুন্দর এত মধুর লাগে। এই পন্বন্ধ বা মিল বুঝতে 
পারে বলেই মান্য বিপাস্তার সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র শ্রেষ্ট জীব হয়েচে। আদিম 


£ 


হয় বর্ষ, ৭৪ সংখা শিল্পের ছন্দ ২০৭ 


বুগে মানুষের মন যখন তাঁবের উচ্ছাসের বেগণারণ করে থাকতে পারলে না 
তখনই ভ সে ছন্দে কথ! ক/য়ে উঠল--এগা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্‌-..***-.1৮ অমনি 
মিশরের বারিলের-গায়ে চি আক! সুর হ'ল রেখা ও রঙের মিলনে । 

গাছাড়ের গায়ে প্রান্তরে আদিম মানুষ বথন কুঁড়ে ঘরগুলি বীঁখিলে তখন 
নৈসগিক দৃশ্যের সঙ্গে রেখায় রেখায় এমনি মিলে গেল যে,সে রকম মিল আধুনিক 
পাশ্চাত্য সভাতার মুগে কোটি কোটি টাকা বায় করেও কোন ইঙ্সিনিয়ার আজও 
গড়ে তুলতে পার না| এখনকার কালে এই ছন্দ আর মিলের রচন! করেন 
একমার কবি ও শিল্পী । ভাঙ্কর ভাঙ্কধ্যে, টিনকর ্ার চিবে, কমাগত রেখা এ 
রঙের ছনের দ্বারা বিধাতার সথষ্টির সঙ্গে মান্গষের এমন মিলন ঘটিয়ে দিয়ে থাকেন 
যে, মানুষ ছবি ঝা ভাগ্্ধ্যট দেখলেই "আনন্দ বলে ওঠে “ভারি চমতকার” ! 
রেখার ৪ রঙের সামঞ্জস্তের থে রহুস্তে চিত্র চমৎকার হয়ে ওঠে, সেটি একমাত্র 
চিত্রকরেরাই বুঝতে পারেন। ভাবা, শাল ও সুরের দ্বারা কবির কাবোর ছন্দ 
ন্হজে ধরা যায়, কিশ্যু চিত্রকলাক় বস্-সংস্থাপনের:€ 0০৮99810917) ভিভর বে 
- একটা ছণদ-আছে সেটা প্রক্কৃতির ভুবন নকল নয়, প্রকৃতিরই বুকের রহস্যের 
ভিতরকার একটা মিল থেকে টেনে বার কর! জিনিব, তাই একগা সহজে বোঝ! 
বা বোঝান শক্ত । আমরা সোঁটকে জ্যামিতির উপায়ে বদি বোঝ[তে বাই 
স্টা্ছলে মেটি নীরদ এবং ভেতা হয়ে পড়বে । 

আসলে ছন্দটা সহজ গতি ছাড়া আর কিছু নয়। কোন ্রান্তরের মাঝে 
নিকটবন্তী গ্রামের লোকেরা ক্রমাগত বাতায়াত করে বে একটা আকা. বাক। 
পায়ের দাগে পথ তৈরী করে সেটি নকলেরি ভারি জুনদর লাগে । সব মানুষের 
চলায় তৈরি. হয়ে দিলে উঠেচে বলেই তার মধ্যে একটা ছন্দ আছে, তারি 
নগ্ঠে সেটি এত সুন্দর । এ রকম পথ সহরের পাকা শড়কের নত খু রেখায় 
প্রান্তরটিকে বিদীর্ণ করে বিরাজ করে না, ভা প্রীন্তরের স্বাভাবিক উচ্‌- 
নীচুকে বজায় রেখে তার সঙ্গে খাপ খেয়ে একটি সহজ অনায়াঈ গতিতে তৈরি 
হয়ে ওঠে। 


২০৮ শান্তিনিকেতন আবণ, ১৬২৭ 


সমকোনী চতুতূজি আকারের "সাইন বোর্ডে ধদি কেহ হেলানো অক্ষরে 
নাম লেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন বে, হেলান অক্ষরটি ঠিক চতুফোণের খু 
ভাবের মানে এমন বেমানান হয়ে বেঁকে বসেচে যে, তার প্রতি অবাধ্য শিশুর 
মতই রাগ ধরে । তখন ইচ্ছা করে, তাকে চতুষ্ষোণের মাঝে ঘাড় ধরে সোজাসুজি 
বমিয়ে দিয়ে মানান দই করে ভুলি । তেমনি একটি বর্ফির ধরণের তক্তায় যদি 
মাবার সোজা সোজ! ছাপার অক্ষরের মত কিছু লেখা বায়, তাহলে তখন সেটাকে 
ঘতগ্ষণ সেই বরফি-আকা'রের তক্তীয় বাহারেখার মাঝে তারই মত বেঁকিয়ে বসানে। 
না খায়, ততক্ষণ আর তার নিস্তার নেই । সাইন বৌডটির আকার চতুষ্কোণ ব। 
ঘরধি বেমনই ছো'ক, তার. বারেখার ফ্ঙ্দ খাপ খাইয়ে না লিখলে কখনই 
লেখাটি শোভন হয়ে উঠে না। এটা সহজেই পরীক্ষা করা যেতে গারে। 
ছন্দ রক্ষা না৷ করার কুশ্ত্রীতার এট! একট। প্রত্যক্ষ উদাহরণ নয়কি? ছন্দ 
রঙ্গার জন্তে এই অনারাদ বেগ বা সহজ গতি সকল মানুষের মনের মধ্যে আছে 
বে গেটে শিল্পকলায় গেঁথে ভোলে এমন লৌকই অল্প! দেখা যায় সহরে 
দেখানে অসংখ্য লোকের বাদ মেখানেও প্রতিদিনের মানুসের চলা-দেরার 
ভিতরও এই স্বাভাবিক মিল ফুটে ওঠে । এমন কি খন দেখি সহবে হয়ত 
একট। দ্রুতগামী মোটর গাড়ীর নন্মুথে একটি লোক রাস্ত। পার হতে গিয়ে 
এসে পড়ে, তখন সহজ গতির টানে সে চাপা পড়বার ভয়ে কিছুতেই পেছু জে 
বেছে পারেনা, মে ছিটকে এগিয়েই পড়ে | এই এগিরে পড়াই হচ্চে প্রক্কৃতির 
সঙ্গে দিল রাখা এবং সহজ গতি । 

নদীর উপর দিয়ে ধখন বকের ব। হাসের সার ওড়ে, তখন তার! নদীর 
জলের ও চরের আঁকা ঝাক। গতির সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে একটা ছন্দ বঙ্জায় 
রেখে নানান ভঙ্গীতে সারে সারে উড়ে চলে । -রুতকগুলি গাছ বখন একত্রে 
জন্মায় তখন দেখর্তো পাই গাছগুলির ডাল-পালা, গুড়ি প্রভৃতি সব জিনিষের 
ভিতরই এমন একট। পরষ্পর মিল আছে, যেটা তাঁদের আপনাদের সহজ 
গতিতে তৈরি হয়ে উঠেছে গাঁছেরা তাপ ও আলোর অনুকূলে ডালপাল। 


২য় বর্ষ, 5র্থ সংখ্যা শিল্পের ছন্দ ২০৯ 


প্রসারণ -করে, হয়ত উদ্থিদ্তবন্ত এই বুকম কিছু বৈজ্ঞানিক কাঁরণ দেখাবেন ) 
কিন্তু কৰি বা শিল্পীর চোখে এই ছন্দ, স্থষ্টির ছন্দেরই একটি রূপ ছাড়া আর 
কিছু বলেই মনে হয় না। 

চিত্রকলায় বাহরেখার (০%$ 12৩) ছারাই প্রধানত ছন্দের বিচার করা হয়। 
কিন্তু এই বাহারেখ খজুরেখা (৪1918, 175) নয়, কুটিলরেখা (৩৮০৪ 7115) | 
কুটিলরেখাকে বূপরেখা বলা যেতে পারে । রেখার ছাদ বিধাতার সৃষ্টির ভিতর 
এইরূপ কুটিল রেখাতেই গ্রকাশ পেয়ে থাকে । মানুষের যত কিছু স্কুল রচনায় 
_কল-কারথানা, চৌকাট-জাল্না, কোটা-ভিট। প্রভৃতিতে কেবল খুরেখা দেখ! 
যার._কিন্ত বিধাতার সৃষ্টিতে সবই রূপরেখা । জীব-জন্থ স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি 
জগতের সমস্ত পদার্থের গড়ন খুঁটিনাটি ভাবে বিচার করলে দেখ! বার যেপ্রত্যেক 
পদার্থই এই রূপরেখায় প্রাণমন্ত হয়ে আছে। 

মানগথের দেহের প্রত্যেক অঙ্গ অপর অঙ্গের সঙ্গে মিলে আছে বলেই তা এত 
সুন্দর । ডান হাত ক হাতের সঙ্গে, ডান প! বা পাপের সঙ্গে, একপাঁশের মুখ আর 
একপাশের মুখের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে আছে; বদি হঠাৎ কোথাও অমিল ঘটে 
তাহলে সেটাকে রোগ বল্তে হর, সেখানে সৌন্দর্য থাকে না। 

আমরা ষদি চিত্রের সাহালো ব্যাখ্যা করতে পারতুম তাহলে দেখান বেত বে, 
জাবজ্গৎ এবং বস্তুজগৎ সবই রেখাগত সামঞ্জস্য রাখবার দিকেই চল্চে। 

জাপানী চিত্রকরেরা ছুটি অদ্ধ বৃত্তাকার রেখা পরম্পর বিপরীত দিকে যোজন! 
করে” গাছের স্বতাবিক গতি বা ভঙ্গীর রূপটি দেখিরে থাঁকেন। আমরাও টিক এ 
এরই উপারে ঢুটি অন্ধ বুভ্তাকার রেখার ভঙ্গীর সাহায্যে মান্ষের অঙ্গ প্রত্যন্সের 
গঠনের চিত্র একে দেখাতে পারি” 

সেখানে শিল্পী আকাশের মত বিপুল শূন্যের গভীরতাকে অশকবার চেষ্টা 
করেচেন, সেখানেও তাকে এই. রূপরেখার বাঁকা লাইনে অপকতে হয়েচে 1 
খু ঠেঁধায় নভোমগুলের শৃষ্ঠতা কিছুতেই দেখানো বেতে পারে না। শিল্পীরা 
বখন শাছপালার স্দে মানুষ বা জীবজন্ত আঅসকেন তখন গাছপালার বাহারেশার 


২১০ শান্তিনিকেতন আবণ, ১৩২৭ 


সঙ্গে মিল রেখেই তাদের সেগুলিকে আঁকতে হয়। যেখানে এই সষ্ভাবের 
অভাব, সেইথানেই বিরোধ, সেইখানেই ছন্দপ্তন অবশ্ঠস্তাবী। বিধাস্তার স্থষ্টির 
ভিতর বদি এই বাকা বূপরেখাটি না থাকৃতো তাহলে সব জিনিষই থজুরেখ। 
বারণ করে জ্যামিতিক বিভীষিকা দেখাতো৷। তখন স্থষ্টির ভিতর এত বৈচিত্র্য 
কিছুতেই থাকতে পারতো না । 
আধুনিক শিল্পে বিশেবত স্থাপত্যে কথনো। কখনো খুরেখার বাহুল্য দেখা 

বাঁয়। কিন্তু বেখানে ইহার খুব বাড়বাড়ি ভয়েচে, সেথানেই মান্য সেই অসামগ্স্তক্ে 
চাপা দেবার জণ্তে গ্রাছপালাঁয় খজুব্েথাকে ঢেকে শোভন করে তোলবার চেষ্টা 
করেচে। হউরোপীয় স্থাপত্যে এই কারণেই “আইভি-লতা” প্রভৃতির এত বাচছণা 
দেখা যায়। ভারতবর্ষের স্থাপত্যে “আইভি-লতা? নেই সত্য, কিন্তু লতাপাতার 
আলঙ্কাব্রিক কারুকাধ্য আছে, এতেই স্থাপত্যের স্থুলভাব ঢাকা পড়েচে। 

আমাদের দেশের বিগ্রহমাত্রকেই নানান ভঙ্গীতে ভাঙা হয়েচে। অনন্ত 
নীল নিরাকার ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে রাধার (্রক্কৃতির) পঃশে ত্রিভঙ্গ করে দেখ।নো 
হয়েচে। এটাতেও কি ছন্দের বা রূপরেখার কথারহ সার পাওয়া যায় না? 
ভারতের প্রাচীন চিত্রে এবং ভাঙ্কব্যে লীলাললিত রেখাভদ্দীই বিশেষ একটা 
অলঙ্কারিক ভাব দিস্চেচে ! 

চিত্রকলা এইবনপ খন সহজ গতিতে অনায়াসে ফুটে ওঠে তখন সেটিকে 
ক্যামেরা বা ম্যাগ্ডিক পনের সাহাব্যে বেমন ভাবেই বাড়ানো বা কমানো বাঁক না 
কেন, তার সৌন্দধ্যের আর ক্ষতি বাঁ দ্ধি হয় না। এটি হ'ল তাঁর একটি পর্থ। 
ছোট কি বড় হওযাটা ছবির বিশেষ দোব ঝ। গুণ নর--ছবিটির রেখা ও রঙের 
মধ্যে সাম্তস্ত সহজভাবে বজান্ন আছে কিনা সেইটেই দেখবার বিষয় । শিল্পার 
তুলিকা'র টান অন্ঞাতসারে এই সম্বন্ধকে বন্য রেখে চলে, তীর সে জন্তে বিশেষ 
চেষ্টার প্রয়োজন হর না। 

ছবির নধ্যে ছুটোজিনিস তার ছন্দের সহায়তা করে--একটি ব্যবধান (398০০) 
অপরণ্ট বস্ত্র (3৮5০) 1 এইই দুইটিই ছবির বারন 1 একটি ছোট ছবিতে দে 


হয় ব্, ৪থ সংখা। পারসাকপ্রপঙগ ২১ 


'ব্যবধানের মধ বস্তসংস্থাপন করা হয়, ঠিক সেই হিসাবে বাবধান রেখে বস্ত 
সংস্থাপন করলে ছবিটি দ্বিগুণ বা চতুণ্ণ হলেও তা ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না । যেসব 
ছবিতে ব্যাবধানটা বস্ত অপেক্ষা বেশী রাখ হয়, সেগুলি বড় করে আকা হোক, 
বা নঃ হোক, তাদের ভিতরে দূরত্বের ভাব বেশী থাকে । এই জন্তেই সেগুলিকে 
ৰড় ছবি বলা যেতে পারে । আবার যদি কোনও বড় আকারে আঁক! ছবিতে 
ব্যবধান কম রেখে বস্তুর ভাগট| বেণী করে দেখান হর, সেখানে ছবির প্রসার 
ৰা দূরত্বের ভাব কমে যায়; তখন তাঁকে ছোট ছবির কোটায় ফেলতে হয়। 

চিত্রে ছন্দ বা সহজ গতির যেমন প্রয়োজন, তাতে রঙের সামঞ্জস্তঙ ঠিক 
সেইরূপই দরকার । গীতিকাৰ্য যেমন স্ুর-যোজনায্স বিশেষ রূপ পায়, ছবিও 
তেমনি রঙের মিলনে অপূর্ব শ্রী ধারণ করে। গাঁছের শৌভ| যেমন দুল,রূপের 
শোভা যেমন চুল, ছবিতে রঙেরও ঠিক সেই রকম সার্থকতা আছে। কোন বটি 
কোন রঙের সঙ্গে মেলে, কোন রওটি কোন রঙের বিরোধী , এইরূপ স্ক্ম বিষয় 
শিল্পীর! সহজেই বুঝতে পারেন শিল্নকলায় এবং কাবো ছন্দই প্রাণ। এট! 
না থাকলে কোনোটাই গড়ে উঠ্‌তে পারে না । 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বুগে এই সহজ গতিটিকে প্রতিপদ খব্ধ করা হচ্ছে, 
সেই জন্তেই সব দিকে এত বিরোধ । তাই কাব্য কলা এখনকার দিনের 
শিক্ষিতদের কাছে ছেলে খেলা । 

হীঅসিতকুমার হালদার খু 


পারসীকশ্রসঙ্গ 
বিবাহ 
পার্সীকসথাজ্জে বষপাত্্রীছছদারে ২৫ বংদরের কম বালে বালক ক. 
ধাঁলিকার বিবাহ হর আ1 কিন্তু ইহাদের অঙ্গে ইলিশের ভয় অতিথাজা,বিবাহ 


২৯২ শান্তিনিকে তন আবণ, ১৬২৭ 


প্রবেশ করে। বাগদান ত কখনো-কথনো। বর-কন্তার জনের পূর্বেই হইস্জ 
থাকে। ক্রমশ এই আচার আবার পরিত্যক্ত হইয়াছে 'ও হইতেছে । 

বিবাহের সঙ্থন্ধ স্থির করিতে হইখে জ্যোতিবীর মতামত আবগ্তক হর; তিনি 
গ্রহনক্ষত্র দেখিয়া! অন্থকুল মত প্রকাশ করিলে সন্বন্ধটি কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত 
হয়। পরে বর-কন্তার পিতা-মাতার অন্তান্ট সমস্ত বিষয়ে পরস্পরের সম্মতি হইলৈ 
তাহা স্থির কর] হয়। বর ও কন্তার পিতা যথাক্রমে কন্তা ও বরকে এক-একটি 
নৃতন পোষাক পাঠাইয়। দিলেই সেই সম্বন্ধ পাক] হইয়| বায়। 

গারসীদেরও সমাজে কোনো-কোনো দিন শুভাবহ বলিয়া গণা করা হয়) 
আবার বিশেষ-বিশেষ দিন বি শেষ-বিশেষ কাঁধে/র জন্ত অনুকূল ইহা'ও মনে কর! 
হয়। তবে প্রধানত ছুইপক্ষেরই যে দিনে সুবিধা সেইরূপই কোনে একটি দিন 
বিবাহের জন্ত স্থির করা হইয়া থাকে । 

হিনুদের ন্যায় ইহাদের ও বিবাহ রাতে হয়, প্রধানত সন্ধ্যার সময় । বর ধুম- 
ধাম ও জাক-জমক করিয়া কন্তাব্র বাড়ীতে উপস্থিত হয়। বরধষাত্রীদের যধ্যে বর. 
পক্ষের পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও থাঁকেন। ইহারা কন্তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত 
ইটা উপবিষ্ট হইলে বর ও কন্যাকে একথান! গালিচার উপর চেয়ারে সুখামুখি 
ভাবে বসাইস| তাহাদের মাঝথানে একথানা কাপড় পর্দীর মত করিয়া ধর! হয়, 
যাহাতে তাহারা পরস্পরুকে দেখিতে না পার। এই অবস্থায় পদ্দীর নীচে বর ও কন্তা 
পরস্পরের দ্ষিণ করতল ধারণ করে, আর একখানা কাপড়ে তাহাদিগকে বেষ্টন 
করিয়৷ তাহার ছুইপ্রান্তকে একত্র ছুইটি গ্রন্থি দ্বারা বন্ধন করা হয়। এই অবস্থার 
একজন পুরোহিত একথানি অপাকান নরম সতী লইফ্া বর-কন্যাকে 
সাতবার বেষ্টন করেন। ইহা করিবার সময় তিনি অ হুন বইর্য নামে সুপ্রসিদ্ধ 
মন্ত্র আবৃত্তি করেন ই্থতাখানিতে পুর্বোক্তরূপে সাত পাক বেষ্টন করা 
শেষ হইলে তিনি তাহা দ্বারা বর-কন্ঠার পরস্পর-ধৃত হাত ছুইথানিকেও জাতবার 
বেষ্টন করেন । অনন্তর ভিনি পূর্কবনিত কাপড়খানার গ্রহ্থিদ্ধ়কেও সাতবার 


১। বারছুরে ইহ। পাঠকপণের নিকট ইহ। এক।খিত হইবে ! 








২য় 9৮ ৪র্থ সংখা! পারমীক প্রসঙ্গ ২১৩ 


 স্থতাদ্িয়া ঝেষ্টন করেন। ইহার পর ধাতুপাব্রস্থিত অগ্রিতে ধূপ জালান হয়। 
ইহার পরেই নেই পর্দাখানা ফেলিয়া দেওয়া হয়, জার তাহার সঙ্গে-ঙ্গেই বর ও 
কন্তা পরষ্পরের প্রতি, কে কাহার উপর প্রথম ছড়াইতে পাঁরে এই ভাবে তাড়া- 
তাড়ি কিছু চাউল ছড়াইয়৷ দেয়। এই সময়ে তাহাদের চতুদ্দিকে উপঝিষ্ট সী 
লোকেরা করতলধ্বনি ও পুরুষের! জয়ধ্বনি করিয়া থাকেন। চাউল ছড়াইবার 
পরেই বর-কন্তা পাশা-পাশি বসে, আর ছুইজন দ স্ত, র অর্থাৎ প্রধান পুরোহিত 
আআ! নীর্ঝা।দ করেন, নিয়ে ইহা লিখিত হইতেছে ) কিন্ত ইহার পূর্বে পূর্বোক্ত 
পদ্ধাধারণ-প্রস্থৃতির উদ্দেগ্ত কি, তৎসম্বন্ধে কয়য়কটি কথ বলিয়৷ লই । 

পার্পীকেরা বলেন,২ যে পর্দা ধরা আর পরে তাহা ফেলিয়া দেওয়া, তাহার 
ভাহপধ্য এই মে, বে পর্যান্ত বিবাহ অনুগানটা না হইয়াছিল ততঙ্গণ পর্য্যন্ত 
বর-কপ্ঠা পুথক্‌ ছিল, কিন্তু তাহার পর আর তাহারা তেমন নছে। তাহারা যে 
প্রথমে মুখামুখি ভাবে ৪ তাহার পর পাশাপাশি ভাবে বসিয়াছিল, তাহা'ও এ 
ভাবটাকেই প্রকাশ করিতেছে । ভাঠাদের পরস্পরের হন্তধারণ ও স্তর দ্বারা 
তাহীর বন্ধন এই ুচন! করিতেছে যে, তাহারা এখন সম্মিলিত ও এক। অপাকাঁন 
নরম ন্ৃতায় সাতবার এ্রন্ধপ বেষ্টন করার উদ্দেশ্য এই যে, ষদিও অপাকাঁন 
নরম সুত। সহজে ছিড়িয়। যায়, তথাপি তাহাকে ধদি সাতফের করিয়া 
পাকান যায় তবে তাহা ছিড়ে না, এইরূপই এ বর ও কন্তার প্রেম ও প্রীতি 
এরূপ "দু হওয়া আবশ্যক যেন তাহ! ভগ্ন হইর়। না বায় | সপ্ত সংখ্যাকে 
পারসীরা শুভাবহ মনে করেন, এই জন্য সাতবার বেষ্টনের কথ। বলা হুইগ্নাছে। 
বর-কন্ার পরস্পরের প্রতি যে, শ্ীরূপ ভাবে ভাড়াতাড়ি চাউল ছড়ান, তাহার 
তাৎপর্য এই যে, পারলীকের। মনে করেন, তাহাদের মধ্যে যে প্রথমে চাউল ছড়ায় 
সে অন্তের প্রতি অধিকতর ভালবাস! দেখাইতে পারে। চাউল ছড়াইবার সময় 
সকলেই, বিশেষত স্ত্রীলৌকেরা বর-কন্তার দিকে সবিশেষ টি রাখেন । 

অনন্তর দ স্ত. র আশীর্ববাদ করেন-- র্‌ 


0. চি হেমা চাও ঘর টআজনি উিগা, 1. 028০, 





সীল 


চু * শান্তিনিকে তন আবণ, ১৩২৭ 


১। সর্বজ্ঞ বিধাতা গ্রহ তৌমাদিগকে প্রভূত পুক্র-সন্থতি, বিপুজ উশ্ব্া, 
মানদিক শ্লীতি, শবীর-ক্িদ্তি, 16 একশন্ত পক্ধাঁণ নসর পর্ান্্ জীবন প্রদান 
করুন| 

" এই সমগ্জে বরপঞ্গের একজন প্রতিনিধি (পুরোহিত ) ববের নিকট, আর 
কন্টাপক্ষের একজন প্রতিনিধি কন্তার নিকট উপবেশন করেন । পুরোহিতেরা 
পরম্পরকে জিজ্ঞাসা করেন বে, এই বিবাহে উভয়পক্ষের সম্মতি আছে কি না। 
প্রথমে বরপক্ষের প্রতিনিধিকে প্রশ্ন কর! হয়__ 

২7৫1 শুভ ইব্ান দেশের অধিপতি সসন্‌ বংশের সমু ইয়জ.দ- 
জর্দের অমুক বৎসরে, অমুক মাসে, অমুক দিনে, অমুক স্থানে উত্তম ব্যক্তিগণের 
সম্মেলনে নজদবন্জরীর ধর্ম ও আচার অনুসারে ছই সহজ বিশুদ্ধ বুজত-মুদ্। 
(“দেরম”) ও নিশাপুরের ডই দীনর সুবর্ণ দিয। আপনি এই কুমাহীকে (অথবা 
বিধবা হইলে, এই নারীকে ) এই বরের জগ্ত গ্রহণ করিতে সম্বল আছেন 
? 
বরপঞ্ষের প্রতিনিধি উত্তর করেন-_ 

হা) আমি সম্মত আছি। 
৬--৭| কন্ঠাপক্ষের প্রতিনিধিকে প্রশ্ন করা হয়_- 
আপনি নিজের পরিবারের মধ্যে আলোচনা করিয়া ও পরম্পর একমত 
হইয়া অমুক কন্ঠাকে সত্য হৃদয়ে তিনবার উল্লেখ করিয়া নিজের পুণ্য বৃদ্ধির 
জন্য অমুকের (বরের) নিকট খাবজ্জীবনের নিমিত্ত প্রদান করিবার কথ! 
দিয়াছেন কি? 

উনি উত্তর করেন 

হা) দিয়াছি। 

৮-৯। দত্ত. বুর-কগ্থাকে প্রশ্ন করেন_- 

৩) 9৩ ও উজান 00550 রঃ 


৪1 এই নাদের ৩ জদ-সঙ্রাট্‌ ছিলেন, সম্ভবত শেষ স্জাটুকেই লঙ্গ্য কর! হইয়াছে। 
৫1 পারস্তে ম শ হন্দ পবা মশেদ নগ্বরের পশ্চিমে 


আআ 





২য় বর্ষ, সংখ্যা গারদীক প্রসঙ্গ ; ২১৫ 


তোমর| বাবজ্জীবন সত্য চিন্তে এই অনুসারে কাধ্য করিতে সম্মত আ্াছ ত? 
স্তানারা উদ্ভর করে_- 


১৭! 


১১। 


১২। 


৯৩ 


১৪। 


হা; আমরা সম্মত আছি। 
দস্তর বলেন__ 
উভদ্বেরই কল্যাণযুদ্ধি হউক । 
উভয়েরই কল্যাণবুদ্ধি হউক । 
উভয়েরই কল্যাণবৃদ্ধি হউক । 
অনন্তর উভয় পক্ষের মে! বে দ (পুরোহিত) আশীর্বাদ করেন-_- 
হোর্মজদের « উগকারক নামে 
ভুমি সর্বদ। শ্রীমান্‌ হও । 
সিদ্ধিমান্‌ হও | 
সুদ্ধিমান্‌ হও । 
বিজয়বান্‌ হও । 
পুণা শিক্ষার শ্রোতা হও। 
যাহা সুচিস্তা মনের দারা তাহা চিন্তা কর। 
যাহা স্ুতাধিত বাক্যের দ্বারা তাহা বল। 
যাহ! শুককৃত কর্মের দ্বার! তাহা কর। 
যাহা ঢুশ্চিন্তা তাহা নিঃশেষে বিনাশ কর। 
যাহা ছুরুক্ত তাহ! দলিত কর। 
যাহ ছুদ্ধৃত তাহা দগ্ধ কর। 
পুণ্যকে স্তব কর। 
দৈত্যগণকে বিনাশ কর । 
মজদষস্ভীয় ধর্মকে বল। 





সম্পূর্ণ চিত্তে কার্যে প্রবৃত্ত হও । 


$। অহ ম জদা শব পহ্লবীতে এই জাকার ধারণ করিয়াছে। 


২১৬ 


কেবল 


১৮ 


শান্তিনিকেতন আগুবপ, ১৩২৭ 


সদাচারের দ্বার। লল্মীকে উপাক্জন কর। 

গুরু্জনের নিকট সত্যবাদী হও । 

তাহাদের আদেশকারী হও । 
উপকারকের নিকট বিনীত, মধুর, ও প্রসন্ননৃষ্টি হও । 
খলতা করিও না। 

ক্রোধ করিও না। 

লজ্জায় পাপ করিও না। 

লোভ করিও ন1। 

অতিশয় চিস্ত। করিও না| 

ঈর্ষা) করিও না। 

গর্ব করিও না। 

আখমান বহন করিও না। 

কামকে বন করিও না! 

কাহারে নিকট হইতে তঠাৎ লক্ষীকে হরণ করিও না। 
বরকে বলা হয়-_ 

অন্টের স্ত্রীকে কামনা করিও না। 

নিজের বিশুদ্ধ ব্যবসায় হইতে বাছা হয় তাঁহাতেই চল, এবং 
উত্তম ব্যক্কিগণকে তাহার ভাগ প্রদান কর। | 
বরকন্তা। উন্ভয়কে ই বল! হয়__ 

মৎসরী লোকের সহিত স্পর্ধা! করিও না। 

লোভীর স্থিত সমভাগী হইও না। 

খলের সহিত সংসর্গ কবিও না। 

কুৰীন্তি লোকের দারা বংশের কোনো উন্নতি করিও না। 
দুর্কুদ্ধি লোকের সঙ্গে এক কাধ্য করিও না। 
সটায়ান্সারৈ শক্রসমূহের সহিত যুদ্ধ কর! 


২য় বধ, ৪র্থ সংখ্য। পারিসীক প্রসঙ্গ ২ 


মিত্রগথের প্রীতির জন্ত তাহাদের সহিত বিচরণ কর? 
নিন্দিত লৌকের সহিত বাদানুবাদ করিও না। 
সম্মেলনের সম্মুখে শুদ্ধভাষী হইবে। 
রাজাদের নিকট শ্রীমাণবাদী হইবে। 
পিতার নাম-কীর্তক হও। 
মাতাকে গীড়া দিও না। ৃ 
নিজের শরীরকে সত্য দ্বার! শুদ্ধ করি ধারণ করিবে। 
২৭। কঈ খুক্রোঈ রঙ ন্যায় বজ্জদেহ হও। 
কাঈ উসে র৬ ন্যায় জ্ানবান্‌ হও 1 
কুর্য্যের ন্যায় প্রভাবান্‌ হও । 
চন্দ্রের স্যার পরিশুদ্ধ হও । 
জরথুশত্রের স্তায় কীন্তিমান্‌ হও 
রুস্ত মে র ন্যায় বলবাঁন্‌ হও 
ভূমির ম্যায় ফলপ্রদ হও । 
আত্মার সহিত শরীর যেমন নু-সন্দ্ধ, সেই রূপ মিতু, ভ্রাতা, স্ত্রী ও 
পু-কন্তাদের সহিত স্ুযেহমুক্ত হও। 
২১। সর্বদা ধশ্মশীল হও । 
অহুর মজদীকে স্বামী বলিয়া ননে কর্‌। 
জরথুশ ত্রকে গুরু বলিয়া গ্রহণ কর। 
অউরমইন্যু ও দৈতাগণকে দমন কর। 
২২। ক" হোর্মজ.দ দান প্রদান করুন। 





হু 


৬। প্রসিদ্ধ রাঁজা। 
+। পাঁরিসীকগণের শীস্রীনুসারে মাসের জিশ দিনের (ফারমী সী রো! জী হ, সীল ত্রিশ, 
রৌজাহ্‌ €্গিনসমৃহ) ভ্রিশটি অধিদেবতী আইন: এখানে যথাক্রমেতহাদেরই উদ্েখে আশির্বাদ 


$১৮ শাস্তিনিকেভন আবরণ, ১৬২৭ 


খ। ব ক্ষন স্চিন্তা প্রদান করুন, 

গ। অদিবেহস্ত উদ্তমবাক্য, 

ঘ। শঙুেৰর উত্তমকার্ধা, 

উ। সপেন্ষার ম দ সম্পূর্ণ বন (বিচার), 
চ) থো র দাদ মধুরত্ব, 

ছ। মুর দধদ (অ মে রদাদ) সফলতা, 
জ--ব। আ দ রতেজোবৃদ্ধি, 

ঞ। অরু দ্বীস্থ র (আবান) শুচিতা, 

টউ। খোরশেদ গ্রভোবোরতি, ॥ 
ঠ। মাহ ধন-জীবন-বৃ্ি, 

ড। তী রউদারতা প্রবৃতি, 

ঢ। গো শ সংযম, 

/-ত। মেহর(মিহির) স্টার, 


করা হুইতেছে। অবেন্তার সী রোজা ই, নামক অংশে এই সমস্ত দেবতার স্তুতি আছে। 
এই স্তৃতিগুলিকেও সী রো ভা! হ্‌ বজে। 

থেছ)। অর মজদার অনুর প্রধান দৃত। অবেস্তায় ইহাদের নাম যথাক্রমে বো হু- 
মন, অযবহিশ্‌ ত, খ.শখ,ব ইধ,স্পেস্্রঅর্মই তি, হউবতাত্ অমেরেতীৎ। 

জি-ঝ) অগ্নি) দইপআদ রও আদক্স উভয়কেই এখানে একত্র রাখা হইয়াছে। 
অ। দর, অবে. আত র,ফারসী আত শওউলসং হু তাশ। 

কি) । সবগাঁয় নদীর। 

'ট)। অবে. হরে খ শএত, সষ্য। 

1) | তুল ২০ সঙ. মা স্‌, চন্দ্র ্ 

ডি)। অবে. ভিশ' ত ধ, তারা, বৃষ্টিরংঅধিদেবত)। £ 

(-ত)। দইপদিহির ও মিহির একত্র ধর। হইয়াছে। মিহ্িরিস্সু্য। 


ব্রব্ধ, ৪র্থ সংখ্যা পাঁজসীকপ্রীসঙ্ ২১৯ 


থ। শ্রোশ আদেশ পালন, ধু 
দ। রসত্য, 

ধ। ফ্রবর্দিন বলবৃদ্ধি, 

ন। বান জয়লাভ, 

প। রাম আনন্দ, 

ফ। বাদ (গৰ দ) শীপ্রগতি, 
বত। দী ন ভ্ঞানসমুকনতি, 

ম। অর্দ ধনসমুদ্ধি, 

য। অস্তাদ্‌ গুণগ্রাহিতা, 

র। আসমান উদ্ভোগ, 

ল। জেম্যাদ স্থিরস্থিতি, 
শ। মতুস্প ন্দ শুভভৃষ্টি, ও 
ষ। অনেরান্‌ শরীরের কান্তি প্রদান করুন। - 


(ধে)।, অ্ধা। 
(₹)। সত্য। 
(ধ)। অগ্নি। 


(ন)। বিজয়ের অধিদেবতা। 
"প)। বায়ুর অধিদেবতা। * 


ফে)। বায়ু দেবত)। 
(ব-ভ)। দইগদীন ও দীন উভয়কে একও ধরা হইয়।ছে। 
ম)। অবে. অ ধি ৰ ও. হী, 0 ঠা ও ধনের অধিদেবত।1 


€ব)1 আবে. অশ তাঁত, মতা ও ন্টায়েদ অধিদেব্তা। 
1 আকাশ। 


(ল)। অবে, জে ম. ফা. জ মি ম, পৃিবী। 

খে)। অক্ঁম নথ, স্পেস্ত, জহুর মজদার পকিত্র বাক্য (সন্তু; 

ঘে)। এলামটি ফারসী, কবে. অন্ত, মং অনগ্র: অনাদি অনন্ত অসীষ স্থানবা 
আদোক4 


৪ 


২২০ শান্তিনিচ্ষতন এশ্রারণ,১১৩২৭ 


অনন্তর যন্সের ছুইটি মন্ত্রের দ্বারা আশীর্ধঃদ করা হয় ₹__ 

২৩। হে কল্যাণ, কল্যাণ হইতে কল্যাণতর তোমার হউক ঘাহার 
জন্য নিজে তুমি যোগ্য হইয়াছ। তুমি সেই পুরস্কারের যোগা হও, হোত! 
, ষ্বাহার যোগ্য হইয়াছেন,__-ষে হোতা যাহা সুচিত্ত তাহাই প্রার চিন্তা করেন, 
যাছা স্ুভাষিত তাহাই বলেন এবং যাহা নুরুত তআহাই করেন।৮ 

২৪-__২৫। কল্যাণ হইতেও কল্যাপণতর তোমাদিগকে প্রাপ্ত হউক। 
গাপ হইতে পাপতর (অথবা ছুঃখ হইতে ছুঃখতর ) তোমাদিগকে যেন প্রাপ্ত 
না হয়। 

আমাকেও যেন পাঁপ হইতে পাপতর না হয়।» 

ইহার পরে আবার বলা হয় £__ 

২৬। হে কল্যাণ, কল্যাণ হইতে কল্যাণতর তোমার হউক । 

তোমার আত্মীয়েরা যে পুরস্কারের যোগ্য তুমি তাহার যোগ্য হও। 

ভূমি সংচিস্তা, সৎবাক্য, ও সৎকর্ম দ্বারা তাহাদের সহিত সেই পুরস্কার লাভ 
কর। 

২৭। তোমরা! শ্রেষ্ঠ পবিত্রাকে প্রাপ্ত হও। 

হীনতর পাপকে তোমরা যেন প্রাপ্ত না হও। 

২৮1 আমরাও যেন হীনতর পাপকে প্রাপ্ত না হ্ই। 

২৯। এইরূপ হউক। 

৩০1 প্রার্থনীয় অধ্যমা১* জরথুশ ত্রের নর-নারীগণের প্রমোদের জন্ত 
আগমন করুন, ধর্ম বাহাতে অভিলধিত কল লাভ করিতে পারে। আমি 
সতোর 'অভিলষণীয় ফলের১১ জন্য প্রার্থনা করি,অহুর মজদা তাহা গ্রদদান করুন।১২ 





৮৯) বঙ্গ, ৫৯, ৩০-৩১। ভাত সংখ্যায় গার সী কপ্রসঙ্গ দেখুন। 
১০ হুধর্শাস্তির অধিদেবতা। 

১১০ অধব। “পবিত্রতার । 

১২৪ ইহাও হহ্ের (০৯১) মত তা সংখ্যার পা র লী'ক পয দুদেখুন। 


২য় ধর, ৪র্থ সংখ্য। পারসীকপ্রসঙ্গ ২২১ 


. ইহার পর একবার অ যেম্‌ বোহ (বৈশাখ, ১৩২৭, পৃ.২) স্ব্তি- 
বাচন পাঠ করিয়।৷ আবার নিম্নলিখিত আশীর্বাদ করা হয় £-_ 

৩১। ইহার শুদ্ধি ও শ্রী হউক। 

্বস্থ্য হউক। 

শরীরের পুষ্টি হউক । 

শরীরের বিজয় হউক! 

অতি উজ্জল ধন হউক। 

স্বাভাবিক শীল-সম্পন্ন পুক্র হউক । 

দীর্ঘ দীর্ঘতর জীবন হউক । 

ধার্িকগণের সমুজ্জল ও বিশ্ব-উ্াপক জীবন ইহার হউক । ১৩ 
এইরূগ হউক । 

৩৩। পুর্ব যেমন অনুর মজদার নামে তাহার সিংহাদনের ঘন্মুথে আনীর্ববাদ 
করা হইত আমিও সৈইরূপ তোমার সম্মুখে লমুক স্থানে (যেখানে বিবাহ হয়) 
তাহা করিতেছি। 

৩৪। কঈ খুলোঈ র১১ তায় তোমরা ভাগ্যবান হও । 

মি হিরে র * ন্যায় দয়াশীল হও । 
জরীরেরন্তায় শত্রুর জেত। হও । 
সীয়াবকৃষে রন্যায় সৃষ্টি হও। 
বেজনেরন্যায় গভাষুক্ত হও। 
শাহশুশ.তাস্পের ন্যায় পবিত্র হও। 
নরীমানের পুত্র সামে রন্যার বলবান্‌ হও। 
১৩। ইহা ও যন্ত্রের (৬৮,১১১ মন্ত্রের তাৰ গ্রহণ করিয়া বলা হই খোকে। ভার 


পারসীকপ্রসঙ্গ দেখুন। 
১১7 শুই সমস্ত ব্যক্তিগণের মধো কেহ কেহ ইরানের প্রসিদ্ধ রাজা বা রাজপুত্র অথব। 


প্রতিষ্ঠিচ ব্যক্তি, এবং কেহ কেহ. বা! বিশেষ-বিশেষ ব্গনীয় দেবতা, . দেবতার দা্দগুলিতে 
€৯) চিহ্ন দু হইল | 





ইহ 


৩৫। 


ত৬7 


শাস্তিমিকেতম শ্রাধণ,, ৪২৭ 


রু ল্‌ত মে রন্তায়'যুদ্ধকলায় পটু হও । 

অ স্‌পন্দিয়া রে র ন্যায় ভল্ক্ষেপণ-কলায় পটু হও । 

জা মাস্পে রস্যার ধর্ষের সাহাষাকারী হগ। 

মুক্তাত্বাদের স্থাক প্রভাষুক্ত হও । 

অর্দাঈফ্রবর্দের+ গ্যায় সমুন্নত হও। 

তিশ১ত রে র» ন্ার দানশীল হও । 

বৃষ্টির স্তায় সরস 591 

খুরশে দেরন্যায় সব্বাদশী হও । 

জরথুশ,ত্রের গ্তার পুণাশালী হও । 

কর্বনের (কালের)্তায় দীর্ঘায়ু হও | 

স্পোদর্‌মদের* ভূমির স্যায় ফলবান্‌ হও । 

নাবা১২ নদীসমূহের স্তায়.বহুজনের সহিত সন্বদ্ধ 31 

শীত১৩ খতুর স্তায় বহুসংগ্রহকারী হও । 

বসস্ত খতুর স্তায় প্রমুদিত হও । 

কন্ত,রীর স্তায় সুগন্ধ যুক্ত হও । 

স্বর্ণের স্তায় প্রখ্যাত হও। 

্ব্ণসু্ার (ণানক ) ন্যায় সকলের জ্ঞাত হও! 

স্বকীয় সষ্টিসমূহের মধ্যে হোমজিদের-্ায় উত্তম কার্ধ্য কর। 
এই সমস্ত আশীর্বাদ তোমাদের সফল: হউক | চ্্র, হুরধ্য, জল, 
অগ্নি, এবং মদ্যা, কন্ত,রী, চামেলী, ভু'ই ও গোলাপ ফুলের দৌরত 
তোমাদের ইন্দ্িয়গোচর হউক। 

অমুক বর ও অমুক কন্ঠার সহস্র বৎসর পর্যাস্ত আয়ু হউক। 


সস্পরম৯* ও অন্বর১ৎ যেমন সথরতি ও সুন্দর তোমরাও 
সেইক্প স্বধী ও প্রফুল্ল হও ।. 


১২। ফে নদীতে নৌক। চলিতে পাতে তাহা ললাব্যা): তত 
১৩। নে সত্ঘ বলেদ 'শরৎ'। ৯৪১১৭ তু 


ইঞ্ক্য, ইর্থ সংখ্যা কৌড়াক্জাতি' সইইও 
তোসীদের পুত্র সন্তান হউক, থে ইরানকে রক্ষা! করিতে পারে, 
নাম রক্ষা করিতে পারে, এবং শত্রুকে সংহার করিতে পারে। 
বংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক । 


৩৭। শাস্তি ।১৬ 
শ্রীবধুশেখর ভট্রাচা্য $ 


কোডাজাতি 


আশ্রমের চারিপাশের গ্রামে কোড়া নামে এক আদিম জাতি বাস করে। 


মাট-কাটার কাজে আশ্রমে তারা প্রায়ই আসে । গোয়ালপাঁড়ার (আশ্রম থেকে 
প্রায় এক মাইল-দুরে) কাছে সামাইদ নামে ছোট একটি পল্লী, তালভোড়, 
কোপাই নদীর «ধারে খেুরডাঙ্গা, কোপাই স্টেশনের কাছে কন্দরপুর, 
বোলপুরের নিকটবর্তী মুনুক, ও বিনুর প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাদ। কোপাইয়ের 
ধারের সামাইদ্‌ গায়ে ১৪ ঘর কোড়ার বসতি। ্ 
কোড়া। একট। ণু'৮০1 নাম কিন! তাহ! ঠিক করিয়! বলিতে-পাঁরি ন|। 
ইহারা আপনাদিগকে কর্মী কৌড়া বলিয়। পরিচয় দেয়। ইহাদের বিষ্গর্স* থে মাটি 
কোড়ে বা খোঁড়ে বলিয়া ইহাদের নাম কোড়া। ইহাই এদের জাভ-ব্যবসায়। 
পুকুর প্রতিষ্ঠা ইহারা না খু'ড়িলে হইতে পারে না? কিন্তু এখন আরও অনেক 
, জীতে এই কাজ করিতেছে বলিয়৷ ইহাদের ছুঃখ। রিস্লী ম্লাহেব বলেন ইহারা 
গ্রককালে ছোটনাগপুরু অঞ্চলে চাষ-বাস করিত, পরে কোনে! কারণে ইহার৷ 
সে কাজ হইতে সরিয়। গর মাটি কাট! কাজে লাগে। 
১৩৬। এই প্রবন্ধটি প্রধানত এই সকল পুস্তক্থের় সাহায্যে লিখিত *হইয়াছে--নেরধধৌসজ্ব- 
কৃত অবেস্তার কৃত গনুবাদ (খুর্ঘ-অবন্রত২.৪৩-১৭ ) আশীর্বাদ (যুল পাজ-দ,. গুজরাটী, 


নংকৃত ও ইংর্রী অনুবাদ) লাসাশজী হৌরমদ্তী অরলানী, বোদ্বাইঃ ঢ.চ আহ 
17756910০98, মাম, নে 





২২৪ শান্তিনিকেতন -. শ্রাণ, ১৩২৭ 


ইহাদের আকৃতি সম্পূর্ণরূপে বালাদেশের আদিম অধিবাসীদের স্তার। 
সাওতাঝ, ডোম, হাড়ি, কাহার, কুম্মীদের দেহের উপাদানে ইহাদের ও দেহ গঠিত, 
তবে বাঙলাদেশে বাস করিয়া ও বাঙালী হইবার চেষ্টার ফলে চেহারার মধ্যে 
বাঙালীর “অলস দেহ ক্রান্তগতি গৃহের প্রতিটান” গোছ চেহারা হইয়াছে। মেয়েদের 
দেখিলে মনে হয় :বুনোদের সহিত সাদৃশ্ঠ আছে। হারা সাওতালী ছ'চে 
কআদৌ গড়া নয়, সীগুতালী মেয়েদের হাস্টোজ্জল, সবস্থ-সবল, নির্ভীক চেহারা 
ইহাদের মধ্যে দুল । 

কোড়াদের ভাষ! বাঙলা নহে; অথচ তাদের ছেলে মেয়ে সকৰেই বাউলা 
বলে ও বোঝে। এদের ভাষার যে নমুন! সংগ্রহ করিয়াছি তাহার সঙ্গে সীওতালী 
খুব মেলে। কেবল যে ভাষায় শব্দের দ্বারা এই মিল দেখ যায় তা নয়, 
ব্যাকরণও অনেকটা মেলে । অথচ বাংলা ভাষার জনেক কথা তাদের ভাষার 
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ভাষা সব্বন্ধে এ পত্রিকার ভবিষ্যতের কোনো এক 
সংখ্যায় বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাইবে। ভাষা হইতে মনে হয় ইহার! 
1)014৮-05৫৩এর অন্তর্গত সীওতালদেরই একটা শীখা। 

কোড়াদের নাম বাঙালীদেরই মত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। নিম্নে 


কয়েকটি পুরুষ ও স্ত্রীর.নাম দিতেছি £__ 
' পুরুষের নাম স্ত্রীলোকের না 
বাগিলি, ক্ষেত সাদ্ধপুরী, জলদা 
যোগিন্ন, বিষণ* ফুলমণি, গরধী * 
অটল, ধরম নির্দল 


উল্লিখিত নামগুলির মধো সান্ধপুরী ও বাগিলি নামটা অদ্ভুদ রকমের । 
তবে বাগাল নাম সচরাচর. দেখ যায় গোয়ালদের মধ্যেও এ নাম আছে। 
সাওতালদের মধ্যে লদ্কা, সোগ্লা, ঞ্ছুতি আদিম নামের প্রচলন এখন পর্য্ত্ত 
অধিক $ তবে গণেশ, রামা প্রভৃতি নামও না বায়। কোড়াদর.মখ্যে আদি 
নাম পাওয়া যায় নাই।, , 


হয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা কোঁড়াজাতি ॥ ২৫ 


রিদ্লী ষাহেধি বলেন, কৌড়াদের আদিম বাসস্থান ছোটনগসিপুরে ; এখান” 
কার কোড়াদের মধ্যে কাহারও -কাহারও স্মরণ হয় যে, তাহাদের পূর্বপুরুষের! 
জামতাড়ার নিকটস্থ লোনা নামক এক স্থান হইতে আসিয়াছিল। জামতাড়াক় 
এখনো ইহাঁদেরই বাঁস. অধিক | 

আদিম বা £,78289 দের মধ্যে আমাদের ন্তায় গোত্র আছে। ইংরাজীতে 
ইহাকে 7:০5 বলে । যাঁহাদের যাহা 7:০০, তাহাদের তাহা মারিতে, আহার 
করিতে, ব তাঙ্গিতে নাই। রিস্লী সাহেব তীহার বইএ (%9৮5০০1৯:০ 
17018, ০, 96) কোড়াদের যে কয়টি গোত্রের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নিবে 
দিতেছি। 


নাম 2০658 
কাশ্ঠপ কচ্ছপ 
সৌলা পালমাছ 
. কাসিবক ৰ্ক 
হাসদ বুনোহাস 
বুত্কু শূয়র 
সান্পু বৃষ 


. আমরা এখানকার স্থানীয় কোড়াদের নিকট হইতে বে গুলি সংগ্রহ করিয়াছি 
তাহা এই ৯৫১) কাউিরী,(২) সামাছ বা সাই,(৩) হরঅ,(৪) শূক্রী, €৫) স্যাম্ডোম্‌ 
বা দেরোস্ঠ ডে) তাম্গাড়ী, €) কাহু। এই সব গোত্রের বা 'গন্তর-এর আবার 
বাঙ্ল| সংস্করণ দেখিতে পাওয়া বায়। তাহাদের গোত্র আছে শশুনিয় অবাক 
হইস্া গ্রশ্ন করিলে বলিল 'গত্তর, না থাকিলে চলিবে কেন? তাদের 
মধ্যে এগুলির বাঙ্ল। সংস্করণ চাঁলাইবার ইচ্ছা প্রবল। কেন ন! 'গত্বর' জিজ্ঞাসা 
করিলে তাহারা শাগ্ডিলা, কাণ্তপ প্রভৃক্তিন্ন নামই উল্লেখ করে এবং এগুলির 
কোড়া গ্রতিশবা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সামাড় গোত্রের বাঙ্লা শাস্ডিল্য 
ও হরুঅ গোত্রের কাশ্তপ, শুক্রীকে গোত্র বা! স্ুগ্ত্তর রিবা চেষ্ট! দেখা যায়? 


১ 


২২৬ শান্তিনিকেতন আবণ, ১৩২৭ 


স্থামভোম্দের কপার খাওয়। নিষেধ, সেইটা তাহাদের 1০৯০ 1. অপরদের ন্ুপারী 
সম্বদ্ধে কোনো নিষেধ নাই, অন্ত কিছু সম্বন্ধে আছে কিনা তাঁকা এখনও বলিতে : 
গ্রারি না। সগোত্রে বিবাহ ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ । ৃ 

বিবাহ সনবন্ধে ইহাদের রীতিনীতি অনেকটা সাধারণ নিয়শ্রেণী হিন্দুদের সঙ্গ 
মেলে। বিশ বৎসর পুর্বে রিস্লী সাহেব বাঁঙ্লাদেশের ০৪৪ 6 15755 
সম্বন্ধে আলোচনা কাবে লিখিয়াছেন যে, কোড়াদের মধ্যে বিবাহ অধিক বয়সে 
হয়। স্ত্রীলোকদের মধ্যে নীতির আদর্শ খুব উচ্চ নয় এবং বিবাহাদি সময়ে বরাদ্ধ 
আনকননের প্রথা নাই। কিন্ত বর্তমানে বীরভূমের কোঁড়াদের মধ্যে মেয়ের বিবাহের 
বয়স কমিয়া ৮/১*এ দড়াইয়াছে, এমন ফি 81৫ বছরের বালিকা বধূর অভাব 
নাই। পুরুষদের বিবাহ সাধারণত ২* বৎসর বরসে হয়। অল্প বয়সে বিবাহ 
দেওয়া, অথাগ্য না খাওয়া, পঙক্তি বিচার কর! ও বিশেষ বিশেষ কাজকন্ে ব্রাঙ্গণ- 
নিয়োজন ইহাদের কৌলীন্যের মাপ কাঠি হইতেছে। বীরভূমের কোড়াদের 
মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে বয়স কমাইবার রীতি দেখা দিয়াছে। দিন-দেখা ও লগ্ম-মানার 
হুত্রপান্ত হইয়াছে । বিবাহের জন্ত তাহার! ব্রাহ্মণদের কাছ হইতে দিন ক্ষণের 
কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লয়; কিন্তু তাহারা পঞ্জিকানুসারে দিন লগ্ন ঠিক করেন 
কিনা তাহা সঠিক বলিতে পারি না। তবে ব্রাহ্মণদের ভিজ্ঞাসা করিবার প্রথা 
এদেশে দেখা দিয়াছে । বিশ বৎসর পুব্ৰে রিস্লী সাহেব ইহা লক্ষ্য করেন নাই 
বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে মাঘ ও ফাল্গুন মাসেই বিবাহ প্রসিষ্ঈ') অন্তান্ত 
মাসে নিষিদ্ধ। ইহার কারণ তাহারা এই বলে যে, ধান কাটার পর পয়স! হয় 
সেই পয়স! দিয়ে মদ কিনিতে পাব যায় ও তাহাতেই বিবাহ সম্ভব1 সেইজন্ত 
মাঘ-ফান্তুন এই ভইমাসে হাতে বখন পয়সা থাকে তখন নিয় শ্রেণীর মধো বিবাহের 
মরন্ুম পড়িয়া! যায়। ইহা হইতেছে কোড়। ও মুসাহারদের নিজেদের ব্যাখা] । 

ছোট বেলায় বিবাহ হয় বলিয়া৷ বরের বড় 'ভাঁই বা ম। কনে দেখিতে যায়। 
ইহাদিগকে কন্তার জন্ত ১৫২।২০২ টাকাদিতে ইয়। পাঁচ গ্রামেক্৯কোড়া পুরুষ ও 
স্ব মিলিত হয়ে মদ, মুল ও ভাত খাওয়া বিবাহের প্রধান অক্গ হইতেছে । বর 


হয় বর্ষ, ৪ সংখা! নাঁগার্ছুন্পের ঈশ্বরখগুন ২২৭ 


যাত্রীরা ষথন কনের বাড়ীতে উপস্থিত হয় তার পূর্ব হইতেই কণ্ঠাপক্ষের স্ীপুরুষে 
ৰাড় হইয়া নাঁচিতে থাকে । বিবাহের বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান নাই, ছুইচারি জন 
মুরুবিব একত্র হয়ে মেয়েকে ছেলের কাছে দেওরা হলো৷ এইটা দেখে । ইহার 
বিবাহে কোনো মন্ত্র বাঁ পুজা নাই; ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরও কোনো প্রয়োজন হয় না. 
বর স্বশুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলে কন্ঠার ভাই একখান! থান! লইয়া উপস্থিত হয় 
ও বরের পা ধোয়াইয়! তাহাকে ঘরে তুলিয়া লম। এইরূপে বিবাহ সম্পন্ন হয় 


শরীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


নাগাজ্জনের ঈশ্বরখগুন 


তিব্বতীয় গ্রন্থালার নধো নিক্োদ্ধত সংস্কৃত পংক্তি কয়টি পাওয়া যায়। 
তিবরতী-ভাষায় ইহার অন্গবাদও আছে। * শেষ পঙ্ক্তিতে লিখিত আচ্ছে 
মূলের রচগ্ষিজ নাগাক্জুন। নিয়ে আমরা মুল সংস্কৃত ও তাহার বঙ্গানুবাদ 
দিতেছি__ 
$ মুল 
ঈএরকতৃত্বনিরা্তি বিষ্টোরেক কতৃত্বনিরাকরণং নাম । 
গুরোঃ পদাদবজং নত্থা বদ্রসত্বং চ ভক্তিতঃ। 
পুশিষ্যপ্রতিবোধার্থং পরা লিখাতে মন্মা ॥ 
অস্তি পুনবীশ্বরঃ কর্ভা, স এব বিচায়গতাস্‌। 
যঃ করোতি স কর্তা ॥ বঃ ক্রিগ্লাং করোতি স কর্ভৃপংজ্ঞো ভবত্তি। 
মুল সং শত তিবতীয় অনুবাদ উভয়ই [. ১৮. 709945 সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন 
(0. 4.9. 89০, 345) - 
৫ 


কক 


২২৮ শান্তিনিকেতন শ্রাবণ, ১৬২৭ 


অত্র চ বরং ক্রঃ। ' কিমসৌ সিদ্ধং করোতি অসিদ্ধং ব। অঞ্জু সিদ্ধং তাবৎ 
ন করোতি। সাধনাভাষাৎ। যথা সিদ্ধে পু্গলে পুনঃ কারণত্বং কর্তৃত্ব নাস্তি 
পরার্টোৰ সিদধদাৎ। 

অথাসিদ্ধং করোতি চেং। বালুকাতৈলমসিদ্ধমূ। কৃর্মলোমাদিকমসিদ্ধম্‌। 
এতদেব করোতু। পুনরত্র কর্তৃত্বং ন শরুোতি। কুতঃ | অসিদ্ধত্বভাবাৎ। 
এবমসৌ । 

অথ সিদ্ধাসিদ্ধং করোতি। .তদপি ন ঘটতে । পরস্পরবিরোধাৎ। যঃ সিদ্ধঃ 
স সিদ্ধ এব, যোহসিদ্ধঃ স. এবাপিদ্ধঃ। এবং তদনয়োঃ পরস্পরবিরোধঃ 
শ্তাদেব। বথা চালোকান্ধকারবোজীবনমররণযোরিব। অথ বত্রালোক! বিগ্কতে 
তত্রান্ধকারো৷ নান্তি।  মত্রান্ধকারস্তত্রালোকো নাস্ত্েব। ষো হি জীবতি স 
জীবত্োব, ' যে। মুতো মৃত এব সঃ। অতএব সিদ্ধাসিদ্ধবোরেকত্রাভাবাৎ 
ঈশ্বরস্ত কত্ৃত্বং নাস্তোবেতি মতম্‌। 

কিং চ অপরমপি দুধণং স্তাত্‌। কিং স্বমুৎপদ্ভ পরান্‌ করোতি, অন্গৎপন্নো 
বা। অনুৎপদ্চ/চ স্বয়ং তাবদপরান্‌ কর্তং ন শকোতি। কুতঃ। স্বয়মেবানুৎপনর- 
রূপত্বাৎ।  বখান্ুৎপনস্ত বন্ধ্যাতনর়ন্ত কুদ্দাল-পাতনাদি-ক্রিয়া ন ওপ্রবর্ভতে। 
তথেশ্বরস্তাপি। 

অথ চ স্বগমুতপপ্ত পরান করোতি। তা কক্াদুপন্নঃ | কিং স্বুতঃ কিং 
পরতঃ | উভয়তে। ব। অত্র স্বতস্তাবন্‌ নোতপন্নস্বাত্মনি ক্রিগাবিরৌধাং। ন হি খর- 
তরকরপাপধারা স্বমাত্মানং ছেুং সমর্থ, ভবতি। ন হি স্ুশিক্ষিতোপি 
নটবটুঃ ন্বকীরং হবন্ধমারুহ নতি শক্োতি। কিং চ স্বরমেব জন্তঃ স্ব়মের 
জনক ইতি! ইত্যেবং দৃষটমিষ্টং বা। স্বরমেব পিতা স্ব্নেৰ পুত্র ইর্ডি। নৈৰ 
বাদো লোকপ্রসিদ্ধঃ ৷ | 

অথ ভবতু পরতঃ। এব মপি ন ঘটতে। যাবতেশবরং প্যতিরেকেণ 
পরস্তাভাবাৎ। অথ পারম্পর্ধ্াদ ভবভু। এবং চ পরতোপ্যনবস্থা- 
প্রসঙ্গঃ শ্তাৎ। অনাদিরুপতাৎ। সতো যন্তাদেরভীবন্তস্যাবসানপা দু্রণমভাব 


২য় বর্ষ, €র্থ সংখ্যা নাগাঙ্জুনের ঈশ্বরখণ্ডন ২২৯ 


এব । বীজস্তাভাবে নন্ক রদ গুশাগাপরপুপফলাদীনামভা (বো ভবিতি। কৃতঃ | 
বীজঙ্তাভাবাং। 

নোভয়তঃ। উভয়দোবদুষটন্াৎ | তন্মাদপিদ্ধঃ কর্তা।  ইতীশ্বরকর্তৃতি- 
নিরাকৃতিবিষ্টোরেক কর্তত্বনিরাকরণং সমাপ্ুমিতি । 

রূতিরিয়মাচাশ্রীনাগাজ্জুনপাদান[মিভি | 
আনুবাদ 

ঈশ্বরের কর্তৃত্বের ও বিষ্ণুর একমাত্র ক্ত্বের নিরাকরণ | 

গুরুর পদাঙজ ও বজসন্বকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিরা সুলিষযগণের 
প্রবোধের জন্ত দয়! করিরা আমি ইভা লিখিতেছি। 

মাচ্ছা, ঈশ্বর অ!ছেন এবং তিনি কর্তা, ই'ভাকে বিচার কর। হউক । 

বেকরে সে কর্তা, বে জিয়া! করে তাহার “কর্তা” এই সংজ্ঞা ভর। এখানে 
আমরা বলি, উনি (কর্ত।) দিদ্ধ বস্ত করেন, ন। অসিদ্ধ বস্ত করেন ? 

সিদ্ধ বস্ত তিনি করিতে পাবেন না, কেননা সাধন নাই ; যেমন কোনো! 
সিদ্ধ (পূর্কোৎপন্) জীবের (বা স্কুল পদার্থের,১ আবার উৎপন্ভির কোনো! কারণ 
বা কর্ত। থাকে না, কেনন্যা তা বে পূর্ব হইতেই সিদ্ধ গাঁকে। 

আর যদি কর্তা আঅসিদ্ধই বস্ত করেন? 

বালুকার তৈল, কৃর্ের লোম, ইহারা অসিদ্ধ ; ইহাকেই তিনি করুন! 
কিস্ক এখানে কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না; কেনন! এ সকল পদার্গ যে অসিদ্ধ। 
ঈশ্বারেরও সম্বন্ধে এইরূপ । 

মার যদি কর্তা এমন বস্য করেল যাতা সিদ্ধাসিদ্ধ অর্থাৎ সিদ্ধ এবং 
অসিদ্ধ উভদ্থই? 

১1 পপু্গল,” এই শব্দ 'জীব' অর্থেও প্রযুক্ত হয় ত। ছাড়া জৈন শানে রূপ, রস, গন্ধ, ও 
স্পর্শ-যুক্ত দ্রব্যকেও গুগল বঙ্গা হয়। ইহ ছই প্রকার, পরমা ণুও স্ব ্বা। সন্ধ শব্দের অর্থ 


সমূহ, রাশি, পুঞ্জ । এখানে পরমাপুপুপ্তরূপ সবন্ধ ঘর্থাত স্ুল পদার্থ বুঝাইতে এই শব্দটি প্রযুক্ত 
হইয়াছে মলে হয, জীব অর্থও ধরিহর পাঁর। ঘায়। 





২৩০ শান্তিনিকেতন আবণ, ১৩২৭ 


ইচাও হইতে পারে না, কেননা, ইহাতে পরম্পর বিরোধ,রহিয়াছে; যাহ। 
সিদ্ধ তাভ। সিদ্ধঈ, আর যাহা অসিদ্ধ তাহা অসিদ্ধই। এইফকমে সিদ্ধ ও 
'সিদ্বের মধ্যে পরম্পর বিরোধ থাকিবেই ) আলোক ও অন্ধকারের তায়, 
জীবন আর মরণের স্ায় ; যেখানে আলোক থাকে সেখানে অন্ধকাঁ থাকে না 
আর যেখানে অন্ধকীর থাকে স্খোলে আলোক থাকে না। থে জীবিত 
সে জীবিতই থাকে, আর থে মুত সে বৃতই | অত এব পিদ্ধ-অপিদ্ধ একত্র থাকিতে 

পারেনা বজিয়। ঈশ্বর তাহার কর্তা হইতে পারেন ন। ইহাই মনে হয়। 

অন্ত দৌোষও হইতে গারে। কর্তা নিজে উৎপন্ন হইয়া! অন্যকে (উৎপাদন) 
করেন, না অনুংপ্ন্ন হইয়া? নিজে অনুপংপন্ন থাকির; ত অন্তাকে (উৎপাদন) 
করিতে পাবেন না, কেননা তিনি বে নিজেই অনুংপরর থকিলেন। বেমন অন্গৎগন্ 
বন্ধাপুলের কোদাল চালান প্রস্ততি কোনো কাজ হয় না। ঈশ্ববেরও সম্বন্ধে 
এইরূপ 

আর যদি তিনি (কর্তা) নিজে উৎপন্ন হইয়া অন্তকে করেন? 

তবে তিনি কোথা হইতে উৎপন্ন হইলেন ? নিজ হইতে, অন্ত হইতে, অথব! 
(নি্গ ও অন্ত এই) উভয়ই হইতে ? এখানে নিজে তিনি নিগ্র হইতে উৎপর হইতে 
পারেন না, কেনন। নিজেতে নিজের ক্রিয়ার বিরোধ হয়, যেমন খর্তর কৃপণ ধারা 
নিদ্দেই নিজেকে ছেদন করিত পারে না, সুশিক্ষিত হইলেও নটশিগু নিজের 
ঘাড়ে চাপিয়া নাচিতে পাঁরে না । আধো, নিজেই জনক আর নিজেই জন্য 1 
ইহা কেত দেখিয়াছে, না কাহারো অভিমত হয়? নিজে পিতা আর নিজেই 
পুত! এ কথা ত লোকে প্রদিদ্ধ নাই। 

কাচ্ছা, কর্তা অন্ত হইতেই উৎপন্ন হউন । 

একপেও ইহা ঘটে না! কেননা, (যে ইশ্বর স্বীকার করে ভাহার মতে ) 
ঈশ্বর বাতিরেকে অন্ত কেহ নাই। ণ 

আর যদি পরস্পরাক্রমে ইভ! হয়, ( অর্থাৎ ঈশ্বরের অতিরিক্ত একজন কে 
ঈশ্বরকে করিয়াছে, ঈশ্বর অন্ত সকলকে করিয়াছেন এইরূপ হয়, এবং “এই+ 


? 
২য় বষ, ধর্থ সংখ্যা নাগাজ্ছুনের ঈশরখণ্ডন ২৩১ 
রূপেই বলা ঘায় যে, ঈশ্বর অন্য হইতে হইয়াছেন), তাঁডা হইলে অনবস্থী দোষ 
টয়” থে ঈশ্বরকে করিয়াছেন তাহাকে কে করিল, তীহাকে ও অন্ত কেভ 
করিয়া থাকিলে তাহার কর্তাকে কে করিল, এইরূপে কোথাও বিশ্রাম 
করিতে পারা যায় না), কেননা এ ব্যাপার অনাদি ইহার আদি নাই। 
আরো একটা এই দোষ বে, বাহার বস্তুত আদি নাই, তাহার শেষ ফলও 
বীজের অভাবে অন্কুর, দগ, শাখা, পত্র, পুষ্প, ও ফল প্রভৃতির 
ই 


থাকে না।২ 
অভাব হয়। কেনন। বীজেরই বে অভাবি। 

উভক্ধ ( অর্থাৎ নিজ ও অন্ত ) হইতে তিনি উৎপন্ন হন, ইহাও বলিতে 
পারা বায় না, কেননা নিজ হইতে ৪ অন্ত হইতে উৎপভি হইলে যে দোষ হয়, 
এ পক্ষেও সে দোষ হইয়া থাকে । অতএব কর্তা অদিদ্ধ (অপ্রগাণ )। 

ঈশরের কর্ডুত্বের ও বির একমাত্র কর্তৃত্বের নিরাকরণ সমাপু। * 

ইহ। আচার্ম। শ্রী নাগাজ্জনপাদের করা । 
শ্ীবিধুশেখর ভ্টাচর্যা। 


২। “সত ষন্তাদেরতাবন্তস্তাবনানস্ত দূষণমভাব এব” এ পঙ্জিটি -আমার নিকট নুষ্পষ্ট 
নছে। মনে হয় এখানে ইহাই বল হইতেছে ঘে, আদি একট কিছু ল। থাকিলে তাহার শেষ 
কল বা' পরিণাম থাকিতে পারে না, ঘেষনূ বীজ্জের অভাবে অন্কুরাদি থাকিতে পারে না 


মালবকোশ 
€( মালকৌস ) 


ইছরি আগল নামমালব কোশ। ওমা লর্কে। সইহার অপত্রংশ। 
9কারটা সান্ুনাসিক হইয়াছ, আর সংস্কৃত 'শ' ভিন্পীতে “স? হয়, যেমন 'যশোদা, 
হিন্দীতে “যসোদা । 
এই রাগের উতৎপন্তিস্থান মালব দেশ । ইহাতে খষভ ও পঞ্চম ছাড়া পাচটি 
গান গুর থাকে, অতএব ইহ! গড়ব-জাতীর রাগ । 
এই রাগের জীবন অর্গাৎ প্রধান সবর মধ্যম | মর্ধাম না থাকিলে ইচার স্বরূপ 
স্পষ্ট বোঝা যায় না। 
এই রাগে মদাম বাদী স্বর, রে পা বিবাদী, ধ! অনুবাদী, গ ও নি বিসংবাদী। 
দে রাগে যে স্বর বেণী বাবহ্গত হয় তাহাকে সঙ্গীত শাস্তে বাদী বলে। ঘেস্বর 
একেবারে বজ্জিত হয়, তাহা বি বাদী অর্থাৎ শক্র, মে স্বর বাদী আপক্ষা কম 
ব্যব্গত হয় তাহাকে সং বাদী বলা হয়। বগা 
“মিথঃ সংবাদিনৌ তৌ স্তঃ সপৌ স্তাতাং পসৌ তগা। 
ন বাদী ন চ সংবাদী ন বিবাগ্পি বঃ স্বরঃ। 
সোহমুবাদীতি বিজ্েয়ঃ সুঙ্াদষট্যা বিচক্ষণৈঃ ॥ 
রক্কিবিচ্ছেদভেতুত্বং বস্মিন্‌ রাগে তু ষস্তু তু। 
তপ্রাগস্থস্বরৈস্তত্ত বিবাদিত্ং ভবেদ্‌ প্রবম্‌॥ 
তস্তামাত্াস্ত সংবাদী বাদিনে। রাজসংজ্ঞিনঃ | 
ভতাতুলান্ুবাদী স্তাদ, বিবাদী শত্রবদ্‌ ভবেৎ ॥ 
সঙ্গীতপারিজাত, শ্লোক ৮১--৮৪। 
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সা পা এবং গা সা পরস্পর কখনো বিরোধী হয় না। যেস্থুর বাদীও নহে 
কিংবা বিবাদীও নহে তাহাকে বূলে অন্ুবাদী, বিচক্ষণের! কুক্ষ দৃষ্টিঘারা এইবধপ 
স্থির করিয়াছেন। যে রাগে যে সুর প্রধান বাগস্বরকে নাশ করে সেই রাগের 
সেই সুর বিবাদী হয় ইহা করব সত্য। যে রাগের যে রাজবং প্রধান স্থুরকে অন্ত 
সুর মন্ত্রীর স্তায় অন্ুসত্রণ করে তাহা সংবাদী। অনুবা্দী স্বর ভৃত্যের স্যার আজ্ঞা- 
ব্হ এবং বিবাদী স্বর শক্রুবৎ |? 
' মালকৌস ব্রাত্রি ১২, ঘটিকার পর শীত হয়। প্রার সমস্ত উ সত র রাগ অর্থাৎ 
রাত্রি ১২টার পর বে সকল রাগ গান কর! হয় সেগুলি মধ্যম-প্রধান। যথা-__ 
হিন্দোল-_সা, গ!, জ্ধা, ধা, নি! 
পরুজ-_সা, খ, গাঁ, মা হ্ধা, পা, দা, নি। 
সোহিনী-_সা, খ, গা, মা, পা, দা, নি। 
ললিত-_সাঁ, খ. গা, মা, ক্গা, দা, নি) 
শঙ্করাভরণ-_সা, রে, গা, মা, ক্ধা, পা ধা, নি। 
যে সকণ রাগে অদ্ভুত বীর বা করুণ মিশ্রিত গান্তীধ্য থাকে, ব। যে সকণ রাগ 
ভয়ানক রস-প্রধান তাহাদের মধ্যে মধ্যমের প্রাধান্ত থাকে । যথা 
“তীন্রো বীরেহছুতে রৌদে হাস্তে তীত্রুতরঃ স্বরঃ 
তীব্রতরোহপি শুঙ্গারে রূদে মধাম ঈরিতঃ ॥ 
তীবুতমশ্চ শঙ্গারে সুহুলো হাস্তকে রসে |” 
মঙ্গীতগারিজাত, প্লেক ৯৫--৯৬। 
উদাহরণ থা 
]] মামা মা। নজ্ভা ভ্ভঞা। জ্ঞা মা।-সা71 জ্ঞা মা 
জান ন ক হে গ ০.৪ আ জ 
দাদা। দা -মা। না -দা। "মা! 
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২৩৪ শান্কিনিক্তেন আঁবণ, ৯৩২৭ 
বাংলা গীত হইতেও এই উক্তির সভ্যতা প্রমাণ করা ষায়। পুজ্যপাদ 
যুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত ছুইটি গান ইহার প্রমাণ, স্বরূপ উদ্ধৃত, 

করিতেছি-_ 
(৯) গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে | রাগিণী পরজ। রর 
[7] দানানা। উর -না। সা খাঁ 471 সানা দা। 
গভীর র্‌. ০ জ নী 5 নামি ল 


পা -ন্ধা। পানা -া1 পান্ধা গা। গা ন্া। দা পা 


হা ৪ ৪ গে ৪ আর কো লা * হল 
দা] গান ন। খা শ। সান শন] সা সা মা। 
ৰ্ না ০ ০ ০ ৪ হ ০.০ বর হি র 


মানা মা মা 
হি::% ৪, ২৪ 
(২) আনন্দ ধার। বহিছে ভুবনে রাগ নানলকৌোদ্‌। 


মা] সা ণাখা। সা -ব। দা গা | সা সা মা। 


আ নন্দ ধা 5 রা * ব তি ছে 
মামা। মা 71] 
স্ব. ৰ নে ৪ 


উদ্ধৃত হিন্দী ও বাঁল। গান হইতে বুকিতে পার'ফাইবে বে, উত্তর রাগ 
গুলি সমস্তই মধাম প্রধান এবং ইভাতে করুণরসমিশ্রিত গান্তীর্যোর প্রাধান্ত 


রহিয়্াছে। 
এ শভীমরাও,শান্্রী 


একট। পুরাণ গীত 


আমাদের দেশের পুর্ধকালের কবিদিগের গানের ধণচ1 এবং পরবীর্তি- 


কাগের কবিদিগের গানের ধাচার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ"। এই 
বিষয়টিতে আমাদের দেশের সহদর় পাঠকদিগের চক্ষু ফুটাইর৷ দিবার জন্ঠ 
জামি একটি সেকালের বিরহ-সঙ্গীতের নমুনা দেখাইব | 
নিধুর টগ্লা শুনিলে পূর্বতন শতাব্দীর বৈঠক্খানার বাবুদিগের মুখে লাল 
গড়াইত এটা ঠিক, কিন্তু তাহ! শুনিলে যেসকল ভাবুক ব্যক্তিরা প্রকৃতির 
অকত্রিম-রস-দাধুষ্যের কাঙাল তাহাদের গায়ে অর আসে। কবি ব্রামপ্রসাদ 
আপিলের খাতায় কবিতার আ'চর্তু কাটিতেন, তাহা তাহাকে শোভা পাইয়া- 
ছিন এইজস্ত, যেহেতু তাহার হৃদগ্নের উৎস তক্তিরদের অক্ষর ভাগ্ডার ছিল। 
কিন্তু তাহার দেখা-দেখি নিধু বাবু আপনার কবিত্বের গোরব-মাহাত্বা বলবৎ 
করিবার জন্ত আপিসের হিসাবের খাতায় টগ্গা লিখিতেন। আসলে নকলে 
বে কি প্রভেদ তাহা বদি তিনি বুঝিতেন তাহ! হইলে অমন ধারা একট! বেসুরা 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি আপনার হস্তকে কলঙ্কিত করিতে লজ্জ! বৌঁধ ককি- 
তেন সনোহ নাই । 
থে বিরহ-গীতের নধুনা দেখাইতে ইচ্ছা করিতেছি তীহা এই ৫-- 
সুবীর ধারা বহিছে এই, ঘোরতর রজনী, 
এ সনে প্রাণনাথ, রে কোথায় গুপর্মাণি, 
* সিন করলে ঘন শুনি! 


শাস্তিনিকেতন, আবণ, ১৩২৭ 


/৪ 
৩ 
€ 


মযুর নযুরী হরধিত হেরি চাঁতক চাতকিনী ॥ 
কদস্ব কেতকী চম্পক যুতি সে'উতি শেফালিকে, 
স্রাণেতে প্রাণেতে মোহ জনমাক় প্রাণনাথে গৃহে না! মেখে ॥ 
বিছ্বাৎ খগ্ভোৎজ্যোতি দিবামত চমকে দিনমণি 
এ সময়ে, প্রাণনাথ রে কোথায় গুণমণি ॥ 
কি. চমতকার একতানিক  রসমাধূর্য! কবিতা যাহাকে বলে! 
এরূপ কবিতার জুড়ি মেলা ভার। ইহার মধো একতানিক সৌসামঞ্জস্য 
প্রতি ছত্রের গায়ে মাখানো রহিয়াছে কি যে চমৎকার, এরূপ আমি আর 
কোথাও দেখি নাই। ইংরাজি 177০ তো নহেই--কোনো কবিতা পুস্তকে 
কোনোস্থানেই দেখি নাই। . 
প্রথম কতানিক সৌসামগ্তস্ত__“সধীর ধারার” সঙ্গে “ঘোরতর রজনী”র 
প্রশান্ত মাধুধ্যের কি চমৎকার মিল.! ধারার সঙ্গে সুবীর কথা সচরাচর কবিরা 
ব্যবহার করেন না, কিন্তু এ জায়গাঁটিতে উহা কেমন চমৎকার থাপ থাইয়াছে, 
যাহার একটু রসবোধ আছে তাহার তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 
দ্বিতীর সৌসামঞ্জন্ত--এ সময়ে প্রাণনাথ রে কোথায় গুণমণি” এই কথাটির 
অবাবহিত পরেই “ঘন গরজে ঘন শুনি” এই ছুইটি চরণ পরম্পরের ভাবের 
পোবকত। করিতেছে কিরূপ চম২কার! শেষোক্ত চরণটি পুর্ববোক্ত চবুণের বিরহ- 
বেধনায় কিরূপ আন্তি দিতেছে চমতকার, শুনিবামাত্র তাহা ভাবুক লোকের 
হবদয়ে বিদ্ধ হইরা ঘাঁর? 
তৃতীয় সৌসাদঞ্রসা--“নয়ূর ময়ূরী হরষিত হেরি টাতক চাতকিনী” এই 
ব্ষ-প্রথরী পঙ্গী-দুগলকে জোড়ে জোড়ে গিলানোতে বিরহ-বেদনাকে কিরপ 
ফুটাইয়া তোল! হইয়াছে, ইহাও ভাবুক লোকের বুঝিয়া দেখিবার বিষয়। 
কদশ্ব কেতকী চম্পক যুতি সেঁউতি শেফালিকে 
প্রাণেতে প্রাণেতে মোহ জনমায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে ॥ 
৮. বিগ্কুৎ থগ্োৎজ্যোতি দিবামত চমকেন্জদিনমণি। 


২য় বধ, ৪থ সংখ্যা একটা পুরাণ গীত ২৩৭ 


এই তিনটি চরণে বিরহকে একেবারে শ্রোতার চক্ষের সম্মুখে দীপ্যমান করিয়] 
দাঁড় করানে। হইয়াছে। 
গীতটির অন্তগ্রত্যঙ্গের সৌসামঞ্জস্ত এ যাহা আমি ভাগ ভাগ করিয়া 
দেখাইলাম ইহা গীতটির ভাব বুঝিবার পক্ষে কাজে লাগিতে পারে যদ্দিচ, কিন্তু 
রসাস্বাদনের পক্ষে উহার বিশে কোনে! ফলদায়কত] নাই । প্ররুত কথা এই 
যে, রচযিতার মন হইতে একটিমাত্র বিরহের দীর্ঘনিশ্বাস টাট্কাঁ-টাটুকি উদ্বেলিত 
হইয়া এ গীতটির আকারে পরিণত হইয়াছে; আর উপরের প্রদণিত সৌসামঞ্জস্ত- 
খুলি সেই একটিমাত্র দীর্ঘনিশ্বাসের তিন চারিটি দমক বই আর কিছুই নঞ্হ। 
ইহারই নাম কবিতা! এই গানটির ধদি শুর নসাইতে তর তবে তাঙ্গার জন্ত 
একটি নন রাগিণী এব নৃতন ভাল শ্থষ্টি করা আবশ্তক | ঘা £-- 
রাগিণী-বিরহ। 
ভাল- বর্ারাছি। 
শ্রিডেসনাথ ঠাক 


মানুষের আয় 


বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে চিকিংসা-শান্্কে দাড় করাইয়া রৌগ-নিবারণের 
যে কত চেষ্টা দেখবিদেশে চলিতেছে, তাহা আমরা সকলেই দেখিতেছি। 
জীবাণুর সহিত নানা রোগের সন্বদ্ধ আবিষ্কিত হওয়ায় রোগের মলে ঘা পড়িতেছে 
এবং ঘেসকল রোগ পুর্বে অনারোগ্য বলিয়া লোকের ধারণ! ছিল, তাহা এখন 
জীবাণুমূলক চিকিৎসায় সহজে আরোগা হইয়া! যাইতেছে। স্ৃতরাং পুর্বে 
লোকে যে রকম পীড়া বন্ত্রণা ভোগ করিত এখন তাহা করিতেছে না। স্বাস্থ্য- 
রক্ষার যে কত নৃতন তন আবিষ্লত হইতেছে তাহার সংখ্যাই হয় না। ইহাঁতে 
বস্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি অনেক মহামারীর প্রকোপ কমিয়াছে। ক্ষত- 
ক্লোগে পূর্বে সকল দেশেই হাজার হাজার লোক মরিত, আধুনিক শন্ধ'িকিৎসার 
গুণে এবং ক্ষত নিবিষ করার নৃতন উপায়ে এই রোগের মৃত্যু অনেক হাস হইয়া 
আসিতেছে । আমেরিকা বা! যুরৌপের কোনে! বড় সহরে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 
যত লোক মরিত, তাহার সহিত এখনকার মৃত্ুসংখ্যার তুলনা করিলে দেখা 
থাইবে মুত্ার হার কমার দিকেই চলিয়াছে। এ কলি সত্য। কিন্ত আধুনিক 
চিকিৎসা-শীস্্র মান্ছষের আঘুর পরিমাণ বাড়াইতে পারিল কিনা জাগিবার জদ্য 
কাগজপত্র খুঁজিলে বড়ই নিরাশ হইতে হর। দেখা যায় এখনকার উন্নত চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যনীতি মানুষের, পরমারু বাড়াইতে পারে নাই। গ্সর্থাৎ 
একশত বৎসর পূর্বে অধিকাংশ মানুষই যেমন সত্তর আলী বাঁ নর্কই বৎসরের 
মধ্যে মরিত, এখন ভাভাবা ঠিক সেই বূকম বয়সেই মবিতেছে। এত চেষ্টা" 
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রস 


সহ্েও মানুষ কেন দেড়শত বা ঢইশত বৎসর বাচিছ্েছে ন), সে সম্বন্ধে সম্প্রতি 
কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক নানা পরীক্গা করিয়াছেন! আমরা তাহারি আলো” 
না করিব । রি 
মোটামুটি বলিতে গেলে, জন্ম এবং মৃত্যুকে বিশেষ বিশেষ প্ষসায়নিক 
ক্রিয়ার ফল বাতীত আর কিছু বলা ধায় না। কোনো আকন্মিক রাসারনিক ॥ 
পরিবর্তন বখন স্থায়িভাবে প্রাণীর শ্বাম রোধ করিয়৷ দেয়, তখনি মৃত্যু ঘটে। 
কি কোন্‌ স্থত্রে এই পরিবর্তন ঘটে, তাহা! বল যায় না। কখনো! বাহিরের 
আঘাত, কখনো পীড়া বা বিষ ইহার স্থত্রপাঁত করিয়া দেয় । কাজেই বলিতে হয়, 
প্রানীর স্বাভাবিক মৃত্যু নাই,_-সকল মৃত্যুই আকস্মিক দুর্ঘটনা হইতে উৎপন্ন 
হয়। কয়েক জন বৈজ্ঞনিক এই কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং সকল 
রকম আঘাত ও গীড়ার বিব হইতে বীচাইয়। প্রাণীকে অমর করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । কিন্তু মানুষ বা অপর বড় প্রাণী লইয়! এই পরীক্ষা কর! চলে 
নাই। ইহাদের পাকাশয় ও অন্তর সর্বদাই নান! পীড়ার জীবাণুতে পূর্ণ থাকে 
_ কাজেই খুব সাবধানে রাখিলেও এই সকল প্রাণীদের শরীর কখনই রোগবিষ 
হইতে মুক্ত হয় না। রুসিয়ার বৈজ্ঞানিক বগ্ভানাও (848৭57০৭) মাছি লইয়। 
পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন । জীবাণুর অগম্য স্থান নাই। মাছিরা যে 
ডিম গ্রসব করে তাহাতেও অসংখ্য জীবাণু আশ্রয় লয়; তাহারা যে খাস খায় 
ভাঙাতেও অসংখা জীবাণু বাস করে। বাগ্ডানাও সাহেব এই লব দেখিয়া 
মাছির সগ্ঠগ্রস্থত ডিমগুলিকে প্রথমে ক্লোরাইড অব মারকারি নামক বিষে 
ডুবাইয়া জীবাণু বজ্জিত করিয়াছিলেন বলা বাহুল্য ইহাতে অনেক ডিমই নষ্ট 
হইয়া গিয়াছিল। শেষে যে ছুই চারিটি ডিম ভাঁল ছিল, সেগুলি হইতে মাছি 
' জস্মিলে তিনি- মাছিগুলিকে জীবাগুবজ্ৰিত থাগ্ভ দিরা পালন করিয়াছিলেন। 
মাছিদের বংশবৃদ্ধি অতি দ্রুত চলে। অল্প দিনের মধ্যেই সেই দুই চারিটি মাছি 
সস্তানসন্ততি লইয়। গ্রাকাও এক বাক মাছি হইয়! দীড়াইয়াছিল। থাহাতে বাহিঙ্ 
ত্েবুকুগাঘাত অপঘাত গায়ে না লাগে বা বাভিরের জীবাণু আসিয়; গায়ে আশ্রয় 
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না লয়, সে সম্বন্ধে ফথেষ সতর্কতা অবলম্বন কর! হইয়াছিল। কিন্তু মাছিরা অমর 
হইল না,-ষথাসময়ে বার্ধক্য টপস্থিত হইলে তাহারা গণ্তায় গণ্ডায় মরিতে 
লাগিল।- & বাগ্ডানাও সাহেবের দেখাদেখি ফ্রান্সে এবং আমেরিকায়” 
অনেক বৈজ্ঞানিক ঠিক্‌ এ প্রকার পরীক্ষ/ করিগ্লাছিলেন, কিন্ত সকল স্থানে 
হিক একই ফল দেখা গিয়াছিল। 

এই অকৃতকাধ্যতা় পরীক্ষকগণ নিরুগ্ঘম হন নাই। তীহারা বুঝিলেন, যে 
সকল বাসারর্মিক পরিবর্তন প্রাণিদেহে ভীবনীশক্তির কৃষ্টি করে তাহাই শরীরে 
নান! বিষ পদার্থ উৎপন্ন করিয়া প্রাণীর সৃত্যু ঘটায় । রাসায়নিক কার্ধাকে সত্যত * 
ব্বাগা কঠিন নর,_-তী'পপ্রয়োগে এই কার্য দ্রুত চলে এবং ঠাণ্ডা দিলে তাভা 
মন্দীড়ত হয়| পরীক্ষকগণ ভাবিলেন, বদি কোলে। উপায়ে পাণীদের দেত বীতগ 
রাখিয়া শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়াকে সন্ঘত করা যার, তাহা ভইলে জন্তবত 
্রাণীরা দীর্ঘজীবী হইবে । 

পরীক্ষা আরস্ত হইল। ডাক্তার লয়েব এবং নরণৃপ, জীবাণবজ্জিত 
মাছি লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন । মানু এবং অপর উন্নত প্রাণীদের 
দেহের উষ্ণতার এক-একটা সীম! আছে $ খুব গরম্‌ বা খুব ঠাণ্ডায় রাখিয়। এই 
উষ্ণতার পরিবর্তন করা বায় ন৷ ১ কিন্ত পতঙ্গদের দৈহিক উঞ্ণতাঁর মে প্রকার 
কোনো সীমা নাই । বাহিরের তাপ অন্থসারে ইচাঁরা দেহের উৎ্্ভা ক্ষণে ক্ষণে 
পরিবঞ্ডিত করে এবং তাহাতে কোনো অন্গস্থতী বোধ করে না। কাঁজেই মাছি 
লইয়। পরীক্ষা! করায় পরীগ্ষকগণের অনেক সুবিধা হইয়াছিল।. উষ্ণতা কমাইয়া 
দেওয়ায় প্রথমে কতক মাছি মরির। গরেল। শেষে সেটিগ্রেডের কুড়ি ডিথরি 
উত্তাপ কমাইলে যেগুলি বাচিরা রিল পৰীক্ষকগণ তাহাদিগকে সেই নির্দিষ্ট 
উত্তাপে রাখিয়া সাবধানে পালন. করিতে লাগিলেন। ইহাতে যে ফল পাওয়া 
গেল তাহাতে তাহারা অবাক হইয়। গেলেন ।  পরীক্ষকগণ দেখিলেম, থে 
ফকল মাছি জন্মের এক মাসের মধো মারা যাইত, তাভারাই ঠাগায় থাকিগ়া নয় 
মাস গধান্থ বাচিতে লাগিল । কিন্ধ এই পরীক্ষা মানুষের উপর করা হইল মধ. 
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নাঞ্ছবের জটিল দেহ্বন্ধ বেশি ঠাঁগু। পাইলেই বিকল ইইস্, যাঁয়। তাই দেহ 
সস্থ রাখিবার জন্ত মানুষের শরীরে ম্বভাবতই একট! নিদ্দিষ্ট উষ্ণতা থঃকে। 
, ইহা কোনো কৃত্রিম উপায়ে দীর্ঘকাল কমাইয়- রাখিলে মৃত্যু হয়। পূর্বোক্ত 
পরীক্ষকগণ বলিতেছেন, মানুষের দেভের উষ্ণতা বদি কোনো ক্রমে কুড়ি ডিগ্রি 
পরিনাণে কমাইয়া রাঁখার উপায় থাকিত, তবে এখন যে সব মানুষ বটি বা. সত্তর 
বৎসরে মরিতেছে, তাহাদিগকে ছুই হাজার বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচাইয়৷ রাখা যাইত । 
কিন্তু তাহা ইইবার নহে,_-এই উপাক্ে কোনো কালে দে মানগষের আয়ু বৃদ্ধি করা 
ধাইবে, তাহার সম্ভাবনা আজও দেখা বাইতেছে না । 
মান্য বালাকাল উত্তীর্ণ হইয়া কথন যৌবনে পা দেয় এবং তাঁর পরে কি 
করিয়া কৰে যৌবন পার হইযা প্রোড়তা প্রাপ্ত হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়! জানিবাঁর 
উপায় নাই! কিন্তু পতঙ্গ ও উভচর প্রাণী লইর পরীক্ষা! করিলে, বাল্য এবং 
যৌবনের সীমারেথা সুস্পষ্ট চেন। বার। ভেকের! ডিম হইতে বাঁহির হইয়াই' 
ভেকের আকার পায় না; বাউাচির আকারে তাঁহারা কয়েক সপ্তাহে জলে 
সাতার দেয়। ইহ|ই ভেকের শৈশব কাল। তার পরে বথন তাহাদের লেজ 
লোপ পাইয়। যায়, প। গঞ্জাইতে থাকে এবং গারের চামড়া ও সুখ রূপান্তরিত 
ইইয়! পড়ে, নেই সময়টা তাহাদের যৌবনের আরম্ভ কাণ। মানুষের যৌবনের 
কাণ খাড়াইয়া তাঠাপিগকে দীর্ঘভীবী করা যাঁর কিনা জানিবাঁর ভন্ত 
98557801 নামে জনৈক বৈজ্ঞানিক কিছু দিন ধরিরা তেকের শারীরিক 
পরিধন্তন পরীম্গণ করিতে আরস্ত করিয়া ছিলেন! ইহাতে এসম্বন্কে অনেক 
নুতন খবর পাগরা গিয়াছে। বড প্রাণীদের কণ্ঠনালীর কাছে একটি বিশেধ 
মংসপিও আছে, ইহাকে ইংাজিতে 2037984 পাজঃন বলে ইত হইতে 
যে বস উৎপন্ন হর; ত্রান প্রাণিদেহে অনেক অগ্যান্ত্য কাজ করে। নীতকালে 
তিন চারি সপ্তাহের পুর্বে ব্যাগাচি কখনই ব্যাঙের মুতি পার না। পূর্বক 
বৈ্ঞাশিকটি খুব ছোটো ব্যাাচিকে অপর প্রানীর 71204 01874 খাওয়াইয়া 
পরীক্ষা আরম কারয়াছিগেন। হহাতে থে ফপ পাওয়া গিক্লাছিণ, তাঁহা বড়ই 
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ড়ত। 28759 0190 খাইয়া অপুষ্টাঙ্গ ছোটো! ছোডে। ব্যাঙাচি এক 
সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যাঙের মুভি পাইরাছিল। পরীক্ষক বুৰিয়াছিলেন, 
প্রাণীদের 7০ 01979ই "তাহাদের যৌবনের বিকাশ করে এবং শেষে 
যখন তাহা ছুর্বূল হইয়া যায় তখন বাদ্ধক্য দেখা দেন্। কয়েকগুলি ব্যাঙাঁচির 
“দেহের 71791 91504 সাবধানে কাটিয়। ফেলিয়া এলেন্‌ নামক একজন 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আরস্ত করিয়াছিলেন। ইহাতেও আশ্চর্য ফল পাওয়া 
গিয়াছিল; ব্যঙাচিগুলির মধ্যে একটিও দৌবন প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা আজীবন 
লেজযুক্ত ব্যাঙাচিই থাকিয়া গিয়াছিল। 

এই পরীক্ষা মান্থষের উপরে চলিয়াছে কিনা জানি না। দেহের 70794 
91904 কাটিয়। মাকে অজীবন শিশু করিয়া রাখ! হর ত সম্ভব নহে। সন্তরব 
হইলে ইহাতে মানুষ্যের ছুঃখই বাড়িয়া যাইবে, আঘু বাড়িবে না। কাজেই 
“্ৰণিতে,হইতেছে, মাহুয্ের আদু বাড়াইবার জন্ত এ পর্য্যন্ত বত চেষ্টা হইয়াছে 
তাহার কোনোটিই সার্থক হয় নাই। 

ভ্রীজগদানন্দ রার। 


পঞ্চপলৰ 


শিক্ষার আদর্শ 
ব্যক্তিগত হ্বার্থ ও স্থবিধার জন্তই মানুষ একদিন সমাজের আশ্রনগ গ্রহণ 
করিয়ীছিল। এবং তাহাই ক্রমে সম্প্রদায় রাঁজ্য বা সাস্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। 
কিন্ত দেই সমাজ, বা রাজ্য যখন মানুষের বাক্তিগত স্বাধীনতার উপর 
অতিরিক্ত মাত্রায় অধিকার বিস্তার করে, তখন পৃথিবীর অধিকাংশ দুর্বল 
মানুষই ব্যক্তিগত স্বাধীনত। হারাইয়া বসে। তথাপি এখনও মাঝে মাঝে এমন 
লোকও দ্েখা বায় বাহাদের প্রাণ সমাজ ও রাজ্যতদ্তের যন্ত্রে পিষিয়, য় 
ইহারা এখনও মানুষকে আত্মার মুক্তির জন্ত সচেষ্ট করিস তোলেন। 
ংলগডের ভাবুক্প্রবর 0০:৪0 [958৫1] এই:শ্রেণীর একজন লোক। 
তিনি ইউরোপের মহাবুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যেও নীন্থুষের আত্মার সব দিক 
হইতেই বে স্বাীনতা-লাভের অধিকার আছে, এই কথ! প্রচান্র করিয়াছেন। 
তা ছাড়া রা ক্ষেত, ধরমামান্দর, ধনিসভ] এবং দামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে আধুনিক 
সভ্য মানুষ থে, স্বাধীন ভা হারাইতেছে, তাহার কথা তিনি 2:5539159 ০1 3০০91 
85০০5865০8০, নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিরাছেন। বলা বাহুল্য রসেলের 
এই নকল কথা সাধারণের প্রির হর নাই এবং ইহার জন্য তাহাকে বথেষ্ট 
লাঞ্ছনা ভোগও করিতে হইতেছে । যাহা হউক তিনি এই গ্রন্থে শিক্ষাসন্থন্ধে 
যে কথা প্রচার করিয়াছেন, আদরা নিয়ে তাহার মন্ত্র দিতেছি। 
চরিত্র এবং মতামত গঠনের কার্যে শিক্ষাই প্রধান সহায়) শিক্ষার্থী 
থু 


২৪৪ শান্তিনিকে তন আবণ, ১৩২৭ 


নিজের মত নিজেহ যাহাতে গড়িয়া লইতে পারে, সে বিবয়ে শিক্ষকের বিশেষ 
দৃষ্টি দিতে হইবে। স্বাধীনভাবে বালকের চিত্তবৃত্তি যাহাতে ন্ুত্তিলাত 
কন্সিতে পানর এবং কোন কিছু আসিয়া যেন ইহাতে বাধার সুষ্টি না করে 
তাহার প্রতি শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টি থাকিবে । তীহাকে একেবারে দূরে ূ 
থাকিলে চলিবে নাঁ, ছাত্রের উপর তাঁহার একটু কৃত্বের অধিকার থাকিবেই। 
কিন্তু দেই কর্তৃত্ব তাহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সন্ত্রমের সহিত প্রয়োগ করিতে ' 
হইবে। পৃথিবীর বর্তমান শিক্ষামন্দিরে ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের এই শ্রদ্ধা ও 
সন্ত্রমের অভাব দেখা যাইতেছে । আজকাল যেমন সৈনিকবিভাগ, 
ব্যৎসায়সম্প্রদায়, বা অন্ত কোন অনুষ্ঠানের যন্ত্র নির্মমভাবে চলে আধুনিক 
.শিক্ষার্নধন্গুলি ঠিক সেই রকমেই চলিতেছে, তাহার মধ্যে হৃদয়ের কোন 
'সার্তী-শক নাই । সরকার দপ্তর হইতে শিক্ষার ব্যবস্থার জন্ত নিয়ম 
কান্ুন জারি হর, তার পরে বড় বড় ক্লাশ গড়া হয়, বাঁধা দত্তরে পাঠ্যস্থচি 
্রস্তত হয়, এবং সব ছেলেকে এক ছাঁচে ঢালাই করার জন্ত মাষ্টারদের 
প্রাণপণ চেষ্টা চলে । এ সমন্তই হয়, কেবল হয় ন! ছাত্রের গ্রাতি যথার্থ শ্রদ্ধা 
দেখানো । শিশুকে শ্রদ্ধা করিতে হইলে কল্পনাশক্তি এবং আন্তরিক 
সহান্ভূতির বিশেষ প্ররোজন। শিশু অসহাপ্ন, বাহির হইতে দেখিতে গেলে 
নির্বোধ, শিক্ষক তাহার চেয়ে অনেক জ্ঞানী, এবং অনেক বড়। অত্যাচারী 
রাজার মত শ্রদ্ধাহীন শিক্ষক শিশুর এই বাহিরের দৈন্ত দেখিয়া তাহাকে 
সহজেই অবহেলা করিতে পারেন, নিজেরে হাতে শিশুকে গড়িনা 
তুলিবেন এই অহঙ্কার তাহার মনে উদর হইতে পারে? কিন্তু শিক্ষক প্রায়ই 
শিব গড়িতে বানর গড়িয়া বসেন । 

যে শিক্ষক ছাত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ তিনি মানুষ গড়িবার গর্ব পোষণ করেন 
মা। তিনি ছাত্রের নিকটে নিজের গৌরব প্রকাশ না করিয়া সক্কোচ অন্গুভব 
করেন। প্রকাস্তে ছাত্রের যে অসহাগ্ভাব দেখা যায় তাহা তাহাকে গুরুতর 
দায়িত্বের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ছাত্রের. অস্তর্গ্নক্কতির মধোষ্ঠভিত্যং 


ইয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা পঞ্চপল্পৰ ২৪৫ 


উন্নতির থে সম্ভাবনা সুপ্ত রহিয়াছে, যিনি প্রক্কৃত শিক্ষক, তিনি সর্বদা তাঁহারই 
উতকর্ষ সাধন করিতে চেষ্টা করেন। ছাত্রকে কোন্‌ ছাচে ঢাঁলাই করিয়া 
দিলে দেশের বা বিশেষ ধর্মমমাজের মনোৌসত হয়, তাহার বিচার করিয়া শিক্ষক 
ছাত্রকে শিক্ষা দিবেন না। সর্বদাই ছাত্র অস্তর-প্রক্কতির দিকে তাহার দৃষ্টি থাকিবে। 
কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষকই ছাত্রকে তাহার নিজের ছীঁচে গড়েন, এবং শিক্ষার 
উদ্দেগ্ত অর্থোপার্জন, এই ধারণা কথাবার্তায় ও আচারবাবহীরে ছাত্রের তাহার 
কাছ হইতেই লাভ করে। তা ছাড়া বিশেষ জাতির অথবা ধন্ম বা সমাজের 
কোন উদ্দেগ্ত-সিদ্ধির উপরেও অনেক স্থলে শিক্ষার লক্ষ্য স্থাপিত হয়। 
ইহাতে আপাতত উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হইলেও শিক্ষার ফল স্থায়ী হয় না। ছাত্রের 
মনে বাহাতে অন্ধ দেশাভিমান এবং সঙ্গে সঙ্গে অগ্ দেশের প্রতি অবজ্ঞার ভাব 
জাগিয়া উঠে, এমন ভাবে অনেক দেখে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়। ধর্মশিক্ষণ 
স্বন্ধেও তাহাই দেখা যায়। ধন্দসন্বন্ধে বিষ্ালয়ের প্রতিষ্ঠাতার যে মতাঁমত, 
ছাত্রের ভেড়ার পালের মত দেই মতই, নিজস্ব করির! লয়। ইচ্ছার ফুলে 
ছাত্রেরা জীবনের পরম ধন ধর্্-সনবদ্ধে কিছু অন্ষণ ন| করিয়া, পরেরু মুখে 
ঝাল খাইয়! কৃতার্থ মনে করে। এ অবস্থায় তাহার। ভূল করিবার সুযোগ 
পর্যন্ত হারাইরা ফেলে । 

সন্মুথে কোনো। বিশেষ মত বা বিশ্বাস আদর্শ স্বরূপে দীড় করাইলে ছাত্রদের 
স্বাবীনভাবে সত্যানেষণের প্রবৃত্তি থাকে না। প্রত্যেক মতের স্বপক্ষের এবং 
বিপক্ষের বুক্তি সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাহাদের মনে প্রথমে সংশয় জাগানো 
কর্তৃব্য এবং পৰে তাহাদের দ্বারাই সেই সংশয়ের নীমাংফা করানো গ্রয়োজন। 
কোন বিশেষ ধশ্মের বা উদ্দেপ্তের সাধন শিক্ষার লক্ষ্য নয়, শিক্ষার লক্ষ্য হওয়। 
উচিত সত্য-অন্বেষণের ইচ্ছা! উদ্রেক কর!। স্বাধীনচিন্তায় বাঁধ! দিয় কোনো 
মনগড়া শিক্ষাদানের বে সুবিধা নাই তাহা নহে। ইহাতে অন্ত রাজা, সমাজ 
. বা সম্প্রদায়ের উপরে ছাজদের মনের বিকদ্ধ তাব যগেচ্ছ চালনা কর! যায় বটে, 
কিন্তু ইহা কখনই স্থায়ী হন না। 


২৪৬ শান্তিনিকেতন আঁবণ, ১৩২৭ 


স্বাধীনচিস্তা করিতে ন। পারিলে মানুষের মনের বল কমিয়৷ যায়। জগতে : 
চিন্তাশন্তি অন্ধ সকল শক্কি ও ধশ্বধ্যের ডুলনায় অধিককাল ব্যাপিঙকা 
মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে । স্বাধীন চিন্তার অবকাশ ন! দিয়। শিক্ষক ছাত্রকে 
এমন কঠিন নিকনপ-কান্তনের মধ্যে আবদ্ধ করেন ষে, ছাত্র হাপাইযা উঠে। 
নিয়ম-কান্থুনের (01509154) দিকে শিক্ষকের। সাধারণত এত নজর দেন যে, 
ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিলেই স্টাহারা বলেন ছাত্রদের রসে মনোদোগ 
আকর্ষণের জন্য ইহার একান্ত গ্ররোজন। কিন্ত এ কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। 
খিঞ্ষা্জগতে বিখ্যাত মনস্থিনী 79৫0 15574535০71 কার্যত দেখাইয়াছেন 
বে, বিন 18219175-এ ছেলেদের মনোবোগ ভাল করিয়াই আকর্ষণ করা 
যায় তবে উন্মন্ত বিকলাঙ্গ ও ১ ০1 জন্ত থানিকট। [01809/.5এর 
গ্রযোজন হইতে পারে। প্ররুতপক্ষে অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইরা খুব বড় বড় 
ক্লাস পরিচালনা করিতে শিক্ষক মহাশয় বাধা হইয়। অনেক সময় [075161775এর 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

আপাতত আধিক সুবিধার জন্য অনেক সদয় শিক্ষককে সবলে অতিরিক্ত 
কাজ দেওয়া হয়, কিন্তু ইহাতে শিক্ষক ও ছাত্রের উভয়েরই পরম ক্ষতি হয়। 
অভিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লৃন্ত শিক্ষকেরট্রমেজাজ এমন রগ্ম এবং যা্ত্রের মত] প্রাণহীন 
ও শুষ্ক হইয়া উঠে যে, ইহাতে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে এক প্রকার 
স্বাভাবিক ভীতির সঙ্বন্ধ স্থাপিত হয় বাহারা শিক্ষকতা করেন নাই, তাহারা 
ভালো করিয়া পড়াইতে কতট। শক্তির ব্যয় হয় তাহা বুঝিবেন না। তাহার! 
বাঙ্ষের কেরানীর মত শিক্ষককে বতট| বেশী পারেন খাটাইয়া, লন কেবল 
'আথিক সুবিধার জন্য । 

শিক্ষক যেটুকু বেশ মনের আনন্দে ক্কভিতে কাজ করিতে পারেন ততটা 
কা ডাহাকে দিলে ক্লাশে শিক্ষকের রূ্ মুখ ও হাতে বেত না দেখিয়া, শিক্ষা 
জিনিসটা যে নিজেরই উপকারের জন্ত তাহা ছাত্র ঝুষিতে পারে। বিস্যালয়ের 
শিক্ষকদংখ্যা "| বাড়াইবো ইহা. সম্ভব হয় না,_কাঁজেই" মে্থের . ্রয়োন্তন, 
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হয়। কিন সত্যিকার শিগ্ষ। বাহিরের 7015905এ ভালো হয় না। 
[)19900,5 জিনিষট। দরকারী কিন্ধ সেট। বাহির হইত না চাপহিয়। ছাঙ্ের 
অন্তরে জাগাইতে হইবে।  তীহার জন্ত এমন শিক্ষা গুরুর প্রয়োজন 
ধাহার। শিক্ষাকার্ধো আনন্দ গান এবং ধাহীদের অবসর আছে। কিন্তূসে 
ব্রকম শিক্ষাপ্তরু কোথায়? পৰীক্ষা ভিগ্রি-গ্রহণ গ্রভৃতিই থে জীবন- 
সংগ্রামে জরী হইবার প্রধান পার, ইভাই সাধারণত শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে 
স্টপর্রেশ দেন । ইহাতে ছাত্রেরা শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য তুলিয়া যায়। 

শিক্ষক বাছা বলেন তাহাই ঠিক, এই রকম নিক্ষিয়ভাবে শিক্ষকের 
উপদেশ হণ করিলে ছাত্রের মনে শিক্ষার প্রতি বথার্গ অনুরাগ হয় না। 
এই অবস্থাস্তাহারা নিজের! চিন্তা কিবার শৃক্তি হারাইয়৷ ফেলে এবং ইহার ফলে 
তাহারা বড় হইয়া সকল কাজেই নেতীর প্রয়োজন অনুভব করে এবং নির্বিচারে 
প্রাচীন প্রথা ও মতামতের আোন্ুগতা স্বীকার করে। 

ঘাচা এখন আমাদের নিকটে অর্থহীন এমন অনেক বস্ত ও বিষয় 
পুথিবী ছুড়িয়। রহিয়াছে । একবার চৌথ মেলিলেই দেখা যায় যে, সমন্ত জগৎ 
আশ রতস্তে পরিপূর্ণ ॥ : কিন্ত সেই রহস্ত উদবাউনের চেষ্টা করিবার মত সাহস 
ছাত্রদের নাই। শিক্ষার কাজই মানুষের মনে এই দুঃসাহস জাগাইয়া 
তোলা । 

কেহ কেহ বলিবেন, মনের এই সাহদ খুব অন্ন লোকের মধ্যেই দেখা বার । 
এ কথার মধো খানিকট। সত্য আছে। কিন্তু শিশুদের মনে বড়দের চেয়ে 
এই ছুঃসীহদের শক্তি অধিক পরিমাণেই থাকে | , বিক্কৃত শিক্ষার ফলে তাহার! 
ক্রমে সেই শঙ্তি হারাইয়। গতানুগতিক পথে নিবিবদ্ধে যাত্রা করে। তাই 
মান্য যত বড় হয়, ততই বিজ্ঞ হইয়া নুতন ভাব গ্রহণ করিতে এবং নিজে কিছু 
চিন্ত। করিতে ভয় পার, তখন ধর্মমন্দির, সমাজ ও রাষ্ট্রদ্েবতার আদেশই 
তাহার শিরোধার্ষ্য হয় । £ 

আসন, কথা .এই, চিনতী করিবার ভদটা আসনের, করিতে হইকে। 
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এই ভয়ের গ্রধান কারণ, পাছে চিন্তাশক্তির গরয়োগে বু প্রাচীন বিশ্বাসের 
ভিত্তি শিথিল হয় এবং পাছে যে সকল অনুষ্ঠানের উপর ভর করিয়৷ আমরা 
বাচিয়া আছি সেখুলি দেশের বা সমাজের অকল্যাণকর বলিয়া প্রমাণিত 
হয়। তা! ছাড়া, আমরা যে মিথ্যা গর্বে এতদিন স্কীত হইতেছি পাছে 
তাহা হঠাৎ দের মত অলীক বলির প্রতীয়মান হয়, এই ভয়ও আছে। 
প্রজার বদি নিজেদের অধিকার সঙ্বন্ধে স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, তবে 
রাঁজারাজড়াদের উপায় কি? বুবক-যুবতীরা পরস্পরের সম্বন্ধে:ষদি স্বাধীন- 
ভাবে চিন্ত। করে তবে নীতিশান্্র দাড়ায়. কোথায়? সৈনিকরা বদি যুদ্ধের 
সঙ্বন্ধে নিজেরা চিন্তা করিতে আরম্ত করে, তবে দ্কষেত্রে দশা হইবে কি? 
দরকার নেই স্বাধীন চিন্তার, ফিরিয়া চল আবার সেই পুরাতনের শীতল 
ছায়ায়, নচেৎ, ধনশ্বধ্য, নীতিশান্্, ও যৃদধক্ষেত্রের "সমূহ সঙ্কট । এই রকম 
ভয় লইস্কাই ধর্মগন্দির, স্কুল এবং বিদ্যালয়ের কর্তারা স্তাহাদের কাজ চালাইয়! 
থাকেন । ূ 

কিন্তু ভদ্র ভয়ে যে কাজ সুরু করা যার, তাহার তিতর .প্রাণশক্তি ' 
ট'কিতে পারে না। জগতে আশাই স্জনের বার্ড বহন করিয়। আনে 
ভীতি নয়। কোন মহতী আশার (প্রেরণায় অনুপ্রাণিত নয় বলিয়াই' 
বর্তমান কালের শিক্ষ' কোন মহৎ উদ্দেম্ত সাধন করিতে অক্ষম 1 * তরুণদের 
শিক্ষার তার বাহাদের উপর, তাহারা স্থজনের পরিবর্তে প্রাচীনের রক্ষণেই 
বেনী ব্স্ত। কিন্তু প্রাচীন মৃত তথ্যগুলি মগজে পূর্ণ কর! শিক্ষার উদ্দেশ 
নয়, মানুষের মধ্যে স্থজনশক্তিকে জাগাইয়া৷ তোলাই শিক্ষার প্রক্কত লক্ষ্য । 

সুবীপ্রবর রসেলের ন্যায় আমাদের দেশের সমাজে, রাক্নীতি ক্ষেত্রে, ও 
শিক্ষাপরিষদে আজকাল কৌন কোঁন মনস্বী আশার বার্তা বহন করিয়! 
আনিয়াছেন, কিন্তু অল্পবিশ্বাসী আমরা তাহাকে “ভীবু্কতা” 'কবিত্বঁ বলয়! 
উপ্হান করি। আমরা বলিয়া থাকি, ভাঁবের দিক হইতে এসব কথা শোনায় 
ভাপ, কিন্তু কাজের বেলার অসন্তব। 
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রসেল সে সম্বন্ধেও অগ্ত এক স্থানে যাহা, বলিগাছেন তাহা প্রণিধানবোগা | 
[তিনি' বলিতেছেন, এই সমস্ত বাধাবিদ্র হইতে মানুষের, একদিনেই মুক্তি 
হইবে না। কিন্তু এই যুক্তির সাধনাই যে সত, তাহ! দেশের অস্তত কয়েক- 
জনও যদি মনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন, তবে একদিন না একদিন সমস্ত দেশ 
তাহা স্বীকার করিবেই। 

ধর্মের উদারতা প্রথম একদিন মুষ্টিমেয় নিভীক দার্শনিকগণের কল্পনালোকেই 
বিহার করিত। সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শ পৃথিবীতে একসময় খুব অর 
কয়েকজন লোকের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল নারীদের মনুষ্যত্বের অধিকার যে 
পুরুষেরই সমান, একথা শেলি, স্টুয়াট মিল ও মেরি উল্স্টোনক্রাফটের মত খুব 
অন্ন কয়েকজন অকেজো ভাবুক লোকই প্রথমে প্রচার করিয়াছিলেন। 
তাই দেখ। বায় জগতের বড় বড় পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে কতকগুলি 
ভাবুক লোকের একাকিত্ব ও চিন্তাণীলতা। 


শীধীরেন্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 


প্রথম মুসলমান গণতন্ত্র 


রুশ সত্রজ্যের ধ্বংস অনেক জাতির কল্যাণের কারণ হইস্কাছে। অনেক 
জাতি এই বিপুল সম্ত্রাজ্যের চাপে পীড়িত হ্ইতেছিল। তারপর বে যখন 
আপনার পাপের ফলে আপনি ভাঙ্গিয়া চর্ণ হইয়া গেল তখন এশিয়ার অনেক 
জাতি হাপছাড়িয়া বাচিল। 
মধ্য-এশিয়ার তুবটস্থান ইতিহাসে চিরবিখ্যাত। ১৯১৭ সালে এইখানে 
প্রথম... মুসলমান সাধারণতুন্ত স্থাপিত হয়। দেশটি সমগ্র জার্মানী, ফ্রান্স, 
অন্থীরা,ফুঁক্েরী ও.ইতালীর মত বৃহৎ, ধক রুশিয়ার অপেক্ষাও বৃহত্বর। তুককী- 
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স্থান এককালে সমুদ্রে নিমগ্র ছিল, পরে তাহা সরিয়া গাছে; কিন্:তাহার 
চিন্ন কাম্পিয়ান সাগর ও আরল হুদে এখনে! বর্তমান রহিয়াছে। এই প্রদেশের 
জনসংখ্যা অনুমান এক কোটা, স্থানানুপাতে জনসংখ্যা খুবই কম। এই 
মধ্য-এশিয়াতে এককালে আর্যদের বাস ছিল। তারপর তুর্কা ও মোগল 
জাতি এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ভারতের মোগল সম্রাটদের 
পূর্বপুরুষের রাজা ও বাসস্থান এইথানেই ছিল। এখানকার বাবতীঞ্ন অধিবাসী 
ক্রমে এস্লাম ধন্ম গ্রহণ করে। বর্তমানে তুকীস্থানের শতকরা ৯৫ জনেরও বেশী 
লোক সুন্নী সম্প্রদায়ের অন্ততুক্তি | 

এখানকার শতকরা ১৮ জন লোক “সর্ভ»। ইহাদের উৎপত্তি কোথায় 
তাহা বলা বায় না! তবে কেহ কেহ অনুমান করেন বে, প্রাচীন হিন্দুদের 
বণিকদিগকে পপর্ভঃ বলা হইত । এখন তুর্বীস্থানের বাণিজ্য সর্তদের হাতে । 
দুপয়সা হাতে হইলে ইহার। হয় ব্যবসায় করিয়া ধনী হয়, না হয় বাজারে 
টা খাইয়া বা জুয়া খেলিয়া তাহা নষ্ট করে। কাজকর্মের পর বাঞ্জারে জড় হইয়া 
দেশবিদেশের বণিকের নিকট হইতে পৃথিবীর খবর লইতে তাঁহাদের উৎদাহ 
খুব। রুশেরা প্রথম যখন দেশে বায় তখন ইভাদের সাধুতা। ছদখিয়! তাহারা 
অবাক ইইয়াছিল। তাহারা কখনো ভাহাঁদের গৃহে তালাচার্গি' দিত 
না, কিন্ত পাশ্চতা সঙ্যতার বিস্তারের সহিত তাহাদের এসব গুণ দুর 
হহতেছে। 

ইরানীদের বংশধরদের “তাজিক? বলে; ভাহ!রা সঞ্ভদের অপেক্া 
শিক্ষিত । উিজবেগ” নামে আর একটি জাতি এখানে খুব শক্তিশালী । 
ইহার! বেশ বুদ্ধিমান্‌ এবং সর্ভ,.3 তাজিক উভস্ন হইতে সকল দিকেই শ্রেষঠ। 
কিন্ত ণথরগীজ'গণ তুর্কাস্থানের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ জাতি। ইহারা জাতিতে 
তুক্য-মোগ্গলীয়। ইহাদের কিযদংশ হুনদের :আক্রমণকাঁলে তাহাদের সহিত 
সন্সিলিত হইয়া গৃহী হইয়া বাপ করিতেছে) অপরাংশ এখনো যাঁধাবর 
হইয়া ঘুরি বেড়াইতেছে। খিরগীজ মুসলমানদের সংখ্যা প্রা ২* লক্ষ, ইহারা 
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উদার হয়, আতিথিবংসল৮ ভাবুক এবং খেণায় ও শিকারে খুব 
তৎপর ৷ 

কুশ-আক্রমণের পুর্ধ্রেকীর খিরগীজদের এক রাণী ছিলেন। তীছার নম 
কুরবন্‌ জান-দট্ঠা। তাহার ভয়ে দেশবিদেশেও লোক ত্রস্ত থাকিত। থোকন্দের 
বাদসাও তাহার সহাযপতী-লাভের চেষ্ট। করিতেন। পামীরের খিরগীজগণ 
রানীর বাতা স্বীকার করিয়াছিলেন, আফগানিস্থানের আমীরও তাহার সহিত 
শক্রুতা করিতে সাহস পাইতেন না, এবং খসগড়ের খা ত।ছার সহিত সন্ধি করিয়া 
ছিলেন। ১৮৭৫ সালে রুনের। মধ্য-এশিয়ায় আক্রমণ করিরা রাণীকে পরাভূত 
করে, কিন্তু তাহার বীচ ও বুদ্ধমত্তা দেখিয়। রুশ শাসদ-কর্তা ঝ্কহার ক্ষমতা 
সম্পূর্ণ হরণ করেন নাই রাণী রুশের অধীনে শান্তভাবে বশ্যভা। স্বীকার 
করিলেন । ১৮৯৩ সা'ল পর্যন্ত সমস্তই ভাঁল ভাবে চলিল। কিন্তু প বংসরে এক 
নৃতন শাসনকন্ত! মাসিয়! অত্যাচার স্থুরু করিলেন! ফেরগণায় রাণীর পুত্রেরা 
খুব জনপ্রির ছিলেন বলয়! এই নৃতন শাসনকর্তা ঈর্ষ্যানলে পুড়িতে লাগিলেন, 
এবং সীমান্তে এক রুশ প্রহরী নিহত হওয়ার অছিলায় কুমারগণকে বন্দী করিলেন। 
বড় কুমারের ফাসি হইল, আর অন্ান্তদের সাইবেরিয়াতে নির্বাসনে প্রেরণ কর! 
হইল।  তর্কাস্থানের বড় ঝড় মুসলমা-গণ কুমারদের পঙ্গ হইয়া! দর্ববার 
করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। 

কুবীস্থানে রুশশাসন ও দেশীয় প্রথান্থুদারে শাসন পাশাপাশি চবিতেছিল। 
বহু প্রাচীনকালে খাদিগের শাসনকালেও প্রজাদের গ্রতিনিধি-লষিতি গঠিত 
হইত | রুশ শাসনের সময়ে দেশীর প্রতিনিধিগণ রুশ সরকারের অধীনস্থ হই- 
লেন,$ও নিজ নিঞ প্রদেশের শ।সনের জন্ত দায়ী হইলেন । এই ছুই গভর্ণ- 
মেন্টের ফল আদৌ ভাল হইল ন1। িব্ধাচনের সময়ে সকল প্রকার অবিচার ও 
ঘুষ চলিতে লাগিল । কিন্তু সভ্য নির্বাচন করির্লই হইত না, নির্বাচিত 
সভাকে নামন্তুর করিবার অধিকার স্থানীয় রুশ-শাসন্‌ কর্তার ছিল, সুতরাং 
বেখানেও থুল ৯পি৬।. এদিকে রখওঞনিবেশিকগণ তুর্কীস্থানে বার 
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আরম্ত করিল, তাহারা স্থানীয় লোকদের্ভসহিত মিশিয়! গেল, কেবল 
আমলাতন্ত্রের কণ্মচারী বা লোকের সহিত মিশিতে পাইল নাঁ। রাজার নামে 
অরাজকতা চলিল, বিচারের আশা রহিল ন]। ,একবার একব্যক্তির নহিত 
প্রবঙ্লেখকের দেখা হয় সে পনের বৎসর করেদে 'আছে, সে থে অপরাধী নন 
এ কথ! বলিবারও স্থযোগ তাহাকে দেওয়া হয় নাই। 

১৯১৬ সালে ষুরোপীয় যুদ্ধের জন্য রুশ-সরকার চারিদিক হইতে সৈল্ঠ 
সংগ্রহ আর্ত করেন? সুদুর তুঁকীস্থানের মরুভূমি বা পামীরের মালভূমির 
খিরগীজ এবং উজবেকগণও ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইল ন|। ইহাই বিদ্রোহাসির 
শেষ ইন্ধন। বিদ্রোছ.নির্মমভাবে দমন করা হইল, কি এশিয়ার মুসলমানেরা 
যে.জাগিয়াছে তাহার চি স্পষ্ট বুঝ! গেল। 

রূশের অস্তবিপ্নবের সংবাদ তুীস্থানে পৌঁছিলে লোকে খুবই উৎফুল্ল হইয়া 
উঠিল, স্থানীয় রুশ-ওপনিবেশিক ও যুসলমানগণ চিরদিনই এক সঙ্গ কাজ 
করিয়াছে । রুশ-সরকারের অত্যাচার উভয্ন সম্প্রদীয়কে সমভাবেই, বিদ্রোহী 
করিয়া তুলিয়াছিল। সফল সশ্পরদায়ের স্বন্ব রাজনৈতিক অধিকরি রজার 
রাখিয়া প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। কোনো ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে 
বাদ দেওয়া হয় নাই। সমগ্র দেশের শাসনের তয়ে ভাস্কান্তের কমিটির 
উপর অপিত ছিল।  রুশীর তুকীস্থানের সকল প্রদেশই এই বিদ্রোছে 
ঘোগদান করিয়াছিল) কেবল বোখারার আমীর এই বিদ্রোহের বিরোধী 
ছিলেন । তিনি আশা করিয়।ছিলেন যে, বুটীশ গৈন্য তাহাকে এই সোন্িয়েট- 
বি্নব দমন করিতে সাহাষ্য করিবে । ইতিমধো আফগানিস্থানে বিপ্লব সুরু হইল 
এবং বৃটাশ সাহাধ্য পাইবার আশা দুর হইল। এদিকে তুকীস্থানে্স দৈল্ত 

, বোখারাঁয় : উপস্থিত হইয়া আমীরকে পরাভূত করিয়া নুশাপন-পদ্ধতি দান 
করিতে বাধ্য হইলেন) 

তার পরে ১৯১৮ সালে ১৭ই মে তারিথে তাস্কাণ্ডে সোভিয়েটদেয় কংগ্রেস 
হুইল এবং সেখানে তুকাস্থানপ্বাধীন বলিয়া ঘোষিত হইল। 
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ইহাই পৃথিবীর প্রথম মুসলমান গণতন্ত্র 
পাও টি 15810015085 ১৪9৪৮৯৮৮8০5 [৮ হাত ০৮৪০1 
73912১8879১, 1920. 
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


ৃ & 
আমাদের দেশে কথা আছে থে, রাজাক় রাজায়' লড়াই হয় আর গ্রজারা 


প্রাণে মারা যায়। এখন বুরোপ ও আমেরিকার সর্বত্রই ধর্মঘট [নত নৈমিত্তিক 
ব্যাপার । বিবাদ মূলধন ওয়াল। ও শ্রমজীবির মধো ) মাঝে পড়িয়া মাঝ! 
পড়িতেছে সাধারণ লোক । শ্রমজীবীর! সর্বত্রই অল্প কাঁজ ও বেশী মাহিনা চায়। 
ইহাঞ্ধ ফলে ভারতবাঁসীরা' বেশী মাহিনায় অর কাজ পাইতেছে, সুতরাং লাভের 
অংশ কম বলিয়। জিনিষের দর বাড়িয়া চলিতেছে। এইরূপে কুলি-ম্জুর 
ব্যাবসাদার এবং ক্রেতাদের মধ্যে ঘোর সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, মীমাংসার 
পথে কোঁনে। পক্ষই যাইতেছে নাঁ। মার্কিনরাজা, স্বাধীনতার বড় বিজয়ডঙ্ক! 
যত.জোরেই বাঁজাইতে থাকুন নাঁ কেন, সেখানে শ্রেণী-বিদ্বেষ ও সংঘাত অসহ্‌- 
নীয় হইয়া! উঠিয়াছে। প্রায়ই কাগজে দেখা যায় আজ ছাঁপাখানার কম্পোজি: 
টারেরা, কাল পুলিশেরা, ধর্মঘট করিয়া অনর্থ স্থষ্টি করিতেছে । সাধারণ 
লোকে প্রায়ই এই সব ধর্মঘট ভাঙাইবার জন্য নিজেরা কোমর বাধিয়া কাজে 
লাগিয়া বায়। রেলগাড়ীতে করলা দেওয়ার কাজ, মোটর চালানো, টাইপ 
করিয্। তাহা ফটে। প্লেটে ছাপাইয়া কাগজ বাহির করা প্রভৃতি যখন যে কাজের 
দরকার হইয়াছে তাহার ব্যবস্থা লোকে কষ্ট করিয়া! চালাইয়া লইতেছে। 
কাপড়ের দুর্মলাতার জন্য মাকিন দেশে একজন (লাক €ওভার অন্‌ সুঘাজ 
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স্থাপন করিয়াছে। অত্যন্ত সাদাসিধা নীলরঙ্ের কাপড়ের এক ইজার ছাড়া 
তাহার। সাধারণত কিছুই বাবার করিবে না। এই ইজজার একেবারে বুক 
পধ্যস্ত উঠে এবং তাহার ভিতরে অনেক পকেট থাকার কাহারো কোন 
অশ্ুবিধা হয় না। ক্রোড়পতি রকৃফেলারের পুত্র নাকি এইরূপ পোঁধাক 
পরিতে রাজি হইয়াছেন। 

আমাদের দেশের কাপড়ের নহার্ঘতার কথ। কাহারও অবিদিত নাই। 
ৰাছলা কমাইতে হইবে। নয় প্রাচীনের রিক্তভার আনন্দ পাইতে হইবে, 
না হয় বর্তমানের সকল প্রকার এরর লাভের চেগ্া করিরা দেখিতে হইবে 
তাহাতে আনন্দ আছে কি না। 


$ 
পপ পাটা ০ শাশি শীট ঞ 


আমেরিকাতে শিক্ষক-সমস্তা উপস্থিত হইরাছে। আমেরিকা মনে করে 
বে, (১) সাধারণ লোকের বিদ্ধ! ধত উচ্চ হইবে গ্রজাতন্বের ক্ষমত। ও যোঁগাা 
তদনুরূপ হইবে। (২) কোনো দেশের ্রজাতন্বখাসন স্থয়ী করির্তে হইলে 
সে দেশের ইতিহাস, শাসনপক্ধতি, ও ভাষা সম্বন্ধে বিচিত্র লোকের মনকে 
সঙ্গাগ করিতে হইবে । (৩) শিক্ষার গুণেই দেশের আধিক অবস্থার উন্নতি 
তয়, দেশের প্রচুর সম্পদ থাকা সত্বেও শিক্ষার দোষে রশ ও মেক্সিকোর 
অধিবাসীদের মাথা পিছু আয় অতি সামান্ত। (9) ভাল স্বাস্থের মূল্য রৌপা বা 
বর্ণ মুদ্রার চেয়ে কম নয়, বর্তমান কালের স্বল সেই শিক্ষার বীজ বপন 
করিবে। এই বিষপে ইংলগ্ডের শিক্ষাবোর্ডের প্রতিবেদনে প্রধান চিকিৎসক 
বলিয়াছেন যে, শিক্ষার জন্য থে ব্যয় হইবে তাহ! জাতির বড় রকমের মূলধন। 
'এ বায় না করিলে যে ক্ষতি হইবে তাহা! কখনো! পুরণ করা যাইবে না। 


শিক্ষ। আতীয় মুলধন, ইহার জন্য অর্থ বায় করিলে ভবিষ্থ * ংশধরগণ 


জাতীর উনি করিবে আমেরিকার শতকরা & জন লোক পিখিতে পড়িস্ছে 


হয় ব্ষ, ৪র্থ সংখ্যা বিশববৃত্তান্ত ২৫৫ 


পারে না বলিয়া! তাহার! অতন্থ উদ্দিগ্ন হইয়া দেশম্র আন্দোলন সুরু করিয়াছে। 
স্বাস্ত্োর দিকে তাহারা অনুসন্ধান করিয়! জানিয়াছেন যে, একটি প্লেটের 
পঞ্চম, বৎসরের কোন না কোন সমরে অসুস্থ থাকে । 


মাকিনদেশের অদ্ধেকের উপর শিক্ষক অনভিজ্ঞ যুবক মাত্র । ছুই লক্ষ 
পাবলিক্‌ স্কুলের শিক্ষকদের মধো তিন লক্ষের বয়স ২৫ এর উপর; অর্থাৎ 
অধিকাংশ শিক্ষকই কিছুকাল শিক্ষকতা! করিয়াই একার্ধা ছাড়িয়া চলিয়া 
যায়। মোটের উপর উত্তম শিক্ষকের অভাব চারিদিকে অন্কৃভৃত হইতেছে। 
এই শিক্ষকের অভাবের কারণ এদেশেও যা, বিদেশেও তাই , শিক্ষকদের 
বেতন, অত্ান্ত অল্প । পাড়াগারের শিক্ষা মাকিন দেশেও সন্তোষজনক নয়. 


০৯ 


বর্তমানে ১৮,২৭৯ সংখ্যক বিগ্ঠালয় শিক্ষকের অভাবে বন্ধ রহিয়াছে 
এবং থাহারা আছে তাহারা অর্থান্ডাবে বাধ্য হইয়া ভিন্ন কর্মে যাইতেছে । 
সয় ৪২ হাজার বিগ্রলয়ের শিক্ষকগণের শিক্ষা ও স্বভাব আদৌ শিক্ষকতার 
উপঘোগী নহে, এবং এই শ্রেণীর হাতে স্কুমারমতি বালকগণের শিক্ষার 
ভার থাকা অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিগ্তালরে যে পাইত বৎসরে ২,৪০০ ডলার, 
ভিন্ন কর্মে সে পাইতেছে ৫ হাজার। শিক্ষকতা ব্যতীত প্রত্যেক িভাগেই 
বেতন অধিক । আমাদের দেশেও অবস্থা তদগ্নরূপ। শিক্ষকতা করেন 
নাই এমন উকিল বা গ্রাজুয়েট কেরানী-কর্মচারী কোথায়ও আছে কি নু 
সন্দেহ। পোষ্টাফিসে আট বৎসর পূর্ব্রে যে সক" পোষ্ট মাষ্টারের মাহিনা ছিল 
১৫২০ টাঙ্কী' এখন তাহাদের বেতন ৬০।৭৫টাকা। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি 
হয় না; এই যুদ্ধের (সময় চারিদিকে বাজার দর বাড়িয়াছে, কিন্ত কর্পট শিক্ষকের- 
বেতন বাড়িয়াছে ? অসন্থষ্ট অভাবপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মনের ভাব ছাত্রদের 
মধ্যে সংক্রামিত্ব হয়।, শিক্ষকতা! করিয়া কেভ ধনী হইবেন না, কিন্ত 
গরাসাচ্ছাদনের অভাব হাওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। 


০১১০ সনে 











২৫৬ ৃ শাস্তিসিকেন্টুন আঁবণ, ১৩২৭ 


লংগুনের স্ক,ল শিক্ষকদের বেতন বাঞ্জারদর বৃদ্ধির অনুপাতে বাঁড়ানে! হয় নাই 
বলিয়! তাহারা কর্ডৃপক্ষকে জানাইয়াছেন যে, কর্তৃপক্ষ যদি এক সপ্তাহের মধ্যে 
ত্বাহাদের.অভাব অভিযোগ পূরণ ন| করেন ত তাহারা বালকদিগকে উপযুক্ত- 
রূপে শিক্ষা দিবেন না। একজন শিক্ষক বলেন “যে লোকটি আমার দরজ! 
ঝাড়,দেয় সে সপ্তাহে ৬৭ শিলিং পার) থে ব্যক্তি উনন সাফ করে সে গড়ে 
সপ্তাহে ছয় পাঁউও পায়, আর আমি' ২৭ বৎসর চাকুরীর পর পাঁচ পাঁউণড পনের 
শিপিং পাই?" আমাদের দেশেও কলিকাতায় যে শিক্ষক ১০০ টাকা পান 
স্তাহার বাড়ীভারা লাগে খুব কন করিয়। ২৫1৩০ টাকা । ইনকম্‌ ট্যাক্স, জীবন- 
বীমার প্রিমিয়াম্‌ দিয়া বা থাকে তাহাতে গ্াসাচ্ছাদন ও ভদ্রতা রক্ষিত হয় না 
সকালে বিকালে টিউশন্‌ করিতে হয় । কাজেই সাধারণ মজুরের চেয়েওটবণী 
পরিশ্রম করিয়৷ তাহাদের জীবনবাত্র নির্বাহ করিতে হয়। ইহাদের পারিবারিক 
জীবনের আনন্দ এবং বিশ্রীম-সুখ আছে কি? | 


শা ৩ শা 


সরি 
০ 

সাইবেরিয়! রূশের অধীন ছিল। রুশসাস্াজ্যের ধবধসের সঙ্গে সঙ্গে এখানে 
বল্শেভিকের উৎপাত সুরু হয়। শাস্তিস্থাপনের জন্য চারিদিকের জাতির. 


উদ্ত্রীব হইয়া উঠিলেন ; আসেরিক। সৈন্য পাঠাইয়াছিল। নিজের সাআজ্যের 
কাঁছেই অতবড় অগ্নিকাণ্ড দেখিগ্না জাপানও আগুন নিবাইবার জন্ 
সাইবেরিয়াতে গিয়াছিল। বল্শৈভিক্‌দিগকে নিরস্ত্র কর! হইয়াছে? দেশে শার্তি 


কিয় পরিমাণে স্থাপিত হইছে আমেরিকার সৈল্ স্বদেশে ফিরিযাছে, কিন্তু 


জাপান সহছে মে দেশ হইতে ফিরিবে না। অপরদিকে সামাল্টি কয়েক 
ঘর রুশ সেখানে বাস করিয়াই যে সেটিকে রুশরাজ্য বলিয়া দাবী করিবেন তাহাও 
সমীচীন নহে। জাপানের মধ্যে একিল জাপানী সৈন্তদের ফিরাইয়া আনিবার 
জন্ত লেখালিখি করিতেছেন। কিন্তু জাপানে. আজকাল ফিলিটারীদের 
প্রতিপত্তি খুব বেশী হন 


পইইতীসি 


) 


রর ৯. 


" হয় বর্ষ, ধর্থ সংখ্যা, . বিশ্ববৃত্বাস্ত | ২৫৭ 


কুশসাআজাজ্যের ধ্বংসে অনেকগুলি নুতন ক্ষুদ্র-্ষুদ্র গণতন্ত্র ধেশ গঞ্ভিত 
হইয়াছে । আরমেনিয়ার কিয়ণংশ রুশের অন্তর্গত, অপরাংঞ তুক্কীর অধীন। 
রুশের অধীন আর্মানীয়াতে নৃতন গণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে । এ ছাড়া 
ককেসাস্‌ পর্বতের অন্তর্গত জঞজির। প্রদেশ স্বাধীন হইক্জাছে ; সেখানে রুশের 
সোভিয়েট্-বাদের প্রভাব প্রবল। বল্শৈভিকদের লাল নিশান,ইহাঁদের জাতীয় 
নিশান হইয়াছে । কিন্তুরুশের শাসনের প্রতি তাহাদের স্বণা ও আতঙ্ক উভগই সমান & 
আরজাবান নামে আর একটি নূতন সাধারণ তন্ত্র এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান ও খৃষ্টান। কিন্তু সকল মুসলমান এক 
জাতির বা এক সম্প্রদায়ের নয়, অথচ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মতভেদ 
বিসূর্দন করিয়াছে, এবং সাম্প্রদায়িক প্রাধান্ঠের জন্ত লোকে জিদ না করিয়া 
সমগ্র জেল! বা পরগণার কল/ণের দিকে দৃষ্টি দিয়াছে । আর্জাবানেও বল- 
শেভিক প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। | 

শশী ৩ পাশ রর 

গত কয়েরু বৎসন্ধের মধো বাজারদর ও মজুরী অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে; 
জিনিষের দূর খুব কম করিয়া তিনগুণ বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধিতে দেশের দারিদ্র্য 
দুর হইল না কেন? পূর্বের দ্তিক্ষ ও অভাব সবই রহিয়। গিয়াছে। যুদ্ধের 
কয়েক বৎসরে দেশে টাকা হইয়াছে সতা, কিন্তু সে টাক হইন্বাছে ধনীর__ 
দরিদ্রের অভাব ত্বাহাতে দূর হর নাই। আমেরিকাতে এ বিষক্ে শ্রমজীবি- 
দলের নেতারা তন্নতন্ন করিয়া গবেষণা! করিয়া, রাজ্যময় ঘোর আন্দোলন সুরু 
করিয়াছেন। আমাদের দেশের সেইরূপ তথয জোগাউ করিকার কোনো 
উপায় থাকিলে দেখা যাইত যে, কয়েকটি ব্যবনারীর হাতে আমাদের বাজার দুব. 
উঠিতেছে নামিতেছে। বুদ্ধের পর যে ব্যক্তিরা ধনী হইয়াছে তাহাদের অধি- 
কাংশই অতিলাভী অর্থাৎ স্তাঁধ্য লাভের অনেক বেশী তাঁহার! দেশের লোকের 
কাছ হইতে ঝুঁ বিদেশে ছিনিস চালান দিয়া লাঁভ করিয়াছে। আমেরিকাতে 
যাঁবতীর লাম উপর বনায়-করের অষ্টমাংশ দিয়াছে ৬,৬৬৪ জন লোক। 


২৫৮ শান্তিনিকেতন আঁবণ, ১৩২৭ 


দশ কোটি লোকের মধ্যে ৬১৬৬৪ জন লোক রাজ্যের আয় করের অষ্টমাংশ 
দিয়াছে। ১৯১৭ সালে ইহাদের মোট আয় হইরাছিল ১৭০ কোটু ৯৩ লক্ষ 
ডলার ! লৌহ ও কম্পলার কাঁরবারে ২০০ কোটি ভলার নিছক লাভ ছিল,__ 
অর্থাৎ আমেরিকার অধিবাসীদের মাথা পিছু ২০ ডুলা'র আয় হওয়া উচিত ছিল। 
২,০৩০ টি'ক্যোম্পানী যুদ্ধের পূর্বব হইতে লাভ.করিয়াছে শতকরা ১০০ হাঁরে 
অর্থাৎ ছুইগুণ ৫৭২৪ টি কোম্পানী ছুই ভাগের এক ভাগ অধিক লাভ 
করিয়াছে, ইত্যাদি । 


যুদ্ধের সময়ে বযবসারীদের লাভ কারবার উপার়ের ও সুযোগের অন্ত ছিল 
না। কিন্তু বুদ্ধান্তে যুদ্ধ সরঞ্জামের উপর লাভের আশ] গিয়াছে, বলিফ ব্যব- 
সায়ীরা লাকের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর সেই লাভের গচ্চা উন্থুল 
করিতেছেন। কিন্তু এই লাভের অতি সামান্তই দরিদ্রে পাইতেছে। দুই একট! 
উদাহরণ দিতেছি । ১৯১৪ সালে জুতার ষে দাম থরিদ্দার দিত তাহার অর্ধেক 
ছিল লাভ। জুতা তৈয়ারী করিতে বে বায় পড়িত দাম ছিল তাঁর তিনগুণ । 
1১৯১৭ মালে বিক্রিতর-দাম মজুরীদামের পীচগুণ হইয়াছিল। অর্থাৎ চামড়া! 
সাফ, হইতে জুত হৈয়ারী শেষ পর্যান্ত যে মজুরী কারিগরে পাইত তাহ! 
খরিদ্দার যে দাম দিত তাহার ষষ্টাংশ। সুতরাং ছয় ভাগের পাচ ভাগ মাঝ- 
খানে দোকানী ও ব্যবসারীরা লইত। ১৯১৭ লালে মজুরে পাইত নয ভাগের 
এক ভাগ অংশ অর্থাৎ একজোড়া জুতার দাম ৯ ডলায় হইলে আট ডলার 
যায় বাবসারীকের হাতে, অবশিষ্ট এক ডলার মাত্র শরমজীবীর মজুরী! আমে- 
বিকাতে চিনির দর তিন গুণ বাড়িগ্নাছে; আমাদের দেশে চাত্রি গুণ বাড়িয়।ছে 
অর্থাৎ ৮২৯১ টকা মণ দরের চিনি, ৩৫২৩৬ টাঁকা মণ হইগাছে। আমে 
রিকাতে এই সময়ের মধো মুরদের আর বাভিয়্াছে শতকরা ১৫ হারে। এই 
রূপে সমস্ত ব্যবসায়ে লাভ এমন অধিক পরিমাণে করা হইতেছে বে আমে. 
বিক|র শাসনকেন্্র এই সব অসদ্‌ লৌকদিগকে মোকর্দিমায় অভিফুক্ত করি- 
বার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের দেশের জিনিংষর মহার্থতা কিছুই" কমি- 
তেছ্ছে না। ইহার কাঁরণ অনুসন্ধান কর৷ প্রয়োজন । *. প্র 


পিপি ও পপ 


লোকমান্য টিলক 


হে ভুবন-গগনের পুণচন্্, হে ভারত-জননীর বর পুত্র, হে মহারাই- 
কুলতিলক, সমুদ্রের গম্ভীরতার পরিমাণ আছে, কিন্তু তোমার অভাবে তোমার 
দেশবাসীর যে শোক বেদনা হইয়াছে, তাহার গম্ভীরতার কোনো ইয়ত্তা নাই! 

,হে গরম পপ্ডিত, বাগ্দেবতার শৃন্ত অঙ্গকৈে কে আর পূর্ণ করিবে ! ও 

হে বীর, হে কৃর্মষোগী, শ্রীমদ্তগবদগীতার উপদেশকে নিজের সমগ্র জীবনের, 
দ্বারা প্রকাশ করিয়া কে আর জগতের নিকট ধরি দিবে । 

হে লোকগান্ত, ভারত তোমাকে হৃদয় সিংহাপন পাতিয়া দিরাছে, তুমি 
তাহাতে অধিমঢ হই়াছ, এবং এইবূপেই তুমি তাহাকে ভবিষ্যতের *সুখ-ছুঃখে 
ও সম্পদ-বিপদে সব্বত্রই সর্বদা পরিচালিত করিবে। 

ধন্য তোমার দেশবাসিগণ, বাহারা তোমার স্তায় একটি ষথার্থ বীর-কেশরীকে 
পাভ করিয়াছিল? আর অবন্তও তাহারা কম নহে, বাহারা এই ঢু'সমগ্নের 
তোমাকে হারাইয়া কেলিল! 

কে বলিতেছে তোমার হৃত্া হইর়াছে? তোমার উজ্জল মুর্তি যে, 
আমাদের গ্রতোকেরই নম্থুখে সুষ্পষ্ঘরূপে প্রকাশ পার্ধতেছে! তুমি অমর,* 
এবং তোমার বাণীও চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে। 


৮ 


বৈচিত্র্য 


লোকে এক-এক জন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা নানাঁদিকে 
নানা সকাধ্য করিয়া থাকেন। এই সমস্ত কার্য্ের মধ্যে কোন-কোনটি 
কাহাকে"কাহাকেও ভাল লাগেনা, কিন্তু যে শুলি ভান লাগে তাহাদেরও সংখ্যা 
কম নয়। ইহা হইলেও ত্র যেটি ভাল লাগেনা তাহাই লইয়া মানুষ এতদূর 
উত্তেজিত হইয়। পড়ে যে, সেই মহাপুরুষের আরুসব গুণ বা কার্যের কথ। একবারে 
ভুলিয়! যায়; এরূপ মনে করে যে,তিনি ষেন আর কিছুই করেন নি,যদি কিছু করিয়া 


থাকেন ত এ একমাত্র সেইটি যাহা তাহাকে ভাল লাগে নি এই লইয়া সে 


দলাদলি করে; বিনি সত্য-সত্যই দলের অতীত ছিলেন তাহাকে সে নিজের 
কর্পিত দলের মধো টানিয়া আনিয়া একবারে উড়াইয়া দিতে বসে; এবং 


, এইরূপে তিনি থে বস্তৃত কোনো! সংকার্ধ্য করিয়াছেন তাহা দে মোটেই মানিতে 


ছায়না। নে এই রকম করিরা নিজেই নরে তীহার টরিত্র আলোচনার যে 
ভি উপকার পাওয়া যায, পে ইহা হইতে নিজেই বঞ্চিত হয়। দি 
কোনো-কোনো এক আধট। বিষরে অমিল থাকে ত থাকুক না, যে সব জায়গায় 
মিল আছে সেই গুলিই স্বীকার করিলে যে বথেষ্ট হর? 

আরো এক রকমের লোক আছেন, ইহা়াও আর একদিকে দল বাধাই 
ফেহলন। মহাপুরুষের নান! কার্যের মধ্যে যেটি:ভাহাদিগকে সকাল লাগে বা! 
হার দ্বারা তাহাদের নিজের উদেশ্ুটা- সি্ধ হইতে পারে, সেইটিতে তাহার! 
একমাত্র জোঁা দিরা “আইললোলন-আলোচনায় তাহাঈক, এতন্ বড় করিয়া 


২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা বৈচিত্র্য ২৬৯ 


তুলেন যে, তাহার আর“আর কাছগ্ুলি একবারে ঢাঁকিস। যায়। উহাও 
বিশ্বয়ের বিষক্ন হয় যে, যে কাজটাকে লইয়া তাহারা! এত নাড়া-চাড়। করেন 
অন্ত সমস্তের তুলনায় হয় ত তাহা বস্ততই অনেক ক্ষুদ্র! বৃহৎকে ক্ষুদ্র করায় 
যে দৌষ, ক্ষুদুকেও বৃহৎ করার সেই দোষ । 





শুনা বায়, মহাআ কবীর সাহেব বখন দেহ ত্যাগ করেন তখন তাহার শিখা 
দের মধ্যে গোলমণল বাধে ) হিন্দুশিষ্োর। হিন্দুদের নিরমানুসারে, আর মুসলমান 
শিষ্যরা মুদলমানদের নিয়মানুদারে তাহার মৃতদেহের সকার করিতে চাহিতে- 
ছিল ।তাহাদের গুরু বে ছিন্দুও ছিলেন না আর মুমলমানও ছিলেন না, তাহাতে 
কোনো সন্দেহ ছিল না; তিনি এমন একট। স্থানে ধিঠঠিত হই ছিলেন, বাহাতে 
হিন্দু ভাবিয়াছিল তাহাকে হিন্দু, আর মুমলমান ভাবিয়াছিল মুসলমান। কিন্ত 
তাহার এ সব শিষ্য এ তৰুটি বুঝিতে না পারি নিজের-নিজের মতামতটা 
শুরুর উপরে চাঁপাইস্া ত্াহাকেও হিন্দু বা সুদলমান করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। 

গুরুকে দেখিয়। যতটা ভয় ন| হয়, চেলাকে দেখিয়া হয় তাহ। অপেক্ষা অনেক 
বেশী। এই চেলাদের গুণে শেষে এমনো দীড়ায় যে, গুরুই হইয়া গিয়াছেন 
চেল, আর চেলা হইগ্লাছেন গুরু ) চেলারই কথা ভইয়। গিয়াছে গুরুর কথা, 
মার গুরুর কথা কোথায় অন্তিত হইয়া গিয়াছে কে জান। নমস্কার এই. 
চেলা-চুড়ামণি-গণকে ! 

মনি 

উপনিষদে এক জায়গায় বলা হইয়াছে যে, দেবতার প্রতি যার পরা ভক্তি 

খাবেহআর দেবতার সায় গুরুতেও যার পর1 ভক্তি হয়, কথিত গম্ভীর বিষয়-সমূহ. 
রা নিকঠে প্রকাশ পায়। গুরু-তক্তির এ কথাটাকিছু অলৌকিক্ষ নহে, সহজে 
ই বুঝা ষায়।. গুরুর এুতি পরা ভক্তি জ্ঞানের কারণ, ইটা (রানে! সন্দেহ 


৬২ শান্তিনিকে হন আবণ, ১০২৭ 
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নাই । কিন্ত এই পরা! ভক্ষিটি সরে লনয়ে এমন উচ্ছল হইয়া ঝর যে, 
শিষ্যের পঙ্গে ভাহা জ্ঞানের জন্য না হইয়া মোহের জগ্য হইয়া থাকে )সে 
তাহার দ্বারা সতাকে দর্শন না করিতে পারিয়া তা বোধে অপত্যাকে দর্শন 
করিয়াই নিজেকে কুহার্থ মনে করে । অতএব ইহাকে ভক্তি বছিতে পাঝা 


যায় না, ইহা মোভ। 





কেহ বলেন গানে পুক্তি, কেহ বলেন কষ্ট সক্ত, আবার কেহ কেহ বলেন 
জ্ঞান ও কম্ম একত এই উভয়ের দারা মুক্তি। দার্শনিকগণের এই সব লইঞ 
ঢুল-চেরা সঙ্মাতিস্ন বিচাকের এখানে কোনো প্রয়োজন নাই । কাকে বলে 
কশ্মু, আর কাকেই বা বলে মুক্তি তাহা লইয়াও গভীর তকক-বিতর্কের এখানে 
কোনো দরকার নাই । সাধারণ তাযায় এ সব শবে মোটা-ফোটি যা বুঝায় তা 
'মামাদের সকলেরই জান। আছে? জ্ঞান বলিতে কোনো বিষয় জানা, কন্মম বলিতে 
কোন কাজ করা, আর মুক্তি বলিতে জীবনের দার্গক তা, বা ঈ্নপ এক। কিন 
যা পাইবাঁর জগ্গ সকলেই ইচ্ছা করিয়া থাক । 
খালি ভ্ঞানেকি হয়? থালি কণ্েই বঃ হয় কি ? কেমন করিয়া চিত্র আকিতে হয় 
চিত্রকর তাগ বেশ জানেন, কিন্তু তিনি বদি ছবি না আকেন ত ত্জানার আর 
'নাজানায় ভেদ কি? আবার এক জন চিত্রফলকে তুলি লইয়া এদিকে সেদিকে 
গুদিকে দাগের পর দাগ কাটিয়া চলিয়াছেন, কিন্ত ঠিক জান! নাই কেমন করিয়া 
দাগ কাটিতে হয়। ইহার ্ধপ দাগ কাটিয়া লাভ কি? -তাই জ্ঞান যেমন 
নিজের সফলতার জগ্ত কথ্মকে চায়, কন্মও ঠিক তেমনিই নিজের সার্থকতার 
জন্ত জ্ঞানের অপেক্ষা করে। আর এই উভরের সুসদূশ মিলনেই মানুষ নিজের 
লক্ষ্য স্থলে বাইতে পারে৷ এই হিপাবে দার্শনিকগণের ভাষায় মার! 'মুন্চর- 
বাদী, আমর! জ্ঞান-কৃন্মের সমুক্চয় চাই, দুইই আমাদের দরকার, এই ছুইয়েট 
আমাদের ঘুক্তি। 
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তাই আমরা ইন্কুলই করি কলৈজই করি বা আশ্রমই' করি, অথবা। আর ফে 
ফোনে মাকারেই হউক কোনো বিগ্তালগ করি, আমাদের সব্ধ প্রথম এরূপ বাবস্থা 
করিতে-হইবে, যাহাতে গ্ঞানের সহিত কম্মের ও কর্মের সহিত জ্ঞানের যোগ 
থাকে । অগ্ভথ। সমর ঘাইবে, শ্রম যাইবে, অর্থ যাইবে, সথচ লীভ হইবে না 
ক্রিভু্ট । 





আমরা চাই শি ক্ষ ক, তিনি বথাবুদ্ধি যথাশক্তি যা পারেন বা বুঝেন রী 
দি নিজের কাজ শো করেন । আমরা যদি খুব বেশী কিছু চাই তবে" চাই 
অধ্যাপক কে।তিনি গ্রশ্থ-সমুদ্র আলোড়ন করি! যাহা. পারেন, যতদূর পারেন, 
ছাত্র ভাহার পারুক বা না পারুক, ঘা কিছু হয় তাহাকে গিলাইয়া বা পড়াইয়াঁ, 
বা পাশ করাইয়া] কৃতরৃত্য হন। ছেলের! লিখিতে শিখিল, পড়িতে শিখিল, 
অথবা অপর কথায়, জানিয়া বুঝিয়। যাহ! কিছু লইবার তাহারা তাহা লইল, 
কিন্ত শিথিল ন। তাহা প্রয়োগ করিতে । 
তাহারা শিখিয়াছে কাহাঁকে বলে সভা, তাহারা প্রথমভাগ হইতে পড়িতে 
নুরু করিয়াছে “সদা সত্য কথা! কহিবে, মিথ্যাবলিও না, কিন্ত আচরণে তাহাতে 
পারিল না ॥॥ সে শক্তি তাহদের হয় নি। _ অভ্যাস তাহারা! করেনি কেন? 
আমরা বে শি ক্গক চাহিয়াছিলাম, তিনি কেবল বইয়ের পড়া শিখাইয়। 
গিয়াছেন, অধ্যাপক চাহিয্াছিলাম তিনি অধাপনা করিয়াই খালাস 
ভইয়াছেন | আমরা কি আ চা ধর চাতিত্বাছি যিনি নিজে আচরণ করিয়া ছাল্রুকে 
আ চর ণশিখাইতে পারেন? 
০ 
পক 
ছেলেকে পাশ মাত্র করাইতে হইলে শিক্ষক, অধ্যাপক, ৰা অপর বা খুমী 
কাছাকেও রাখিলে টলো কিন্তু যদি ইঙ্গা অপেক্ষা -উচ্চতর উদ্েস্ত থাকে, 
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ছেলেকে চিরকাল বস্তত ছে লে ই না রাখিগ্না যদি তাহাকে বথার্থ মানুষের 
মত মানুষ কৰিতে হয়, তবে আমাদের আচা ধ্য চাই, ধ্বজাধারী আচার্য নহে, 
সত্য আচাধ্য ; একজন আচাধ্য নহে, শিখাইবার ভার থে কঞ্চটির উপর থাকিবে 
সকলকেই আ চা ধ্যহইতে হইবে। ই'হারা জ্ঞানের স্হিত কর্মের এবং কর্ধের 
সহিত জ্ঞানের যোগ কিরূপ তাহা নিজের জীবনের প্রতিদিনের আচরণ দ্বার! 
প্রত্যক্ষভাবে শিষ্গণকে দেখাইয়া দিবেন | বত বাবস্থাই হউক না, বতদ্দিন এ 
ব্যবস্থা না হয়, ততদিন কিছুতেই কিছু হইবে না । মূলের দিকে না তাকাইয়। 
ডাল-পালালার চিকিংসা কইরালে কি হয়! 


সু সু 


ইঞ্কুল করা এক আর আশ্রম করা আর এক। শিক্ষক অধ্যাপক, বা সোজ। 
কগায় পঞ্ডিত-নাষ্টার রাখিয়া ইঞ্গল চলিতে পারে, কেন ন। ইন্কলই দলই, লেখা- 
পড়া শিখিলে বা, শিখাইলেই তাঁহ!র সার্থকতা! হইয়া যায়। কিন্তু আশ্রম 
ঠাহাদের বায় চলিতে পারে ন।, কারণ ইস্কুল অপেক্ষা এখানে অনেক কিছু 
বেশী করিবার আছে, পণ্তিত-মাষ্টীরে তাহ! করিতে পারেন না। ভেক লইলেই 
"আসল বৈরাগী হওয়া যায় না, তেমনি আশ্রমের আসনে বদিলেই পণ্ডতিত-সাষ্টার 
মআাচার্ধা হইতে পারেন না। প্রাঙ্্ঈীনেরা আমাদের শ্রনাইয়া থাকেন এব তাহা 
অতিসত্য যে, আচার্য ও নিজে রক্গচারী, আ'র ব্রহ্মচর্ষেরই দ্বার! তিনি বরঙ্গচারীকে 
গাইতে চান । 





।ছেলের লেখা-পড়া চাই বৈ কি, নিশ্চই চাই) কিন্কু লেখা-পড়া শিখি! 
যেমন চল! উচিত্ত তেমন যদি না চলিয়। সে আর এক রকমে চলে তবে তাঁর 
সে লেখা পড়ার দরকার কি? সংসারের মধ্যে নিজের সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনে 
সে বদি ষখামথ ভাবে চলিতে পারে, তবে লেখা-পড়া না শিখিলেও বিশ্বেষ 


£ 
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ক্ষতি নাই; সে পরের কোঁনো। অপকার করে না, সমগ্র সমাজের তাহাতে গুতাক্ষ 
কোনো হানি নাই ! কিন্ু লেখা-পড়া শিখিলেও সে বদি যথাযথ ভাবে 'না 
চলে, তাহা হইলে কেবল নিজেরই নহে, সমস্ত সমাজেরই জীবনকে সে কলুধিত 
করে। তাই লেখা-পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে চাল চলনটাকে, অর্থাৎ উচ্চ ভাষার 
যাহাকে নম দা চা র বলা হয় তাহাকে আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে 
একট প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছিল । কিন্তু বর্তমানে অনেক স্থলে আচার- 
আতঙ্কে ইহাকে ও দূরে এড়াইস়্া বাথ হয়। 








এক দল লোক আছেন, ইহারা ঘা অন্গসরণ করিয়। চলেন তাহাকে স্থু বি ধা 
মা গ, আর ইহীধিগকে এ বি ধাপ স্থী বলা! যাইতে পারে। বস্তৃত কোন্টা ভাল 
কোন্টা শন্দ সুবিধাপন্থী এ বিচার করেন না, তাহা করিবার সুবিধা তাহার 
হয় না, তিনি যখন যাতে নিজেব্ু সুবিধা মাত্র বুঝেন তাহাই করিয়! বাঞ্জেন। 
যাহা খাইতে ভাঁল তাহাই খাগ্য নহে ; কিন্তু সুবিধাপন্থীর ততটা ভাবিবার সমঞ্প 
থাঁকে না, ছিনি সাঁম্‌নে বা পান তাই থান, তাহা খাইতে ভাল লাগিলেই হইল । 
ইহাই হইল যাহাদের ভাল-মন্দ ঠিক করিবার মাপকাঠি তাহার সংবমের 
কোনো পার ধারে না, তাই অসংঘমের বাহ] পরিণাম তাহা ভোগ করিতে 


তাহারা বাধা হয়। 





ক্ুদ্রকে উপেক্ষা কর! যায়, কিন্তু সব সময়ে নহে। বাহী একদিন অতিক্ষপ্ 
অন্যদিন তাহাই অতিবৃহত হইরা উঠে বটের বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র কিন্ত এক 
দিন তাহাই অতি বিপুল বনস্পতির আকারে দেখ! দেয়। 

অসতা তই কেন ক্ষুদ্র হউক না তাঁহা কিছুতেই সঙ্নীয় নহে। মনে 
ছেহতক পারে ইভা অতিক্ুদ্র ইহাতে আরকি হইবে, কিন্তু অতিষথ অগ্নিকণা 
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তিবিশখাল নগরকে ও এক নিমেবে ছাই করিয়া কেণিতে পারে । ক্ষ অনত্যকে 
সহিতে সহিতে বৃহৎ অসতাকেও সহিতে দ্বিধা ৬য় না। তখন যতই কেন 
কাহারো শিক্ষা থাকুক না, তাহা বস্তৃত কোনে কল্যাণের জন্ত হয় না। মিথ্যা- 
চরণের দ্বারা ধ্বংস হইতে পারে সৃষ্টি নতে। 





লোকে বলে পরে ত্র উপকার, পরের উপকার । কিন্তু পরের উপকার 
জিনিসটা কি? নিজে র উপকার ও পরে র উপকার ইহাদের মধো কোনো 
ভেদ নাই । আমি তাই বলি, থাক্‌, তোমার পরের উপকার করিতে হইবে 
না, নিজে রউপকার কর। স্ুধ্য নিজেকে ই গ্রকাশ করে আর অন্তে 
তাহাতে প্রকাশ পায় ঃক্ধয নিজের প্রকাশ ছাড়া অন্টে র একাশের জন্ত 
অন্ত কিছুই করে না। সুর্যানি জকে প্রকাশ ন। করিলে কে তাহাকে জানিত 
কে ভ্াহার গুণ বুঝিত, কে তাশাকে আদর করিত? গোলাপ নিঞ্কে ই 
ফোটায় নিজে বর ই অন্তনিহিত সৌন্দ্যারাশি ও সৌরভসম্তার বাহিরে প্রকাশ 
করিয়া শোভা পার, তা ছাড়ী পরে র মনোরপ্রনের জন্ত সেকি করে? মানুষ 
সেইন্প দরা প্রল্তাতি অন্তনিহিত সদ্গুণসমূহকে আকাশ করিয়া নিজেরই 
উগকার করে, তা ছাড় পরের জন্ত। এক কড়াও দে বেশী কিছু করে না। কিন্য 
পরের উপকার করিয়াছি! পরের উপকার করিরাছি ! এই ভাবিয়া লোকের 


অভিমান হয় অতিছুদ্জর | 





শক ভাল নহে মতা, বিস্ত এমনো শক্ত আছে, যাহা দ্বারা বস্তত উপকার 
পাওয়া যায়, বাহার দহিত শত্রুতা করিতে গেলে বছ উন্নতি হর! ভক্তিপন্থীরা 
বলেন, ভগবানের সহিত শক্রতা করিতে গির। হিরণ্যকশিপু ও শিশুপ।ণ উদ্ধার 
গাইগ্লাছিলেন। হুর্ষোধন ঘুধিষ্টিরের সহিত শত্রুতা করিতে গিল প্রজাদের নিকটে 


২য় বর্ষ, ধর্থ সংখ্যা বৈচিত্র্য ২৬৭ 


নিজেকে আদশ বাঁজা করিতে পারিয়াছিলেন। শক্র যদি বহুগুণশাঁপী হয় 
তবে নিজেকেও সেইজ্বপ না করিলে তাহার সহিত শক্রতা করা কখনই*শোভা 
পায় না । তাই যে সমস্ত বীর উদারহৃদর, তীহারা গুণশালী শক্রকে পাইয়া 
গৌরব অন্থভব করেন। ইহার! শত্রুর 'গুণকে কখনো অপলাপ করেন না বরং প্রীত- 
চিত্ডে তাহা কীর্তনই করিয়া থাকেনা ধাহারা যথার্থ বীর তাহাদের চরিত্র 
এইরূপই দেখা বায়! কিন্তু আর একজাতীয় লোৌক আছে, ইহারা শত্রুর 
গুণকে দেখিতেই পাঁয় না, তাহার কীর্তন কর! ত দূরে । ইহারা অত্যন্ত ক্ষ 
ভীক্* ও ছুব্বল, ইহাদিগকে কিছুতেই বীর শব্দে উল্লেখ করা চলে না। শত্রুর 
গুণাকে যখন ইহারা দোবূপে বর্ণনা করে, তখন ইহারা তাহাতে নিজেকেই 
সকলের নিকট ক্ষুদ্র করে মাত্র। সমস্ত লোকই ত অন্ধ নহে, আর হুর্যাকেও 
কেহ চিরকাল ঢাকিয়া রাখিতে পারে না! 





আশ্রমসংবাদ 


পুজনীনস গুরুদেব এপর্যান্ত ইংলে ছিলেন, তি ওরা আগষ্ট তিনি সুইডেন 
ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন । তারপরে ডেনমার্ক হল্যাড হুইজারলেও্ড এবং ফ্রান্স 
প্রতি ঘুরিয়া অক্টোবর মাষের মাঝামাঝি তাভার আমেরিকায় ঘাত্রা করিবার 
কথা আছে। 
এ অরন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত পিরার্সন সাহেব গুরুদেব সম্বন্ধে কতক গুলি থবর জানাইয়া- 
ছেন। আমরা তাহার মন্দ লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেছি । 

লগুনের [074০৭ ০738৪ ৪, /৪৪( সভার সতোরা পুজনীয় রবীন্দ্রনাথকে , 

সম্বর্ধনা করিগ্নাছিলেন। ভীহাকে সমাগত সভাদের নিকট পরিচিত করিয়। দিবার 
উপলক্ষে [৮, 087155 17. 8০৮৪৪ বলিলেন _ রবীন্দ্রনাথের বাণী মূলত 
এবং বিশেষ ভবে ভারতবর্ষীয় হলেও তান জুগ্র জগতে সমাদরে গৃহীত 
হইগ্কাছে। প্রাচ্য জগতে থে সকল নূতন .শক্তি কাধা করিতেছে সেগুলি বিচার 
করিয়া বুকিবার সময় ামাদের আসিয়াছে। এখন সমগ্র প্রাচ্য দেশের চিত্ত 
চঞ্চল। এই মহ। বুদ্ধের অবসানে আমাদের ইউরোপে 7110/97গচএর বিরুদ্ধ 
প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইগ্রাছে। আমাদের রাষ্ট্নীতিবিশারদরা যেন 
এ কথ! বিস্কৃত না হন বে, কোন সাআজ্য কেবলমাত্র বলের উপর ভর 
করিয়! চিরস্থারী হইতে পাবে না। ইহার পর 10189 5311 [1০:91 সভা- 
স্থলে [৬চ [85775205 0128০এর রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন । 

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন_.এগানে আমাকে সমাদর করবার জন্ত 


শান্তিনিকেতন, আব, ১৩২৭ | 


আপনারা উপস্থিত হয়েচেন। আপনারা অধিকাংশই “আমার কাছে অপরিচিত ; 
ভবিষ্যতে আর আপনাদের সঙ্গে তথা হবে কিনা জানি না। আপনারা ষে 
এই আতিথ্য-উৎমবে আমার উপর অজঅধারে প্রীরতিধ। বর্ন .কর্‌লেন তার 
প্রতিদান স্বরূপ পন্তবাদ দেবার উপযুক্ত ভাষা আঁম্বার নাই। আমি উঈস্ভায়ায় 
আমার কৃতজ্ঞত! নিবেদন কর্চি তা আমার মাতৃভাষা ন্য়) সেইজন্যে এই 
কৃতজ্ঞতা নিবেদন স্বল্প এবং নিরলঙ্কার হলেও ক্ষমার বোঁগ্য । আমার জীবনের 
অস্তাচলপথে. আমি সম্মান লাভ করেছি, সেইজন্যে অকুন্ঠিতচিত্তে তাকে 
নিদের দ্িনিফ বলে জোর করে গ্রহণ করতে আমার মনে দ্বিধা উস্থিত হ্য়। 
সন্মান গ্রহণ করতেই আমার কেমন বাধো-বাধো ঠেকে” এবং তাঁর, জয়মাল্য 
কণ্ঠে মন্্ান শোভায় চিরশোভমান হবে এ আশ্বাম বাকো আমার মন 'ভূন্তে 
চাষ না। জীবনের পঞ্চশ বৎসর আমি লোকচক্ষুর অন্তরালে একান্তে 
নিক্ন্তার আনন্দ উপভোগ করেছি। মরুভূমির ম্বপালকের মত কেবল 
আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা গুণে ' আমার যৌবনকাল কেটে গেছে; সে 
_নঙ্গত্রসভী আমার দোষ গুণ বিচার করে নি, আমাকে পুরস্কারও দেয় নি। এই 
জদ্তে অপরে দনসাধারণের বাহবা যেমন সহজে গ্রহণ করে, আমি তেমন করে 
পারি না। 
সম্মান, দে ত সমাবিস্তুস্তের ফ্লাত, তা মৃতের জগ্ঠ। কিন্তু গ্রীতি সমুজ্জল 

হর্যাালৌক, ত| ভীবিতের জগ্ত । আমি কৃতজ্ঞ হদয়ে এই আনন্দ উপভোগ কর্চি 
যে, এই পান্থশালায় ছু'দিন যাত্রী হয়ে এসেও আমি এত বন্ধুদঙ্গ লাভ করলুম। 
'যখন এখান থেকে চলে যাব তখন আপনাদের হবদত্রে এই অতিথির আসনথার্জি 
চিরগ্রতিষ্টিত করে? রেখে যাব। -আমার সাহিত্যপ্রতিভা এই যোগ: রক্ষ। 
করবে না, আমাদের এই প্রীতির বিনিময় এবং পরম্পররেক্স আত্মার যোগের , 
অনির্বচনীর সুঙ্স অনুভুতি বাইরের তুচ্ছ ভেদাভেদকে উপেক্ষা করে 
আপনাদের সঙ্গে আমার-ধোগ রক্ষা কর্বে। 

**ই ভুনাই গুরুদেব ৮০৪৪ ও [জ.নত [৫০]ানুএর সহিত ব্রিল 


বণ, ১৩২৭ আশ্রমসংবাদ ৫ 


গিয়াছিলেন। কিছুদিনপূর্বে 2০5৪০ [৪০ সন্ীক শাস্তিনিকে নে 

.আদিয়াছিলেন। ০016০৮এর 7০৪৭৪ *$৫১০০1এর মেয়েরা গুরুদেবের 

“রাজাঃ নামক নাটকের ই্ুরাজী অন্গবাদ 5 7078 ০ (51 এ 0৮ 

৮০: আন্ডিনয় করিয়াছিল। এই মেয্নেরা পুর্বেও একরাপ স্বেচ্ছায় এই. নাট 

অভিনয় করিবার জন্য বাঁছিয়া লইয়াছিল, এবং এবারেও কঠিন হইলেও এনন সহজে 

এবং এমন "দক্ষতার সহিত সকলে অভিনয় করিয়াছিল .ষে, দর্শকেরা 

অত্তান্ত আনন্দ লাভ, করিয়াছিলেন । *অভিনয়ের পূর্ব্রে খুব ছোট মেয়ের! 

ছন্দের 'গতিভঙ্গীর সহিত “০০7৪৪০০:140০০:৮ হইতে. .কতকগুপি কবিতা 

আবৃত্তি করিয়াছিল” সকল শিশুই পরম উৎসাহে সমস্ত. হৃদ দিয়া এই 

* অভিনয় এবং আবুত্তি করিয়াছিল। নাট্যমঞ্চে আড়ম্বর খুব কমই ছিল) বালিকার। 

খুব ছোট হইলেও এমন্‌ ভাবে অভিনয় করিয়াছিল যে, দেখিগ়াই মনে হইল 

যে তাহার নাটকে অস্তনিহিত গভীর ভাব হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। উহাদের 

শিক্ষক,বলিলেন, শী অভিনয়ের পর হইতে বালিকাদের চরিজে এবং ব্যবহারে 

অনেক পরিবর্তন দেখ! গিয়াছে । 

বালিকার! অভিনয়ের পর গুরুদেবকে ঘেরিয়! বসিল এবং :অনিমেষ নয়নে 
তাহায় দিকে চাহিয়া তাহার বাক্যস্ধা পান করিতে লাগিল। গুরুদেব 

বলিলেন, হুদূর 'বাঙজা! দেশে তিনি যে নাটক লিখিকাছেন ইংলঙে তাহাব' 
অভিনয় দ্বেখিয়। তাহার মনে হইল. যেন তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। তাহার, 
মনে হইল যেন মাত সমুদ্র পারে খুমস্ত রাজকন্তার ঘুম সোমার কাঠির স্পর্শে 


ভার্ঙিরা গেল।  ইংলও সেই ঘুমন্ত রাজকন্তার দেশ, £সানার কাঠির স্পশে 
জাগ্রণের পর স্তাহার কথাগুলি যেন কোন: মায়ামন্ত্রবলে তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত 
হইয়। উঠিল। গুরুদেব তাহাদিগকে “লঙ্ষীর পরীক্ষা” নাটিকা ও ০:58৫91% 
০০, তইতে কবিতী। পড়িয়া! শুনাইলেন । তিনি চলিয়া আদিবার সময় 

' একটি মেয়ে তাহার গালয় মালা পরাইয়া দিল । মেয়েরা সকলেই খুনী হইয়াছিল, 
কেবল গুরুদেব উটের পিঠে চড়িয়া না আসিয়া ৪০$০"এ- আসিয়াছেন দেখিয়া 
একটি মেয়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল | 


ঙ শান্তিনিকে ভন বণ, ১৩২৭ 


, মেইদ্রিন বিকালে* গুরুদেব মহাত্মা! রামমোহন রায়ের সমাধি দেখিতে, 
গিগ্াছিলেন । সেখানে 5৪691 021551529র 07955501০১৫ 10881. 
1 একা ০]0019085 গ্রভৃতির সহিত গুরুদেবের পরিচয় হইয়াছিল এ এবং 
তাহার শিক্ষার আদর্শ কি তাা তিনি তাহাগিকে বুঝাইয়া বলিয়নাছিল্ন। 

বিখ্যাত 9761259 অভিনেত্রী 1৬190 চ10৮০৭কে দেখিবার. অন্ত 75791567 
01৪০০ ৪৪74579এ একদিন বহুলোক লমাগত হয়। এই জনতার কারণ জানিবার্‌ 
জন্য পুজনীন্র গুরুদেব সেখানে কিছুক্ষপ্দ ডাই ছিলেন, জনতার মধ্যে দ্বেহই 
জানিতে পারে নাই ষে ভারতবর্ষের কবি তাহাদের পাশ দিয়। চলিয়া গেবোন। 

সেখান হইতে বাদায় ফিরিবার পরে. গরবেশদ্বারে [0815.35৬৪এর এক 

সংবাদদাতা তাহার নিকটে গিয়া জনতার কারণ .জানাইপ। ৫7৮০ 
অভিনেত্রীকে দেখিবার জন্য এত জনতা, এত আগ্রহ সম্বন্ধে গুরুদেবের মণ্চ' 
. জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন-_“এই জনতার উপর ধিনি এমন প্রভাব বিস্তার 
করেছেন, তিনি আমার পরিচিত নন্ঠ কাজেই তার মনথদ্ধে অসম্মানস্থচক 
কোনো কথা, বল। আমার উচিত নয়। আমাকে না বগলে আমি কখনে। 

৯ এই ভীড়েরু কারণ ভাবতেও পারতুম না। আ'মার এই ধারণা ছিল যে 
সংসারের কোলাহলের বাইরে যেখানে আত্মার ক্ষুধার অন্ন প্রদত্ত হয সেখানেই 
আপনা হতে সরল অন্তঃকরণ জনসাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট হয়! ভারতবে 

* পবিভ্রাত্মা সাধুপুরুষের দর্শন পাবার জন্ত গোকের ভিড় হয়? জাপানে 01২5 
ফুল ফোট্টবার সম আবালবৃদ্ধবনিত। এসে ভিড় করে দীড়ায়। ২০৮০1রর 
দিনমজুরও অবকাশের সময় সগুদ্রতীরে বনের মধো গিরে বিশ্রাম করে, ক্রি 
কোনো উন্মত্ত আনন্দত্রোতে গ। ঢেলে দেবর জগ্তে নর, নিস্ৃতে প্রকৃতি আনন্দ" 

. উপভোগ করবার জন্তে ৷ অজানা মুদূরের দিকে ছুটে বাবার জন্তে মান্বায্ার 
যে স্বাভাবিক ব্যাকুলতা আছে, তার আভাদ আমি উ জাপানের দিনমুুরদের 
আবকাশষাপংনর ভিতর দেখতে পেয়েছিলুম । : ৰ 

প্রাচীনকালে শীকদেশে উচ্চ অঙ্গের নাটকা€ ভন দেখে এ জন্যে ক্র 


৬ 


আবণ, ১৩২৭ আশ্রদসংবাদ 

সুশিক্ষিত লৌক নয় অশিক্ষিত জনসাঁধারণও এসে সমাগত হত, আর সেই উচ্গ 
সাহিত্যের রস সমন্ত ঘদয় দিয়ে উপভোগ কর্ত । কিন্তু ক্ষবিক ইন্জিন 
চব্রিতার্থ কর্বাকু এই ঘে একান্ত আশ্রত, ত| দেখে মামার চিত্ত বড় ক্ুর্ঁতর বা 
ঘে পৃভার পাত্র তার মধ্যে বদি-একটি চিন্তন মাহাত্মোর আদর্শ.থাকে তাবই 
গরনসাধারণ তাকে পুজার অর্থা নিবেদন করে; একেই বলে যথার্থ বীরপৃজা, আর 
এই আদর্শই দেশের চিন্তকে জাগিয়ে তুল্তে পারে” 


চর 
৯ 


স্বীয় বিষ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্াদিনে একটি স্থৃতিসভাঁ্ব অধিবেশন হ ইয় 


,ছিল। পুজনীয় শ্রীধুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশর উক্ত মহাজ্মীর জীবনী. 


সম্বন্ধে কনক কথা বলিয়াছিলেন। 
" লোকমান্ত লক মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ আশ্রমে পৌছিলেই সেদিনফার 
মত.অধ্যাপনার কাজ বন্ধ রাখ! হইয়াছিল। অপরাহে শ্রীযুক্ত এন্ডুজ, বিধু- 
শেখর শাস্্ী এবং ভীমরাঁও শান্ী মহাশয়গণ মুত মহাত্মার জীবনী আলোচনা 


* করিয়াছিলেন? টিলুক মহাশয়ের শ্রাদ্ধদিনে প্রাতে মন্দিরে উপাসন। -এর্ধং , 


অপবাষ্টে একটি সভা হইয়াছিল । শ্তরীধুক্ত বিধুশেখর শীল্্ী মহাশয় মন্দিরে 
গীতা পাঠ করিয়াছিলেন। তারপর সায়াহ্ছে শতাধিক দরিদ্র ব্যক্তিকে ভোজন 
করানো হইয়াছিল । সেই দিনও আশ্রমের অধ্যাপনাদির কার্ধ্য বন্ধ ছিল। 

: আচার্ধা দন্ত বজেন্গনাথ শীল মহাণয় গত ৩০শে আবণ আশ্রমে আগমন 


করিয়াছিলেন। অপরাহে তাহাকে 'কলাভবনে সংবদ্ধন/; কর! হইলে তিনি 


শি সঙ্গদ্ধে অনেক গুলি অতি সারধাঁন্‌ উপর্দে প্রান করিয়াছিলেন |. 
সুহত কাপের জগ্ত আশ্রম-বাণকপের, ,দুটবল খেলা শেষ হইয়াছে এবংসরে 


এই প্রতিহ্বন্দিতায় দ্বিতীয় বর্গের "ছাত্রেরা জয়. লাভ করিয়াছে।: তারপরে? 


বোলপুরের ছাত্রদের সহিতও আশ্রমবাঁপকদের দুইদিন খেলা! হইয়া গিয়াছে। 


প্রথম দিনের খেলায় 'আশ্রমপক্ষ এক গোলে জয়লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় 








শান্তিনিকেতন ৰ ডু ্‌ 


ন্ৰিম্ক্ভাল্ভীল্র 
মাসিক পত্র 
“ত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্‌1৮ 


২য় বর্ষ, &ম সংখ্যা ভাদ্র, ১৩২৭ সাল 
আত্মতন্ব 
[আজ আমরা এই প্রসঙ্গে মূল পালির ছুইটি অংশ অন্রবাদ করিয় দিব; প্রথম অন ত্ু- 
লকৃখ নস ত্ব আর দ্বিতীর, মিলিন্দপ্রশ্নের প্রসিদ্ধ রখের উপমা। ১ 


অনন্ত লক খগন্ু তত, (অনাত্মলক্ষণন্তত্র) বিনয়পিটকের মধ্যে (মহাবগ্ন ১, ৬. ৩৮--৪৭)। 
বুদ্ধরেব বৈশাখী পুরিমায় বোধি লাভ করিয়। আফাটী পূনিম।য় বারাণমীতে নিজের পূর্ব সহচর 
পাঁচটি তিক্ষুকে * প্রথম উপদেশ দিয়া ধর্চক্র প্রবর্তন করেঙঈজ, অর্থাৎ ধর্মের চাকাকে চালাইয়! 
দেন। ইহার পঞ্ণ চারদিন চলিয়া! গেলেও তিনি যখন দেখিলেন যে, ধশ্মতন্ক যত্তদুর বুঝ1-উচিত 

“ছিল ততদুর তাহারা বুঝিতে পারেন নি. তখন তাহাদের. আসব (আসব )1 ক্ষয় করিবার জন্ত 
তাহাপিগ্নকে যাহা বলিয়াহিলেন,আলোচ্য ুত্রে তাহাই রহিাছে। 

_ ভিতরে হউক বা বাহিরেই হউক, ঈ্ধপ, বেদন।, সংজ্ঞা, সংস্কীর, ও বিজ্ঞান, এই কয়টি ছাড়া 
আমীদের আর কিছুই নাই? ইহাদের অহধা কোনোটিকেই আত্ম! বলিতে পার! যায় না। 





ক অঞ্ঞা কোওঞ এ, ভদ্দিয়, বল. মহান!ম, ও অন্সজি । 
1 কাম, ভব, দৃপ্ি, ও অবিদ্ত। | দ্রষ্টরয জোষ্ের পত্রিবগ, পৃ-৬৯। 





. র্‌ 
২৭৩ শান্তিনিকেতন ভাদ্র, ১৩২৭ 


অন্ুরাধনথ তে আষাঢ-সংখা পর্ব) ইহার একটি কারণ দেখান হইয়াছে, এখানেও 
অন্থা ্য যুক্তিতে তাহা বিবৃত হইয়াছে । রি 

আন্মবাঁদীর। বলেন, আক্মা স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্থবশ, দেহাদির স্বামী, নিত্য, কর্তা, জ্ঞাতা, 
ইত্যাদি । বুদ্ধদেব বলেন এইরূপই যদি আস্মা হয়, তবে সে আত্মা কোথায় ? এই রিশ্বের 
মধো রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, ও বিজ্ঞান ছড়া আর কিছুই নাই । অতএব আঁক্া নামে 
যদি কিছু খাকে তবে এই গুলিরই মধ্যে কোনে।টি, অথবা ইহাদের সনষ্টিই আস্থা হইবে বলিতে 
হয়, কিন্ত তাহ! বলা যায় না। ইহার কারণ এই ইহা ঠিক যে, রূপের উৎপত্তি, স্থিতি, ও 
ভঙ্গ আছে। এখন রূপের সঙ্গন্ধে যদি এইরূপ বলা যায় যে, ইহা তো উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্ত 
ইহার ধেন স্থিতি ন। হয়, অথবা স্থিতি হইলেও ইহার যেন ভঙ্গ না হয়, তাহা হইলে তদনুরূপ 
কার্ধা হয় না; সভাঁবান্সীরে তাহার উৎপত্তিও হয়, স্তিতিও হয়, ভঙ্গও হয়। অতএব ইহা 
কাহারে! বশীভূত নহে । 'এখন দধূপ যদ্দি আন্মা হয় তবে বলিতে হইবে, তাহ! স্বতন্্ ও স্বামী । 
স্বতন্ন ও সামী যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই তেমনি হয়। কিঙ্গু দেখা গেল যে, রূপ-আত্ম! 
যাহা ইচ্ছা করিয়াছিল তাহা হয় নি। রূপ-শাস্। ইচ্ছা করে যে, তাহার যেন তঙ্গ-না হয়, 
কিন্তু বস্তুত তাহ! হয় না। বিজ্ঞানাদিরও প্রত্যেকের, অথব! ইহাদের সকলের সমষ্টি সম্বন্ধেও 
এইরূপ অতএব খখন দেখা যাইতে-ছ কপাদি সৃতজ্্ও নহে, এবং সুমীও নহে, তখন 
তাহা আকসা হইতে পারে রঙা আবার, রূপাদি ষদি আত হইত তবে তাঁহাদের 
রোগ-জরা-ধ্বংদ হইত না, কেননা! আগ্মা কথনে। নিজের এই সমস্ত দুখ চাহে না, অথচ 
এই সব হইয়া। থাকে । আবার রূপাদ্দির ক্ষয় আছে বলিয়। আত্মা নিতাও হইতে পারিল 
না] আরো, রূপাদি পঞ্চ শবন্ধের মধ্যে বাসকারী, কর্তা, বা জ্ঞাতা, বা অধিষ্ঠাতা কেহ 
থাকিলে তাহাকেও আত্মা বলা বাইত, কিন্তু তাহাও তে। খুজিরা পাওয়া যায় না. কেননা 
পুর্ববোভ্ত পীঁচটি হ্বদ্ধের অতিরিক্রৎকিছু নাই। এহবপে কৌনো পদার্থ আমা হইতে 
পাঁরে না. ইহা দেখাইয়া আালোচ্য হইতে সমস্য বস্তকেই অনিতা ও দুঃখ রূপে প্রতিপাদন 
করা হইয়াছে । 

মিলিন্দপ্রগ্রে ।গিলিন্দ পঞ্ হা ৯১১ পৃ পি তযগনত ০০, ২52১) রথের উপমার 
সু্পস্টভীবে দেখান হইয়াছে থে” আত্বা বলিয়া বস্তুত কোঁনে। পদার্থ নাই, উহা কেবল 
একই নাম ঝ। সক্ষেত, লৌকিক বাবহার-দিদ্ধির জন্থ একট! শবামাত্র | 


এই প্রকরণে আত্মা শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই. পুগৃগৃল (অর্থাৎ সংস্থত পুদগল) শব্দ ধরা হইয়াছে! 
পুদগল শব্দের অর্থ পুকষ বা জীব, এবং জীব ও আম্মা বন্তত একই! নিয়লিখিত বাকাটি 
(শিক্ষাসমুচ্চয়, ২৩৯ পৃ) ছার। ইহ স্পষ্ট হইবে 


২য় বর, ৫ম সংখ্যা বৌদ্ধদর্শন ২৭১ 


্ 
পন পুনরত্র কশ্চিন্‌ আন্মভ|বে সন্্ে। বং জী; 





বো! বা জঙ্তব। গোকে। বা! পুরুযো বা গুদ্গলো বা 
মন্ুজে] বা যো জীয়তে বাঁ জীঘতে বা চচবতে বোতপদ্াতে ব।। এঝ| বর্শুধাং ধন্দুতা। ৮ 
গএই যে আস্মভাব অর্থাৎ জন্ম ইহাতে এমন কৌনো। সন্থ,বা জীব, ঝ জন্ত, বা পুরুষ, 
বা পুগ্দল, বা মনুজ নাই যে জন্মার বা জর! পাপ্ত হয়, বা হত হয়, ইহা বস্তসমূহের স্বভাব |” 
আত্মার সন্বদ্ধে ত্রিপিটকে যাহ-যাহ। বল! হইয়াছে, সিলিন্দ প্রশ্নে তাহাদের সিদ্ধান্ত করিয়। 
দেখান হইয়।ছে। 
অনন্তলক্খণসুত্ত 
মহাবগ্ন, ১,৬৩৮ 


“হে ভিক্ষুগণ, রূপ আসমা নহে | ভিক্কুগণ, রূপ বদি মাত! হইত, তাহ 
হইঞ্জল এই রূপের রোগ হইত না, আ'র রূপের দক্বপ্ধে বণিতে পারা যাইত 
বে, “আমার রূপ এই প্রকার হউক, আমার রূপ ক্রেন এই প্রকার না হ্য়।, 
কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, বেহেতু দূপ আত্ম! নহে, সেই জন্ত রূপের রোগ হয়, এবং 
ইহার সম্বন্ধে বলিতে পারা ঘায় না বে, 'আঘাঁর ূপ এই প্রকার হউক, আমার 
রূপ বেন এই প্রকার না হর ।” 

হে ভিক্ষুগণ্, বেদনা ংজ্ঞাততসংস্কার"-ও বিজ্ঞান আত্মা নহে,'ত সেই- 
গন্ত বিজ্ঞানের রোগ হয়, এবং ইহার সঙ্দ্ধে বলিতে পারা যায় না যে, 
“আমার বিজ্ঞান এই প্রকার হউক, আমার বিজ্ঞান যেন এই প্রকার 
না হয়।? 

“হে ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর? রূপ নিতা কি অনিতা ?” 

“ভগবন্‌, অনিত্য 1৮ 
প্বাভা অনিতা, তাভা সুখ না দুঃখ 2৮ 
“ভগ্বন্, হস)” 
" প্থাহ। অনিত্য, ছঃধ, ও বাহা বিবি পরিবর্তন প্রাপ্ত হয়, তাহাকে 
ক এইরূপ ভাবে' দেখ। উচিত বে, ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার 
আত্ম! ?? 7 
১ 


৮ 
০০১ 
/5 


নাশ্তিনিকে তন, ভা, ১৩২৭ 


“নিশ্চয়ই নং উগবন্‌।৮ 

পঅতএব, হে ভিক্ষুগণ, ধেকোনো রূপ অহীত, অনাগত, বা বর্তমান, 
শরীরের ভিতরে বা বাহিরে, স্থল বা সুম্, নিকৃষ্ট "বা উৎকুষ্ট, দূরে বা নিকটে, 
_ সেই সমস্ত রূপকে, ইহা আমার নহে, ইহা আমি নহি, এবং ইহা আমার আত্ম? 
নহে, এই প্রকারে যথাভূত ভাবে (যাহা বেরূপ রহিয়াছে তাহাকে ঠিক সেই- 
রূপে) সম্যক্‌ প্রজ্ঞার দ্বারা দেখিতে হইবে। 

“ষে কোনে। বেদনা "** সংস্ঞা "** সংস্কার '". বিজ্ঞান ”'. এইরূপে ষথাভুত 

ভাবে সম্যক্‌ গ্রজ্ঞা দ্বারা দেখিতে হইবে। 

“হে ভিক্ষুগণ, ভ্রতবান্‌ আধ্যশ্রাবক এইবপ দেখিয়া রূপেও, বেদনাতেও, 
সংজ্ঞাতেও, সংস্কারেও ও বিজ্ঞানেও নির্কেদ অনুভব করে, নিবেদি অনুভব 
করিয়া বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়, বৈরাগ্য দ্বারা বিমুক্ত হয়, এবং বিমুক্ত হইলে *বিমুক্ত 
হইগ্রাছি” এই জ্ঞান তাহার উৎপন্ন হর, সে জানিতে পারে যে, জন্মের ক্ষয় হইল 
রহ্ষ্ধ্যবাঁস সম্পন্ন হইপ, কন্তব্য অন্ষ্ঠিত হইল, আর কিছু এইরূপের (সংসারভাঁব 
বা সংসারক্ষরের ) জন্য নাই।” 

ভগবান্‌ ইহা বলিয়াছিলেন। পঞ্চবগীয়্ ভিক্ষুগণ প্রসন্নচিভ্ত হইয়া ভগ- 
বানের উত্তিকে অভিনন্দন করিয়াছ্িল। যখন এই ব্যাখা! কর। হইল 
তখন পঞ্চবর্গীষ্ ভিক্ষুগণের চিত্ত ('আমি' আমার এইরূপ কোনে! বিষয় ব| 
আসক্তি) গ্রহণ না করিয়! সদস্ত আশ্রব হইতে বিমুক্ত হইয়াছিল। 

গিলিন্দ প্রশ্ন 
২,১১১ & ূ্‌ 

১ অনন্তর রাজা খিপিগ যেগানে নানীর ন।গসেন ছিপেন সে স্থানে 
উপস্থিত হইয়। তাহার সহিত আনন্দিত হইলেন) এন্বং পরম্পরে, স্মরণীয় 
এ্ীতিপ্রদ সম্ভাষণ করিলে, এক পার্খে উপবেশন করিলেন । মাননীয় নাগ- 
দেন৪ আনন্দিত হইয়া তাহা হারা রাজা! মিজিন্দের চিত্তরঞ্জন করিলেন। 





ছু রর রর 
২য় বর্ষ, ৫ম সংখা”, বৌদ্ধদর্শন ২৩ 


" রাজা মিপিন্দ মাননীয় নাগদেনকে বনিলেন_-““ভগবন্‌, আপনি কিরূপে 
জ্ঞাত হইয়া থাকেন ?--ভগবন্‌, অপনার নাম কি ?? 

“মহারাজ, 'নাগসেন্” বলিগ়্া আমি জ্ঞাত হইয়া থাকি; আমার 
সবঙ্গচারিগণ আঁমাকে 'নাগসেন' বলির আহ্বান করিয়া থাকেন। পিতা মাতা 
নাম করিয়া থাকেন-_নাগদেন, বা শুরসেন, বা বীরসেন, বা সিংহসেন, কিন্তু 
মহারাঁজ, 'নাগসেন,_ইহা! একটী বুদ্ধি, বিজ্ঞাপন, সংজ্ঞা, বাবহার, নাম 
মাত্র; কেন না, এখানে পুরুষের (অর্থাৎ জীবের বা! আত্মার) উপলদ্ধি 
হয় না” ূ 
অনন্তর রাজা মিশিল্দ বলিলেন--“আপনার! এই পঞ্চশত যবন, ও অপর 
সঙ্ছ্ন ভিক্ষু শ্রবণ করুন--এই নাঁগসেন বলিতেছেন, পুরুষের উপলব্ধি হয় 
না। ইহা কি অভিনন্দনের উপথুক্ত ?” অনন্তর তিনি মাননীয় নাগদেনকে 
বলিলেন-_প্ভগবন্‌ নাগসেন, বদি পুরুষ নাথাকে তবে কে আপনাদিগকে 
চীবর, পিগুপাঁত (পাত্রে খাদ্য প্রদান ) শয়নাসন স্থান, ব্যাধি সময়ে অপেক্ষিত 
ইফধ, "ও আবশ্ঠক ড্রব্যসমৃহ প্রদীন করে? কে তাহা উপভোগ করে? 
কে শীল রঙ্গ করে? কে ভাবনা অভ্যাস করে? কে (আোত-আপত্তি 
প্রভৃতি) মার্স, ভত্দল-সমূহ ও নির্ঝাণকে গ্রত্তাক্ষ করে? কে গ্রাণিহত্যা 
করে? কে অদভ্ত বস্ম গরহণ করে? কে ব্যভিচার করে? কে মিথা। 
বলে কে মদ্য পান করে? কে ই জন্মেই বিরূস ফলোতপাঁদক পঞ্চবিধ 
কর্মরত করিঝ্লা থাকে? অতএব কুশল নাই, অকুশল নাই )?কুশল ও অকুশল 
কর্শের কর্তাও কেহ নাই, তাহার কারয়িতাও কেহ নাই, সত কর্মের 
ফল-বিপাকও কিছু নাই। ভগবন্‌ নাগসেন, বদি .আপনাদিগকে কেই বধ 
করে, তাহারও প্রাণাতিপাত করা হইবে না! ভগবন্‌ নাগসেন, আপনাদের 
তবে কেহ আচাধ্য নাই, উপাধ্যায় নাই, উপসম্পদা নাই, আপনি যাহাকে 





গল শপ 
৩। মাতৃবধ, পিতৃবধ, অহ দ্বধ, ছুষ্চিন্তে তণাগতের রক্তপাত করা ও সঙ্মভেদ। মতান্তরে 
সজ্ঘভেদ-হুলে অপর ধর্্বশাস্তার অন্সরণ। 


| রঙ 
২৭৪ শাস্তিনিকেতন. » ভাদ্র, ১৩২৭ 


লক্ষা করিয়া বলিতেছেন “মহারাজ, আমার সবকষচাঁরিগণ আমাকে নাগসেন 
বলিয়া আহ্বান করেন; এখানে নাগসন কে? ভগবন্, কেশগুলি কি 
নাগসেন ?” ূ 

এন মহারাজ |” 

গলোমসমূহ নাগসেন ?” 

পন মহারাজ 7” 

তবে কি নখ, দন্ত, ত্রকৃ, মাংস, ম্নামু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, মৃত্রাশয়, হৃদয়, বক, 
ক্লোমা, গ্রীহা, কুস্ফুম্‌, অন্ত, অন্তরগুণ, উদর, শ্রেজ্জা, পৃষ, শোণিত, ম্বেদ, মেদ, 
'অক্র, বসা, কফ, সিংঘাঁণ, লালা, মূত্র অথবা মন্তিক্ক নাগসেন ?” 

পন। মহারাজ 

“রূপ নাগাসন 2” 

“না মহারাজ ?? 

“বেদনা, সংস্কার, সংজ্ঞা, ব। বিজ্ঞান নাগসেন ?” 

নাঁগসেন সর্ব্রই উত্তর করিলেন 'না'। 

“তবে কি ভগবন্, রূপ, বেদন! সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান-_এই পঞ্চ স্বনধ 
(সমষ্টিরূপে ) নাগসেন?? 

“না মহারাজ 1৮ 

্ভগবনূ, ভবে কি ধপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও লিজ্ঞান হইতে অন্তর 
কিছু নাগসেন £” 

পন মহারাজ)” 

“্ভগবন্, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া নাগসেন্ুেক ভো দেখিতে 
পাইতেছি না! ভগবন্, শাগসেন'__ইহা কি কেবল শব্দই? তবে এখানে 
বিগ্মান নাগসেন কে? ভগবন্‌, ব্যর্থ আপনি মিথ্যা বলিতেছেন যে, নাগসেন 


, নাই 
মাঁননীঞ্ধ নাগসেন রাজ মিলিন্দকে বলিলেন-_“মহারাজ, আপনি ক্ষত্রিয়ের € 


২য় ঝর, ৫ম লংখ্যা বৌদ্ধদর্শন ২৭৫ 
চু 


আধো সুকুমার, অত্যান্ত সুকুমার । অধাঙ্ছ সমর হইয়াছে, ইহাতে তপ্ত ভূমি ও 
উপঃ বালুকার উপর তীগ্ক শর্করা (কীকর ), ভগ্রমৃতপারখণ্ড, ৪ বানুক! 
মকল মদ্দন করিয়। পদক্রজে আগমন করায় (সম্ভবত) আপনার চরণ উপহত 
হইয়াছে, এবং স্পশজ্ঞান ভুঃখময় বোধ হইতেছে । মহারাজ, আপনি পদব্রজে 
্মথবা কোন বাহনে আগমন করিরাঁছেন ?” 

“ভগবন্, আমি পদব্রজে আসি না) রথে আসিয়াছি 1” 

“আপনি যদি মহারাজ, রথে আগমন করিয়া থাকেন, ভবে রথ কি আমাকে 
বলুন £-- 

ঈঘ। (রথের অক্ষ ও যুগ সংযোঁজক দণ্ড )কি রথ?” 

“প্না ভগবন্” 

দিঅক্ষ রথ ?? 

“না ভগবন্‌।” 

তবে কি ক্রঃ নাং রথপঞ্জর, না রগদও, না বুগ, ন! রজ্জ, না রথচালন 
সষ্টিবথ ?” 

রাজা! সর্ধাত্রই না বলিলেন । 

“নহারাজ, তবে কি ঈষা, অঙ্গ, চক্র, রথ, পঞ্জর, রথ দণ্ড, বৃগ রজ্জ, ও 


রথ চালন খষ্টি ( সমষ্টিরপে ) রথ ?” 


শি 


“না ভগবন্‌।” 

পতবে কি বহারাজ, ঈমা, অক্ষ গ্রড়তি তইহে অঙ্গ কোন বন রগ ?” 

পনা ভগবন্‌।? 

“মহারাজ, আমি আপনাকে জিদ্রাস। করিয়া করিরা রথ দেখিতে পাই- 
তেছিনা! মহারাজ, রথ ইহা কি কেবল শব্দই? তবে এখানে বিগ্বমান 
রথ কি? ব্যর্থ আপনি মহারাজ বলিতেছেন “রথ নাই! মহারাজ, আপনি 
জদ্দ্বীপের মধো শ্রেষ্ট -ছুপতি, কাহাকে ভর করিয়া আপনি সিথ্যা কথা বলি- 
. ডেছেন? পঞ্চশত যবন ও অশীতি সতত্র ভিক্ষু, আপনারা শ্রবণ করুন, 


রঙ 


২৭৬ শান্তিনিকেতন ভাদ্র, ১৩২৭ 


এই মিলিন্দ নরপতি বলিতেছেন--আমি রথে আগমন করিয়াছি, কিন্ত খন 
তাহাকে প্রশ্ন করা হইল--মহারাজ "আপনি ষদি রথে আসিয়া থাকেন তবে 
বলুন রথ কি, তখন তিনি তাহা প্রততপাদন করিতে পারিতেছেন না। ইহ 
কি অভিনন্দনের যোগ্য ?” 

শুনিয়৷ পঞ্চশত যবন নানীর: নাগমেনকে সাধুবাদ প্রদান করিয়। 

জা মিলিন্দকে বলিলেন__“মছারাজ, এখন | বদি আপনি সমর্থ হন, আলাপ 
করুন|” 

অনন্তর রাজ! মিপিন্দ মাননীয় নাগসেনকে বলিলেন-'ভগবন্, আমি মিথ্যা 
বলিতেছি না। ঈষা, অঙ্গ, চক্র, . রথপঞ্জর ও রখদগু-হেতুই "রথ এই বৃদ্ধি 
স্ংজ্ঞা, বিজ্ঞাপন, ব্যবহার, 'ও নাম্‌ প্রবৃত্ত হয়। 

“্নাধু, মহারাজ ! রথ কি আপনি তাহা জানেন। আমাদেরও মহারাভ% 
এইরূপ কেশলোমাদি ও রূপাদি পঞ্চন্বন্ধ হেতুই 'নাগসেন' এই বুদ্ধি, সংজ্ঞা, 
বিজ্ঞাপন, ব্যবহার 'ও নামমাত্র প্রবৃত্ত হয়। পরমার্থত এখাঁনে পুরুষের 
উপলব্ধি হয় না। মহারাজ, বজ্জা (বজিরা) নামক ভিষুণী ভগবানের সম্মুখে 
ইহা বলিয়াছেন 9-- 

“অঙ্গসমহের যোগে রথ? সংজ্ঞা বথ|) 
বন্ধ ছেতু 'জীব' বাবার তথ! ॥৮ ৪ 

“আশ্চর্য ভগবন্‌ নাগসেন ! অদ্ভুত ভগবন্‌ নাগসেন ! অতি বিচিত্র রূপে 
প্রশ্নের উত্তর করা হইয়াছে । যদি বৃদ্ধ উপস্থিত থাকিতেন তিনি আপনাকে 
সাধুবাদ প্রদান করিতেন! সাধু সাধু নাগদেন! অতি বিচিত্র রূপে 
প্রয়ের উত্তর কর। হইয়াছে ৮” 

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্যা। 
বস 


১১ হি টা লট 
৪। সংবুন্তনিকীয়, €. ১৭, ৫1 





পারসীকপ্রসঙ্ 
. গাথাচতুষ্ট় 
আাবণের পত্রিকায় পারসীকদের বিবাহ অনুষ্ঠানে আ শীর্বাদের 
মধ্যে চারি স্থানে (8$ ২৩, ২৪-২৫, ৩০, ৩২) বক্সের চারিটি গাথার ভাঁবার্থ 
উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানে অবেস্তার ও কয়েকটি গাথাস় মুল, আক্ষরিক 
সংস্কত, ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইতেছে। এই সঙ্গে নের্যোসজ্বেরও১ সংস্কৃত ' 
যোজিত হইতেছে; পহলবী ভাষায় অবেস্তার যে ব্যাথা। আছে, তাহা হইতেই 
এই সংস্কৃত কর! হইয়াছে। ইহা দ্বারা নের্যোসজ্বের করা অবেস্তার সংস্কৃত 
অনুবাদের আদর্শ বুঝা। বাইবে। বাহুল্য-ভয়ে টাকা ধ্বনিতন্ব- (%০7০1০৪$ ) 
বিষয়ক নিষ্ননগুলির উল্লেখ কর! হইল না।২ 
১ 
যস্্ ৫৯. ৩০ 
অবনেস্তা 
১। বওছু তু তে বউহওত, বউ্‌হো ৰয়াত 
২। হ্ববোয বত, জুগখে হনমেশ। 
৩। তু তুষ্‌ তত, মীঝা,দেম্‌ বত, জু ওত হনয়ন্ছো আউওহ 
৪। ফাঁয়ো-হুমতে! ফায়ো-হুখ্তো ফায়োশহ্বরশ তে ॥ ১ 





১।. অথব! দীনদার বঙ্গনের ; জষ্টব্য খুর্দ-আবস্তার্থ। (০০7০০৮5৭ 38551 দু 01025 
০01 016 05055, চট 7) পৃ ৪৩, “বৈবাহস্ঠ পইমানী” । পি 

২ ছুঃখের বিষয় আমাদের ছাপাখানীয় ধখাঁষধ ধ্ননি প্রকীশ কয়িবার উপযুক্ত কতফ- 
গুলি হরপ না থার্কীয় বিসন-তেমন করিয়! কোনরূপে বধুঙ্গ সারিতে হইতেছে, পাঠক- 
খপ এই টি মা করিষেন। 


২৭৮ ূ শান্তিনিকেতন ভাদ্র, ১০২৭ 
সংস্কৃত 

১। বস্থ তু তে বসো? বসীরস্‌ ভূয়াৎ, 

২। স্বায় বু হোত্রে সনেথাঃ | 

৩। তৃম্‌ তু তৎ মীঢম্‌ ঘৎ হোতা সনয়মানঃ আস 

৪। প্রায়ঃ-সুমতঃ প্রায়ঃসুক্তঃ প্রায়ঃ-সবহিতঃ। 

নেধোসজ্ঘের সংস্কৃত 

৯। উত্তম তে উত্তমতরা উত্তমতরং ভুয়াৎ। 

২। স্বকীরং যস্ত তে জ্যেতি ২ যোগ্য। জাতোইসি। 

৩1 ত্বং তৎ পাফ়িতোষিকং অর্থ যু কোহপি হোত 
্বর্ীমুং পারিতোধিকং আর 

৪। ঘো প্রায়েণ স্ুমতানি মন্তা প্রায়েণ সৃক্তানি বক্তা 
গ্রায়েণ চ স্থুকৃতানি কর্তা । 

বঙ্গানুবাদ 

১. হে কল্যাণ তোমার কল্যণ হইতেও কল্যণতর 
হউক । 

২। হোম কাধ্যে রাহা তোমার নিজের জন্য তাহা তুমি 
লাভ কর। 

হ। তুমি সেই কামকে (কাম্য বস্তকে) লার্ভ কর 
হোতা যাহা লাভ করিয়া আছেন, 





২ শো তি পাঠান্থর । 


২ রর, ৫ম সংখ্যা... পারসীকপ্রসঙ্গ ২৭৯ 


»। _ষে হোতা যাহা হুচিন্ত। প্রায় তাহা চিন্তা করেন, 
যাহা স্থভাষিত প্রায় তাহা বলেন, এবং যাহা স্থুকৃত প্রায় 
তাহ। কারন । 
টাকা 


ব ও ছু, সং. ব লু, ভদ্র মঙ্গল, উত্বমঃ। এখানে ইহা সন্বোধনে 

প্রযুক্ত হইরাছে, তদনুসারে ব সো! লিখিয়া অন্থবাদ করা যাইতে পারে। 

ডু, সং, তু, নিশ্চয়বোধক অব্যয়। 

ব ও, হ ও ত, সং. ব সোঃ, ৫মী এক, 'ঙ্গল হইতে”। 

বউ. হো, সং. ব সীয় স্‌ ১মা এক, 'বস্থৃতর,, “মঙ্গলতর” | 

বুয়। তত সং. ভু রাত, হউক? । 

হ্বা বো র, সং. স্ব। নর স্বশ্যৈ । 

দূ ও থে, নং, হো ত্রে, ৭মী এক.১ “হোমীয় দ্রব্যে, 'হোমকার্যে। | 

হনয্নেশ, সং, সনে থাঃ, অবেস্তার হ ন ধাতু » সং. স ন্‌ ধাতু, 
ইহারই বিধিলি৬. আত্মনে, মধ্য. এক.। আবেস্তায় প্রায়ই এই ধাতুর 
অর্থ “যোগ্য হওয়া» কিন্তু সংস্কৃতে "অর্জন করা,” “লাভ করা,। 

তু, সং, ত্ব মূ তুমি । 

তু ম্‌, সং. ভু, নিশ্চয়ার্থক অবায় । 

মীঝঞ্দে ম্‌,সং. মী টম, মিহ, ধাতু ত প্রত্যর, “কাম” 'কান্য বস্তু 
বৈদিক সাহিত্যেও ইহা এই অর্থে পাওয়া যায়। অবেস্তার ঝ.দ-সং. 

ট, দ্রষ্টব্য 050৪০7৮৪ 42১০৩৪%৪ 0289 $ 189. 

জু ও ত, সং, হো তা। 

হনয় যো, সং সনয়মানঃ পূর্ব অবে, হন্‌(সং.স ন্‌) ধাতুর 
উত্তর শান, প্রত্যয় ; "অর্জন করিয়া» “লাভ করিয়া? 

হঃ 


২৮5 শান্তিনিকেতন ভাদ্র, ১৬২৭ 
আঁ উও১হ, সং. আস, অস্থাডু নিট, প্রাচীন প্রয়োগ, পিল, পরখানে 
'আছে?। 
আরা য়ো হু মতো, সং. প্রায়ঃ সু ম ত+ “যে বছুল ভাবে সুচিস্তা করে?। 
ফ্রায়োস্থ খ. তো সং, প্রা রঃ-সথ কঃ, যে বহুল তালে যাহ! ভাল ধা 
তাহাই বলে” । 
ফায়োহ্ব রশ. তো, সং. প্রাঃ স্ব বহিতঃ। বৰ রশ তপদ অবেস্তার 
বরে জও সং. ব্₹.(র রে হ_ বরে জ.) ধাতুর উত্তর তগ্রত্যয় 
করিয়া। ব রে জ্‌. ধাতুর অর্থ 'কাজ কর1, ব হু অথবা বু হু ধাতুর 
(তুদাদি) অর্থ 'উদ্যম কৰা”। অতএব সমগ্র পদটির অর্থ "্যাহ! ভাল 
তাহাই বছল ভাবে করে? । 
২ 
যস্স ৫৯. ৩১ 
অবেস্তা 
*। জম্যাত, বো বওহওত, বঙ্‌হে! | 
২। মাবে! জম্যাত, অকাত, অফে। 1 
৩। মা মে জম্যাত, অকাতি অযো। 
সংস্কৃত 
১। গম্যাদ্‌ বো বসোঃ বসীয়ঃ। 
২। মা বো জম্যাদ্‌ অকাদ্‌ অক্যঃ। 
51 খামে জম্যাদ্‌ অকাদু অক্যঃ। 
নযোসংত্বের সংস্কৃত 


*। প্রাপ্রোত্‌ বে! ভদ্রাৎ শ্রেয় | 
২। মা.বঃ প্রাঞ্ধোতু ছুষ্টাদ্‌ ছষউতরম্। 


হয় বর্ষ, ৫ম লংখা গ।রসী কগ্রাসঙ্গ ২৮১ 


ও) মা মে প্রাপ্োতু গ্থ্যাদ্‌ গম্্যতরম্‌। 

সঙ্গানুবাদ 
১। কল্যাণহইতে কল্যাণতর তোমাদিগকে প্রাণ্ড হউক। 
২। মন্দ হইতে মন্দতর তোমাঁদিগকে ষেন প্রাপ্ত না হয় । 
৩। আমাকেও যেন মন্দ হইতে মন্দতর প্রাপ্ত না হয়। 


টাকা 


জম্যা ত, সং গম্যাত্, অযে. জ ম্‌ ধাতু-সং, গ ম্‌ ধাতু, আঁশীপিউ, ১ম. 

_.. এক, (প্রাপ্ত হউক? । 

অকাত্,সং. অকাৎ্,৫মী. ১ব.। অক “নদ, দুঃখ, 'পাপ ও 
তুল £₹-না কান্র্গ,ন 4 অক। 

অযো, সং. অ ক্য?, অকীয়ঃ, “অকতর' 'মন্দতর। অবেস্ার অ ফ্যো 
(- অকতর) হইতে ইহা। হইয়াছে। দ্রঃ--অবে. অ চি শু ত,সং 
ব কি 'অকতম'। উভয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে সংস্কৃতে 
ঈ য় স্‌, ঘ স্‌ এই উভয়ই প্রতায় হয়, যেমন নব হইতে নবীয়ন্‌ 
ও নব্যস্‌ নিবতরঃ; বশ হইতেব শীয়স্‌্ ও ব শ্যস্,তৃ 
(আমাদের বৈয়াকরণিকদের মতে ব হু) হইতে ভূয় স্‌) ইত্যাদি। 
সংস্কতের ব স্‌স্তানে অবেস্তায় ঘ ভ, হয়। এখন আক শব্দের উত্তর খই, 
প্রায় করায় তালব্য দ কারের সংসর্গে পুর্বোক্ত ককার স্থানে গ্রথদে 
চ, তদনস্তর শ এবং তাভার পর ষ হইয়া অম্যহ পদ ভয়। রীবলিঙ্গে 
প্রথমার এক বচনে অ ব্যো হয়, ক্রমে বকারের লোপ হই! অ থে। 
পদ দীড়াইয়াছে। খ্অতএব ঠিক মত ধরিতে হইলে সংস্কতে অক্য স্‌ 
পদ ধরাই উচিত। এখানে একটা কখ। বলিবার আছে । অব্য হ্‌ 
পদে উত্ম বর্ণটি খাটি মূর্ঘন্ত নছে। ভাখাতক্কের পপ্রমাণেই বুঝা 


২৮২ শীস্তিনিকেতন ভাদ্র, ১৩২৭ 


যার ইহা অনেকট! তালব্য । তাই প্রায় পরে ষ থাকিলেই এই বর্ণটির 
গ্রয়োগ দেখা যায় । আমাদের ছাপাখানার় অবেস্তার অক্ষর তো! 
নাইই, এমন অন্ত কোনো! অক্ষরও নাই যাহা দ্বারা অবেস্তার 
অক্ষররটির ধ্বনি প্রকাশ করা যাঁয়। | 


ও 
যন ৫৪, ১ 
এই প্রার্থনাটি অতি প্রসিদ্ধ, অর্থ আলোচনা করিলেই ইহার প্রয়োজনীয়তা 
বুঝা যাইবে । ইহা অবেম্বোহ প্রভৃতির স্থায় গণ্য হইয়া থাকে । 
'অবেস্ত। 
১। আঁ অইর্ধেমা ইযো। রফেদ্রোই জস্ত, 
২। 'নেরেব্যস্চা নাইরিব্যস্চা জরথুশ্ত্রহে 
৩। বঙহেউশ, রফেদ্রাই মন$ হো! যা দএনা বইরীম্‌ হনাত্‌ 
মীবদেম্‌। 
৪। অবছা। যাসা অধীম্‌ ধাঁম্‌ ই ম্‌ অহুরো মসত। মজদাঁএ। 
সংস্কৃত 
১। আ অর্ষম। ইস্যো রভিত্রায় * গ্ত 
২। নরেভ্যশ-চ নারীভ্যশত্চ জরতুশত্রস্ত | 
৩। বসোঃ রভিত্রায় মনসো যেন ধ্যান! বর্ষং সনাঁৎ মীড়ম্‌ 
£। খতন্ত যাচা (ম্ট খতিম, যাম্‌ ইস্তঃ অহুরো “দদাতু 
“মহদ্ধযাঃ | 


২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা পারসীকপ্রসঙ্গ ২ 
নর্যোসংজ্যের সংস্কৃত 
১। আঁ অধ্মা ইয্যঃ প্রমোদায় গচ্ছতু 
২। নৃভ্যশ-চ নারীভ্যশ-চ জরথুশত্রস্ত | 
৩১ যেন ধর্মশীলজন। বর্ধ্যং সনেম ( -কিল প্রাপ্,ম) 
পারি তোধিকম্‌ । 
বঙ্গানুবাদ. 


১২। প্রীর্থনীয় অর্ধম! জরথুশত্রের নর ও নারীগণের 
প্রমোদের জন্য আগমন করুন, 

৩। শুভ মনের প্রমোদের জন্য (তিনি আগমন করুন, ) 
যাহাতে ধরন বরণীয় কাম (অর্থাৎ কাম্যবস্তু) লাভ করে। 

৪। আঁমি সত্যের পবিত্রতার জন্য যাচঞা করিতেছি, 
প্রীর্ঘনীয় অনুর মজদ্া! তাহা দান করুন। 


টাকা 


আ, সং আ (উপসর্গ) পরবর্তী জ স্ত, পদের সহিত অদ্ধিত। 

অ ইর্ধেমা, সং. অর্য মা, ইনি সুখ-শাস্তির অধিদেবতা। 

ই য্তে!, সং, ইত্যঃ, ই যব, 'প্রার্থনীয় | 

রফে ধা ই, সং. ব ভি ত্রা য়, র ভে ধু শবের ৪র্থী এক. | অবে, বব প্‌, সং. 
র ত, কার বুদ ন্ধাতু একই, অর্থ “আনন দান করা! সংস্কৃতে র ভ স্‌ 
“বেগ” ও হর্ষ উভয়ই বুঝাইয়্া। থাকে । এই র প্‌ ধাতুর উত্তর 
খ্বঅথবা ই ধ (সং. ত্র অথবা ই ত্র, 36৩ 05০%০7, & 291) 


নিন বগা সরান সৃরকীল্ররাটিরি টির রসসিলাত . রস্শিস্কানা রতি 


২৮৪  শার্তিনিকৈতন ভাঁজ, ১৩২৭ 
সংস্কতে র তিত্র শবে অন্বাদ করা চলে। তুল:--পবিত্র, 
ইত্যাদি। 

জ তত সং, * গ তত গচ্ছতু, গ ম্‌ ধাতুর উত্তর লোট, ১ম একবচনে তু, আবে 
.জম্‌_ সং গম্। ইহার সহিত পূর্বোক্ত আ উপসর্গের অঙ্গ, 
অতএব আজ স্ত _ আগচ্ছতু। 

ব ওহে উশ সং, ব লোঃ পরবর্তী মন ও. হো পদের সহিত জনয়। 
মন ডহো, সং, মনসঃ | বঙহেউশ্‌ মনউ হো -বসোঃ 
মন সং, 'বস্থ মনের", উত্তম মনের”, (বোহু মনের)। 

থা, সং, যে ন, অবে, যাঁ-সং যদ্‌ শব্দের ওয়া এক. আ বিভক্তি! বৈদিক - 
সাহিত্যেও এইরূপ আছে, যেমন, প্রি রা পির ািভিরীদিদেঃ ৃ 
এইরূপ হয়, যেমন, প্রিয়ী _ প্রিরয়া। 

দ এ না, সং, ধ্যা না, এই শব্দটি অবেস্তার দী ধাতু হতে হইয়াছে, দী 
€-সংধ্যে হইতে ধী,ফারসী দী দ স্)'ধ্যান করা” “চিত্ত! কর'। াত্বর্থ 
ধরিলে বলা! যাইতে পারে,যাহা দ্বারা (ঈশ্বরকে) ধ্যান বা চি্তা করিতে 
পারা যায় তাহাই দ এ না অর্থাৎ ধরা | সংস্কতে ধে না পদ ধরিলে ঠিক 
মিলে। দ এন! ফারসীতে দীন। 

ৰই রী ম্‌, সং, বর্ধ্যত বার্য্যং, 'বরণীয়”, ্রার্থনীয়। 

হনা ত১ সং.স নাও আবে, হন্‌ ধাতু ল সং সন্, (প্রথম গাথার 
হনযেশ ও হনয় য়োশবের টাকা জন্য )। এখানে লেট, ১ম. 
একবচন্, অথ “লাভ করিতে পারে? । 

শী. ঝ.দে মূ, সং. মী ঢ ম্‌. ্টব্য-_-১ম গাথার টীকা। 

_ অবস্থা, সং খ তস্ত, ভ্ভী- এক. “সত্যের” । 

যা লা. সং. ধা চা মি, অবে. য! স্‌ ধাতু - সং. যা চ. প্রার্থনা করা? ) 


হয় বর্ণ, ৫ষ সংখ্য। পারসটকক্ীলঙ্গ ৬৫ 


আবীম্‌, সং, ধা তি মৃ, অথবা অত্তি ম, অবেস্তা অ বি শবের অর্থ 


“কত্যাগ', দ্আশীর্কাদ', “ফল', পবিত্রতা? 1 ৪ 
ই যন মূ, সং. ই স্থা ম্‌ স্্রীলিঙ্গ, অযীম্‌ পদের বিশেষণ অর্থ 'এবণীয় 
'অভিলফণীয়” | 
অভ রো, সং অ স্থু রং। কি 


মস তাক্রিয়। পদ, ইহার সংস্কত আমি ঠিক করিতে পরি গ্গি, নেখোসজ্ঘ 
“দ দা তু” "দান করুন অথ ধরিয়াছেন, আমিও 'তাহাই গ্রহণ 
করিয়াছি । 74]1 সাহেবও ইহাই করি আবার প্রশ্ন করিয়াছেন, এই 
গদটিকে তৃতীয়াস্ত ধরিয়া “মহত্ব বা৷ “উদারতা” অর্থে পূর্বোত্ত জ স্ব. 
গদের সহিত আয় করিয়া এইনপ ব্যাখ্যা কর যায় ফি?--'অহর 
মজদা। নিজের উদারতা, বা মহত আগমন করুন» 


৪ 
যন্স,৬৮. ১১ 
অবেস্তা 
১। অক্গাই রএশশচ খরেনস্চ, অন্ধাই তন্বো দূর্বতাতেম্‌, 
২। অন্ধাই তন্বে' বজরে অন্ধাই তন্বে। বেরেখেম্‌, 
৩। অন্গাই ঈশ তীম্‌ পওউরুশ.খার্থীমৃ, অঙ্গাই আনাম 
চিত, ফ্জ্ন্তীমূ। 
১। তুমূ অঙ্গাই দরেঘাম্‌ দরেঘো-জীতীমৃূ, অন্ধাই 
 বহিশতেম্‌ অন্মু অযওনী যু. রওচঙহেম্‌ 
বিস্গো-খাখেম্‌ 3. 


২৮৬ শান্তিনিকেতন ₹. ভাদ্র ,১৩২৭ 
| সংস্কত 
১। আন্মৈ রাবশ-চ স্বরণং চ, অস্মৈ তন্বা গ্রবতাতিমূ, 
২। অশ্মৈ ওজঃ €), অস্যৈ তন্া বৃত্রম্ 
৩৫২ অশ্মৈ ইষ্টিং পুরুস্বাত্রাম্‌, অস্মৈ আজানাং চিৎ প্রজাতিম্‌, 
৪. স্বম অস্মৈ দীর্ঘাং দীর্ঘজীবিতিং অস্যৈ বসিষ্ঠং অন্ত 
ধতাব্মাম্‌ রোচসম, বিশ্ব-্বাত্রমবা 
নেযৌসজ্ঘের সংস্কুত পু 
১। শুদ্ধয়শ্চ শ্রিয়ম্চ তনোঃ পাবরতা, 
২। তনোঃ রূপপ্ররুত্ভিতা তনোৌঃ বিজধিতা, 
৩। লক্গমীঃ সম্পূর্ণশুভ! (কিল সদাচরাঁৎ উপার্জিতা) 
সহজশীলবান্‌ পুত্রঃ কুলদীপকো মণ্ডন? 
৪1 ঘঃ কথয়তি জ্ঞান জানাতি চ দীর্ঘং দীর্ঘতরং 
জাবিতং মুক্তাত্বনাং সদোদ্দ্যোতং সমস্তশুভমূ। 
বাদানবাদ 
(ছে অরেদছ্বীদুর) 
১। ইহাকে ধন, জ্যোতি, ও শরীরের স্থিরত্ব, 
২) ইহাকে শরীরের ওজ (তেজ ) ও শরীরের বিজয়, 
৩। ইহাকে প্রচুর দীপ্তিধুক্ত ও স্বাভাবিক পুত্র-সস্ততি, 
৪। ইহাকে দীর্ঘ দীর্ঘতর জীবন ও ধার্মিকগণের 


টিবি রি রগ শান্রিটযারি রিতা. ভুস্বানি 


২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যর্ণ পারসীক গ্রনঙ্গ ২৮৭ 


7... টীকা এ 
এই গাথাটি অ রে ্বী কু রনামে প্রসিদ্ধ স্বরগায় নদীকে সম্বোধন করিয়া উক্ত 
ইইয়াছে। 
অঙ্ধা ই, সং. অস্মৈ, হিহাকে?। ঃ 
রয়ে শচ, সং. রা ফু শ্‌ চ, অবে. রএস-সং, রৈ, ধিনা, ২য়া ৰছ. 
ধিনসমূহকে? । ঃ 
খুরেন স্চ,সং.স্ব র ণং চ. ইয়া এক. 'জ্োতিকে'। সং. স্বর, 
'জ্যাতিঃ? 
ত ন্বো, সং, তশ্বাঃ, ত নূ শব্ধ ৬্ঠী এক. 'শরীরের 1 
দূর্কতা তেম্‌, সং. ্রবতাতম্‌ ২য়া এক. ঞ্রুবতাঁকে । অবে. দূর্য- 
সং. ঞ ব, অবেস্তার স্ায় সংস্কতেও ভাবার্থে তা ৎ (এবং তাঁতি) 
প্রতায় হয়। 
বজুদ্বরে, ক্লীব.২য় এক.শক্তি অথবা! তেজকে", কিংবা “শরীরের ওজো- 
নামক ধাতুঁকে+। অবেস্তার এই শবটির প্রথম অংশ অবেস্তার বজ্‌. ও 
সংস্কৃতের ব জু ধাতু হইতে হইস্জাছে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ইহা 
ইহাতেই অবেস্তার অ ও জ ওহ, সং, ও জ স্‌. ) অবে, উর, সং. 
উগ্র, ইত্যাদি হইয়াছে। শেষ অংশ কিরূপে হইস্াছে আমি বুঝিতে 
পারি নি। সাধারণত ইহাকে ও জদ্‌শবে সংস্কৃত করা চলিতে 


পারে। 

বে রেখ ম্‌. সং. বৃভ্্রম্‌, ২য়া এক. এতাদৃশ স্থলে অবেস্তার এই শবের অর্থ 
“বিজয়” | 

ঈ শু তীম্‌, সং, ইষ্টিম্‌, রী, হিপ এক, 'স্থকে” অথবা পনকে? বা 
লিস্ীকো। 


প ও উ কুংশ২থা থা" ম্‌, সং. পু র্যা রা স্‌. পরচকীন্তিম সতী, ২য়া এক.। 
অবে, পো উ রু-সং. পুরু 'গ্রচুর'। অবে খা খসসং. স্বাত্র। 


২৮৮ 


শান্তিনিকেতন ভাদ্র, ১৬২৭ 


সংস্কতের এই পদটি আমি করন! করিতে চাহি। খাঁথ, পদটি 
অবেস্তার খ ন্‌ ধাতু (দদীন্তি” ) হইতে থ, প্রত্যয় যোগ হইয়্াছে। 
এই ৭. ন্ধাতু আর সংস্কৃতের স্ব ন্‌ ধাতু শব্গত একই বদিও অর্থত 
ব্তেদ আছে। এমন অনেক সাধারণ শব আছে যাহার অর্থ 
*অবেস্তা্স একরপ, আর সংস্কৃতে আর একরূপ, যেমন, সংঙ্কত মূ গ 
পশুকে বুঝায়, কিন্তু অবেস্তায় তাহ! মে রে ঘ এই আকারে পশদীকে 
বুঝাইয়! কে । তাই" অর্থত ভেদ থাকিলেও অবেস্তার খু ন্‌ ধাতু 
ও সংস্কতের স্ব ন্‌ ধাতুকে এক বলিয়া ধরিতে পারা যায় (এই 
প্রসঙ্গে সংস্কৃতে শব্ার্থক ণ ধাতুর সহিত শবার্ধক স্ব ন্ধাতু 
তুলনীয়) অবেস্তার থ. প্রতায় আর সংস্কতে ত্র প্রতায় একই । এখন 
শ্বন্নত্র হইতে নকারের সোপ ও পূর্ববর্তী অকারকে আকার 
কণ্রলে স্বাত্রপদ অনায়াসেই হয়। তুল $-জন্+ত-জাত, 
খ ন্+তলথাত, ইত্যাদি। জ্টব্য__পাঁণিনি, ৭. ৪, ৪২--৪৫ | 
এন্্রূপে অবেস্তার খা থ. শবের প্রতিরূপ স্া ত্র শব্দের অর্থ 
শদীপ্তি।. এই পদটি পূর্ববত্ব ঈ শ. তী ম্‌ পদের বিষেশণ। 


আঁ ন্গাঁ মূচি , সং. আ জা না মৃচিত, স্ত্রীলিঙগে আ সখ শবের ২য় এক.। 


ইহা পরবর্তী ড্র জত্তীম্‌ পদের বিশেষণ। আলোচ্য পদটি অবে. 
জ, ন্সং. জন্‌ ধাতু হইতে হইয়াছে (আ+জ. ন+আ- 
আ ল্গ. নালআ জ.. নাআ ন্না)। সংস্কতে আজান শব্দের 
অর্থ 'জন্ম/),'আ জা ন সিদ্ধ শব্দের অর্থ যাহ! জন্ম হইতে সিদ্ধ 
অর্থাত স্বাভাবিক? । অবেস্তাতে আলগা শব্দ "স্বাভাবিক অর্থেই 
এনুক্ত হয়। 


জ্রজ.ভীম্‌ সং * প্রজন্তীন্‌, প্রজাতিম্‌, 'প্রজাম্‌* 'প্রজাকে? অর্থাৎ 


পুত্রাদদিসস্ততিকে। প্র+জন্+তি। 


ভুঙ্গ সং. তব ম্‌* অথবা নিশ্চয়ার্থক অব্য তু । 


২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা পারদীকপ্রসঙ্গ ২৮৯ 


দরেঘাঁম্‌, সং, দীর্খা মূ। পরবর্তী পদের বিশেষণ । 

দরেঘজীতীম্‌, সং. দীর্ঘ জীবি তিম্‌ 'দীর্ঘজীবনকে। 

বহি শু ভে ম্‌, সং. ব সিষ্ট স্‌ "সর্বোত্তম" অব্যবহিত পরবর্তী পদের 
বিশেষণ, তাহার টাকা। দ্রষ্টব্য 

অ হু ম্,সং, অন্ুু ম্‌* 'জীবনকে”। অবে. অ ৬১ হু (-অভ, সং.অ নু) 
শব লোক" অর্থেও প্রযুক্ত হয়। ইহা। হইতেই অহ বহি শত 
ৰলিতে 'সর্কোত্মম লোক” র্থাৎ স্বর্গ বুঝ হয়। ফারসীতে কেবল 
এই বহি শ্‌ ত শব হইতেই উৎপন্ন বে হ শ. ত শব শ্থর্গকে বুঝায় 
অপর দিকে অবেস্তায্ ইহার বিপরীত অ উহু অ চি শত (সং. অন্থু 
অ কি, ষটব্য পূর্বোচ্গুত ২য় গাথার অ যোঃ শব্দের টাকা ) অর্থাৎ 
'পাপতঙ বাঁ মন্দতম লোক' বলিতে 'নরক' বুঝায়। আলোচ্য স্থলে 
“্ম হং বহি শ, তেণ্ম বলিতে “সর্বোত্তম জীবন অথবা “সর্কত্রম 
লোক” উভয়ই অর্থ করিতে পার! যায় । 

অবওনা য্‌, সং. খ তা বা ম্‌* অবে- অববন্‌, সং খতা বন্‌শবের 
৬ষ্টী বহু.) গবিত্রগণের” 'ধাম্মিকগণের' বৰ “সত্য- -নিষ্ঠগণের' | 

রওচঙ হেম্, সং. রোচ সম) [বে- বওচঙহ, সং.রো চস 
(তুল_রো চি দ্‌) শব্দের ২য়া এক. | পূর্বোক্ত 'অ হু ম্* পদের 
বিশেষণ। এপ্রভামুক্,” "উজ্জল । 

বি ম্পোখ. থে ম্‌, সং.বি শব স্থা ত্র ম্‌* “বিশ্বপগ্রকাশ”, ইহাঁও “অ হুম শব্দের 
বিশেষণ, খা. গু শের ব্যাথ্যা পূর্বেই করা হইন়্াছে। 

শ্রীবিধুশেখর তট্টাচাধ্য। 


বীরভূমের সীওতাল প্রতিবেশী 


আমাদের আশ্রমের চারিদিকের সীওতাঁল গল্লী হইতে প্রতিদিন বছসংখ্যক 

সাঁওতাল শ্রমজীবী এখানে কাজ করিতে আসে। ইহাদের চাল-চলন, জীবন- 
যাত্রার প্রণালী, ও গৃহনির্মাণপন্ধতি সবই বাঙ্গালী হিন্দু-দুশলমান হইতে 
এত তফাৎ যে, অতি সহজেই সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকষ্ট হয়। 

সীওতাল মেক্েরা গ্রীষ্মের প্রথর উত্তাপের মধ্যে. যখন গুরুতর পরিশ্রমের 
কাজে রত থাকে তখনও তাহাদের মুখে প্রসন্নতা ও সরল হাসি ম্লান হয় না। 
তাহারা সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অপরাহ্ন সহচরীদের গলা জড়াইয়া 
বৃত্যের তালে তালে গান করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করে । পথের 
ধারে কোথাও লাল ফুল দেখিলে দম্কা হাওয়ার মত হঠাৎ চঞ্চল হইয়া ফুলের 
জন্ত কাড়কাড়ি কর্পিতে থাকে । ফুলের মগ্ররী দ্বারা অলকগুচ্ছ অল্ক্কত, 
করিয়া তাহারা নাচের তালে ও গানের স্থরে মন প্রাণ ঢালিয়! দিয়া পথ চলিতে 
থাকে। দিনের কঠোর শ্রম, বা দারিদ্রের দারুণ নিশ্পেষণ কিছুই ইহাদের 
সহজ উচ্ছৃদিত আনন্দধারার গতি রোধ করিতে পারে না। 

ইহার! ঘোরতর কৃষ্ণ, কিন্তু সবরদাই খোলা জায়গায় থাকে বলিয়া ইহাদের 
দেহ সুগঠিত, স্বাস্থোর সৌন্দর্য মনোহর। ইহাদের সরল হাসির মধ্যে এমন 
একটি দ্িগ্ঠতা আছে যাহ! দেখিয়া দর্শকের মনে সহজেই ইহাদের প্রতি বিশ্বীস ও 
শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। সাধারণত ইহারা লম্বায় ৫ ফিট ? ইঞ্চি, ওজনে প্রায় দেড় 
মন। ইহাদের চোখ চীনাদের মত সরু ও মিটু-িটে, মাথার খুলি অনেকটা গোল, 


আহা আঁকিভি 6 শাক ) এত 78৯ ৬১, ০১৫১, খল 


২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা বীরতূমের সাঁওতাল প্রতিবেশী ২৯১ 


বন্র। হিন্দুদিগের অপেক্ষা ঠোঁট্‌ পুরু কিন্ত নিগ্রোদের মত তত .মোটা নহে। 
গগুদেশের অস্থি উন্নত, কিন্তু মক্গোলীয়ান্দের মত ততটা উন্নত নহে। 

বীরভূম জিলায় যে সকল সাওতাল দেখিতে পাঁওয়! যায় তাহাদের 
অধিকাংশেরই আদিম বাসস্থান পালামৌ ও রামগড়। ১৮শ শতাবীর শেষ 
ভাগে অনাবৃষ্টি জনিত ছুতিক্ষের তাড়নায় বহু সহস্র সীওতাল বীরভূমে চলিয়! 
আসে। ১৮২৭ খুঃ অন্ষে এই জিলায় ৬, ৯৫৪ জন মাত্র সওতাল ছিল। 
কিন্তু ১৯০১ এর আদম-সুমারিতে তাহাদের সংখ্যা ৪৭, ২২১ হ্ইয়াছে। 

এই লোকবৃদ্ধির প্রধান কারণ এই যে, ইহার! খোলা মাঠে সর্বাগেক্গ! 
উচু জায়গায় গ্রাম স্থাপন করে এবং গ্রামের লোক সংখ্যা! বৃদ্ধি পাইলে ন্তত্ 
গিয়া আবার উপনিবেশ স্থাপন করে। বীরভূমের হিন্দু অধিবামীদের মত তাঁহারা 
বহু লোক অল্প জায়গায় ঘে'সীঘেসি করিয়া! বাস করিতে ভাল বাসে না। 
সেই জন্ত ইচাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে । ইহাদের গ্রামগুলি হাড়ি, ডোম ইত্যাদি 
নিয় শ্রেণীর হিন্দু গ্রাম অপেক্ষা পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থাকর বৰিয়া ইহাদের 
সংখ্যা সহজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সীওতাল পরগণার লোকসংখ্যা বাড়িতেছে 
বলিয়াও অনেকে অন্নের সন্ধানে বীরভূমে টলিয়! আমিতেছে। বীরভূম জিলার 
পশ্চিমাংশের মাটী প্রস্তরময়। এই চালু ভূমির উপ্চু ডাাগুলি চাষের পক্ষে 
অনুপযোগী । স্থানীয় হিন্দু গৃহস্থগণ ইহাদের শ্রমের সাহায্যে জমি তৈয়ারি 
করিয়া! লয়, ইহারা দিন মুজরী থাটে মাত্র। জমির উপর কোনও স্বত্ব লাঁভ 
করিতে পারে ন৷। জমিটি চাষের উপযোগী হইলেই জমিদারের! ইহাদিগকে 
বেদখল করিয়। তাহ! খাস্‌ করিয়া লয়। . প 

জন্মের পর প্রধম সংস্কার দ্বার সীওতালী-শিশু পরিবারভূক্ত হয়। পিতা শিশুর 
মাথায় হাত রূখিয় পৈত্রিক দেবতাদিগকে স্মরণ করে। এই উৎসব অতি পবিভ্র। 
পিতার পক্ষে পীবতাদিগেতন নিকট শিশুকে নিজ ওরসজাত বলিয়া স্বীকার করাই 
ইহার প্রধান উদ্দেশ্ত। নানাস্থানে এই উৎলবের প্রকারভেদ রহিয়াছে। 


২৯২ শান্তিনিকেতন ভাদ্র, ১৩২৭ 


পুত্র হইলে ৫ নিনের দিন এই অনুষ্ঠান হইয়। থাকে । শিশু জন্মিলে পরিৰার 
আপ্ুচি হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রস্থতি শুচিতা! লাভ করিয়া! পুনরায় গৃহকর্মে নিযুক্ত 
হইতে পারে। এই সময় গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়। ক্ষৌরকর্ের 
দ্বার সকলে শুচি হয়। অনন্তর ্নানান্তে তাহারা নিমের পাতা ও আতপ চাউল 
দি করিয়। ফেন-ভাত খায়। ভখড়ে করিয়া তাড়ি রাখা হয়। প্রতিবেশীরা 
শিশুর চারিদিকে বসিয়া তাড়ি ও নিমের জল পান করে। 

শিশু পুত্র হইলে পিতামহের নামের সহিত মিল রাখিয়া এবং মেয়ে হইলে 
মাতামহীর নামের সহিত মিল প্লাখিয়া নাম রাখিতে হয়। পিতাই নামকরণ 
সম্পন্ন করেন। 

ক্নন্তর “ছোটিরার উৎসব" এই উৎসবের সময় সীওতাল শিশু প্রথমে তাহার 
জাতির মধ্যে স্থান লাভ করে। এই অনুষ্ঠান ব্যতীত শুধু জন্মের দ্বারা সে 
সাওভাল হইতে পারে না। এই উৎসবের সময় তাহার বাম হাতের কজ্জার 
উপরেরদিকে একটি গোল গোড়ার দাগ দেওয়া হয়। এই দাগ দেওয়ায় পূর্বে 
মৃত্যু হইলে শিশু দেবতার কোপের পাত্র হয়। 

সাধারণত সীওতাল ুবকগণের ১৩১৭ বৎসর বয়সে বিবাহের হয়। বিবাহের 

বয়স-সন্ান্ধে তাহাদের মধ্যে কীধিবাধি নিষ্নম নাই। প্রতি গ্রামে একটি করিয়া ঘটক 
আছে। বরেক পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলে, সে তাহার স্ত্রীর মত লইয়। 
ছেলে ও মেয়ের পরস্পরের মধ্যে দেখা-শোনার প্রস্ত/বে সম্মতি দেয়। €কানও 
কার্যে বাজারে উভয়ের আলাপ-পরিচন়্ হয়। ছেলের পছন্দ হইলে তাহার পিত! 
মেয়েকে কোনোও উপহার প্রদান করে। কন্যা সাষ্টাঙ্গে প্রাণিপাত করিয়া! 
তাহা গ্রহণ করিলে বৌঁঝা যায় মে, সে তাহার পুত্রবধ হইতে সম্মত্ত আছে। 
পরে কতকগুলি হল্দে রঙের সুতো 'একত্র বাঁধিয়া প্রতিবেশীর গৃহে কিরণ করা 
হয়। যে কম গাছি সুতা একত্রে বাধা থাকে ততদিন পরেই বিবাহ হুইবে। 
এই সন্কেভ বুৰিয়! নিমন্ত্রিতগণ সমাগত হইন্ে। বরধাত্রীরা বিবাহের পূর্বে 
এশা পীন আবি পীর লা। তাভাবা লাভা চাল ভাল লইয়! বায় ও 
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গ্রামের বাহিরে গাছ তলায় রন্ধন করে। বিবাহের পূর্বে সকলে সমবেত হইলে 
বর ও কনেকে সরিষায় তেল ও হলুদ্‌ মাখান হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্কিগণও গায়ে 
হলুদ তেল মাখিয়া থাকে । বরকনে হলুদ রঙের কাপড় পরিয়া গ্নান 
করে। 

বর একটি ডাল! নিয়া যাঁর? তাহাতে সিঁদুর ও কাপড় থাকে। ডালা 
ঘরে নিয়া গেলে কনে কাপড় পরিয়া তাহাতে বসে । পান্র তখন কনের ভাইয়ের 
মাথায় তিন বা পাঁচ হাত কাপড় বাধিয়। দেয়। ২1৪1৬ ইত্যাদি জোড় অঙ্ক অমঙ্গল- 
কর। তাহার পর বর একটি আতর শাখা দার কন্তার ভাইয়ের মাথায় জ্বল ছিটা- 
ইয়। দেয়। ছোট-ভাই এক্ষেত্রে কন্তার গ্রতিনিধি। সেও বরের মাথায় জল 
ছিটাইয়া দেয়। তার পর বর-পক্ষের পাচ জন লৌক এ ডালায় উপবিষ্ট কন্তাকে 
ভাল! সুদ্ধ তুলিয়। লইয়া! উঠানে চনিগ্লা আসে। পূর্ব কাঁলে ইহার! লড়াই 
করিয়া কণ্যাকে বাড়িয়া নিষ্। বিবাহ করিত, বর্তমানে তাহারই শেষ চিহ রহি- 
ফাছে। কন্তাকে বাহিরে আন! হইলে বর এক জনের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া 
কন্ঠার কাঠ আঙুল দয একটি সিন্দুরের ফৌঁটা দেয়। ইহাই তাহাদের 
বিবাহের প্রধান অঙ্গ । 

বিবাহের স্নানের পর কন্যা, ও বরের হাঁতে হলুদ্‌ ও ধানের পুটুলি বাঁধিয়া 
দেওয়া হয়। তাহাদের বিশ্বাস, শীঘ্র ধারনের অক র দেখা দিলে কনা অচিরে 
গুত্রবর্তী হইবে । আর উহার ভাব অঙ্ক, ,র বাহির না হইলে বিবাহের পক্ষে তাহা 
ষঙ্গলকর নহে। বিবাহের সময় বরকে ১৬২. টাকা পণ দিতে হয়। সা! 
করিতে ১২২ টাকা। পণ লাগে। ইহাদের মধ্যে বু বিবাহের চলন প্রায় নাই 
বলিলেই চলে । স্ত্রী পুত্রবতী না হইলে অথবা রুগ গর বা গৃহকর্ণে অসমর্থ হইলে 
কখনও কখনও আবার বিবাহ করিতে দেখা যায়। 

স্ত্রী অতি সহজেই স্বামীকে তাগ করিতে গারে। কেবল পণের টাকাটা 
কিরাইয়। দিতে হয়। বিবাহের পূর্ববে কোনও স্ত্রীলোক চরিতরষ্ট হইলে 
সমাজে তাহা তত নৃষনীয় বলিয়া! মনে হয়. না। কিন্ত .বিবাহের পর 
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নৈতিক জীবনের পবিত্রতা রক্ষার প্রতি ইহাদের কার্তিক নিষ্ঠা দেখা 
যায়। 

সাঁওতালগণ সৌন্বযপ্রি়্। ইহার! বিবাহস্থানটিকে গোবর দিয়া লেপিয়া 
তাহার উপর সুন্বর রূপে আলপনা আঁকিয়া দেয়। বিবাহের আমোদপ্রমোদের 
মধ্যে নাচ গানই প্রধান। প্রথম হইতে শেষ পধ্যভভ সশওতারগণ দলে-দলে 
নাচিতে,থাকে । বর ও কন্যাপক্ষ বিবাহের ঠিক্‌ পূর্বে নাচিতে-নাচিতে প্রতি- 
বেশীদের বাড়ীতে গিয়া কিছু কিছু গুড় খাইয়া আসে 

সাওতালগণ প্রকৃতির সন্তান শাল গাছ ইহাদের নিকট অতি প্রিয। 
শালবনের ধারে ইহারা বাস করে। বসন্তের প্রারস্তে দক্ষিণ হাওয়ার স্পর্শ লাভ 
করা মাত্র হঠাৎ ছুই চারি দিনের মধ্যে সমন্ত বৃক্ষ পত্রহীন হইস্া যায়। আবার 
হঠাৎ এক প্রভাতে সমগ্র বনভূমি নবীন কিশলয়ে রমণীয় হইয়া ওঠে। ছুই, 
তিন দিনের মধ্যে শালের ফুলের মৃছু গন্ধে চারিদিক্‌ বহুদূর পর্যাস্ত আমোদিত 
হয়। সেই লঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল পল্লীতে চারিদিক হব মাদল বাজিয়। 
ওঠে। বসন্তের গুরু পক্ষে ইহারা কাজ-কম্্র করিতে চাঁ় না। গভীর 
রাত্রি পর্যস্ত খোল। মাঠে নৃত্য করিস কাটায়। বসস্তোৎসবকে সাঁওতালরা 
“বাহা” বলে। এই উত্সবের কোনও নির্দিষ্ট দিন নাই। এই উৎসবের পূর্বে 
কেহ নবীন ফুল-সাজে সঙ্জিত হইতে অথব নূতন ফল-মূল ভক্ষুণ করিতে 
পারে না। 

পল্লীর বাহিরে পুষ্ধীর স্থান নির্দিষ্ট করিয়া তাহারা তাহাঁতে উত্তমরূপে 
গোময় লিপ্ত করে। তথায় দুইটি পাথর বসাইয়া তাহাতে সিন্দুর লেপিয়া দেয়। 
ইহাই তাহাদের 'বোগা? বা পান্ত ভূত। ূ পু 

দেবতার উৎসর্গে জন্য তাঁজা ফল মূল ও মুগ সংগ্রহ করিয়া আনে। 
ইহারা দেবতাকে মুগ্গী মানত করে। দেবতার সম্মুখে চাল ছড়াইয়া দেওয়া হয়। 
ু্গীগুলি যখন চাল কুড়াইস়া খাইতে ব্যস্ত ধাকে তখন তাহাদিগকে হত্যা করা 
হয়? তার পর সেই মুরগীর মাংস ও চালে একপ্রকার খিচুড়ী রাধিযা পরমালন্দে 
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ভোজন করে। এই উৎসবের সময় প্রত্যেক সাওতাল নিজের গৃহ হইতে 
চাল মু্গী ও পয়দা লইয়া যায়। সকলের চাল একন্স করিয়া মহোৎসবের 
| আয়োজন হয়। এই উৎসবের প্রধান উপকরণ মগ্ভ। ইহাপ্না পেট ভরিয়া 
তাড়ি পান করে। অন্ত আহার্য দ্রব্যের পরিমাণ যথেষ্ট না হইলেও ইহাদের 
আপত্তি নাই। কিন্ত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই পেট ভরিয়া তাড়ি খাইতে 
পারে, এমন বাধস্থা। চাই। উৎসবান্তে ইহার! বাড়ী গিয়া পরম্পরের গায়ে জল 
ছিটাইয়। দেয় এবং নিজেদের গ্রামকে আনন্দ কোলাহলে সুখরিত করিয়! 
তোলে। 

অন্ুখ হইলে ইহারা ডাক্তার ডাকে না। গ্রামে যে ওঝা 
থাকে তাহার হাতেই তাহার রোগীকে সমর্পন করে। ওঝা তুকৃতাফ মন্ত্র 
তন্ত্র ঝাড়া-পৌছা করিয়া, রোগীর চিকিত্লী করে। ' তাহারা কোনও 
মঙ্গলময় দেবতাকে উপাসনা করে না। তাহাদের বিশ্বীস “বোঙা” বা ভূতই 
অনিষ্ট করে। তাই তাহার! পৃজা করিয়া তাহাকে খুসী করিতে চেষ্ট! করে। 
অসুখ হইলে ওঝ| আসিয়া গাছের একখানা পাতায় তেল মাখাইয়া তাহ! দেখিয়া 
বুঝিতে চেষ্টা করে যে, কোন্‌ অপদেবতা তাহার রোগীর রক্ত শোষণ করিতেছে । 
মৃত্যু হইলে হিন্দুদেরই মত শব চিতায় আরোহণ করাইয়া তাহার মুখাগ্সি করা! 
হয়। পুত্র মাথার খুলির তিনটি টুক্রা বত্ব, করিয়া রাখিয়া দেয়, এবং পরে 
দামৌদূর নদে তাহা নিক্ষেপ করিবার জন্ঠ যাত্রা করে। নিক্ষেপ করিবার সময় 
সে হাড়ের টুক্রা তিনটিকে মাথায় করিয়া ডুব দেয়। আঁতের বেগে 
সেগুলি নিয়াভিমুখে চলিয়া যায়। ইহার দ্বারাই মৃত ব্যক্তি তাহার পূর্বপুরুষের 
সহিত মিলিত হইতে পারে। 

সাওতালদিগের প্রত্যেক পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন দেবতা আছে। 
তাহাদিগকে "বোঙা” অর্থাৎ ভূত বলে। পরিবারের কর্তা কাহারও নিকট 
ভাহায় নাম প্রকাশ করে না। পিতা ০ 
গৃহ দেবতার হি বলিয়া যাল। 

৪ ০০ 


চে 
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তাহারা পিত্রপুরুষদিগের প্রেতাত্ীর পূজা করে। শালকুে পিতৃপুরুষের 
প্রেতাত্মা ঘুরিয়। বেড়ায়। দেবতার/ও শাল গাছে বাস করেন। তাহার 
উপশাখাই সাওতাঁল দিগের জাতীয় পতাক1। ইহারা নানাবিধ ভূতকে দেবতার, 
মত পুজা করে। ঝড়ে যেন চাল! খানা উড়িয়া না যায়, ছেলেকে বেন বাঘে 
না খায় ইত্যার্দি ধরণের প্রার্থনাই তাহাদের মধ্যে অধিক | নদীর দেবতার 
নাম “দ| বোডা” কুপ দেবতার নাম “দাদি-বো$ী পর্বতের দেবতার নাম 
প্বুড়োবোডাঃ 1 বন দেবতার নাম "বীর-বোডা”। বীর শব্ের অর্থ 
বন? । সীওতালদিগের মধ্যে *টা কুল (৮7658) রহিয়াছে । :তাহাদের নাদ-_ 
বেস্রা লরেন্, সুমুণ মান্দি, ফিস্ব, চিল্‌ বিধা, ছুড়ু। এক এক কুলের এক 
একটী আলাদা! বো আছে। এক কুলের লোকেরা অগ্ভ কুলের বোঁঙার 
পুজা করিবে ন!। তাহার্দেশ্বী পরস্পরের মধ্যে আহার ও বিহ্বারাদি চলিতে 
পারে_ কিন্তু পূজা চলিতে পারে না। 

“মারও বুড়” অর্থাৎবিরাট পর্ধত'ই, তাহাদের জাতীয় দেবতা, ইহার আসন 
যাবতীয় কুল দেবতার উপরে। সমগ্র জাতির কল্যাণ তাহার উপর নির্ভর 
করে। এই দেবতাকে অবলম্বন করিয়াই তাহাদের বিভিন্ন কুলের মধ্যে 
জাতীয় একতা রক্ষিত হয়। রক্তের দ্বারা এই দেবতার পুজা করিতে হয়। 
বলি না জুটিলে অস্তত র্বর্ণের ফুল ও ফলের দ্বারা তাহার পুজ। সম্পন্ন 
হয়। এই দেবতার নিকটই তাহারা পূর্বে নরবলি দিত। বর্তমান সময়ে 
আইনের ভয়ে নরবলি উঠিয়া গিয়াছে। ছাগল, ভেড়া, বৃষ, মুগ, ধান, ফল, 
পুষ্প, মদ এবং এক মৃষ্টি নাটি এই পুজার উপকরণ । 

সাওতাজ্গণ বখন কোনও নূতন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন করে, 
তখন বে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা গ্রথম যাঁয় সেই নৃতন গ্রামের “্মাকি” অর্থাৎ মোড়ল 
হয়। তাহার মৃতার পর আবার নৃতন মোড়ল নির্বাচিত হয়। গ্রামের মধ্যে খন 
কোনও বিচার নিষ্পত্তির প্রয়োজন হয় তখন গ্রাম্য মোড়লের বাঁড়িতে দরবার 
বসে | গ্রামের অধিকাংশ লোকের মতান্ুসারে মোড়ল তাহার আদেশ প্রচার 
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করেন। কিন্ধু সেই বৈঠকে যদি ছুই পক্ষই প্রবল হয় তবে. মোড়ল. বাহির 
হইতে আরও ছুই তিন গ্রামের লোকদিগকে আহ্বান করে। তাহারা আমের 
বাহিরে বৃক্ষতলে সমবেত হয়। সেখানে অধিকাংশের মতে যাহা স্থির হইবে 
তাহা সকলকে মানিয়া লইতে হইবে। 

সাওতালগণ তাহাদের সমাজের নারীদিগকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখে। 
নাচের সময় পুরুষগণ মাদল বাজায়, বহুসংখ্যক নারী একজ্ হইয়া নৃত্য করে। 
অনেকে একত্র হইয়া গায়ে গায়ে ঘেসিযা দঁড়ায়। কাহারও আলাদা নৃত্য 
ভঙ্গী নাই । অর্ধ রত্তাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ইহারা নৃত্য 'করে। সমগ্র 
শ্রেণীটি এক সঙ্গে নূদু তালে পা ফেলিয়া সংঘত চলন-ভঙ্গীতে শোভন গতি 
সঞ্চার করে। মেয়েদের নৃত্যে কোনও উন্মত্ততা নাই। গ্রাহাদের সেই অর্ধ 
বৃত্তাকার শ্রেণীর সম্মুখে একজন পুরুষ মাদল বাজাইসা নৃত্য করে। তাহার 
নৃত্য উচ্ছ্াসময় মুক্ত চলন ভঙ্গীতে উদ্ধত। সী'ওতালেরা মগ্ধ পান করে 
বটে, কিন্তু নাচের জায়গায় কখনও নারীদের প্রতি তিল মাত্র অসম্মান একাশ, 
করেনা। 

সাঁওতাল বাঁলকেরাও আবার নিজেদের মধ্যে বালক দলপতি বা মোড়ল 
নির্বাচন করে। কিন্তুবিরাহ করিলে সে আর তাহাদের উপর মোড়লী করিতে 
পারে না। 

,.. সাওতাল গ্রাদে উরি ডাকাতি ইত্যাদি কম হয়। ইভারা সত্যবাদী ও 

স্তার়পরায়ণ। ইহাদের মোড়লেরা নিরস্থার্থ ্ার-বিচারক । 

মুক্ত আকাশ ও বাতাস ইহাদের একান্ত প্রি তাই ইহারা এখনও স্বভাবের 
ক্রোড়ে স্বাভাবিক জীবন যাত্রার সরলতাঁর মধ্যে বাম করিয়! চরিত্রের এমন 
কতকগুপি মহৰ রক্ষা করিয়াছে যাহা বর্তমান সভ্যতার .জটিল কৃত্রিমতার 
যুগে উন্নত সমাজে একাস্ত ছুলভ। 

+...  শ্রীকালীমোহন ঘোষ 


পঞ্চপলবৰ 
শিক্ষাসম্বন্ধে টলষ্টয়ের মত 


মহাত্বা! লট তাঁহার মাতৃস্মির কৃষকদের সঙ্গে খুব মেলামেশ| 
করিতেন। এই £শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষিত করাই একসময়ে তাহার 
সাধনার বিষগ্ন হইয়াছিল। তিনি তাহার জন্মসুমি ইয়াস্নায়। পলিয়ানার 
(%887835 7015808) নামক গ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং শিক্ষা- 
সম্বন্ধে তাহার নৃত্তন আদর্শ প্রচারের জন্য সেখান হইতে একথানি পত্রিকা বাহির 
করেন। দেই বিগ্ভালয়ের বর্ণনা এবং সেখানকার শিক্ষাসন্বদ্ধে মতামত তিনি 
যাহ লিখিয়। গিয়াছেন নিয়ে তাহার সারমর্ম দেওয়া হইল। 
উলষয় বলিয়াছেন যে, তাহার বিস্তালয়ে কোন ছাত্রের বই বা খাতা আনিতে 
হয়না। বাড়ীতে অভ্যাসের জন্য কোন পাঠ দেওয়৷ হয় না। তাহারা হাতে 
কিছু লইয়া বা মন্তিষ্ষে কিছু ঠাসিয়া বিদ্যালয়ে আসে না । 'আআগের দিনের পড়াও 
তাহাদের মনে রাখার দরকার হয় না। তাঁহারা শুধু নিজেদের উৎসুক চি্ধানি 
লইয় বিগ্তালয়ে উপস্থিত হয়, আর জানে যে, আর্জও ঠিক গড কল্যের মতই 
আমোদ হইবে। বিলম্বে আসার জন্য কাহাকেও তিরস্কার কর! হয় না। 
বিলম্বেও সাধারণত কেহ আমে না। শিক্ষক ক্লাসে আমিবার আগে ছেলেরা! 
খেলাধুলা, মারামারি করে। তিনি ক্লাসে আসিয়াছেন, ছেলের! মেজের উপর 
ছড়ীহুড়ি করিতেছে, যে ছেলেটির উপরে সকলে চাঁপিয়! বসিয়াছে সে “মাষ্টার 
মশাই, মাষ্টার মশাই, এদের থ।ম্তে বলুন” বলিয়া! চীৎক!র করিতেছে। অন্ত 
ছেলেরা তার ঘাড়েই চাপিয়া৷ শিক্ষককে অভিবাদন করিতেছে। যে ছুই একটি 
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ছেলে তাহার সঙ্গে আসিল, শিক্ষক তাহাদের পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। 
ক্রমে মারামারি ভুড়ানড়ি ছাড়িয় ভুটিংএকটি করিয়া ছেলেরা বই ভাতে হাপাইতে 
হীপাইতে শিক্ষকের কাছে আসিতে লাগিল । মারামারির উৎসাহের বদলে 
পড়ার উৎসাহ জাগিয়। উঠ্ভিল। মারামারি হইতে ছাড়াইয়া লইতে ষতট। বেগ 
পাওয়া গিয়াছিল শেষে ছেলেদের গড়া থামাইতেও ততটা বেগ পাইতে হইল। 

ছাত্রেরা বেঞ্চে, টেবিলে, চেয়ারের হাতার উপরে, মেজেতে যেখানে ইচ্ছা বসে। 
শিক্ষক এক বিষয় পড়াইতে আরম্ত করিয়া প্রয়োজন হইলে কোন কোন সময় 
অন্ত বিষয়ও গড়াইতে আরম্ভ করেন। এক এক দিন ঘণ্টা পড়িয়া যায়, 
কিন্তু ছেলেরা চীৎকার ক্িতে থাকে পপড়,ন পড়,ম*। ২। ৩ ঘণ্টা হয়ত এক 
বিষয়ই পড়ানো চলে। ০৯ 

শিক্ষকের কাছে এই রকম বাহিরের অব্যবস্থা অদ্ভুত এবং অন্মুবিধাজনক 
ঠেকিলেও ইহার খুব প্রয়োজন আছে। আমরা নিজের] অন্ত রকম শিক্ষা! 
পাইয়াছি বলিয়। এই সব অব্যবস্থায় আমাদের বড় অন্ুবিধা হয়। মাহুষের 
অন্তর-প্ররতির গতি আমাদের শ্রদ্ধা নাই বলিয়া আমর! বড় তাত়তাষ্টি 
ফল পাইতে চাই। আমাদের ধৈর্য গুণ নাই। একটু ধৈর্য ধরিলেই 
অব্যবস্থা ধীরে ধীরে চলিয়। যায় এবং তখন যে শৃক্থলা আসে তাহ! দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হয়। 

বিস্তালয়ের তরফ হইতে ছাত্রদের শাস্তি দিবার কোন অধিকার নাই। 
বিছধঃলয় যত বেশী স্বাধীনতা দিতে পারে, লে বিষ্তালয় তত ভাল চলিতেছে 
বলিতে হইবে। ছেলেদের অপরাধে কড়া শাস্তি-প্রয়োগে বিশেষ ফল না পাইয়া 
টলস্টয় বুঝিয়৷ ছিলেন যে, আত্মার রহস্ত আমাদের অজানা । তাহার উপরে 
সাধু দীবনীর প্রভাব আছে, কিন্তু সেখানে বড় বড় উপদেশ বা শান্তি কোন 
কাজ করিতে পারে না। 

উল্টরের ৰিগ্যালক্কে সাত হইতে দশ বছরের ছেলেই বেশী ছিল। তাহার 
মত এই যে, ছয় হইতে আট বছরের বয়সের ছেলেরাই সব চেয়ে তাড়াভাড়ি 
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সহজে ভাল করিয়া পড়িতে শিখে । শিক্ষকেরা নিজেদের সুবিধার জন্ত যে 
রীতিতে শিক্ষা দেন, সাধারণত সে দ্রীতি ছাত্রদের পক্ষে সুবিধার নয়। শিক্ষকের 
অন্তবিধ! হইলেও ছাত্রদের বাহা প্রিয় সেই রীতি-অনুসারে পড়াইলে তাহাদের 
সুবিদ হয়। 

সাধারণত ছাত্রের! শাস্তির ভয়ে, পুরষ্কারের লোভে, অথবা সংসারে উন্নতির 
জন্ত পড়া গুনা করে। কিন্তু ইহাতে ভাছাদের প্রকৃত গঠন হয় না। ছাত্রদের 
পরীক্ষাপ্রাণের নিয়ম কোন-রকমেই বাঞ্ছনীয় নহে। কেননা পরীক্ষকের 
খেয়ালের উপর ছাত্রের ভাগ নির্ভর করে এবং ছাত্রের প্রায়ই ভয়ে অসছুপাঁয় 
অবলম্বনে বাধ্য হইয়া সচেষ্ট হয়। 

আমল কথ।, ছাত্রের খুশী নুসারে শিক্ষকের চলিতে হইবে। ছাত্রের 
মনের স্বুত্তিই শিক্ষাদানের প্রধান উপায়। সে বাহা পড়িতে চায় না, তাহা 
তাহাকে জোর করিয়া পড়ানো উচিত নয়। তাহার যখন পড়িতে বনিক 
তখন তাহাকে পড়াইতে বসানো অনর্থক এবং অশ্ুচিত। বাড়ীতে যে ছেখেকে 
দেখিতে বেশ চালাক, বুদ্ধিমান, বাঁ অনুসন্ধিতসু বলিয়া মনে হয়, সেই ছেলসেরই 
চেহার! স্ক'লে অন্ত রকম। বেচারা শ্রান্ত, অমনোযো গী_ত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে 
যেন শুধু ওষ্াগ্রভাগের সাহাযো অন্তের তিস্তা, অস্ঠের ভাঁমা নির্জীবভাবে 
আওড়াইতেছে | তাই সকলের যন্থবৎ শিক্ষায়. অভাস্ত হইয়া অনেক 
সময় সব চেয়ে নির্বোধ ছেলে হয়ত প্রথম স্থান অধিকার করে এবং সব চেয়ে 
বুদ্ধিমান বালকটিপসর্কনিয় স্থানে নামিয়া পড়ে । & 

শিশু যখন স্বাধীন, তখনই তাহার চিত্তবৃত্তিগুলি সজাগ হইয়া উঠে। নেই 
বাধাহীন ছাত্রটির দিকে লক্ষ্য রাখা এবং তাচার মনের বথাষথ খান্য যোগাইয়! 
দেওয়াই শিক্ষকের কাজ। 

জোর করির! ক্ষুলের ডিসিপ্লিন রাখার জন্য ছেলেরা ক্রমশ পড়াশুনারই প্রতি 
বর্ামী হইয়া উঠে এবং তাহারা বড় হইয়া ভুলেও জাঁর বই হাতে করে ন|। 
শক্গকের যাছাতে নুবিধ! ভয়, ছাত্রদের জনক এমনি করিয়া স্কাকের লিয়মকাঁজন 
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জারি করা হয়। কিন্তু তাহাতে ছাত্রের শ্কুত্তি, হাসি ঠাট্টা, কথাবার্তা, চলাফেরা 
পদে পদে বাধা পাল, কাজেই তাহাদের কাছে স্কুল জিনিফট| জেলখানা হইকস 
দীড়ায়। 

অনেকেই প্রশ্ন করেন, কি নিয়মে শিক্ষা দিতে হইবে ? ত্বাহার উত্তরে এই 
বলা যায় যে ছাত্র এবং শিক্ষকের সম্বন্ধ যে নিয়মে ক্রমশ নিকটতর হইয়৷ আসে, 
সেই নিয়মেই শিঙ্ষণ দেওয়া বাঞ্ছনীয় । শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে স্বাভাবিক সন্বন্ধ 
থাকাই অভিপ্রেত কিন্তু তাহার বিপরীত রকমের সন্ধই জোর-জবরদস্তির সন্বন্ধ। 
শিক্ষাদানের যে রীতিতে সেই স্বাভাবিক সন্ন্ধটা বত বেশী উৎকর্ষ লাভ করে, 
সেই রীতি তত বেশী বাঞ্ছনীয়। নুখের বিষয়, অনেকেই স্বীকার করেন খে, 
খাবার, ওষুধ, অথবা ব্যায়াম মানুষের উপর জুলুম করিরা গ্রয়োগ করিলে তাহা 
তাহা শরীরের পক্ষে অমঙ্গলজনক হয়। শিক্ষা-সঙ্বন্ধেও ঠিক তাহাই বল! 
বায়, বালককে জোর করিয়া কিছু গিলাইফ়া দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। 

শিক্ষক যে বিষয় কম জানেন সাধারণত সে বিষয় তিনি পড়াইতে পছন্দ 
করেন না| বাধ্য হইরা পড়াইতে হইলে তিনি বড়ই বিপদে পড়েন। তিনি 
তাহার বিষয় পরিষ্কার ও হাদ়গ্াহী করিয়ঞছেলেদের না বুঝাইতে পারিয়া অবশেষে 
জোর-জবরদস্তির দ্বার ছেলেদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বৃ! চেষ্টা করেন। 
আর শিক্ষকের যে বিষয়টির উপর খুব দখল থ!কে তিনি সে বিষ্টি এমনি করিয়া 
পড়াইতে গারেন বে, ক্লাসে দন ঘন তাহার চক্ষু রাঙাইতে হয় না, ছাত্রেরাও 
ঘন ঘন ভাই ভুলিতে থাকে না। 

বিগ্ভালয়ে ছাত্রদের ্বাধীনত| দিরা টলষ্টয় নিস্কল হন নাই। বাহাঁরা নাম 
মাত্র শিক্ষক তাহারা কোন কোন ছাত্রের সম্থন্কে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া 
বলেন, ছেলেটি বুদ্ধিমান বটে কিন্তু কিছুই করিতেছে না, বড় অমনোযোগী । 
টলইয়ের বিষ্ভালয়ের শিক্ষকেরা তাহ! বলিতে পারিতেন না। তাহারা ছাত্রের 
কিছু হইতেছে ন' দেখিলে নিজেদের দোধী এমনে করিতেন। বে রীতির্তে গড়ানে- 
হইতেছে, তাহা বদলাইয়া ছাত্রের সুবিধা ও ইচ্ছামত তাহার! অন্ত উপার অবলম্বন 
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করিতেন। কোন একটা বিশেষ উপায় সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া তাহারা ধরিয়! লইতেন 
- না, নিত্য নূতন উপাক্স উদ্ভাবনের চেষ্টায় থাকিতেন। তাছাড়া তাহারা নিজেরাও 
পড়ান্তনা করিয়। সর্ববদ। স্বীয় উন্নতি করিতে কখনও বিরত হইতেন ন!। 

ক্সনেকে বলেন যে, বাড়ীর কাজকর্ম, গ্রামের খেলাধূল! চাঁষবাসের কাজ 
ছেলেদের পড়াশুনার ক্ষতি করে। কিন্তু সে কথাটি খাটি সত্য নয়। বরং এই 
সমস্ত কাজকর্খ্ খেলাধুলা সমস্ত শিক্ষ/র ভিততিস্বরূপ। সমস্ত জিনিস জানিবার 
জন্য উৎস্থক্য এ সমন্ত হইতেই জন্মে। জীবন্ত প্রাণের স্বত:-উৎসারিত প্রশ্ন- 
গুলির মীমাংসা করাই শিক্ষার লক্ষ্য কিন্ত স্কলে তাহার ঠিক বিপরীত হয়। 
প্রশ্ন করিবার যো নাই, পুলিশ-সদৃশ শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে তাহার ইচ্ছামত 
গড়াইয় যাইতেছেন। 

টলগ্টয়ের মত এই যে, বাড়ীর কাজকশ্ম্ে এতটা শিক্ষা হয় যে, ছেলেদের 
কখনই বাড়ী হইতে দুরের বৌডিংস্ষুলে রাখিয়। পড়ানো উচিত নয়। তিনি 
তীহার এক বন্ধুপন্ীকে তীহার সন্তানদের শিক্ষারসঙ্বন্ধে একখানি চিঠি 
লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে আছে-_-"আমার মনে হয়, প্রথমে শিশুকে 
জানাইয়। দেওয়া উচিত বে, জগতে €্ট সমস্ত জিনিসপত্র সে বাৰহার করিতেছে 
তাহ! স্বর্ণ হইতে পড়ে নাই, কেহ তাহার জন্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়! সেগুলি 
তৈরি করিয়াছে । তাহার বাটি গ্লাস ধোওয়া, জুতা সাফ করা! প্রভৃতি কাজ 
যাহারা করে, তাহার! সব সময় তাহাকে যে ভাল বাসিয়! করে চ্চাহা নহে। 
তাহার! যেকেন তাহার জন্য খাটিক্ক। মরে ইহা শৈশব হইতেই তাহার জান! 
উচিত এবং .জানিক্া লজ্জিত হওয়া উচিত। যদি লজ্জা বোধ ন৷ হয়, তবেই 
কুণিক্ষাত্র বীজ রোপণ কর! হইল এবং ইহার ফল সমস্ত জীবন ধরিয়া ভোগ 
করিতে হইবে। -. 

এই আমার অনুরোধ, আপনার ছেলে মেয়েদের কাজ যতটা সম্ভব নিজেদের 
করিস্ডে বলুন। তাহার! নিজের, নিজেদের উদচ্ছি পরিধার করুক, নিজেদের 
ঘর নিজেরা পরিষ্ধীর করুক, কাপড়, স্কৃতা টেবিল নিক্ষেরা সাফ করুক 


২য় বধ, ৫ম সংখা। পঞ্চপল্লুৰ 1 ৩০৩ 


এগুলি যদিও খুব ছোটখাটে! জিনিস বলিরা মনে হর, কিন্ত ছেলেদের ভবিষ্যাতের 
সুখের জন্ত এগুলি সাহিত্য এবং ইতিহাস পড়ার চেয়ে বেণী দরকারী । 

একদল লোক শৈশবাবধি একজনকে অকারণে" সেবা করিয়া আসিতেছে 
এবং সেও অকাতরে সেবা গ্রহণ করিতেছে, এমত অবস্থায় ভবিষ্যৎ জীবনে 
তাহার কাছে সকাল হইতে সন্ধা পর্যন্ত যতই কেন মানবের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের 
ব্ৃতা কর! হউক না কেন, তাহার মনের সুদুঢ় সংস্কার সহজে খুচিবার নহে 

পরিশেষে, ইতিহাস-ভূগোল ও প্রবন্ধরচনার সন্বন্ধে টলট্য়ের ছুই একটি 
মতামত আমার কাছে নূতন ঠেকিয়াছে বলিয়া তাহার উল্লেখ করি এই প্রবন্ধ 
শেষ করিব! 

তাহার বিষ্ঠালয়ের ছেলের! রচনাসম্বন্ধে একটু কাচা দেখিয়া টলষ্টর একদিন 
তাহাদিগকে একটা প্রবাদণকথার (2০৬৪০) বিষন্ে একটি গন নিখিতে বলেন। 
'বিষটি ছুরূত বলিয়া ছাত্রের কেহই এ কাজে ভাত দিল না, কেবল একটি 
ছাত্র টনষ্ট্নকে তাহাদের সঙ্গে বাজি ব্াখিয়া গল্প লিখিতে অনুরোধ করিল। 
তিনি গল্প লিখিতে আরম্ভ করিলেন, ছেলের! তাহার কাধের উপর ঝুঁকিয়া 
পড়িল। তিনি একটু একটু লেখেন আর ছেলেদের পড়াইয়। শোনান, ছেলেরা 
তাহার সমালোচনা! করিতে লাগিল। টলষ্টয় ছেলেদের আশ্চর্যা রকমের 
কল্পনাশক্তির পরিচয় পাইয়। অবাকৃ হইয়া গেলেন। তিনদিন পর-পর এই 
মত ছেলেরা নিজ্রোই টলষ্টয়ের সঙ্গে গল্প লিখিতে লাগিল, এবং এই রকম 
করিয়া ছেলেদের প্রবন্ধ রচনার উৎসাহ জাগিয়! উঠিল। 

ইতিহাদ-সন্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতার ফলে তিনি বলেন যে, সমসাময়িক 
ঘটনাবলী জানিনার ওঁৎস্ক্য বশত মানুষের ইতিহাসপাঠের দিকে প্রথম 
নজর পড়ে। সুতরাং চিস্তাণীল শিক্ষক মাত্রই সমসামরিক কাল হইতে 
ইতিহাস পড়াইতে আরম্ভ করিবেন। | 

ভূগোল-সহস্থেও তিনি বেন বে, কলেজে পড়িবার আগে ছাত্রদেক্ ভূগোল 
গড়াইয়া লাভ নাই । অমুক দেশে কোন নদী, আছে, সেখানকার খাক্তিক ও 

৫ 


৩০৪ শাস্তিনিকেতন ভান্র, ১৩২৭ 


অধিবাসীদের বিবরণ প্রভৃতি শৈশব হইতেই জানিয়- শিশুর মননশক্তি কিছু 
ত্র বৃদ্ধি গ্ীপ্ত হয় নী । 
স্ীদীরেদ্দনাথ মুখোপাধ্যায় 


.পেস্পপ ও পপ 


জাপানে কা-কানি' 


ইউরোপেন্মামেরিকাঁয় যেমন 51৮, আমাদের থেমন ধর্মঘট বা হরতাঁলঃ 
জাপানীদের 'কা-কানি' সেই রকম একট। ব্যাপার। কিন্তু “কা-কানির' মানে 
ঠিক বর্মঘট নর, ইহার কথার কথার অর্থ “ধীরে চল”-0০ 80০৭, 
0৪৮9গদের অত্যাচীরদ মনে জাপানী শ্রমজীবীদের ইহাই প্রধান অন্তর। 

ইউরোপ এবং আমেরিকার শমজীবীদের স্বার্থরক্ষার্থে যেমন ভিন্ন ভিন্ন সভা 
সমিতি আছে, জাপানে শ্রমজীবীদের নধ্যে তেমন কিছুই নাই। সেখানে সেন্বপ 
কোন লমিতি গঠন করিবার উপায়ও নাই; কারণ জাপান-গভর্ণমেপ্টের 
মাইন এ সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়া। শরমজীবীদের মধ্য সেরূপ চেষ্টামাত্র হইলে 
জাপানী গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত সতকৃতা অবলম্বন করে, দলপতিদের জেলে দেয় 
এবং শ্রমজীবীদের ও বিবিনত শাস্তি প্রদান করিয়া বিদ্রোহ দমন করে) 

এই দৃমননীতি সনদে জাপানে শমজীবীদের শক্তি কিছুমাত্র হাস প্রাপ্ত হয় 
নাই, বরং পিন পিনই তাহাদের শক্তি প্রসার লাশ করিতেছে ১৯১৪ গুষ্টান্দে 
£০ ইহার চার বংসর গর ১০১৮খৃষ্টা্ে ৪০৮5 এবং গরের বদর এক, হাজাবের 
উপর ধর্মঘট ঘটে । শ্রমজীবীদের অভিবোগে কারখানার মালিকগণের কর্ণপাত 
না করাই ইহার কারণ । "১৯১৮ ৃ্টান্দে শ্রমজীবীদের মধ্যে যে বিদ্রোহ ঘটে 
লেিন্‌ ্রাঙ্গকি প্রারুতির তায় আাবাগা দলপতি পাইলে ইহা হে কষিয়ার সায় 


কয় বধ, ৫ম সংখ]। পঞ্চপতিৰ ৩৫ 


রাষট্রবিনৰে পরিণত হেইত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পুলিস ও সৈন্য দ্বার! 
গভর্ণমেপ্ট বিদ্রো দমন করে বটে, কিন্তু তাহাতে ধর্খঘটের সংখ্যা কিছুমাত্র 
কমে নাই ॥ প্রতিবদরই ইহার সংখ্যা বদ্ধি পাইতেছে। এমন কি এই 
ব্মগুন গভর্ণমেন্টের কারখানাসমূছেও ছড়াই়া পড়িক্নাছে। ১৯১৯ খুষ্টাবন্দে 
গতণমেণ্টের গোলাগুলি ও জাহাজ-নিশ্াণের কারখানায় অমভীবিগণ একযোগে 
কম্ম পরিত্যাগ করে; সেবারও পুলিশ ও ফৌজের সাহায্যে গতর্ণমেপ্ট এই 
বিদ্রোহ দমন করে! ইহার পর হইতে জাপানী শ্রমজীবিগণ তাহাদের বিখ্যাত 
“কা-কানি” উদ্ভাবন করে। 

জাপান গভর্ণমেন্টের 'আইন-অনুসারে শ্রমলীবীদের ধর্্ঘট করিবার অধিকার 
নাই। কোন কারখানায় সেরূপ কিছু হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই গভর্ণনন্টের 
পুলিশ ও ফৌজ আসিয়া তাহাদের দমন করিতে প্রবৃত্ত তয়। কিন্ধ তাহার! 
যদি কর্মে নিযুক্ত থাকিয়াই একযোগে কাজ তুলিয়া বায়, যে হাত কাজ করিতে 
করিতে পাকিয়! গিষ্নাছে হঠাৎ ধদি তাহার নৈপুণ্য আর ন! থাকে ব| কাজ 
করিতে করিতে বদি তাহার কেবলি ভুল হয়, তাহা হইলে পুলিশের আইনত 
তাহাদের উপর জুলুম করিবার কোন অধিকার নাই। এইক্ূপে ইচ্ছাপূর্ব্বক 
একযোগে কশ্সের নৈপুণ্য ভুলিয়া যাওয়া, ইচ্ছাক্কত অক্ষমতার দ্বারা কল-কবজা নষ্ট 
করিয়। ফেলা, এক মিনিটের কাজে একপণ্ট| সময় লাগানো এবং এইরূপ আলে। 
দশ রকম উৎপাত সৃষ্টি: করিয়া কারখানার কাজ বন্ধ করিয়া রাখকে জাপানী 
ভাষায় কা-কানি' বলে। 

. অন্ন সময়ের মধ্যে জাপানী শ্রমজীবিগণ এই বিশ্যাক্জ এমন পাকিয়া উঠিয়াছে 
যে, ইহার শক্তি এখন স্কার ধম্ম্ঘটের শক্তি অপেক্ষা কোন অংশে নন নহে। 
এমনকি জাপানের রা 'কা-কানির' শক্তি অন্ৃতব করিয়াছে। 
এই “কা-কানির' হাওয়! লাগামাত্র দশহাত দুরে গাড়ির উপর খরুট| জিনিষ 
তুলি দিতে তাহারা স্যন্ত কারখানাটাকে এক পাক ঘুরিয়! আয়! সময় নট 
ককরে। 


৩০৬ শান্তিনিকেতন ভা, ১৩২৭ 


কোয়াসিকি জাহাদ্ধের কারখানার জাপানী শ্রমজীবিগণ প্রথম এই 
“কাকানি' অস্ত্র প্রয়োগ করে। এই কারথানাটি প্রাচ্া দেশের মধ্যে একা 
পুহৎ জাহাজ-নির্খাণের কারথানা। এখানে দৈনিক প্রায় ১৯৮০১ হাজার 
লোক কাজ করে। বেতন রৃদ্ধি, প্রাপ্য লভ্যাংশ শোধ, ছয় মাস অন্তর 
নৃততন লভ্যাংশের প্রাপ্তি, থাকিবার সুন্দর বাসস্থান এবং আহারের ভান 
নূতন গৃহ নির্মাণ করিয়া দেওয়া গ্রস্ভতির দাবি করিয়া তাহারা কারখানার মাঁলিক- 
দের নিকট আবেদন করে। কারখানার মালিকগণ তাহাদের শোধোক্ত দাবি 
তিনটি সঙ্থন্ধে বিবেচন। করিয়া দেখিবেন, অত্যন্ত অনিচ্ছ। সন্থে এইরূপ আশ্বাস 
দিলেন কিন্ত গ্রথমোক্ত দাবি অর্থাৎ বেতনবদ্ধি সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন 
না। 

শ্রমজীবিগণ পুর্ব হইতেই 'কা-কানির, জন্ত প্রস্তত ছিণ। এইবার তাহারা 
কর্ম পরিত্যাগ করিল না, সকলেই স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত রহিল। কিন্ধ পূর্বের 
তায় কাজ আর অগ্রপর হইল ন!, “কা-কানির' হাওয়ায় প্রত্যেক বিভাগে এমন 
বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল যে, কারখানার মালিকগণ ওথমে একেবারে হত বুদ্ধি 
হইয়া গেল । অবশেষে বখন সমস্ত ব্যাপারটা বুবিতে পারিল, তখন তাহার! 
গভর্ণমেণ্টের সাহাধ্য গ্রহণ করিল। পুলিশ ও ফৌজ আসিয়া সর্দারদের 
জেলে পুরিল, শ্রমভীবীদের অনেক বুঝান হইল, ভয়ও দেখান হইল। তাহাতেও 
যখন কিছু হইল না, তখন তাহারা ভুয়ারে তালা চাবি লাগাইয়া কারখানার ফটক 
বন্ধ করিনা দিল। 

কিন্তু ইছাতে ও বিপদ কাটিল না। সে সময় অনেকগুলি জাহাজ মেরামতের 
জন্য কারখানায় মজুত্ত ছিল। নির্দিষ্ট সময্বের মধ দে সকল জাহাজ 
মালিকের নিকট ফিরাইয়া দিতে না পারিলে তাহাদের ঈীমুদয় চুক্তির সর্ভ ভাঙ্গিয়৷ 
যাইবে, কাজেই অনিচ্ছাসত্বেও অবশেষে তাহারা: শ্রমজীবীদের সমুদ্র দাবিই 
পুরণ করিতে রাজি হইল। 

এই বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে-না-হইতেই ওয়াকার লোহার কারখানা 


২য় ব্, ৫ম সংখা পঞ্চপলৰ ৩০৭ 


শ্রমজীবিগণ “কা-কানি” করিয়া বসিল। এবারেও কারখানার মালিকগণ 
তাহাদের দাবি পুরণ করিতে বাধ্য হইল। ইহার পর হইতে সমস্ত জাপানময় 
এই আগুন ছড়াইসজা পড়িয়াছে। ইহার প্রবল শক্তিতে এখন জাপানী 
০৪015115র সন্ধন্ত | 

কিন্তু 08010819গণও এসহন্ধে একেবারে নিশ্চেষ্ট নর, আমজীবিদের এই 
নবলন্ধ শান্ত খর্ব করিবার জন্ত তাহারা উঠিয। পড়িরা লাগিরাছে। গভর্মেণ্ট 
তাহাদের পক্ষে, সুতরাং উপায় উদ্ভাবন করিতে তাহাদের দেরী হয় নাই। স্থিব্ 
হইগ্লাছে, যাহারা কারখানায় কাজ করিবে তাহাদের প্রত্যেকের নাম রেজেস্টী 
করিতে হইবে এবং রেজেষ্ট্রী: আপিস হইতে তাহাদের নামে একখানা কার্ড 
দেঁওয়। হইবে | এই কার্ড দেখাইতে না পারিলে তাহারা কোন কারখানায় কার্ধ্য 
গ্রহণ করিতে পারিবে না । পুলিশের নিকটেও তাহাদের নামের তালিক! 
থাকিবে। কোন কারণে পুলিশ কিস্বা কারখানার মালিকগণ অসন্থষ্ট হইলে 
তাহাদের নামের কার্ড কাড়িয়া লওয়া হইবে, তখন তাহাদের আর কোন 
কারথানাতেই প্রবেশ করিবার অধিকার থাকে না।-_ব৪6০% 

শ্রীতেন্দশচন্দ্র সেন। 


শশী ও পাীপাশীটি 


বৃহৎ্কথা। 
গুণাঢ্য-কৃত বৃহতৎকথা-নামক কথা গস্থের নাম সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। 
পর্বন্তী কালে বনু কথাসাহিত্যের ইহাই মূল. ইহ! পৈশাচী প্রারুতে রচিত! 


(কন্ত ছুঃখের বিষয় ইহা এখনো পাওয়া বায় নাই।. নিম্নলিখিত তিনখানি গ্রন্থে 
সংস্কৃত ভাষায় ইহার কণাভাগ সঙ্কলিত হইয়াছে) যথা, গ্গেমেস্দের বৃহতকর্থীমঞজরী, 


৩৪৮ শ্[ক্তিনিকেতন ত্র, ১৩২৭ 


সোমদেৰভট্টের কথাসরিংসাগর, ও বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথাক্লোকসংগ্রহ। সুল 
পুস্তকখানির রচনাকাল লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। 
প্রফেসার ওয়েবার ইহাকে ও দণ্তীর দশকুমারচরিতকে থুঃ বষ্ঠ শতাবীর 
দিদ্দেশ করেন) কিন্তু ডাক্তার থুলার বলেন, ইহু৷ খুষ্্ীয দ্বিতীয় কি তৃতীয় 
শতাব্দীতে রচিত হইর়াছিল। বাহাই হউক, বৃহতকথা যে, নুগরিচিত ও 
সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তাহ! নির্ণয়সাগরে মুদ্রিত মোমদেবের কথাসরিৎসাগরের 
তৃমিকায় উদ্ধৃত বচনগুলি হইতে বেশ বোঝা ,বায়। কথাসরিখসাগরের 
প্রথমেই কথাপীঠনামক অংশে উক্ত হইয়াছে যে, মূল প্রান্কতে যাহা ছিল ইহাতেও 
ঠিক তাহাই আছে, কেবল ভাষাটা সংস্কৃত, আর কথাটাকে কিছু সংক্ষিপ্ত 
করা হইঙ্াছে। 

ৃষ্টয় প্রথম ছুই শতান্ধীর মধ্যে প্রতিষ্ঠানের অধিপতি শাতবাহনের মভায় 
প্রণাটোর অভাদয় হয়। গুণাঢ্য ইহার মন্ত্রী ছিলেন বলিয়। কথিত আছে। কেহ- 
কেহ বলেন, এই শাতবাহন দীপকণির পুত্র। কিন্তু শাতবাহনগণের 
পৌরাণিক তালিকায় দীগকর্ির পরিবর্ভে শাতকণি নাম আছে। দীপকগি 
ও শাতকণিকে অভিন্ন বলিয়া ধরিলে গুণঢ্যকে সম্তৰত থৃষ্টের পূর্বব শতাবীতে 
ফেলিতে হয়। 

এই স্থানে প্রাচীন তামিল সাহিতা হইতে অত্তকিতভাবে নূতন আলোক 
পাওয়া যায় ! গ্রাটীন তামিল সাহিতো একথানি গ্রন্থ আছে, ইহ! উদয়ণন্‌ 
কৈ, ক দৈ, অথবা, পের ঙ্গ দৈ নামে কথিত হইয়া থাকে | এই পুঁ্ীর 
কিস্নদংশ মাদ্রাজের প্রেসিডেন্দী করেজের পঞ্ডিত ভিঃ শ্রীনিবাস আয়ারের নিকট 
রহিয়াছে। ইচা নিয়োক্ক পাঁচ ভাগে বিভক্ত ৮ 

১। উন্জ্ধেক কা ও ম্‌ (উচ্চয়িনীকাও), ইঘার ৫৮ অধ্যায় 
মনো ৩২ অধ্যায় নষ্ট ভইয় গিয়াছে । 

২হ। ইলাবাগকা ওম (লাবাণকাগড), ২* অধ্যায়। 

৩। মগহকা ও ম,২৭ অধ্যায়। 


হয় বধ, ৫ম সংখ্য পঞ্চপল্পব ৬৯৯ 


31 ৰত্তব কাগ্ম্(বৎসকাণ্ড) ১৭ অধ্যায়! 

৫1 নরবাণ কাওগুম্ (নরবাহনকাণ্ড ) ৯ অধ্যায়! 

বুহুৎংকথার তামিল অনুবাদের পর্যালোচনা হইলে বুহত্কথার রচনাকাল 
নিদ্ধারিত হইতে গারে আশা করা বাধ। 

পঞ্ডিত শ্রীনিবাস শিলপপরধিকারমের অডিয়াকুনিল্লার-রচিত টীকা পরীক্ষ| 
করিঙ্না এই গ্রস্থখানি আবিষ্কার করিয়াছেন। অডিয়াকুনিল্লার অতি সুন্দর ও বিশ্বাস 
সোগ্য টীকাকার। ইনি যেখানেই অন্ত পুস্তক হইতে কোনো কিছু উদ্ধত 
করিয়াছেন সেখানেই গ্রস্থকর্তীর উল্লেখ করিয়াছেন । হদি-চ তাহার ক্কত 
টাকা হইতেই যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যা যে, তিনি সমস্ত গ্রস্থানির টীকা করিষা- 
ছিলেন, তথাপি সম্প্রতি কেবল তাহার একদেশমা্র অবশিষ্ট আছে। 
অভিয়াকূনললার তাহার টাকার একস্থানে গ্রথম কুলোত্তঙ্গ চোৌলের সভাস্থ কবি- 
চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করিরাছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা ঘা যে, উদ্ত 
টাকাকার খুষঠীয় ্বাদশ শতাবীর প্রথম অংশে বর্তমান ছিলেন । 

অডিয়াকুনিললীর যে, গেরুঙ্গদই ব' উদ্য়ণঙ্গটদ হইতে কেবলমাত্র বচন উদ্ধত 
করিয়াছেন ভাহ। নহে, তিনি ইহাকে কাব্য এবং কথার মধ্যে কোন্‌ শ্রেণীতে 
ফেলা বার তাহা ও বিচার করিয়া অবশেষে ইহাকে কাব্যের শ্রেণীতেই স্থান 
দিয়াছেন । ইনি উদগ্ণণ কে হইতে “কাপিক়্ অরশন্ত (কব্যরাজ) কথাটি উদ্ধার 
করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কপাডপুরমস্থ মধ্য পঙ্গনেধ্ংকবি ও সমালোচক দিগের 
মহাবিগ্যালক্ের) প্রচারিত শ্রস্থ অলোচন1 করিয়া এই কথা লিখিত হইয়াছে । 

সত্তরাং আমাদের ইহা ধরিতে তইবে বে, ইহা তৃতীয় সংঙ্গমের সুবৃছত গ্রস্থা- 
বলীর পুর্বে রচিত । বিশেবত, বথন দেখা যাঁর এই কথার বণিত একপ্রকার 
বাসন পরবন্তী কালের কোথাও উল্লিখিত নাই, খন ইহাই আরো সুপ্রতিষ্ঠিত 
হয়? এতদ্ভিন্ন তামিল কাৰ্/সগুহের এবং বইহকধাঁছ মধ্যে অপেক স্থানে 
ভঙ্গিগত সাঁদহ্য দেখা ধায়। ইহা! আকশ্দিক হইতে পায়ে না, কারণ অনেক 


৩১০ শান্তিনিকেতন ভাদ্র, ১৩৭২, 


অতএব বলিতে হয়, এই তামিল-অনুবাদ খৃষ্টায় তৃতীয় শতাবীতে শাত- 
বাহন-রালশক্তির অধঃপতনের সময়ে ভূতীয় তামিল সঙ্গমের পুর্ব রচিত। 
অতরাং বৃহতকথা থুষ্টায় শতাবীর কিছু পূর্বে রচিত না হইলেও খুষ্টায় শতাব্দীর 
প্রারস্তে নিশ্চরই হইয়াছিল 1__).৫১৪. 


শ্ীপ্রমথনাথ বিী। 


বিশ্ববৃত্তান্ত 


সন্ধির সত্তান্থসারে তুকীকে যুরোপের কিয্দংশ রাখবার অন্ুমতি দেওয়া 


হইস্লাছে; কিন্তু বে সর্ভে স্থলতান তাহা রক্ষ। করিতেছেন তাহা অনেত্কেরই 
গ্রীতিপ্রদ হয় নাই।  কন্স্ট্যান্টিনোপলেই তক সুলতানের রাজধানী 
থাকিবে, কিন্তু তিনি তীহার ব্যবহারের জন্ট কেবলমাত্র (৭০০) সাতশ 
মৈন্ত রাখিতে পারিবেন। এই সামান্ত সৈশ্ঠে ব্াজা রঙ্গ! তো দুরের কথা রাজ- 
সম্মান বজায় রাখার পক্ষেও বথেষ্ট নয় বলিয়া ফেহ কেহ অভিযোগ করেন। 
কন্তট্যান্টিনোপোলের সন্বধস্থিত প্রণালী এক্ষণে সকল জাতির ব্যবহার ও 
অবাধ গতির জন্য খুলিয়া! দেওয়! হইগ্নাছে এবং তাহারই তদারক করিবার জন্ত 
একটি “কমিটি গঠিত হইরাছে। গ্রীন্‌, রুমানিয়া, এমন কি সেদিনকার শক্র 
বুলগেরিয়াও এই কমিটিতে নিজ নিজ প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন, কিন্ত তু্কাঁকে 
সে অধিকার দেওয়া হয় নাই। এশিয়াতে আনাটোলির অণ্পকাংশ নামত 
তুকীর অধ্বীন। ইহা ব্যবস্থার জন্য তুকী সরকার দাত, অথচ তাহার শক্তি 
সফল ছিক তষ্টাতি হাঁস করা ভইযাতছ | শিস ভুরি 2, টান ১২ 


২য় বর্ষ, ৫ম দংখ্য। বিশববৃত্ান্ত ৩১১ 


অধিক রাখিতে পারিবে না। আবার এই সৈশ্ত কোনো এক স্থানে রক্ষিত 
হইবে না, কোথায় কত সৈন্ত থাকিবে আন্তর্জাতিক কমিশন তাহার ব্যবস্থা 
করিয়া দিবেন । তুর্কী সৈনিক বিভাগে যুরোপীয় কর্মচারী রাখিতে হইবে । 
আযব্যন্-বিভাগের ভার বুটিশ, ফরাসী ও ইতালীর প্রতিনিধিগণের উপর 
নস্ত হইবে । তুবর্ণ গ্রতিনিধিও থাঁকিবেন, তবে তিনি কেবল মাত্র পরুমর্শ 
দাতাহইয়! উপস্থিত থাকিবেন। 
মাকিন দেশের মধ্যস্থৃতার ভার আমেরিকার উপর পড়িয়াছে। এ স্থানটি 
ইংলগ্ডের অপেক্ষা আয়তনে ন্যন নহে । এ ছাড়া তৃকী স্থানের লোকেরা স্বাযত্ব- 
শাসনের জন্য “লীগ অব. নেশনের” নিকট তাহাদের আবেদন জানাইয়াছে। 
পিরিয়া, গালেসটাইন ও মেসোপটেমিয়া বাসী ও ইংরাজ ভাগ করিয়! লইয়াছেন। 
আরেবীগ়াতে নৃতন সুলতান নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। আনাটোলিয়ার 
বিখ্যাত বন্দর স্টির্না গ্রীদ্কে দিবার কথা হইয়াছে। এই সকল কারণে চারি- 
দিকে নানা কথা ও নানা আন্দোলন হইতোছে। --8০:18105 0৩, 





০. 





কিছুদিন হইতে গোলাণ্ডের নৃতন রাজোর সহিত রুশের বুদ্ধ বাধিয়াছে। 
ঘুরোপের শক্তিশালী জাতিরা এই ধৃদ্ধে কোনে অংশ লইবেন কিন। তাহা ভাবিতে- 
ছিলেন। ফ্রান্স রুশের বিরুদ্ধে ম্দ্ধঘোষণা করিবার জন্য ব্যস্ত। প্রত্যক্ষ 
ভাবে সৈশ্তাদি প্রেরণ করিয়া ফ্ান্সের সাহাধ্য করা অসম্ভব, তথাপি রুশের 
স্বাধীনতা বা তাহার নূতন শাসনগ্রণালী সে সহ করিতে পারিতেছে না। 
ফরাসীর। গত যুদ্ধের পর হইতে স্বাধীনতা ও উদারনীতির পরম শক্র হই! 
ঈাড়াইয়াছে! বৃটিশদের সহিত তাহাদের এই সব ব্যপার লা মতদবৈত প্রায়ই 
হইতেছে। ফীন্স বাহা খুসি করুক, ইংলাও এবিবয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করিবে 
না এইরূপ ভাবিতেছিল। 

ইংলগ্ডের এই মানসিক শ্লবস্থার পরিবর্তনের জন্য রাঁজনীতিন্র পণ্ডিতেরা 
দায়ী নছেন। গত আগষ্ট মাসের প্রগম সপ্তাহে বুটীপ জনসঙ্ষা এই বিষে 


ড 


৩১২ শান্তিনিকেতন ভাদ্র, ১৩২৭ 


গ্রতিবাদ করিয়াছে, ইতিহাসে এ চৃষ্ান্ত কখনো! দেখা যাঁর নাই যে সমগ্র “নেশন? 
ৰা সাধারণ লোক একবাক্যে যুদ্ধের প্রতিবাদ করিয়াছে । লোকে মন্ত্রীকে 
জানাইয়াছে যে, বৃটীশ গতর্ণমেন্ট রুশের বিরুদ্ধে বড় ঝ! সামান্ত কোনো 
প্রকার যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবেন নাঁ। অথবা বাণিজ্য বন্ধ করিয়া বা রি 
লিপ্ত হইয়া বধসাঁধন বা নিরস্ত্র অধিবাসীদিগকে হত্যা করিতে পারিবেন না। ছ্রঙ 
বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডের লোকে নীরবে প্রতিবাদ না করি৷ যুদ্ধ করিয়াছিল, 'কিস্ত 
যুদ্ধের বিভীধিক! দেখিয়া! তাহাদের অন্তর এখন জাগিয়াছে। জাশ্বনীতে শ্রমজীবিরা 
সর্ধপ্রথমে এই ব্যাপারে সরকারের সহিত অসহযোগিতার বাণী ঘোষণ! করে । 
ইংলপ্ডে এখন সেই বাণী ধ্বনিত ইইয়াছে। ৪8০7, 


পা ৩ াশিশিপাটি 


মধ্য গুরোপে ও জার্মানীতে ভীষণ ছুরভিক্ষ। জান্মানীর ক্ষুৎপীড়িত শিশু ও 
. ছাত্রদের জন্য আবেদন গত্রিকাদিতে প্রায়ই দেখা যায়। এক লাইপৃজিগ্‌ সহরে 
জনৈক মৃহিপা প্রতিদিন ১১ হাজার শিশুদের খাওইবার ব্যবস্থ। করিয়াছেন। 

র্যান্সে ম্যাকডোনালড, প্রমুখ কয়েকজন ভদ্রলোক নেশনের 
সম্পাদকের নিকট যে পত্র দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বুঝা বাইবে যে, 
যুদ্ধের সময় যে ছুঃখ লোকে ভোগ করিয়াছে, তাহার চেয়ে শতগুণ কষ্ট বর্তমানে 
লোকে ভূগিতেছে। শিশুদের হাসপাতাল- রোগীতে পূর্ণ। রোগীর! ভাল 
আহার পাইতেছে না। এক বালিন সহরে ৩০ হাজার শিশু যক্মাতে ভূগিতেছে, 
ও যুদ্ধ শেষ হইতে ৯০ লক্ষ অনাহারে ও বঙ্গাতে মরিযনাছে। অষ্টীয়াতে 
সাড়ে তিন লঙ্গের উপর লেক ন্স্রাতে জুগিতেছে । এখানকার বিখ্যাত 
হাসপাতাল গুলিতে কোনো প্রকার আসবাবপত্র নাই, গষধ নাই, পথ্যের ব্যবস্থা 
নাই! আমাদের দেশের কত শিশু না থাহয়া মরে তাহার কোনে! 
সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না, নতুব! তাহা দেখিলেও আমারা! শিহরিষ্কা উঠিতাম। 


(845) 3150৮ লিখিত 7০7৪০ ৮8 5৯৮ প্রবন্ধ পাঠ করুন )--175 
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শশী ৩ পপি 


২য় বষ, ৫ম সংখ্যা বিশ্ববৃত্তান্ত ৩১৩ 


চা 218881 স্যার হেন্রী উইলসন্‌ 39178781 5198 এর প্রধান । 
তিনি সৈশ্ঘদের এক সভাতে বনিয়াছিলেন, যুদ্ধের সময়ে আমর! শুনিতাম বে 
এই যুদ্ধ শেষ বুদ্ধ, এসব নিতান্ত ভুয়ো কথা। সৈন্যবিভাগের জন্ত 0০০০৩] 
০৫05 [০৪1 07150 3975169 18065605। নামে একথানি ত্রৈমাসিক কাগজ 
আছে, যুদ্ধাদি সংক্রান্ত বিষয়ই ইহাতে লিখিত হয়। সেই কাগজের লেখক ও 
গাঠক অধিকাংশই সৈনিক বিভাগের লোক । তাহারা পৃথিবীকে যুদ্ধের চোখে 
দেখেন, যুদ্ধে ও হত্যায় তাহারা গর্ব অনুভব করেন। তাহারা উক্ত পত্রিকাতে ভাবী 
বুদ্ধ'সগ্বন্ধে তাহাদের মত প্রকাশ করিতেছেন। তাহারা! বলেন, আগামীবারে যে 
যুদ্ধ হইবে তাহা গত যুদ্ধের তুলনায় কিছুই নরন। আগামী যুদ্ধে শক্রজাতিকে 
সমূলে বিনাশ সাধন করিতে হইবে । এখন এই সমূলে বিনাশ-দাধন কেমন 
করিয়া করা ঘায়, তাহ! লইয়া জন্ননাকল্পনা হইতেছে । গতযুদ্ধে কিছু কিছু 
“গ্যাস? ব্যবহার করার ইহাকে লোকে প্রথম প্রথম 'বর্ধরতা' “নিষ্ঠুরতা? “সয়তানী* 
ইত্যাদি অনেক আখ্যায় বিভুষিত করে। আগামী যুদ্ধে অদৃশ্ত গাস্‌ হইবে 
মান্য মারিবার প্রধান উপাদান; বারুদ যেমন যুদ্ধ-বিজ্ঞানে বুগাস্তর আনিয়া- 
ছিল, ভাবি যুদ্ধে গ্যাস সেইরূপ যুগপরিবর্ভন করিবে। উপকূর্ধে মোটর নৌকা 
করিয়া! এই গ্যাপ ছাড়া হইবে। আর একজন যোদ্ধ! বলিয়াছেন, “এক্স-রে? 
যেমন নৃতন জগৎ খুলিয়! দিয়াছে, তেমনি কোনে! প্রকার আলোক-রশ্মি আবিষ্কার 
করিয়া এবং তাহা দুর হইতে শ্র উপর ফেলিয়া শত্রুকে পক্ষাঘাত গ্রস্ত বাঁ বিষ- 
জঙ্জরিত করাছুরাশা নয়। তিনি আরও বলেন, আগামী বুদ্ধে রোগ-জীবাণু শত্রুর 
দেশে ছড়াইগা দিতে হইবে ) যুদ্ধ যদি করিতেই হয়, শত্রুকে বদি মারিতেই হয় 
তবে তাহাকে সমূলে বিনাশ করাই শ্রেক্প | যে স্ভার এই সব বিষয় আলোচিত 
হইয়াছিল সেখানে একটি লোক ও এই অমানুষিক প্রস্তাব ও জল্পনার বিরুদ্ধে কিছু 
বলে নাই! ভবিষ্যতে যুদ্ধ নিবারণের জন্য, পৃথিবীতে শাস্তি আনিবার জন্ত লক্ষ 
লক্ষ যুবক যুরোপের যুদবক্ষেত্রে জিলা বিরহে এসব কি তাহারই'পরিপাম 050০ 


পাশ 


৩১৪ শান্তিনিকেতন ভাদ্র, ১৩পর্ব 


মানুষ ছাড়। আর সব প্রাণীর মৃত হয় একই রকমে অর্থাৎ নথাইতে পাইয়।। 
মান্গদ মরে দুই রকমে__না-খাইতে পাইয়া এবং মনের ক্ষুধা তৃপ্ত না করিতে পাইয়া 
রুশে যাভাছে রসদপত্র, খাগদ্রব্য না প্রবেশ করে সেজন্ত জান্মানী বুদ্ধের সময় 
যথামাধ্য করিয়াছিল । তার পর সেখানে বিপ্রব সুরু হইলে ইংরাঁজ ফরাসী তাঁর 
শরু হইয়া উঠিলেন ও বভ্কাল রুশকে পিরিয়া রাখিরা জব্দ করিয়৷ বশ মাঁনাইবার 
চে্টা করিয়াছিলেন । ১১১৬ খাল তইচ্তে রুশের সঙ্গে বাচিরের পৃথিবীর 
যোগাযোগ এক প্রকার বন্ধ । গত চার বত্দর সে দেশে কোনো বই ব| পন্িক। 
পৌঁছায় নাই । এমনকি সেভিয়েট শাসন-সংস্কার সন্ধির সম্পূর্ণ সর্ভগুলি পর্যান্ত 
জানে না, যুরোগের রাজনৈতিক ভূগোলের কি পরিবর্তন হইয়াছেন, তাহার উড়ে। 
খবর ছাড়া কৌনে! সঠিক খবর তাহারা পায় না। একজন বিথ্যাণ্ রুশ বিজ্ঞান- 
বিদ্‌ 1১5০5 সম্বন্ধে বই লিখিতেছেন, কিন্ত তিনি এপত্যস্ত বন্থ চেষ্টা সত্বেও 
জার্ানী হইতে 78151 এর 10079০০৫818 সন্বান্ধ বইথানি যোগাড় 
করিতে পাবেন নাই। যুদ্ধের পূর্ধ্বে জ্ঞান জগতের কোনে! বাধ! ছিল না। 
এক ভাষায় কিছু বাহির হইলে তখনই তাহা অন্তান্ত ভাষায় অনূদিত হইত। 
শত শত লেখক ও প্রকাশক এমনি করিয়৷ তাহাদের জীবিকার সংস্থান করিত। 
সে সব পথ এখন বন্ধ। রুশে কাগজের অভাবে অনেক বই ছাপা বন্ধ) ছুই 
বতরের মধ্যে একখানিও বৈজ্ঞানিক বই ছাপ। হয় নাই। রুশ জাতির মানসিক 
বিকাশের সমস্ত পণ কুদ্ধ। এ মরণ না-খাইয়! মরণের চেয়ে কম নয়। 


90০৮ 


বৈচিত্র 


কোনোকোনো মানুষ কোনো এক বিষয়ে অথব! একাধিক বিষয়ে বেশ 
অভিজ্ঞ হন, কিন্তু এই বলিয়াই তিনি সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, ইহা বল যায় না) 
আর যদি বিবেচক হন তাহা হইলে তিনি নিজেও ইহা স্বীকার করেন। কিন্ত 
কাজে ইহা ঠিক দেখা যায় না। তিনি যাহা জানেন সে বিষয়ে তো বলেনই, 
যাহ! জানেন না লে বিষয়েও বলেন,_-এতদূর বলেন যে, তিনি যেন তাহার . 
তর তন্ন করিয়া যাহ! কিছু জানিবার-বুঝিবার আছে সবই জানিয়া-বুবিয়। শেষ 
করিয়৷ ফেলিয়াছেন। তাহার বিষয়বিশেষে অভিজ্ঞতার গ্রতিষ্ঠায় শ্রদ্ধা 
বশত লৌক মুগ্ধ হইয়৷ তাহার অজ্ঞতারও কথা অবিশ্বাস ব। অগ্রাহথ করিতে 
পারে না। দে বে এইবূপে কত কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হয়, এবং কত অকল্যাগকে 
আনিরা ফেলে বলিয়া শেব করা বাক্স না। 





সংস্কার জিনিসটা নিতান্তই ভুরপনের, আর ইহার এমন একটা শক্তি আঁছে - 
যে, বস্ততত্বকে কিছুতেই যথাযথ তাবে বুঝিতে দেয় না, অথবা! বুঝিতে 
দিলেও তদনুসারে কাজ করিতে দেয় ন1। যতই কিছু বলা-কহা৷ যাউক না, 
অথবা যতই কেন নিজে, দেখুক-শুনুক না, মানুষ তাহা অনুসরণ ন। 
করিয়া ঠিক যাহাতে তাহার দংস্কারের সাড়া পান তাহাই গ্রহণ করে, তা! 
তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, তাহার নিকটে তাহাই তাল। 


৩১৬ শান্তিনিকেতন - ভাদ্র, ১৩২৭ 


দেখা যায়, ধাহারা সংস্কারের এই দোষ দেখিয়া যে-কোনরূপে হউক ইহার 
উচ্ছেদে জন্ক চেষ্টা করেন, তাহারাও শী বিশেষ একটা সংস্কারের ত্যাগ: 
ক্করিলেও অন্ত সংস্কারের কবল ভইতে মুক্কি লাভ করিতে পারেন না। 
তাহারা লোককে একট! সংস্কারের অমঙ্গল হইতে বঙ্ষা ক্িতে গিয়া নিজের 
সংস্কারটা তাহার মধ্যে ঢুকাইয়া ই পূর্বের মঙ্গলের স্থানে নৃতন একটা 
মঙ্গল আনিয় উপস্থিত করেন | আশ্চর্যের বিষয় ইহাই যে, এই শ্রেণীর 
লোকেরা অন্তেক্স সংস্কারটাকে যেমন দেখিতে পায়, নিজের সংস্কারকে তাহার 
তিলমাত্র৪ দেখেন ন1। 
৫ 


২26 
খর 


ভাল সংস্কারও আছে, মন্দ সংস্কারও আছে। ভালকে রাখিতে হইবে, 
মন্দকে তাড়াইতে হইবে | কিন্তু কোন্টা ভাল, কোন্টা মন্দ, সব সময় 
ঠিক করা সহজ নহে। দেশ, কাল, পাত্র, ধর্ম, সমাজ-গ্রভৃতির ভেদে, 
যাহা কাহারে! নিকটে ভাল, অন্তের নিকটে তাহাই মন্দ । তাই এ সৰ 
বিধ্লুয়ে মতামত প্রকাশ করা৷ শক্ত হয়। কিন্তু যাহা বিশেষ কোনে। দেশ, 
কাল, পাত্র, ধশ্ম, সমাজ-প্রভৃতির অতীত সেখানে এ প্রশ্নের মীমাংসা ছুষ্ধর 
নহে । বে সংস্কার সর্ধকালে সর্বদেশে সর্ধধশ্দে সর্বসমাজে মানুষের 
মনুষ্যত্বের প্রতিকূল, যাহার দ্বার মনুম্মতের বিকাশ না হইয়া কেবল নঙ্কোচই 
হইয়া বায়, সেই সংস্কার কু, ইহাতে কাহারো কোনো নংশয় থাকিতে পারে ন!। 
এই কু সংস্কারকেই তাড়াইতে হইবে । 


যেখানে বালকগণের সংস্কার-মুক্ত শিক্ষার কথ! বল! হয়, সেখানে সংস্কার 
বলিতে এই কু সংস্কারকেই বুঝিতে হইবে । অন্তথা সংস্কার-ুক্ত শিক্ষা আকাশ- 


কুলুম বৈ আর কিছুই নঞ্চে, ইহা! একবারে অসম্ভব ; কারণ, শিক্ষক বালকের 
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পুর্ব সংসকারটা ছাড়াইলেও নিজের লংস্কারটা ভাহাকে ন৷ দিয়া কিছুতেই পায়ে 
না-তা তিনি যেখানেই শিক্ষা দিন, নলোকালয়েই হউক বা লোকালন্ন হইতে 
দুরে থাকিয়া বনে গিয়াই হউক । | 


১৪ এ 
নর শুই 


মানুষেব দুর্বলতার সীমা নাই । সে সমরেসমক্জে নিজের চিন্তিত কোনো 
বিষয়ে ঘুক্তি পাইবার জন্য সা সততা যাহা তাহার নিজের বাক্কতিগত, তাহাই 
সাধারণের বলিয়া প্রচার করে ষাহ। তাহার নিজের সুবিধা-অস্ুবিধার 
কারণ, তাহা ঠিক এরূপ ভাবেই প্রকাশ না করিয়া সাধারণের বলিয়া সে 
প্রচার করে) এবং ইহাই হদি অনুসরণ করা না হয়, তবে সে সাঁধারধের নামে 
এরতিকূল তর্ক করিতে আরন্ত করে, যদিও বস্তত দেখ! বাইবে বে, সে যাহা 
বলিতেছে সাঁধারণে তাহা বলে না। 





সত্যকে বুঝা বড় শক্ত, কিন্তু বুঝিলিও তাহাকে পালন কর! আরো শক্ত। 
সত্যকে বুিয়াছি অথচ তাহা পালন করিতেছি না, লোক ইহা সহিতে পারে 
না, অথবা ইহ! মানিতে চায় না? তাই সে যতটা যেমন করিতে পারে, বা 
বটা যেদন করিলে তাহার সুবিধা হয়, সে সত্যকে তেমনি ভাবেই দেখে,'বা 
তেমনি করিয়াই তাহাকে লোকের সামনে খাড়া করিতে চেষ্টা করে, এবং ততটাই 
তাহার দিকে অগ্রসর ইয়। হহাতে বস্তৃত দে সত্য দেখিতে.পার না, নিজের 
মনগড়া বাঁ হয় একটা কিছু করিয়া তাহাকেই সত্য বলিয়া জ্ঞান করে মাত্র। 
তাই সত্য পালনের আসল ফল ইহাতে হয় ন।। 


কক 


৩১৮ শান্তিনিকেতন ভাদ্র, ১৯৭ 


নৃতনের প্রতি লোকের একটা বিশেষ অন্করাগ আছে, থাক! আবস্তকও। 
এমন সব জীর্ণশীর্ণ প্রাচীন আছে, যাহাতে কাজ চলে না, এখানে নূত্তনের 
প্রতিষ্ঠা অবস্ত চাই। কিন্তু এমনো প্রাচীন আছে থাহা বস্তুত কখনো জীর্ণশীর্ণ 
হয় না, যাহ! নিত্য-নৃতন। কিন্তু নৃতনপন্থী ইহা দেখিতে পায় না। সে নৃতনে 
অতি-আসক্তিবশত প্রাচীনের দিকে তাকাইতেই চাহে না। প্রাটীনের ন্যায় 
নবীনেও অতি-আসক্তি কুশলের জন্য হয় না| এমন প্রচীন আছে, থাা সম্পূর্ণ, 
যেখানে আর কিছু জানিবার নাই, যেখানে নৃতনের কোনো আবগ্তকতা নাই। 
ইহাকে অনুসরণ করিতে পারিলেই নূতনপন্থী নিজের সম্মুথের পথকে নিত্য 
আলোকিত দেখিতে পারে, এবং 'নৃত্তন কৈ" নুতন কৈ" এই বলিয়া আর তাহাকে 
থুরিয় বেড়াইতে হজ্জ না। 


সঃ মং 


সিদ্ধি কে না চায়? সাধন ন| করিলে সিদ্ধি পাওয়া যার না, ইহাই বা কে 
জানে? সাঁধন করিতে গেলে কিছু না-কিছু ক্লেশ আছেই, ইহাও তো সকলের জান। 
কথ | বদি সিদ্ধি পাইতেই হয় তবে সাধনের ক্লেশ পাইতেই হইবে । কিন্ত তথাপি 
লোক এমনি স্ুথাসক্ত, এমনি অলস যে, সে সাধন করিবে না, অথচ সিদ্ধি 
তাহার চাই-ই। কথটা দাড়াইতেছে এই বে, পুণ্যের ফলটা চাই, কিন্তু পুণ্য চাই 
না। সিদ্ধিলা করা ভীরু জড় অলস ছূর্বলের কাজ নহে ; নির্ভীক তপস্বী বীর 
সাধকের প্রয়োজন, সে-ই একমাত্র সিদ্ধি-শ্রী লাভ করিতে সমর্থ । 


খু 
মর 
সঃ 


জনসজ্ঘ কর্তবা নিণয়ের জন্ত একত্র সমবেত হয়। বাহা মঙ্গল, তাহাই 
কর্তব্য । মঙ্গলই সকলে চায়, এবং তাহাই যে কর্তৃবা, ইহাতেও কাহারো সন্দোই 
নাই। কিন্ত স্ষ মঙগলট। কি ইহাই লইয়া তর্ক-বিতর্ক বাঁদ-বিবাদ বা গগুগোল 
হয়! থাকে । লোকের মত ভিন্র তিন তয়, "কত বাপ ৪৯ 754 ই 
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আঁর এক | তথ সম্বছলতার ওঞ্য়ৌজন্ হয়। কোন্‌ কথাটা বছু জনে বলি- 

 তেছে তাহ গণিয়া দেখিয়া হয়। বহু. জনে যাহা বলে, স্থির হইল, তাহাই 
কর্তব্য। কিন্তু মঙ্গল কি ঠিক তাহাই ? তাহা মঙ্গল হইতেও পারে, না-ও পারে। 
তাই বলা যায়না বন্ধ লোকে যাহা বলে তাহাকে মঙ্গল হইতেই হইবে--তা 
তাহা দেশেরই সন্বদ্ধে হউক বা অন্ত মঙ্বস্কেই হউক। সমস্ত লোকে 
যদি একমত হইয়। কিছুস্থির করে তবে তাহারও সন্ধে এই কথা, তাহা মঙ্গল 
হইতেও পারে, নাও পারে। তবে বন্থর বা সকলের মতে কাজ “করার এই 
মাত্র ফল যে. যদি তাহাতে মদদই-হয় তথাপি কাহাকেও কিছু বলিতে পার! বায় 
না। কি মানুষ মনে করিয়। থাকে, এইখপে কাজ করা হইলে বন্ত তাহাতে 
ম্রলত চষ, ই অতান্ত এল । 


০ 
গং 


শত-সহস্্র লোকের নধ্যে হয় তো. এরু-আধ জন সত্যকে দর্শন করেন। কিন্ত 
ইনি বে সত্য উপদদ্ধি করেন তাহা অন্তকে বুঝান বড় শক্ত হয়) অথচ ন! বুঝ 
ইয়্াও উপায় নাই । লোকে" এ জন্ত কত প্রতিকূল অ|চরণ করে তাহা /বলিয়! শেষ 
করা যায় না। তা যাহাই হউক সে যত দিন এই সত্যকে গ্রহণ না করে 


ততদিন তাহার বথার্থ মগের আশা! নাই, ইহ! নিঃসন্দেহ! 


০ 
কঃ 


/ 


আশ্রমসংবাদ 


পুজনীয় গুরুদেব গত শাবণ মানের শেষে ইংলগু হইতে কান্দে আসিয়াছেন 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পারিস হইতে তাহার সম্বন্ধে যে পত্র আসিয়াছে, 
তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হুইল £__ | 

“পারিসে 2৯এ/০মচ ৫৪ 17০7৩ বলে একট। সমিতি আছে। গুরুদেব 
এসেছেন খবর পেতেই তার কর্তারা সমিতির বাড়ীতে এসে থাকৃবার জন্তে 
নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। আমর! নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর্লুম। এই সমিতি- 
সম্বন্ধে কিছু বুঝিয়ে না! বল্লে ব্যাপারটা আপনারা ধরতে পারবেন , নাঁ। 
ব্যাপারটার সবটাই 1. চও1) নামে একটি ভদ্রলোকের মাথ| থেকে 
বেরিয়েছে এবং তার টাকায় চলছে। কতকট! যেন, “বিচিত্রা” | এই 
লোকটি প্রায় চল্লিশ বছর আগে ৩০ টাকা মাইনের একটি চাকরী নিয়ে 
পারিলে এসেছিলেন! তার থেকে এখন তিনি এখানকার এধান ক্রোড়পতি। 
এদেশে এ'র মত ধনী আর বোধ হয় কেও নেই। তিনি অবিবাহিত, নিরমিধানী ; 
অতুল ঈশবর্যের নধোও নিঙ্গে এক ছেঁড়া কাপড় পরে, একটা ছোট্র বাড়ীতে 
. নেহা গরীবের মত থাকেন। নিজের সম্বন্ধে এত মিতব্যয়ী, কিন্তু তার দানের 
সীমা নেই। তীর যেখানে বাড়ী সেটা পারিস সহরের বাইরে--9৩৫৪ ৭৫ 
৪০২1০৪০৩ ছাড়িয়ে, 3৩০ নদীর ধারে । তিনি নিজে একটি ছোট বাড়ীতে 
খাকেন, কিন্ত আশেপাশের প্রায় ১৭১৫ বাড়ী সবগুলই তাক্স। তার 
এত্যেকটিতে একটা-না-একটা প্রতিষ্ঠান জআছে। আমাদের বে বাড়ীতে . 


রঃ শান্তিনিকেতন 


ড্র 


১৩২৭ * 


থাকতে দিরেছেন সেউ। একটা কুবের মত, কতকট! “বিচিত্রার' ধরণের । ভার 
গধান উদ্দেগ্ত ভচ্ছে এটাকে দেশ-বিদেশের লোকদের একট। মিলনক্ষে্র কর! । 
বাটা পরিষ্কারপরিচ্ছর, স্বন্দরন্গাবে সাজান । একটি চমতকার লাঈকেরি? 
আছে 'এব* ছটারটি থাকবার ঘর দ্সাছে।  সতিথি-সেবার বাবস্থ! থুন ভাল, 
পশ্চিনে এরকম দেগ! বায় না। যা জোক, এই বাড়ীতে ঘে দেশবিদেশের গথা- 
ঘান্ত বাক্রিরা এসে থাকতে পারেন এবং দিশতে পারেন কেবল তাই নয়, 
4৯৪০৩ ৭, 11০05র উদ্দেগ্ত ও কন্ণ্যতা আরে। বিন্ৃত। প্রত্যেক দেশ 
থেকে দুজন চারজন করে লোককে তারা টাকা দিয়ে এক বছরের জন্যে ' 
পৃথিবী দুরতে পাঠিয়ে দেন। তারা গ্রত্যেকেই একটি কোনে! বিশেষ কিছু 
অনুসন্ধান করবার লক্ষ্য রেখে ল্ুমণ করেন, এব" দোরা শেষ হয়ে গেলে তাদের 
প্রতিবেদন লিখে এখানে পাঠিয়ে দেন 4৬, [০৮৩৪ [01০118108০1) এই বৃস্তি 
নিরে ভারতবর্ষ, চীন, জাপান গ্রন্ততি দেশে গিরেছিলেন। ভারতবর্ষের 
লোকদের কাওকে এখনে। এই বৃত্তি দেওয়া হয় নি- গুরুদেব প্রস্তাব করেছেন, 
আর 1. ০, বলেছেন ভবিষ্াতে হবে। তিনি নিজে এত গরীবের মৃত 
গ্রেকেও*বেগুলি ভার সখ তার জন্তে অঙ্গ খরচ করেন। তার বাড়ীর 
পিছনে একটি বাগান করেছেন, সে বেকি চদৎকাঁর কি বলব ! প্রকাণ্ড 
জায়গ! নিয়ে বাগান, তার কোণাও কৃত্রিম পাহাড় পর্ত্হের দেশ-_পাইনের 
নঙ্গল, কোথাও উপত্যকার মধ্যে নীচু জলা জমি_পন্ন পুকুর, কোথাও 
কৃত্রিম চীন-জাগানি ' মুলুক--ছোট ছোট ঝরনা, বাকা-ঢোরা গাছপালা, 
আবার কোথাও করাসী ফপ-বাগিচা। বাগান সন্ধে বর্ণনা লিখি ত সে 
এক পথি হয়ে দড়াবে, তার দূরকারও নেই, কেন লা যখন 1৬. 2910 
আমাদের নিয়ে তার বাগান দেখাচ্ছিলেন তখন আমাদের অজানাতে সমস্তটির 
15০5178 25০4:০ তোলা হয়ে গেছে! সেই ছবি- আবার আমর] কাল 
দেখুম। এই গা টা শস্তিনিকেতনে তিনি পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন ।” 

রক শ্রদধানন্দ স্বাতী গত ১৪ই. ভাদ্র সোমবারে আশ্রমে আসিয়াছিলেন। 


সাদর, ১৩২৭ . আশ্রমসংবাদ 5১১ 


সঙ্গে গুরুকুলের কয়েক জন স্নাতক ছাত্র ছিলেন। কলাভবনে তাহাকে 
সংবর্ধনা করা হষ্টয়া ভিল। বিচিয ভুজপজে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা একখানি : 
অন্িনন্দন-পন্র সংবদ্ধনূর পরে তাহাকে দেওয়া হইয্াছিল। ' সেইদিন সন্ধার 
সময়ে আশ্রমের নাগ লকবালিকারা “বাব্ীকি-প্রতিভা” নাটকের" কিয়দংশ অভিনয় 
করিয়াছিল। স্বামী্ী কেবল একদিন মাত্র আশ্রমে ছিলেন । 

ইহার পরে গত ২৬শে ভাদ্র দহাম্ম। গান্ধী মহাশয় আশ্রমে শুভাগমন করিগ়া- 
ছেন। তাহার সহিত ভারতের নানা প্রদেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আশ্রমের 
আতিথ্য গ্রহণ ররেন। মহাত্মাজীর আগমন-সংবাদ পাইক্স বোলপুল্প 
রেপ-্েশনে বছ লোকের সমাগম হইস়্াছিল এবং সহরের লোকেরা ঠেশনের 
রাস্তাটি কুল ও পাতা দিয়! সাজাই্রাছিলেন। আস্রমে উপস্থিত হইলে কলাভবনে 
তাহাকে সংবর্ধনা করা হর। মহাআজী একটু অসুস্থ শরীরে আশ্রমে আসিয়া- 
ছেন, যতদিন শরীর সুস্থ না হয় ততদিন সম্ভবত তিনি আশ্রমে থাকিয়া বিশ্রাম 
করিবেন। মহাত্মাজীর সহিত তীহ!'র প্থী এবং কনিষ্ঠ পুত্র জীমান্‌ দেবদাস 
আশ্রমে আছেন। অতিথিগণের বিনোদনের জন্ত আশ্রমের ০ আর, 
একবার “বান্ীকি-প্রতিভার” অভিনয় করিয়াছিল। | 

মহাআজীর দহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত সুপ্রসি্ মোলান। সওয়াকত আলি 
'মহাঈক্বও আশ্রমে আগমন করেন । তাহার সরপ ও অমায়িক বাবহারে সকলে 
সনি হ্‌ন। , 

“গত একনাসের ঘধো আশ্রমের ছাত্রের অনেক গুলি কুটবল ম্যাচ খেনিয়াছে। 
স্কটিশ চাঠেস্‌ কলেজের ডগ্ডা হোষ্টেলের ছাত্রের! আশ্রম-বালকদের সহিত 
দু্ট্বদ্‌ খেলিতে নাঙ্িয়াছিলেন। আমাদেরই বালকেরা-_এক 'গোলে, জয়- 
লাভ করিয়াছিল। ইহার পরে %. 1. ০, 4১.এর ছাত্রেক খেলার জন্য 
আশ্রমে, আদিয়াছিলেন। এই খেলায় কোন পদ্থুই জয় লাভ করিতে পারে 
নাই। তার পরে “ল্হাসিনী সিল্ডের” খেলার জন্ এমাশ্রম-বালকের! লাবগুরে 
গিয়াছিল। এখানে৪ মামাদের ছাতেরা রক “গালেজরী হই! আঁসিরাছে। 


১২ শান্কিণিকেতন হজ, ১৩২৭ 


ইা ছাড়া আশ্রমের গ্রাক্জন ছাত্রদের সহিত বর্তমান ছাত্রদের এক দিন খেলা 
হইয়াছিল। ইহাতে কোন পক্ষুই ভুয় লাভ করিতে পারে নাই। 
গত ২৯ শে ভাদ্র রবিবারে 'াশ্রমের প্রাক্রণ ছাত্‌ শ্রীমান্‌ সব্দেশচন্ত্র 
মজুমদারেকজ মৃত্যু হওয়ায় আমরা মর্মাহত হইক্সাছি। গত প্রাবেশির্ক 
গরীক্ষায় উত্বীর্ণ হইয়। তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্কলয়ে 'অধায়ন করিতেছিলেন। 
অর কয়েক .দিনের পীড়ার তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইক্াছেন। 
আশ্রমের ছা মুক্তিদা এসাদের বার্ধিক' শ্রাদ্ধের দিনে ভুবনডাঁও ও সাঁওতাল 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ভোজন করাইবার জন্য ভীহার পিতা শরদ্ধান্পদ শ্রীমূক্ত 
রাঘানদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পনেরে! টাকা দান করিয়াছিরেন। গত ৬* শে. 
ভাদ্র সন্ধ্যার সময়ে এ ছুই গ্রামের প্রায় চলিশ জন দরিদ্র বালককে আহার. 
-করানোহইয়াছিল। 


শ[ভিনিকেতন 
িল্ভ্ভাল্লভীল্্র 
মাসিক পত্র 


এ 


যর বি্ং ভবতোকশীডম।” 


বৌদ্ধদর্শন 


আত্মতত্তব 


[আরজ আমর! এ সম্বন্ধ নাগার্জনের উক্তির কিয়দ প্রকাশ করিব । তিনি ইহা স্বরচিত দুল 
মধ্যম ক কারি কাক নবম প্রকরখে আলোচন! করিবাছেন। চক্দরকীর্ডির টাকার সহিত ভাহ!ই 
অনুবাঁদ করিয়া নিষ্ষে উদ্ধৃত হইতেছে । বৌদ্ধের। বহু মম্প্রদায়ে বিভদ্ভ, ইহাদের মধ্যে বজ্জি- 
পুত্ত ক (বৃজিপুক্্ক ১ও সম্মিতি রসান্মিতীয়)১ সম্পুদায়ের বৌদ্ধগণ আত্মবাদী ( কথা- 
বত্থুপ্লকরণ--অট.ঠকথা ১.১ 7৯5৮ ৯) নাগ 


আলে।$ন। করির!ছেন। 


আশ্বিন; 





নান্মিতীয়গণেরইু মত উল্লেখ করিয়া 





ক! হ্ুদ্র জঞ্গরে লিখিত হইয়াছে 


সবনয়ে নাগজ্জুনের কিক সুৎ অঙ্গরে ও চত্রকীতি 











» 5 তন্কানতি হই নিখিহাছেন, অতীত উল্লিখিত হইসহে সখ্য তীয়! এই সম্পরায়ের 
বুল আচার লাম সম্মত, এবং ইহা হইতেই টুহীর এই লীন হইয়াছে (৯০০৮১২0৮ 
[10506093018, 1884, 6,794) 


৩২২ শাম্তনিকেতন আমিন, ১৩২৭ 


মুলদধ্যমককারিকা 
মধামকবৃত্তিৎ 
নব একরণ, কারিকা ১-১২ 


সি 


কেহ-কেহ বলেন-যাহার দর্শন-শ্রবণাদি ও বেদনাদি 
হয়, সে ইহাদের (দর্শন-শবণ-বেদনাদির ) পূর্েব থাকে | 

সাশ্সিতীয়গণ বলেন_বে গ্রহীতার দর্শন, শ্রবণ, ভ্রাণ, আস্বাদ-প্রভৃতি ও 
বেদনা, স্পর্শ ও মনস্কার-প্রভৃতি হইঙ্লা থাকে, সেই গ্রহীতা দর্শনাদি গ্রহণের পুর্বে 
থাকে। কেন? হেহেতু-- 


চি 


সেই পদার্থ যদি পুর্বে বিদ্যমান না থাকে, তবে তাহার 
দর্শনাদি কিরূপে হইতে পারে ? অতএব দর্শনাদির পুরে 
বাহার দর্শনাঁদি হয়,সে ব্যবস্থিত থাকে । 
দেবর বিগ্কমান থাকে বলিয়াই ধন গ্রহণ করিতে পারে, বন্ধ্যাপুত্র তাহা 
করিতে গারে না, রারণ বন্ধযাপুত্র অবিগ্তমান। এইরূপই দর্শন-গ্রসুতির পুঝো 
বদি পুদ্গল (অর্থাৎ জীব বা আত্ম) ব্যবস্থিত না থাকে তাহা হইলে সে দর্শনাদি 
করিতে পারে না। অত শ্রব ধনের পূর্বে বেদন দেবদত্ত থাকে, সেইন্ধপ দর্শনা 
দিনও পুলে পু্গল আছে,যে দশনাদি করে। 

(নাগাজ্জুন ) বলিতেছেন 

7২) 87500558৬৫৫) [৮.৮ 295-5555 রথাজ বজ 3০০৪7 5:567- 
6? (ইহা অতি লঘন্ক সংস্ষরণ)। 


হয় বধ, ৬ সংখ! বোদ্ধদখুন ৩২৩ 


ঙ 

দর্শন-শ্রবণাদির ও বেদনাদির পূর্বে যে ( পুদগল) 

- ব্যবন্থিত থাকে ( বল৷ হইতেছে ), তাহাকে জানায় কে? 
দর্শনাদির পূর্বে এ যে গুদ্গল আছে বিয়া প্রতিগাদন করা চঈতেছে, 
তাহাকে কে জানাইয়। দেয়? (আপনার! বলিবেন ) পুদ্গলকে জানাইবার কারপ 
দর্শনাদি (অর্থাং দর্শনাগিরই ছার! জানা যাঃ যে, পুদ্গল আছে)। এপন বদি 
করনা কর! যায় যে, সেই পুঙ্দল দর্শনাদির পূর্বে আছে, তাহা হইলে বলিতে 
হইবে তাজ। দর্শনাধি-নিরপেক্ষ-_সে দর্শনাদির অপেক্ষা! রাখে না, যেমন পট 
ঘটের অপেক্ষা রাখে ন। আবার, যে নিজের £ন্ত কোনে! কারণের অপেক্ষা রাখে 
মা, দে নিরহেডুফ-_হেতুনিরণেক্ষ, এবং বে নির্হেহৃক-হেডুনিরপেক্ষ সে থাকিন্তে 

"পারে না, বেন ধননিরপেক্ষ ধনী থাকে না। আরো 


৪ 
দর্শনাঁদি ছাড়াও (পূর্বে) বদি উহা! (পুল) ব্যবস্থিত 

থাকে, তাহা হইণ্ সন্দেহ নাই, উহীরাও (দর্শনাদিও) তাহা 
(পুদ্গ ল) ফ্াাড়। থাকিবে। 

হি আপনার! মনে করন, পুদ্গল দর্শন-প্রভৃতির পূর্বে থাকে এবং তাহ! 
দর্শনাদিরূপ এরহণকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে এ দর্শনাদি ও পুদ্গল বিন। থাকিবে 
ইহাতে কোনে। সন্দেহ নাই,। কারণ ধনের সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্বেই দেবদতত 
থাকে, এবং সে ধন হইতে অন্ত পাকিয়াই নিজ হইতে অন্ত ও. পৃথকৃ-লিদ্ধ 
ধনকে গ্রহণ করে? এইরূপ গ্রহীত! হইতেও দর্শনাদিরূপ গ্রহণ ব্যতিরিক্-- 
ভাঙা হইতে পৃথক পদার্থ বলিতে হষ্টবে। কিন্তু তাহ! সম্ভব হয় না, এই ডন 
(নোগাঞ্জুন) বলিংতছেন- 


. কিছুরো দ্বার! কিছু অভিব্যকু হয়, কোনো পদার্থের দ্বারা 


৩২৪ শান্তিনিকেতন আশ্বিন, ১৩২৭ 


কোনো পদার্থ অভিব্যক্ত হয়। কিছু বিনা কিছু কোথা? 
এবং কোনো পদার্থ বিনা কোন পদার্থ কোথায় ? 

বীজরূপ কারণের দ্বারা অঙ্কুরূপ কোনো কাধ্য অভিব্যক্ত হয়,,আবার সেই 
অনুরূপ কার্যের দ্বারা বীজরূপ কারণ অভিব্ন্ত হ্য়-ইছা ইহার কার্ধ্য, ইহা 
ইছার কারণ। এইরূপ বদি দর্শনাদি কোনো গ্রহণের দ্বারা আত্মস্বভাবরূপ 
কোনে। পদাথ অভিব্যস্ত হর যে, ইহা ইহার গহীতা ১ আবার আত্মরূপ কোনো! 
পদার্ের দার। দর্শনাদি গ্রহণরূপ কিছু অভিব্যক্ত হয় যে, ইহা ইহার গ্রহণ; তাহা? 
হইলে পরম্পরাপেক্ গ্রহীতা '9 গ্রহণের সিদ্ধি হয়। কিন্ত বখন আপনারা স্বীকার 
করিতেছেন যে, গ্রহণ গ্রহীতাকে ছাড়িয়া দিয়া! তাহা হইতে পৃথক্রূপে-সিদ্ব, তখন 
তাহা নিরপেক্ষ এবং এইরূপে তাহা অসংই । অতএব (গ্রহীত| ও গ্রহণ) উভয়ই 
গিদ্ধ হয় না। এই জন্ত ইহ বুক্তিবৃক্ত নহে যে, গ্রহীতা দর্শন-প্রভৃতি ,হইচ্ছে 
পৃথক ভাবে অবস্থিত । 

এ স্থলে (পূর্বপক্ষী পুর্বোক্ত ৩য় কারিক! উল্লেখ করিয়া) বলেন__- এই যে. 
আপনারা বলিতেছেন “দর্শন শ্রবণাদদির” ইত্যাদি, সে মন্বদ্ধে বলিতে পারা যায় যে, 
বদি এইব্ূপ স্বীকার করা হয় যে, € ( পুদ্গল ) স নন্ত দর্শণ-শ্রবণাদির পূর্বে 
থাকে, তবে আগনারা মাহা বলিতেছেন। সেই দোষ হইতে পারে ; কিন্তু বখন-_ 

৬ 

স মস্ত দর্শনাদির পুর্ব কেহ নাই, 
হবে কি ? 'দরশনাদির। এক-একটির পুর্দে কেহ নাই-ফখন এইরূপ স্বীকার 
করা হয়, তখন বলিতে পীর বাগ যে, 

(পুদ্গল) দর্শনাদির এক-একটির দ্বারা এক-এক সময়ে 
অভিব্যক্ত হইয়! থাকে । 
অর্থাৎ) ভ্ষ্টা বখন দর্শনের দারা অভিব্যক্ত হ » তখন তাহা শ্রবণাদির গ্রহণে 
বিজ্ঞাপিত হন না। এইরূপ হইলে পূর্বোক্ত দোষের আর স্থান থাকে রা। 
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উত্তরপক্ষী বলিতেছেন, ইহার উত্তর) বল ধাইতেছে-_(আপনাদের) ইছাও 
যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ যাহার দর্শনাদি নাই, বাহা কিছু গ্রহণ করে না, যাহার 
কোনো হেতু নাই, এইরূপ নিরগ্রন বস্ত্র অস্তিত্ব সস্তবপর নহে। 
চ] 
(পুদগল) যদি স ম স্ত দর্শনাদির পুর্বে না থাকে 'তবে তাহা 
এ ক এ ক টি দর্শনাদিরই বা পুর্ধেব কিরূপে থাকিতে পারে ? 
আপনারা কল্পনা করিতেছেন (পুদগল স মস্ত দর্শনাদির পূর্বে থাকে না), কিন্তু 
ইহা হইলেও (যদি স্বীকার করা যার যে, পুদগল সমস্ত দর্শনাদির গুর্ব্বে থাকে 
না, তাহা হইলেও), এ ক এ ক টি দর্শনাদির পূর্বে তাহা কিরূপে থাকিতে পারে ? 
সকলে পূর্বে যে থাকে না, এ ক এ ক টিরও পূর্বে সে থাকে না) যেমন, বন 
বথন সমস্ত বৃক্ষের পূর্বে থাকে না, তখন এক-একটি বৃক্ষেরও পূর্বে তাহা থাকে 
না; সমস্ত বালু হইত যখন হেল উৎপন্ন হয় না, তখন 'এক-.একটি বালু হইছেও 
তেল হয় না) 
আরে) যে এক একটির পূর্বে থাকে, স্বীকার করিতে হয় যে, সে সকলেরও 
পুর্বে থাকে ১ কেননা এক-একটি ছাড়া সকল হয় না। অতএব ইহা যুক্তিযুক্ত 
নর যে, (পুদগল) এক-একটির (অর্থাৎ এক-একটি দর্শনাদির) পূর্বে থাকে। 
এই (বঙ্গযমাণ। কারণেও ইহা যুক্তিযুক্ত নহে, যেছেডু_ 
৮ 
বদি-সে-ই দ্রব্টা, সে-ই আতা, এবং সেই বেত হয়, 
তাহা হইলে 
(পুদগল) এক-একটির (অর্থাৎ ,এক-একটি দরশনাদির) 
পুর্বে থাকিতে পারে, 
কিন্তু ইহা বলা বুক্তিযুক্ত নছে বে, সে জুষ্! সে-ই শ্রোত। অর্থাৎ যে 
টা সেই শ্রোতা) ) কেননা, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে যে শ্রোড! দর্শনাদিক্রিয়া- 


ই 
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রহিত সেও দ্রষ্। হইতে পাঁরে দু মৈ ডষ্টা শ্রবপারদিক্রিয়ারহিত দেও শ্রোতা হইতে 
পারে।5 কিন্তূ এরূপ দেখিতে পাওয়৷ যায় না ষে, দর্শনাদিক্রিয়ারহিতও দ্রষ্া 
হইতে পারে, রা শ্রবণক্রিয়ারহিতও শ্রোতা হইতে পারে। এই জন্ত 
(কারিকাকার) বলিতেছেন 
(কিন্তু) ইহা এইরূপ যুক্তিযুক্ত হয় ন1|8 
প্রত্যেক ক্রিয়ার বখন ভিন্ন ভিন্ন কারক হইরা থাকে, (অর্থাৎ ক্রিগীর ভেদে 
কর্তার ভেদ হয়, তখন কিরূপে ইহা এইরূপ হইতে পারে, ইহাই প্রতিপাদন 
করিবার জন্ত (কারিকাকার) 'বলিতেছেন-- 
(কিন্তু) ইহ। এইরূপ যুক্তিযুক্তি হয় না| 
আর পূর্বোক্ত দোষের পরিহারেচ্ছায় 
নি 
যদি দ্রষ্টা অন্য, শ্োত| অন্য, বেস! অন্য হয়, 

ইহা কক্সনা করা বায়, তাহা হইলে তাহা ও বুক্তিঘুক্ত হয় না, কেননা এইন্প 
ইচ্ছা করিলে__ 

৩) অর্থাৎ দর! ও শ্রোতা একই হইলে বণ ন। ক্গিলেও তাহাকে শত! বলা যাইতে 
গায়ে, ব| দর্শন ন। করিলেও তাহ।কে দ্র্টা বল। যাইতে গারে, কেননা ভ্রষ্টা ও শ্োগার নে 
কোনে! তেদ নাই, তাহার! একই। 

৪1 চন্দ্রকীতি এখানে আচার্য বুদ্ধপালিত ও আচংধ্য ভাববিবেকের মত উল্লেখ করিরা 
বলিযাছিলেন__“আচ!খ? বুদ্ধপালিত কিছ্ত বাখ্য। করেন £--আস্মা এক ইইলে, যেমন লোকে 
এক বাতায়ন হইতে আর এক বাস্ডায়নে যাঁয়, সেইরূপ পুরুষকে (আগ্রা) এক ইঙ্সিয় হইতে তার 
এক ইন্দিয়ের নিকট যাইতে হয় বলিতে হইবে? আচাঘ] ভাঁববিবেক ইহার দেষ দেখাইয়! 
বলিতেছেন_'আজ্সা সব্ধগত (ব্যাপকা, অতএব আস্মাকে ইন্দসিয়াস্তরের নিকট গন করিতে হইবে 
বলিয়! যে দৌষ দেখান হইতেছে তাহা হইতে গাঞ্রে না 1 কিন্তু আচাষণ ভাববিবেকের) ইহ। 
(এইকথ) যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা, নিজেরই দুরের মধ্যে যে পুলগলবাদ পরিকলিত আছে, 
তাহারই খণডনের জন্ত প্রস্তাব কর হইয়াছে, এবং ইহাতে এরূপ প্রতিজ। কর! হয় নি যে, আস্মা 
বর্ধগত। অতএব আচাষ্ বৃদ্ধপালিত) যে দোবপ্রসঙ্গের কণ। বলিয়াছছেন তাহা যুক্তিযুক্ত 1” 
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তবে দ্র্ট। থাকিলে আতাও থাকিব, (এবং তাহা হইলে) 
আত্মার বন্ছত্ব হইয়া পড়ে। 
যেমন, অঙ্থ খোঁ হইতে অন্ত, গে। থাকিলে একই কালে অস্থ বে, থাকে না তাহা 
নহে? এইরপ শ্রোতা যদি দ্রষ্টা-হইতে অন্ত হয়, তাহ হইলে দ্র থাকিলে 
শোতাও এককালে থাকিতে পারে । কিন্তু এপ আপনাব। ইচ্ছা করেন না । 
অতএব প্রেষ্টা শ্রোর্তা ইত্যাদি পরম্পর) অন্ত নহে। আরো, এরূপ অর্থাৎ 
ইহারা পরস্পর অন্য) হইলে, আত্মা বহু হইয়া গড়ে, কেনন', আপনারা স্বীকার 
কুরিতেছেন বে, দরষ্টাঁআোত। বেস্তা ইত্যাদি পৃথক্‌-পৃক্‌ সিদ্ধ ।, অতএব এক- 
একটি দর্শনাদিরও পূর্বে পুদগল নামে কিছু নাই। ও 

(পুর্বপক্ষা) এখানে বলেন- সমস্ত দরশনাদির পুরে আজ। থাকেই। বদি 
আপনারা মনে করেন বে, যদি থাকে তবে তাহাঁকে কে জানাইয়। দেয়, তাহা হইলে 
সে সন্থন্ধে বলিতেছি__ দর্শনাদির পুর্ব নাদ-রূপ অবস্থার চারিটি নহাতৃত (পৃথিবী, 
জল, তেজ, বায়ু) থাকে, তাহ। হইতে ক্রমে নাম-নধপাত্মক কারণ হইতে বড়ায়তুন 
(পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন) হর, এবং এইরূপে দর্শন-প্রভৃতি হইয়া থাকে । অতএব 
দর্শনাদির পূর্বে চতুর্মহাভূশুরূপ উপাদানই থাকে। 

(সদধান্তী বলিতেছেন) এইরূপ হইলে ও-: 


৯ 
১৩ 


রং 
দর্শন-আবণাদি ও বেদনাদি যাহা হইতে হয় সেই মহাভূত- 
. ঈমুহেরও মধ্যে ইহ (ড্রষ্টা শ্রোতা, ইত্যাদি) থাকে না। 
যে সমস্ত মহাভূত হইতে দর্শনাদি উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে ইহা দরে, 
তোতা, ইত্যাদি) রহিয়াছে, ইহা বুক্তিযুক্ত নহে, বদিও মহাডূতসমূহের গ্রহণ ইহা'র 
নিমিত। ইহার কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে) পুর্বে যেমন ই ছে (৫ম 
কারিকা ভব). 


৩২৮ শান্তিনিকেতন আশিন, ১৩২৭ 
কিছু বিনা কিছু কৌথার? এবং কোনে| পদার্থ বিন। কোনো 
পদার্থ কোথা ? ৃ 
--এখানেও সেইরূপ বলিতে হইবে । মহাভূতসমূহকে গ্রহণ করিবার "পুর্বে যে 
আতা। দিদ্ধ থাকিবে (আপনারা বলিতেছেন), সে তো আঁপনাদের মতে) মহাভূত- 
সমূহকে গ্রহণ করিয়াই হইয়! থাকে। কি্তু এরূপ হইতে পারে না, কেননা 
ভাহার কোনো হেতু নাই) মে নাই গে কেমন করিয়া মহাতুতসমূহ গ্রহণ 
কারে? এইরূপ দশনাদিগরহণের স্যার ভূতসমূহের গ্রহণেরও. দৌষ পূর্ব উক্ত 
হইয্লাছে বলিছা আর বলা হইতেছে না। 

পুর্বপক্গা) এখানে বলিতেছেন_নদি এইকপে আত্ম গ্রতিষি্ধ হয় তাহ! 
হইলেও দর্শনাদি আছে, কেন ন; ইহাদের নিষেধ কর। হ্যনি। এই দর্শনাদির 
সক অনান্বন্থ ভাব থটাদির সহিত থাকে না, অতএব বাহার সহিত এই দর্শনাগিল 
সন্বপ্ধ থাকে সেহ আত্ম) আছে। 

(দিদ্ধাস্তী বলিতেছেন, ইহার উত্তর) বলিতেছি--আস্া থাকিতে পারে বদি 
দরশনাদি থাকে, কিন্তু (বস্তুত দশনাপি। নাই। বাহার দর্শনাদিরূপ.গ্রহণ সে-ই 
বখন নাই বলিয়া প্রতিপাদন কর! হইল, তখন সেই গ্রহ্ণকর্তা,ন! থাকিলে 
দর্শনাদিরূপ গ্রহণেস অস্তিত্ব কোথায় £ (কারিকাকার) ইহাই বণিতেছেন-- 

১১ 
দর্শন-শবণাদি ও বেদনাদি বাহার সে বদি ন! থাকে তবে 
ইহারাও (দর্শনাদি) থাকে ন!। 

দশনিদি বাহার বপিরা কল্পিত হয় সে-ই বখন নাই বল! হইল, তখনই তে) 
ইহাও স্পষ্টরূপে দেখান হইল বে, দর্শনাদিও নাই! অতএব দর্শনাদি না থাকার 
আত্মা নাই-ই। 

পব্বপক্ষী) এখানে বলেন-_-ইহা কি আপনার নিশ্চিত বে, আত্মা নাই £ 

(সিদান্ত্রী-) কে ইছা বলিল? 


২য় বর্চ ৬ষ্ট সংখ্যা বৌদ্ধার্শন ৬২৯ 


েবপদ্ষী-). এই যে অবাবহিত পুর্বক্ষণেই ববিলেন, দর্শনাদি না থাকায় 
আত্মাও নাই ! 

(দদ্ধন্তী-_) হাঁ, আমরা ইহ। বলি়াছি) কিন্তু আপনি ইহা অর্থ সম্পূর্ণরূপে 
নিশ্চয় করিতে পারেন নি। . কেন না, আপনারা কল্পনা করিয়াছেন যে, আত্মা 
ভাবরূপ) কিন্ত স্বভাবত তাহ (হাবন্ূপ আত্মা) লাই। আত্মার অভাবরূপ প্রতিকূল 
পক্ষ লইয়া আমি যে বলিগ্নাছি "আত্মা নাই” তাহার তাৎপর্য আত্মার আন্তত্ব ব! 
নাস্তিত্ব সম্বন্ধে (মাপনাদের যে) অভিনিবেশ মাছে তহাকেই নিবৃত্ত করা? ইছার 
দ্বার আত্মার অভাব কল্পনা করা হয় নি।« ভাবে অভিনিবেশ ও ভাবে 
অভিনিবেশ এই উভয়কেই ত্যাগ করতে হইবে, যেমন আর্ধাদের বলিয়াছেনঃ 





৫ । মাধ্যামিক দশনে বস্তুর শব ভাব বলিয়। কিছু নাই, তত্ব আলোচিন! করিলে শ্বত| ব খজিয়া 
গাওয়া যায় না। তাই এই মতে সমস্ত পনার্থহ নিঃ স্ব ভ। ব বশিয়! উদ্ত, হইয়া থাকে; আব্বা 
আছে ইহ। ছব।র| বল! হয় যে, 'আ্ম। ভাবর 4" আবার 'আ। নাই' ইহা দ্বারা বলা হয় যে, 
আত্ম অভ্তাবরূপ” কিন্তু তন্থালোচনায দেখ। হার, ভ।ব-অভার কিছুই আমার শ্বভাৰ নহে। ভাঁব- 
অন্তাব লোকের অভিনিবেশমাত্র। এই উভয়ই জভিসিবেখকে তা।গ করিতে হইবে। খৌঁ্ধ 
শান্তে ইহা বছুতানে নবিশেষ উক্ত হইয়াছে । নাগান্ডুনের ছুইটি কারিক| নিল্রে ভুলি দিতেছি 

“অস্ত ঘে তু পঙ্ঠ নাস্তিক চাবৃদ্ধঃঃ) 
ভাবানাং তে ন গগ্ঠন্ভি দ্রব্যোপশমং শিবম্‌ ৪৮ 
মধ্যমককারিকা, ৫-৮। 
কি)ত্যায়নাববাদে চাস্রীতি নাস্তীতি চোভরম্। 
অতিষিদ্ধং ভগবত। ভাবাভাববিভ।বিন1 7” 
জা (এ 190) 









উত্থাছভে অস্ত ববজ্জয়িহ। পু 
মধ্যেইপি স্থানং ন করোতি পত্তিতঃ 87 ও, ১৩.৭। 
মধ্যযকরৃত্ির ১৫শ প্রকরণের নাম হ্ ভা ব পরাঙ্ষা, অ-ল্া্য মধামকরৃত্তির বিষয়টি চূড়ান্ত 
আলোচিত হইয়াছে। টাকাকার চর্রবীত্তি এখানে কিতেপধেন, ভিনি থে বলিয়াছেন 'আত্মা মা, 


৩৩5 শাস্তিনিকেতন আশ্বিন, ১৩৭২ 


“যে তোমার আত্মা, সে আমার অনাত্মা, অতএব নিয়মত সে আত্ম নহে; 
(রূপ-বেদনা-সংজঞা-সংস্কার-বিজ্ঞানরূপ) অনিত্য পদার্থসদূহে (আত এই) কল্পনা 
উৎপন্ন য় ।”৬ | 

ইহাই প্রতিগাদন করিম কোরিকাকার) বলিতেতেছেন ২-- 

১২ 
যাহা দর্শনাদির পূর্ব থাকে না, সম্পূতি থাকে না, পরেও 
থাকে না, তাহার বিষয়ে “আছে' (ও) 'নাই' এই কল্পনা নিরৃভ 


হয়। 
দশনাদির পূর্বে তে$মাম্ব। নাই, কারণ সে সময়ে তাহার (অর্থাৎ ভ্রষট 
আত্মার) অস্তিত্বের অভাব আছে। যে সময় দর্শনাদি হয়, সেই সময়েও দর্শনাদির 
মহভূত হইয়। (আত্মা) থাকে না কারণ যাহারা পৃথক্‌ পৃথক্‌ অসিদ্ধ তাহাদের 
তাহাক ইহাই একমান্ত্র তাৎপর্য যে, 'আয়! আছে “বলিয়া যে জভিলিবেশ আছে তাহা পরিত্যাজা, 
কেননা 'আ।ছে' ও "নাই' এই উত্য়ই অভিনিযেশ মাত্র, স্ভাবত এই উভয়ই নাই। অতএব 
তিনি আত্মার অন্তীব প্রতিপাদন করেন নি। 

৬। কতুঃশতিকা, ১০. ৩ (তযঃ0ায5 ০6 ৮9৩ 49 87৮০1, [11 ০.8 6,485 ৬৩০৩ 
22$)) টীকাকার চত্রকীত্তি এখানে এইমপ ব্যাখা করিক্সাছেন--"যে তোমার আত্মা, তোমার 
“অহম্* বুদ্ধির বিষয়, এবং তোমার আক্দ্দেছের বিষয়, জীমা তাহ! আত্মা নহে, কেননা আমার ভাহা 
প্মহম্‌' বুদ্ধির বিষয় নহে, এবং মামার আত্মগ্পেহেরও বিষয় নছে। যেহেতু ইহা এইকপ, সেই জন 
নিকমত তাহা (আসমা) নহে, এবং যাহা নিয়মভ আাস্াঁনহে তাহ! স্বভাবত নাই। অতএব 
অঙৎপদার্থে মাক্সর অধ্যারৌপ ভাগ কর । যদি আয্মানা থাকে তবে এই:'অহম্‌' বুদ্ধি তার 
আত্মগ্রেহ কোথায় থাকে ? এই জন্ত বলিভেছেন -“অনিত্য পদার্থস্যুহে (আত্মা এই ) কল্পনা 
জাত হয়) পূর্ব বরসিত ঘুক্তি অনুসারে রূপাদি স্কস্ধাসমূহের অতিরিক্ত ্বরূপসিদ্ধ আ'্মার সর্ব 
্রন্কারে অভাব হেতু অনিত্য রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান নাষে সিদ্ধ পদার্থসমূছে 'আস্মা' 
এই কল্পনারূপ নিজদের আরোপ করিয়। বল! “হয় যে, আব্মা। সন্ব, জীব, জন্ত। যেলন ইন্ষনকে 
গ্রহণ করিয়া অগি, এইরূপ স্বন্ধসমূহকে গ্রহণ করিয়া আত্মাখ্যাঞ্চ হয়, ভ্রবং তাহা (আত্মা) সমগ্র 
্ষ্ধ সমূহ হইতে ! পৃথক পৃ পীচটি স্মফ্ হইতে আরজ জর! হান্ত ইহা নিরূপিত হইলে দেখা 


২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা বৌদ্ধদর্শন ৩৩১ 


সহভাব (অর্থাৎ এক সঙ্গে অবস্থিতি) দেখা বায় না। হইটি শশশৃজের সভায় গরস্পন্ণ 
নিরপেক্ষ আত্মা ও দর্শনদি-গ্রহণের পৃথক পৃথক সিদ্ধি না থাকায় সম্প্রতিও 
(েশনাদি গ্রহণের সময়েও) মাতম! নাই, পরেও (দর্শনাদি গ্রহণের পরেও) নাই । 
গুর্কে যদি দর্শনাদি থাকে, তবে (তাহার) পরে আত্মা থাকিতে পারে, এবং তখনই 
(অথাৎ যখন পুর্বে দর্শলাদি থাকে) তাহার পর (অর্থাৎ পরবর্তী কাল) সম্ভব, 
পর হয়। কিন্তু (সতত) এরূপ হয় লা ; কার, কর্তা নাই অথচ কর্ম আছে ইহ! 
হয় না। অতএব পরীক্ষা করিয়া দর্শনাদির পুর্বে পরে ও যুগপৎ (একসঙ্গে) 
যে আম্মার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, সেই অন্থপলবন্বতাব আত্মার অস্তিত্ব বা 
নাস্তিত্ব কোন্‌ প্রাজ্ঞ কল্পনা করিবে ? অতএব কর্তা ও কর্শের স্টায়” উপাদান 
ও উপাদাতার (অর্থাৎ গ্রহণ ও গ্রহীতার) পরস্পরের অপেক্ষা দ্বারা গ্বাভাবিক 
মিদ্ধি হয় হয় না, ইহাই স্থির হইল। 

চন্ত্রকীত্তি ইহার ঠিক পরেই উত্ত দাত সমর্থনের জন্ত আয সমাধি. 
রা জতট্টার ক হইতে ছয়ট গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, নিয়ে চারিটির স্বাদ 
দেওয়া ধাইতেছঃ__ ৃ 

সেই সময়ে অনবগ্য দশবল জিন এই শ্রেষ্ঠ সমাধি বলিগ্নাছিলেন-_-এট ভবের 
গতিসমূহ স্বপ্নের স্তায়; কেহ জাতও হয় না, মৃতও হয়না। সত্ব, জীব. বা 
মানৰ পাওয়া যায় না, এইসমন্ত পদার্থ ফেন ও কলার সমান ।৯ ইহা মারার 
যায় যে. তাহ ঘভাবহ লাই। অতএব (কেবল পঞ্চ স্ন্ধকে) গ্রহণ করিয়ই:(লে!কের1) নংজ্ঞা দ্বারা 
(মাযারে) কনা বরিয! থাকে । এইরপে অনিত্যানংসারে আত্মার করন! হইয়া থাকে, ইহা 
স্বিয় হইল।” ূ 

৭1 যাহার! পৃথন পৃথন ভাবে থাকে ন-যাহাদের পৃথক পৃথক অন্তিন্ নাই, এক সঙ্গেও 
ভাহাদের অস্তিত ধাকিতে পারে না। এক.একটি শণশৃঙ্গের পৃথক ভাবে জন্তিত্ব ধাকে না, ভাই 
এক সঙ্গে ছুইটি শশশৃঙ্গেরও অস্তিত্ব নাই। এট্বগ আত্মাও দর্শনাদির পৃথক পৃথক অস্তিস্ব ন! 
থাকার তাহায়া এক সঙ্গেও থাকিতে পারে না। 


৮। মধ্যমকবৃত্তির অষ্টম প্রকরণে (৮. 2৪০-:9:) এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করা 
ইয়াছে। 


৩৩২ শান্তিনিকেতন, আশ্বিন, ১৩২৭ 


স্তায়, আকাশের বিছ্বাতের স্তায়, জঙ্গে প্রতিবিশ্বিত চন্দ্রের নায়, ও মরুমরীচিকার 
স্তায়। এই লোকে,কোনো! নর মৃত হয় না, কেহ পরলোকে সংক্রমণ বা গম্ন 
করেনা । কৃত কর্খু কখনো! নষ্ট হর না, সংসারী লোককে ইহা শুরু বা কৃষ্ণ . 
ফল প্রদান করে। শাণ্থতও কিছু নাই এবং উচ্ছেদও কাহারো! নাই, করের 
সঞ্চয় নাই, স্থিরভাবে অবস্থিতিও কাহারো নাই । কর্ম করিরা যে (তাহার ফল) 
স্পশ করে সে সে-ও নহে, আবার বর্ম করার পর অন্ত থে (সেই ফল) অস্ভব 
করে তাহাও নহে। 
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য । 





»। কলার গাছের খোলাগুপি তুলিতে ভুলিতে শেষ গথান্ত গেলেও যেন তাহার মধ্যে 
কোনে সার পাওয়া যায না, সেইরূপ । 





চিত্রকলার বিষয় 


ভারত-টি্রকলার এই নন জাগরণের হুগে চিত্রকরদের মনে এখন এক 
প্রশ্ন স্বতই উদয় হাতে পারে বে, আনরা কেবল পৌরাণিক বা আধুনিক সাহিত্য 
থেকেই ভাব নিয়ে চিত্র রটনা করে চলেচি ; এতে জ্দামাদের ক্রমাগত কোন- 
না-কৌন-প্রাচীন বা আধুনিক ভাবুকের ভাবের দাসত্‌ই করতে হচ্ছে, নিজদের 
ভাবের ।বকাশ হচ্ডে নাও হার মুক্তি কোথা? এর. উত্তরে আমাদের ভাবতে 
হবে বে, কাবোর মধ্যে খেসন 2০ ও [320 এবং সঙ্গীতের মধো যেমন খ্ুপদ 

ও থেয়াল আছে, তেমনি 1চত্রশিল্পের মধ ছুইট প্রধান ব্য আছে। এদের 


মধ্যে একটি আগম (15541555) বা পৌগ/ণক ভাব অবলখ্বনে প্রকাশ পায়, 


অপরটি গ্রত্যেক শিরীর ব্যক্তিগত ভাবে শি পার়। জাতীয় ভাবের প্রালীন 


হয় বর্ষ, ৬ষ্ট সংখ্যা চিত্রকলা বিষয় ৩৩৩ 


পৌরাণিক ইতিহাস থেকে কাব্যে যেমন 781০এর জন্ম, এবং সঙ্গীতে প্রাচীন 
ভাবের সুরযোজনার সাুকিতায় যেমন প্রুপদের স্ষ্টি, তেমনি আগম (79107) 
বা পৌরাণিক ভাব থেকে এক শ্রেণীর !চত্রকলার উৎপত্তি হয়, তাকে চ৮:০চিত্র 
বলা যেতে পারে । কাব্যে ব্যক্তিগতভাবের খোস-খেয়ালে কবি যেমন 
ল্লীতিকবিত। (১০) রচনা করেন, এবং সঙ্গীতের মধ্যে গায়কেরা যেমন ধুপদের 
মত প্রাচীন কালের বাধা স্বরগ্রামকে অতিক্রম করে খেয়াল গানের স্থষ্টি করে 
থাকেন, তেমনি চিত্রের [87 বা থেয়াল হ'ল শিল্পীর বান্কিগত খেয়াল-খুসীর 
আক ছবি। 

সাহিত্য ও পুরাণাদি গ্রন্থ শিল্পীদের মনের থোরাক আজও ঘেধন যোগাচ্ছে, 
শতবৎসর পরেও তেমনি যোগাবে । আদল কথা এই বে, পুরাণ, কাবা, প্রচীন 
চিত্রকল! বা প্রক্কৃতির ঘটনা থেকে শিল্পীর মনে যদি সত্যি সত্যি কোন চিত্রের ভাব 
আপনা থেকে জেগে ওঠে এবং সেটা বদি অন্ুকরণের প্রবৃত্তি না হয়ে স্যৃন্ি 
করার ইচ্ছ। হ্পে দাড়া, তাহলে সেটি শ্রিন্ীর নিগেরই জিনিষ হয়ে পড়ে। তখন নন 
জিনিষটিকে কাব্যের ব। পুরান প্রস্ৃতির 1014808:০) বলা যায় না, তথন সেট 
হরে দাড়ায় শি্পীর নৃতন স্থষ্টি, অর্থাৎ আর্টের অভিবাক্তি। এইক্ধপেই প্রারীন 
গ্রীদে ও মিশরে পৌগাণিক দেবদেবী, রাজন্যবর্গ, বা যোদ্ধুগণের ভাবে অনুপ্রেরণা 
লাভ করে শত শত ভাস্কর ও চিত্রকর শিল্পজগতে "নেক অপূর্ব নিদর্শন রেখে 
গেছেন, এবং ভারতবর্ষের৪ গ্রসীন সুগে তাই পৌরাণিক চিত্রাবলীর অনেক 
নিদ্ন আছে। 

সব্‌ প্রথমে অর্থাৎ আদিনকানে নামুষ ঝা অকত তা সবই একপ্রকার [77০ 
ছবি, কেননা তারা তখন তাদের আসবাবপত্রে বসনভূষণের উপরে ছবি অকত 
নিত'ব্যবহার্য্য বস্তু গুলি জুন্দর দেখাবে বলে। তার পরবস্থীকালে অর্থাৎ মধানুগে 
আমাদের দেশে এবং অপর সকল সভা দেশে দেখা ষায় বে, সাতার বিস্তাপের 
সঙ্গে কোন-না-কোন বীরপুরুষ,, রাজা, বা ধশ্ম প্রাণ মহাপুরুষের আবভাব 
হয়েছে এবং. তাকেই অবলম্বন করে শিলিকল! জন্মগ্রহণ করেচে। সেই.স্ব 


৩৩৪ শান্তিনিকেতন আশ্বিগ্ত, ১৩২৭ 


নহাপুরুষদের গৌরব-কাহিনী জগতের সামনে স্থায়ী ভাবে ধরাই সেই শি্স্থত্টির 
উদ্দেশ । 

আমাদের দেখের এই মদাবন্তা বুগ্ের শিরের মধ দেবদেবীর ছবি ছাড়! 
প্রধান বিষয় হয়েছিলেন বুদ্ধদেব । তাঁই ভারতের সব স্থানেই তারই 
ছবির নিদর্শন তুরি ভূরি আমার! আজ দেখতে পাচ্চি। ভীস্, গিশর ও ইটালিতেও 
ঠিক তাই দেখা বার। মধ্াযুগের প্রধান ঘোদ্ধা ও দেবতাই ছিলেন প্র সকল 
দেশের ছবির অবলম্বন | তার পরে থুষ্টের জন্ম হ'লে ভার কাহিনী অবলম্বন করে 
ইটালীর চিত্রকল! গড়ে উঠেছিল । আছও পর্যন্ত জগতের সম্মুখে তার দিদর্শন- 
গুলি উজ্জল হয়ে রঞনেচে। 

কিন্তু বর্তমান ঘুগের শিলে হচ্ছে [$71৩, কেননা এখন মানুষ ঈীবিতার মনের 
ভিতরকার মৌন্দর্ধোর বিকাশ চিত্রশিলে দেখতে। এ ছাড়া অধুমিক 'শিরের 
গার বিশেষ কোন উদ্দেশ্ত নেই । 

কাবা, মঙ্গীভ, ব! পুরাণ থেকে শিল্পী যদি ভাব গ্রহণ করেন, তা হ'লে তাকে 
কাবা, সঙ্গীত, ব! পুরাণের দাসত্ব করা বলা চলে না। এই ব্যাপারটাকে দাসত্ব 
বল্পে পুরাণ কাবা প্রতি বাদ দিয়ে প্রক্কৃতি থেকে যদ্দি কেউ ভাব গ্রহণ করে 
তাহলে তাকেও প্রক্কৃতির দাসত্ব করা বলতে হয়। কিন্ত প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে 
অদ্ভুত কিছু সদ্ধেতের দ্বার! ত চিত্রকলা হয় না। হুবহু নকল করাই দোষ । 
আসলে অন্থকরণ ভিনিযটা বাহা, তাই তা বাহা ভাবেই প্রকাশ পায়। যদি 






প্রকৃত্তি থেক ৪ নেয় হন তাহলে বাহ অনুকরণ এক জিনিষ, ধার 
প্রকৃতিগত কৌন একটি ভ্রাবকে ছুটিয়ে তোলা ক্ঞার এক জিনিয। প্রন্কতি 
থেকে ভাব আহরণ করলেই ঘে প্রক্কতির দামত্ব কর! হর এমন নগ। প্রক্কতি 
থেকে ভাব চন করে শিল্পী ঠিক গনের নিজন্ব ভাব থেকে সেটিকে পুরা 
চিত্রপটে দুটিয়ে তুলে ঘদি একটি শ্বাতদ্বা দিতে গারেন, তবে তাকে প্রক্কৃতির 
বাদতব করা বলা চলে না। দু গাছেই শোভা পায় কিন্তু ফুলপকে ব্থাবার 
প্রগেজন দত ঘরেও ভুলতে হয়৷ এই ঘরে ভোলার সময় তাকে নতুন করে 


হয বর্ষ, ৬ষ্ট সংখ্য। চিত্রকলার বিষয় ৩৬৫ 


লাজিরে তুলতে ন| জানলে ছুলগুলির অপচয় করা হন মাত্র তেমনি 
ননের মধ্যে আহরণ করে গ্রক্কৃতির সৌনর্ধাকে চিত্রপটে সাজিয়ে তুদ্‌তে না 
পারলে চিন্রকলা হয় না, সেট! ছেলেখেল! ইমু মাত্র। অন্থকৃতি 'ও প্রাতক্কৃতি 
সন্স্ধে গরমপুজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তার “আর্ধ্যামী ও 
নাহেষ্বিমানা” * প্রবন্ধের একস্ানে বলেচেন--ঠঅন্গকরণ যে কাহাকে বলে 
সে বিষয়ে এক্ষণে আর অধিক বাক্যব্যরর করিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। 
কিন্তু অনুকরণ বে কাহাকে বলে না, সে বিষগ্নে যংস্বপ্প একটি কথা এখনো 
আমাদের বলিবার আছে--সেট এই ষে, আদর্ধোর প্রতিকৃতি অঙ্ুকৃতি শব্দের 
বাচ্য নহে । .মনে কর ছুই জুন চিত্রকর এক পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেনগ 
আর মনে কর্‌ যে, প্রথম চিত্রকর ্ুন্দর একটি ছবি চিত্রপটে উত্তাবম করিয়াছেন; 
সেই অঙ্কিত চিত্রটি দেখিযা দ্বিতীয় চিত্রকরের অভূতপূর্ব ভাবের উদ্বোধন হইল 
তাহার পরে সেই দ্বিতীয় চিত্রকর উদ্বোধিত ভাবটিকে পটে অভিব্যক্ত করিতে 
গিয়া প্রথম চিত্রটির অবিকল অনুপ দ্বিতীন্ন একটি চিত্র তাহার হস্ত দিয়া বাহির 
হইয়া গড়িণ । এবপ স্থলে প্রথম চিত্রটকে আমর! বণিতে পারি--আদর্শ, এবং 
বিত্তীঞন চিত্রটিকে আমরা বলিতে পারি_-তাহার প্রতিকৃতি ; এ ভিন্ন-দ্বিতীয় 
চিত্রটিকে প্রথম চিত্রের অন্ুরুতি বলিতে পারি না ১ তাহা ন| বঞিতে পারিবার 
কারণ এই যে, প্রথম এবং দ্বিতীক্প দুইটি চিত্র ছুই জনের সমান মনের ভাব 
হইতে উৎপন্ন ইওয়াতেই সমান আকার বারণ করিয়াছে, তা বই--একটার দেখা- 
দেখি আর একটা তাহার সমান হইয়া উঠে নাই; একটার দেখাদেখি যখন 
আব্রংএকটা জন্মগ্রহণ করে নাই তখন কাঁজেই একট আর একটা অনুকৃতি 
হইতে গারে না। কেহ বলিতে পারেন বে, দ্বিতীয় চিত্রকর প্রথম চিত্র হইতে ভাব 
লইয়া তবে তো দ্বিতীকস চিত্রটি উৎপাদন করিস্সাছেন-তবে আর কেমন করিয়া 
বলিব যে, দ্বিতীয় চিত্র প্রথম চিত্রের অনুক্ৃতি নহে? ইহার উত্তর এই 


*. আমু দ্বিজেন্দনাণ ঈাকুর পলীত ও সীযুক্ত দিনেল্সনাধ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত পুবন্ধমাল! 
পুশ১বই 11 রত রী 
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বে, কে যেমন জলাশয় হইতে জল তুলিয়। কলম পুরণ কনে সেরূপ করিয়া 
কেহ কোনে। একটি ভাবকে বাহির হইতে লইয়া উঠাইয় অন্তরে পুরিতে পারে 
না-কেনন করিয়াই ব। পারিবে? ভাব তো আাকাশব্যাপী ভৌতিক পদার্থ নে 
যে, তাহাকে একস্থান হইতে উঠাইয়া আনিতে আরেক স্থানে রাখিতে পারা পাইবে 
ভাব মানপিক পদার্থ_আকাশের মধ্য দিয়া মূলেই তাহার চলাচলি সম্ভব না, 
অতএব দ্বিতীয় চিত্রকর প্রথম চিত্র হইতে ভাব লইগ্সাছেন, ইহার অর্থ একপ না 
ঘে, প্রথম চিত্রটির গায়ে একটি ভাব আটা দিয়া জোড়া ছিল, সেখান হইতে তিনি 
তাহা উঠাইয়া লইয়া আপনার মনের ভিতর পুরিয়াছেন ) উহার অর্থ শুদ্ধ কেবল 
এই বে, গথম চিত্রটি দেখিবামাত্র দ্বিতীয় চিত্রকরের মনে একটি ভাবের উদ্বোধন 
হুইল-_বাহির হইতে ভাবের আগমন হইল না,কিন্ধু অন্তর হইতে ভাবের উদ্বোধন 
হইল ১ তাহার অন্তরে ঘাহ। প্রন্থপ্ত ছিল তাহাই উদ্বোধিত হইল খই মুকুলিত 
ছিল তাহাই বিকশিত হইল, যাহা প্রচ্ছন্ন ছিগ তাহাই অভিব্যক্ত হইল) কাজেই 
ভাবগ্রহণ ব্লিছে বান্তবিকই কিছু আর বাহির হইতে ভাবগ্রহণ বুঝায় 
না, গ্রত্যুত অন্তর হইতে ভাবের উদ্বোধনই বুঝার়। এই জন্য উদ্বোধিত 
ভাব হইতে ঘি দৃষ্পুর্ব আদর্শের অবিকল অন্ুরূপও একট! প্রতিকৃতি উদ্ভা- 
বিত হয় তঞ্নাপি তাহ প্রতিক্কতি ভিন্ন অন্ুকতি শবের বাচা হইতে পারে না 

অনেক সময় চিত্র-পরিকলপনায় চিত্রের মধ্যে শিল্পীর দেখা-বস্তুর ছাপ আপন! 
থেকেই হুবছ এসে পড়ে । এরূপ স্থলে দেণ। বস্র সঙ্গে ছবিটির হুবহু মিল হলেও 
সেটি তার গ্রতিকৃতি হতে গারে,অনুকতি হয় না। প্রতিকৃতি অাকাই 
চিত্রকরের কাজ, অন্ুক্কৃতি চিত্রকলার চলে না। প্রতিরূতির নঙ্গে অন্ধুকৃতির 
তকাৎটা ফোটোগ্রাকের সাহবো তোলা ছবি 19 চিত্রকরের আঁকা ছবিতে 
সহজে ধর। পড়ে! 

পটে চিত্র এঁকে চিত্রকর দেখাকে সুন্দর করে তোল্সন রেখ। ও রঙের 
সাহাযো। এই সুম্দর করে তোলাই হ'ল শিল্পীর উদ্দেশ এবং রং রেখা প্রভৃতি 
হ'ল ভার সৌন্দর্যাপ্রকীশের উপায়! সাধারণের চক্ষে যে সকল জিনি্ ও ঘটনা 
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চোখে পড়েও পড়েনা, দেই সব নিতানৈনিত্তিক ঘটনার মধ্যে থেকে শিলী 
সেই সুন্দরের আভ!স দুষ্টরে তুলতে পারেন? দিননভূর মাটি কাটে, অনেকই 
তাকে অস্পৃশ্য ও দরিদ্র বলেই মনে ক'রে থাকেন; কিন্ত একজন শিল্পী সেই 
দিনমজুরের মাটিকাটার ছবিটা সকলের নাননে একে ধবে দেখাতে পারেন, 
কত বড় একটা লৌন্দধা তার দৈনিক কন্ে, স্বাস্থ, এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার 
সইজ স্দ্ধে ফুটে আছে। চিত্রকরের মনে যদি সেই দিনমজুরের দৈনিক 
কর্দের এই ভাবটা ছুটে না উঠে, তা+হঠলে তিনি সেটা চিত্রকলায় কখনও 
ধরতে পারেন না। চিত্রকল! বাকাবা আবিষ্ঠত হবার বহুযুগ পুর্বে থেকেই 
প্রক্কতির বঙ্গে বাড়-ৃষ্টি, আলো-অশধার প্রস্থতির খেলা চল্চে, শিীরা চিত্রপটে 
এবং কবিরা তাদের কাব্যে সেগুলিকে সকলের সামনে বিশেষ সোনর্য্ের সুষ্তি 
দিয়ে ধরেচেন বলেই আজ প্রকৃতির সেই সব লীপারহদ্য আগাদের কাছে এত 
সহজে বরা পড়েচে । 

চি্পিগ্নের ছণ্টা দিক আছে। একটী তাও অন্তর ও অপরটী তার বাহিষ্বের | 
চিত্রের অন্তর তপ তার ভাবঃ আর বাহিরট] »'প তার আকার ও রং 
প্রভৃতি । 

ব্ণবাঞ্জনার গ বাহ আকারে চিত্রের ভাব প্রকাশ অনেকটা নিভর করলেও 
ভাখুক শিল্পীর ভাঁধের বিকাশ বাহ আকারের সৌষ্টবকে বাদ দিয়েও কখন কখন 
সম্পুণ হয়_-বদিও শিল্পকলার এরূপ নিদর্শন খুব কনই দেখা বায়। চিত্রের বিষন্ন 
বাহিরের ঘেখান থেকেই শিলী সংগ্রহ করুন না কেন, সেটাকে প্রাণমন্ন করে তুলতে 
পারার ্ষদতা না থাকৃলে সবই বথা হয়ে পড়ে! ভাব জিনিবটা মানসিক 
ভাবনামন্তৃত, এটিকে বাইরের পুর্ণ-অঙ্গে গ্রকাশ করার ক্ষমতা চিত্রশিল্পী না 
থাকলে চিত্র আকাই হতে পারে না। সাধারধত এর সকল দোকেরই কোন-শ 
না'কোন জিনিষ দেখে আননের উদয় হ'তে পারে, কিন্তু সেটিকে কানার কানায় 
সফলের জন্তে বিতরণ করতে পারেন এক্গাত্র কবি ও শিল্পী ভীদের কাব্যে ও 
কলায় | | 
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চিত্রের, বিষয়নির্ববাচন-সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিপ্লম জারি কর! চলে না। 
কোন শিল্পী খেয়াল বা খুপী ৰত অনায়াদে এমন আঁশ্চধ্য-আশ্চর্য্য রচনা করেন, 
য়! অপর শিল্পীদের বিশেষ করে পর্যযবেক্ষিত বা চিন্তাপ্রস্ত শিল্পের চেয়ে অনেক 
বড় জিনির্য হযে পড়ে । আবার এমনও দেখা যায় যে, একটি অতি সাধারণ 
ছবির বিষয় যা অবলম্বন করে বন্পূর্ক্ে বহুবার শিল্পীরা অনেক ছবি এঁকে গেছেন, 
সেটিকে কোন শিরপী এমন একটি নতুন মুদি দিসে গড়ে তুল্লেন বে, সেটি জগতের 
মধ্যে একটি শ্রেষ্ট শিরসম্পদ বলে গণ্য হ'ল। ব্যাফেলের ম্যাডোনা আকার বহুপূর্বে 
আরো অনেক আটিষ্ট ম্যাডোনা এ'কেছিলেন, কিন্তু র্যাফেলের ম্যাঁডোনাই 
আজ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ট বলে গণ্য হয়েচে। ধ্যানী বুদ্ধের অপংখ্য মুত্তি ভারত- 
বর্ষের নানান স্থানে ছড়ান আছে, কিন্তু সারনাথের প্রশাস্তরভাবমণ্তিত ও সিংহলে 
বিরাট নিবাতনিষম্প দীপশিখার্ স্তায় স্থির ও গম্ভীর বুদধমূর্তিই "বিশেষভাবে 
মনে লাগে। ম্যাডোনার ছবি ইটালিতে র্যাফেলের হাতে পড়ে যে, এত উচ্চ স্থান 
অধিকার করেচে, এবং সারনাথ ও সিংহলের ধ্যানী বুদ্ধের মুণ্তি বে, এতটা 
মনকে আক্ষ্ট করে তুলেচে, সেগুলির বিষয় (54৮5০) কোন আধুনিক শিল্পীর 
হাতে পড়ে বে উৎ্কৃষ্টতর হয়ে উঠবে না, তা কেউ বল্তে পারে না? 

দেশকাল-ভেদে চিত্রের বিষয় বদলায়। যেমন প্রাচীন যুগে প্রায় 
অধিকাংশ দেশকেই পৌরাণিক (81০) চিত্র আঁকতে দেখ! ঈঠয়াছে, তেমনি 
আধুনিক ধুগে. দৈনন্দিন জীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলারই বেশী রেওয়াজ দেখা যায়। 
কিন্তু যেখানে খুব একট! বড় ভাঁবকে অল্পের মধ্যে দান! বাঁধতে হয়, সেখানে 
দেশী আগম (18৭):0০7) ব1 রূপক (3১7৮০]) না! আনলে চলে না। তখন 
অনেক সময়েই পৌরাণিক গাথার শরণ।পন্ন হতে হয়| আমাদের দেশের লোকের 
মনে শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদক্র্টে সঙ্গে যে ভাব ফোটে, বামচত্ত্রের পাছুকাবহনে 
ভরতের যে ভ্রাতৃভক্তিঃফুটে উঠে, এবং সীতাদেবীর অরণ্যবাসে যে ত্যাগের 
ও পতিভক্তির ছবি মনে জাগে, তা-বাদ দিয়ে ঠিক এই সব ভাবের ছবি ফোন 
শিল্পীই ফুটিয়ে তুলছে: পারেন না। এঞ্খলি পুর্বসঞ্চিত ভাবের ভাপ্তার এবং 


২য় বষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা... চিএকলার বিষয় ৩৩১ 


দেশের শিল্পীদের বিষয় আহরণের বস্ত | এক পদ্মের সাহাফ্যে প্রাচীন 
ভারতের শিল্পকলার যে কত ভাবের বস্তা এসেচে তা দেখে বিস্মিত হতে 
হয়। এমনকি ভারতবর্ষ বোঝাতে হলে পদ্ম এঁকেই ভারতবর্ধ ঘোষাঁন ভুত।. 
চিত্রের আকবার বিষয় কখনও পুরাতন হ'তে পারে না। নতুন 
করে ভাববার ক্ষমতা বার আছে, তিনি সব ছিনিষেই নুতনকে দেখতে পান। 
গ্াছপাল। ভবীবজন্ত যা আমরা আশে-পাশে মদীসর্ধদা দেখচি সেগুলি যদি 
আমাদের কাছে সত্যিই পুরাতন হয়ে যেতো, তাহলে আমাদের দেখবার বা রচনা 
করবার কিছুই থাকত না। সাধারণের চোখে যেট পুরোণো হয়ে যায়, শিল্পী 
সেই বু পুরাতন নদনদী, গাছপালা পপ্তপক্গী স্থাবরজঙ্গম থেকেই নতুন স্বরে 
রঙের ও ভাবের আভাস পান, তাই দিন-দিন নহুন-নতুন শিল্প রচনা হতে পারে, 
নচেং সবই এক যায়গায় এসে থেমে বেতো। নতুনের রস পান বলেই বিধাতার 
স্ষ্টিবৈচিজ্রোর সন্ধান জানতে গাবেন প্রধানত শিল্পীরা, কেননা তাঁদের 
_ ই নতুনের সন্ধান করাই হল কাছ। প্রতিদিনের রচন। প্রতিদিনই নতুন 
কিছু দেয়, সেইজন্যেই চিত্রের আকবার বিষয় আহরণের জন্ত বিশেষ কোন 
বাধা পথ নেই । মৌমাছিরা ধেমন মানন্দে ফুলে মধু আহরণ ক'রে ফেরে, শিল্গীরাও 
তেমনি নতুন নতুন রচনায় নতুন নতুন ভাবের রস সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেন। 


শীমঘুসিহকুমার হালদার । 


পারসীক প্রসঙ্গ 
শুদ্ধিতত্ 


১ 


শুদ্িসন্থন্ধে বেদপন্থীদের সহিত অবেস্তাপদ্থীদের অতান্ত মিল দেখ! 

যায়। আজ আদরা এখানে এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন। করিব ॥ 

পারদীক শান্ে শুদ্ধির পরম শত্ব এই যে, মূল উপাদানগুলি পেখিবী, জল, 
অগ্থি ও বাধু) দেন কোনোরূপে দুষিত নাহয় কারণ এই সমস্ত দুষিত হইলে 
সমস্তই দূষিত হইয়। ঘায়। তাই পারসীকেরা ফতদূর পারেন এই গুনিকে 
শুদ্ধ ও পবিত্র রাখিতে চেষ্টা! করেন। জল ও আগ্রির সম্বন্ধ বেদপন্থীদের 
এই নিয়ন দেখিতে পাওয়। ঘায়১ কিন্ত অবেস্তাপহীদের মত ততদুর কঠোর 
নছে। 

পাবুপীকগবের মতে মৃতু অশ্ুদ্ধির প্রধান স্থান, আর সন্তানপ্রমবও 
তদনুরপ। এ বিষয়ে বেদপন্থীদেরও এই পারণা, মৃত্যুতেও অশুদ্ধি বা অশেচ 
হইয়া থাকে, আর বাড়ীতে প্রসব. হইলেও অশৌচ হয়; প্রস্থতির . অশৌচ তে 
অনেক দ্রিন থাকে । সময়ান্তরে এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা 
থাকিল। 

১. দৃষস্তঙ্বরূপ বিকুসৃতি (৭১)- হইতে কয়েকটি হুত্র তুলিয়া! দিতেছি :_অসেধ্য তরব্ 
অগ্নিতে ফেজিবে না ॥ ৩২ | রক্ত ( ফেলিবে) না ৩৩॥ বিষ (ফেলিবে) না ৩3 ॥ এইরূপ 
জলেও (অমেধা, রক্ত, ও বিষ ফেলিবে লা) ॥ ৩৫৭ অগ্নিকে লক্ষন করিবে লা] ৩১ (অগ্সিতে) 
পভাতাইবে না । ৩৭ | আই মনু, ৪:৫৩-১২। 





হয় বর, ৬ষ্ঠ সংখ্যা পারসীকপ্রসঙ্গ ৩৪১ 


পারসীকৃগণের (এবং অনেকটা বেদপন্থীদের ও ) ধারণা, ঘাভা কিছু শরীর 
ভইতে বিচ্ছিয হয় বা নির্গত হঈয়। আমে মড়ার গায় তাহাও অন্তচি । তাই 
নিঃশ্বাসও অপবিত্র, এবং ইহা দ্বারা আগ্রিতে বাতাস দেওয়া চলে না। বেদ- 
পন্থীরও ধন্ধশান্ধে দেখা নার, নৃথ দিয়া আগুনে বাতাস দেওয়া নিষিদ্ধ ।২ উন্ভয় 
দমাজেই কাট। নখ ৪ চুল নিতান্ত অপবিত্র। পারসীরা বলেন, ঘখাবিধি শান্ীর 
স্টপায়ে বদি রঙ্গ করা না বায় তো ইহারা *দৈতাদের অস্ত্র হয়। বাছা কিছু 
দ্বারা শরীরের বিক্রিয়। হয় তাহাকেই এই সমাজে দৈত্যের কাঁধ্য বলিয়া মনে করা 
হয়; এবং বাহার এইরূপে বিক্রির উপস্থিত হইয়া থাকে সে অণ্ডচি বলিয়া 
বিবেচিত হয়। খাতু অবস্থায় স্ত্রীলোকগণকেও এই জন্ত অত্যন্ত অশুচি মনে করা 
হয়। তাহাদের এই খতু-অবস্থাকে দৈত্যের কাধ্য বলিয়া ধরা হয়; বিশেষত 
ফদি রজোনিগম বেশী দিন ধরিয়ী তয়। খতুমতী স্ত্রীর আচার-ব্যবহারাদি সম্বন্ধে 





২। পনাগিং মুখেনোগধমেহা মনু ২৫৩ । মনুর এই প্রথা যে, অতি প্রাচীন তাহা পারসীক- 
গণের শাস্ত্রের কথায় বুঝিতে পারা যায়। বেদপস্থীদের মধ্যে সন্ধত্র ইহ! অনুস্থত হয় নাই 
উ্ব্য-_কন্মপ্রদীপ, ১.৯. ১৬ ১৫ | তাজিক-নামে প্রসিদ্ধ এক ইরান*জাতির মধো এখনো ইহ। 
মানা হয়। নি$হাসট। অপবিত্র এবং তাহার স্পর্শে অপর.বস্ত অশুচি হয় বলিয়াই পারমীক 
সমাজের পুরোহিতের! শাস্ত্রীয় কাজ করিবার সম্য় নাক ও মুখকে ঢাকিবার জন্য এক টুকর। 
সাদা কাপড় নাঃকর মূল হইছে বুখের নীচে ২ ইঞ্চি পয্য্ত ঝলাইয়। রাখেন । অবেস্তার 
ভাষায় ইহার নাম পই তিদা ন, কারসীতে সাধারণত বল। হয় গে নো ম। মুখ ব| নিঃশ্বাসের 
দার। আগুনে বাতার না! দেওয়ার পদ্ধতি আরে বন দেশের বহু সমাজে প্রসিদ্ধ আছেঃ যেমন 
পোলিনিনিয়ার মাওরি,জাতির মধ্যে, আরল্ডে ২1. পরগর্াংএর কুমারীগণের মধ্যে, বলকান 
সাবদের মধ্যে, ইত্যাদি গিএরযাস ৮৩ 0০45৭ 8০এুরা। ৮০117 চ৫4০-247,111-1365 
ইহ্াদি । নিঃখদের হারা যে, ব্যাধির নঞ্চার হয় তাহা হিন্দুচিকিৎসকদের মধ্য প্রপিদ্ধ ২ 

পপ্রসঙ্গাদ্‌ গাত্রসং্পর্শীন্‌ নি স্বা সা ৎ সহূভোজনাৎ। 
সহশগ্যাসনাদাপি বস্্রীল্যানুলেগনাত ॥ 

কুষ্ং হ্বরস্চ শেখম্চ নেত্রাভিম্বন্দ এব চ। 
উপসগ্গিকরোগাস্ট গার মস্থি নরান নরম্‌ « 


৩৪২ শান্তিনিকেতন আশ্বিন, ১৩২৭ 


পারসীক সমাের পছিত হিন্দু সমাজের মনেক স্থানে অতিঘনি্ মিল দেখিতে 
পাওয়। যায়। নিয়ে তাহাই আলোচিত হইতেছে, ইহা দারা উত্ভয় সমাজের 
প্রাচীন বকা শনেকট। বুঝা যাইবে | 

পৃর্কে বলা হইয়াছে যে, অবেস্তাপস্থীর মতে স্ত্রীলোকের খত, বিশেষত 

অপাময়িক বা অতিরিক্ত খতু* দৈত্যের কার্য ( বেনীদাদ্‌,১, ১৯; ১৬-১১)। 

বেদপন্থীদের মতে ইহাকে পাপের মুগ্ডি বলিয়া মনে করা বায়। তৈত্তবিরীয় 
সাংহিতাক়্ (২.৫.১) এ বিষয়ে নিয়লিখিত আগ্যাক্জিকাটি উক্ত হইয়াছে £__ 

তার পুত্র বিশ্বর্ূপ দেবগণের পুরোহিত ছিলেন। ইনি অন্থরগণের 

ভাগিনের হইতেন। তাহার তিনটি মাথা ছিল, একটির দ্বারা 

তিনি সোম পান করিতেন, একটির দ্বারা সুর! পান করিতেন, 

আর একটির দ্বারা মনন ভোজন করিতেন। তিনি গ্রত্ঙ্ষত 

বলিতেন দেবতারা ভাগ পাইবেন, কিন্তু পরোক্ষে বলিতেন 

অন্ুরেরা পাইবেন। ইন্দ্র ইহা জানিয়া তাহার মাথাগুলি 

কাটিয়া ফেলিলেন। লোকের! ইন্্রকে 'বন্মঘাতী 1 র্রহ্ষঘাতী ৮ 

বলিয়া নিন্দ। করিতে লাগিল। ইন্ত্র তখন পৃথিবীর নিকটে 

উপস্থিত হইয়া ও তাহাকে অভিলফিত বর প্রদান করিয়া 

তাহাকে নিজক্কত ব্রহ্গহতার এক তৃতীয়াংশ প্রদান করিলেন। 

তার পর তিনি ডি বনস্পতি-সমুহকে আর এক তৃতীয়াংশ 


শিট শিশির টি 





৩1 পারসীর| সাধারণত বলেন দ * ত ন্‌। অবেস্তাতে ইঙ্গ চি খ. উজ্জ্বল, প্রকাশ, বাজ, 
বজঃ), দ ৭. শত (লক্ষণ, চিহ,) ও বোহন । রক্ত) শব্দে উক্ত হয়; এবং খডুমতী স্্ীকে 
তদনুষারে বলাহয় চি থ. বউ তি, দগশুতবইন্থি,এবংবোহনবইতি। [৮ 
(কেমন মহাশয়ের অভিধানে যদিও এই কয়টি শব্দের অর্থের বিশেষ ভেদ দেখান হয়নি, 
তথাপি বেন্দীদাদ, ১৯১৪, পাঠ করিলে স্পইইই বুঝা যায় যে, চিখ, ও দ-খ্‌ শৃত ভি্ন। 

পাম্চান্য পঙিতেরা যগাদ্রমে অনুবাদ করিয়াছেন 1০০৭ ৭70 1109, অর্থাৎ রজ: ও খেত 


প্রদর। 
৬ 


২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা পারসীঁক গ্রসঙ্গ ৬৪৬ 


অর্পণ করিয়া শেষে স্ত্রীলৌকগণকে তাহাদের অভিলধিত বর- 
প্রদানে সম্মত হইয়া ব্রহ্মহত্যার অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ দাঁন করেন। 
এবং এই ব্রক্গহত্যাকেই রজোরূপে প্রতিমাসে তাহার! ধারণ 
করিম্া থাকে 15 
উভয় সমাজেই এই অবস্থার স্ত্রীলোককে নিতান্ত অগুচি বলি মনে করা 
হয়। অবেস্তাপন্থীর ধশ্শাস্ত্রে (বেন্দীদাদ্‌, ১৬. ৯, ইত্যাদি) উক্ত হইক্সাছে £__ 

১। হে ভূতময় জগতের ধাতা, হে পবিত্র, মন্ডদঘাঁজীর গৃহে যদি 
কোনো নারী খতুমতী হয় তাহা হইলে নজদযাজীদের কি 
কর্তব্য? 

২) অনুর মজদা উত্তর করিলেন বে, তাহারা তাহার পথটি এমন 
পরিষ্কার করিরা দৰে বেন তাহাতে কোনো গাছ, বা উদ্ভিদ 
(ছোট-ছোট কুলগাছ ইত্যাদি, বরে ধ, সং,ব ধ7, বা কোনো 
কাঠ না থাকে,৬ তাহারা (সেই) স্থানে শুষ্ক পাংশু (ধুলি) নিহিত 
করিবে, ৭ এবং সর্ধপ্রথমে গৃহের অদ্দধেক, বা তুতীরাংশ »! 


৯1 পত্রক্গহতায়ে হ্যা বণং প্রতিমুচ্য আস্তে |” তৈ, ন. ২, ৫, ১, ৬। 

৫1 দেখালে ধতুমতী স্ত্রীষক থাকিতে হয় দশ তানিস্তান), সেইখানে হইবার 
গথ। 

৬। ইহার উদ্দে্ত, গাছে দণ্তানিপ্তালে যাইবার সময় তাহার সংস্দ্দে ইহার| দুষিত 
হহ্য়া যায়। কোচিন রাজোকনি য়া ন নামে এক নিল্প জাতি আছে। ইহা! ত্রাঙ্গণ 
হইতে ৩৬ প! দুরে খাকিতে বাধ্য হয়। ইহাদের মধ্যে গ্রথ! আছে যে, খতুমতী স্ত্রী ফুটস্ত ফুল, 
গাছের ধার দিয়; যাহতে পায় মা। কতু গগ্ন্ধে হিদুশাম্বের অমেক তঃচার ইহাগের মধ্যে অগ্ভাপি 
অন্ঙ্গত হয় দেখাযায়। 115, 2১074 [বাউ02 [ডালা 1076 05501027955 500 





0৪4(63) ৬০1. 10১,203. 

+1 গাছে তাহার সংস্প্গে পৃথিবী দুবিত হইয়া গড়ে। ভাফ্রিকা, অষ্টরেলিয়৷ ও অন্ঠান্ঠ 
দেশেরও কোন কোন জাতির দধ্যে প্রথা আছে যে, হতুমতীরা লাধারণ পথ দিয়! যাইতে গারে 
না। 5০147 8০৭৪ ৮0], 25,78১ 8০, 6৮5, 


৬৪৪ শান্ডিনিকেহন জিন, ১৬২৭ 


চতুর্থাংশ, অথবা পঞ্চমাংশ পৃথক্‌ করিয়া রাখিব, কেন না 
পাছে সেই নারী অগ্রিকে দেখে । 

৩। অগ্নি হইতে কত দূরে? জল হইতে কত দূরে? বজ্িিয় শাখা” 
হইতে কত দূরে, এবং পৰিত্র বা সাধু (অব বন্-খাতীবান্‌) 
নরগণ হইতে কত দুরে? 

৪1 অহুর মজদা বলিলেন-+১৫ পা অগ্নি হইতে, ১৫ পা জল হইতে, 
১৫ পা যজ্ডিয় শাখা হইতে, এবং ৩ পা সাধুগণ হইতে । 

৫ খতুমতীকে যে ব্যক্তি খান্য আনিয়৷ দিবে সে তাহা হইতে কত 
দূরে থাকিবে ? 

৬। অন্থর মজদ1 বলিলেন--৩ পাঁ দুরে। 

৭। কাহাতে করিয়। খান্ধ আনয়ন করিবে? কাহাতে করিয়া যব 
(-পানীক্ম ) আনয়ন করিবে ? 
লোহার, ঝা! সীসার, অথবা অন্য কোনো নিকৃষ্ট ধাতুর পাত্রে । 

অন্ত্র ( খদ্‌ দর্‌, ৬৮.১ ইত্যাদি* ) উক্ত হইয়াছে 

৯ ঘাঁদ কোনে খতুমতী নারী অগ্নির দিকে দৃট্রিগাত করেন, তবে 
তাহা দ্বাদশ দি হণ মপরিমাণ১* পাপ) বদি তিনি অগ্নির তিন 
পায়ের মধ্যে বান, তাহা হইলে তাহা একহাজার দুইশত 
দিহণম-পরিম।থ পাপ; আর নি তিনি আগুনের উপর হাতত 
রাখেন, তাহা হইলে তাহা তাহার পনের ত না ব ব-পরিমাণ১* 


পাপ। রি 

৮1 বয়েম্ম ন(সং লী ন্‌): দাড়িমের মাপা, বেন্দীদদ্‌ ও যন্ত্রের বিহিত কিয়া 

সমূহে এই শাখা গুচ্ছের ব্যবহার হইয়া! থাকে । আক্তকাল উহার পরিবর্তে পিতল বা রূপার 
তার দিয় কাঁজ করাহ্য়। কাঁঘবিশেষে তানের সংখ্যার হাসবৃদ্ধি আছে! 
৯. ৯13 ৮. ৮০, তখউ, টআচগী টস [0], ৮ 2320 

১০1 প1রদীকদের বিখাস, হৃতুঃর পরে ঠিন রাত্রি অতীত ইইগে জীবে রশ শু দেবতার নিকট 

নিজের জীবিতাবস্থার কীর্যের হিসাব দিতে হয়। উপষতা তথন নির্লের সোনার সাড়ি-পাল্লায় 


২য় বধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা. পারসীকগ্সঙ্গ ৩৪৫ 


২। ঠিক এইরূপ বদি তিনি প্রবহমান জলের দিকে তাঁকাঁন, তবে 
তাহা তাহার দ্বাদশ দির্াম-পরিমীণ পাপ? তিনি যদি প্রবহমান 
জলের মধ্যে পনের পা! বান, তবে তাহা তাহার পনের দির্ীম- 

॥ পরিমাণ পাগঃ তিনি যদি প্রবহদান জলের মধ্যে উপবেশন 
করেন তবে তাহা পনের তনাবর-পরিমাণ গাপ। 

৩। তিনি বদি বৃষ্টির মধো বেড়ান তবে তাহার অঙ্গ-প্রতাঙ্গে পতিত 
প্রতোক বিন্দু জল হইতে তীহার এক তনাবর-পরিমাণ গাপ 
উৎপন্ন হয়! 

৪1 তিনি যদি কৃর্্ের প্রার্থনা করিবার জন্য আগমম করেন তাহা 
হইলে কোনে! সাধু ব্যাক্তির সহিত তাহার কথা বল! উচিত 
নহে 1১৯ 

৫] মির উপর নগ পদ নিক্ষেপ করা ইহার উচিত নহে। 

5) খালি হাতে কোনো থাগ্ঘ'খাওয়া তাহার উচিত নহে, তৃথু 
থাকিলে ভীহার কিছু খারা উচিত নহে। 

৭ দুইজন খতুমতী নারীর একত্র ভোজন উচিত নহে) তাদের 





হর পাপ-পুণ্য গজন করিয়া দেখেন, এবং তদনুলারে তাহার-র্গ বা নরক হয়। পাপ” যা 
মাঁপিয়। দেখা হয় বলিয়া তাহাদের একটা ওজন কন্ধন! করা হয়-কোন্টার ভার কত বেশী 
বৰ কত কদ। দিহ্ণাম (77, জ.জ ন) নামক ্র্ণমদ্রার ওজনে এ মাগ করা হয়। 
দিহ্টমের গরিদাণ সমরে-সময়ে পরিবর্তিত হইয়াছে, ৪৫ হইতে ৬০ গ্রেন পধ্যন্ত ইহার 
ওজননগ্ানা যায়। ৪ দিহাঁম-১ মীর । এইরূপ ২** স্ত্ীর-১ তানাপৃহর,বা 
তনাবর 1শারত লাশায়্ত, ১০২ 7 আাটাত, তত, চিত সাত গসাস। টৈযাত107 কা) 

১১। পাঠান্তর-স্ষঘ্টের দিকে ব] ধোন ধান্িক বাক্তির দিকে তাকান তাহার 
উচিত মহে।“ , 

১২ বেদগন্থীদের শাস্ত্রে কি অঞ্তলিতে গান করিবার ব্যবস্থা হছে, তৈ" সং ৮৮ 
ছানষশ্ৃতি ৫91 

৪ 


৩৪৬ শান্তিনিকেতন আ।শ্বিন, ১৬২৭ 


একত্র শয়নও উচিত নহে। তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরস্পর 
স্ৃ্ট হয় ইহা ও অভিলবণীয় নহে 1১৩ 

৮ খাতুমতী নারী কোনো বিধিবোধিত কন্মোরকন্ত প্রক্গাণিত 
কোনো বস্তর ধার দিয়া গমন করিবেন না, কেন না স্হা হদি 
হাজার গজের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে তিনি ইহাকে দূঘিত 
করিয়া ফেলেন, এবং ইহা অপবিত্র হয়। 

৯। যে-কোনো বাক্তি যজ্তিয় শাথ| ধারণ করিয়া থাকেন, তীহার 
সহিত তিনি কোনো কথা বলিবেন না) বদি কোনো পুরোহিত 
হস্তে যজ্জিযশাথা ধারণ করিয়া থাকেন, আর কোনো খতুমতী 
নারী রুরহইনে ভাহাকে কিছু বলেন, অথবা দেই পুরোহিত হইতে 
উ নারীতিন পায়ের মধো বেড়াইয়া বান, তাহা হইলে উ খতুমতী 
নারী সেই নজ্িয় শাখাকে অশুচি করেন। 

এই সনস্ত বিধানের দধো কয়েকটি বিশেষ ভাবে লক্ষরার আছে £-- 

(১)। খতুমতী নারীর অগ্রিকে স্পর্শ করা তো দুরে, তাহার নিকট বাওর়াও 
অন্যার, এমন কি তাহাকে দেখিতে ও হয় না (বেদীদদ্‌, ১৬.২, ৩) শদ্‌ 
দর, ৬৮.১) শাবন্ত লা-শাযস্ত, ৩.২৭)। বেদগন্থীরও ধক্সশান্ত্রে এইবূপ বিধি 
আছে, কিন্তু তত বাড়াবাড়ি নহে) ইহা(ত কেবল অগ্নির স্পর্শ নিষিদ্ধ হইয়াছে 
(বসিষ্ট ৫)৭)১৪ 

এঅগ্রিকে স্পণ কর্ধিবে না” 

(২)। অবেস্তাপন্থাদের মতে জপ-দন্বক্ধেও খতুমতী স্ত্রীর এন্নগ বিধান (এদ্‌ 
নর, ৬৮,২০৩) শায়স্ত লা-শাবস্ত, ৩.৩৩ % বেদপন্থীদেরও ( বসি, ৫.৭ ) এই 
ব ধি আছে ত 


১৩। পুস্তকাস্থুরে.শেসোছ নাকারি পিক । 
১৮5 নারি স্তুশেহ | আতিনমৃল্ত সনের, ১২৫, ১৯৬ পু. বঙ্গবাসী 
রি ইঃ বৃঙ্গবাসা, 


উদ শিংশতিসংতিতী, ১১১২ পৃ ৪৮5) 


ডি 


হয় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা পারসীক প্রসঙ্গ ' ৩৪৭ 


জনের নধ্যে ্লান করিবে না ।১৫ 
ও | পারসীকদের সতে খতুমতী স্ত্রীকে সথধ্য বা অগ্ঠান্ত গ্রহ দেখিতে হয় 
না শোয়ন্ত লা-যন্ত, ৩, ১৯১ নিয়ে ইহা ঠা উদ্ধত হইবে)। ধেদপহথীদেরও 
ধন্মে (বসি, ৫.৭) তাহাই বলেন 
পগ্রহমমূহকে দেখিবে না ৮ ১৬ 
&)। আমর! পুর্বে দেখিয়াছি পারসীকগণের 'মদ্যে খত্মতী স্ত্রী কোনে! 
সাঁধু বা পবিত্র ব্যাক্তির সহিত কথা কহিবেন না, কেন না সেই ব্যক্তি 
তাহাতে অশুচি হন (শদ্‌ দর, ৬৮. ৪, ১৪) শাযস্ত লা-শাষস্ত, ৩. ২৯)। * 
বেদপন্থীরাও (তৈত্তরীয় সংহিতা, ২, ৫. ১, ৫) বলেন-- 
মলিনবসন! অর্থাৎ খতুমতী স্তর সহিত আলাপ করিবে না। ১৭ 
(৫) অবেস্তাপন্থীদের মতে খাতুমতী স্ত্রীর ভোজন পাত্র লোহার, সীসার, 
অথবা অন্য কোনো নিকৃষ্ট ধাতুর হইবে (বেন্দীদাদ্‌, ১৬, ৬) শাষস্ত লা-শাংস্ত, 
৩, ৩৪)। বেদগন্থীরাও (বসিষ্ঠ, ৫.৮) বলেন__ 
“অথবা তিনি তাত্র বা লৌহ পাত্রে পান করিবেন। ১৮ 





১৫1 “নাগ, হায়হ।৮ জষ্টবা- বৌধার়নগৃশ্তচত্র, ১.৭. ২৬। দক্গিণ আষ্ট্েলিয়ায় আদিম 
অধিবামীদের মধো কত হ্তী নদী পার হইতে পারে না, এমন কি নদীর জলও আনিতে 
পারে না 170৭010৩180, তা তা], উন 77 

১৬। এন গগন নিবীক্গেত 1" ফতুনতী স্ত্রীর দষেনর দশনপরিহার পৃথিবীর বহু জাতির 
মধ্যে প্রচলিত আছে । (০14৩7 ০ ফি উঠা ৬, 1, চ1১ 35. 30, &৮, 

১৭ | "মলবদ্বাসপা ন সংব্ে বৌধায়নগৃহ্গুত্রে পরিপাটা রক্ষার জন্থ এই বচনই একটু 

গরিবর্ভবনপূন্বক লিখিত হইয়াছে £--"অথ যব! মলব্দ্বসা হান নৈন্য়াসহসংবদে ত। 





ভরষ্টব্য বিধুঃ, ৭১. ৫৮) মনু, ৪:৫৭ | 

১৮। “লোহিতাযসেন ক)” লো হি ত শন্দে 'তাজনিশ্মিত” এবং জা য় স শে 'লৌহনিস্মিত', 
আবার সমগ্র লো হিতা য় স শব্দে 'ভা্নিন্মিত' অর্থও বুঝ! যাঁর। অবেস্তার সহিত 
যথন অর্থের মিল হইতেছে তখন অনুব!দে ধৃত অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত সনে করি। এখানে 
আর একটি কথা দেখিবার আছে। বকিষ্দর্শুশান্ছে, বৌধাযনগৃস্ততে ১.৭, ৩৪-৩৫, এবং 


৩৪৮ ' শান্তিনিকেতন আশ্বিন, ১৬২৭ 


(১ হে খহুমতী স্ত্রী এভদুর অন্তচি, বলা বাশ্থলা, তাহার পন্ধ অন্ন 
অপবিত্র ও অভোজ্া। অবেস্তাপন্থী বলেন (শান্ত লা-শাঘস্ত, ৩, ১২), খহুমতী 
স্ত্রীর তিন পায়ের মধ্যে পক দ্রব থাকিলে তাহ। দূষিত হয়। আর বেদগন্থী 
স্পষ্ট ভাষাতেই বলেন, তাহার অন্ন অপবিভ্রশ্এবং তজ্জন্তই অভোজ্য (তৈ. স. 
২, ৫, ১, ৬) বসিষ্ন ৫, ১৪3 বৌধারন, ১. ৭. ২২) গৌতম, ১৭, ১০) মনু 
৪, ২০৮) 1১৯ 

()। একস্থানে শেদ দর্‌, ৬৮. ৭) উক্ত হইয়াছে যে, ছুইটি খাতুমতী নারীর 
এক সঙ্গে ভোজন ও শয়ন উচিত নহে! পুস্তকান্তরে এখানে একটি তিরিক্ত 
পাঠ দেখ যায়, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরস্পর সৃষ্ট 
হয় ইহাও উচিত নহে। বেদপন্থীরাও এইরূপ বলেন যে, তাদুশ দুইটি সত্ীর পরস্পর 
স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। (বৃদ্ধহারীতস্থৃতি, ৯ম অধ্যায়, শ্লোক ৩৮১--৩৮২ সতস্থৃতি- 
সমৃচ্চয়,পৃ,৩২১) অত্রিসংহিতা, ২৭৯-২৮৪ সেলে. স্থৃতিস. পৃ.২২)। 


ইহাদের উভরেরই মুলভূত তৈত্তিরীর়সংহিতায়, ২.৫.১.৭, পান করার কথা উক্ত হইয়াছে, 
ইহীতে মনে হয় অবেন্তায় (বেন্দীদাদ্‌, ১৬.৭) উলিখিত যৰ অথবা ষব নিন্মি তপানীয়েক্রই 
(যবাগু) কথা বেদগন্থীদেরও গ্রন্থে লক্ষা করা হইয়াছে । অবেন্ত! (বেন্দীদাদ্‌, ১৬:৬ , ও ৭-4৫) 
আ।লোডন! করিলে বুঝা যায়, ধতুমতীর ভোজন বা পান-পাত্র কোনো নিৰৃষ্ট ধাতুর হইতে 
গারে, কিছু মাটীর হয় না, কেননা অবস্থাপন্থীদ্দের অতে মূল্য পাত্র একবার অশুচি হইলে 





আর চি হর না । বেন্দীদাদ্‌ 9.৭৫)। বেদপন্থীর শাস্জে অশ্ুচি সুন্বায় পাত্রকে গোড়াইয়! 
লইলেই তাহা শুদ্ধ হইতে পারে (শঙামুতি, ১৬১ অস্মুতিসমুচ্য়, পৃ,৩৮৯)। তাই 
এতে খতুষতী স্ত্রী সুন্ময় শরাবাদি পাত্র বাবহ।র করিতে, পারেন। কিন্ত তাহা! 
অবিকলাঙ্গ ॥ “আখব/) অর্থাৎ অভাঙ। হওয়া চাই ( তৈ-স.২.৫.১.৭: বনিষটস্ৃতি, ৫.৭ 
বৌধায়ন, ১.৭.৩৫)। সায়ণ তৈতীরীয় সংহিতা'র উল্লিখিত স্থান বাখা! করিধার সময়ে বলিয়াছেন 
যে, কাত শর্র (অদবশরাবাদিঃ") বাবহার করা বাইতে পারে। ভাৎপধ্য এই যে, তাহ! 
বহজেই ফেলিয়া দিতে পারা যায়। 


উহাৰের 





১৯ উনগথ (নও বলত), গা (উজ 0েআাঃওহ ), প্রভৃতি অন্ান্তও বু 
জাতির সধো এই প্রথা আছে । 0০11৫০7০721 65০ ৬52০] 1, 7০8০0, ৪ক- 


হয় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা পারসীক প্রসঙ্গ ৩৪৯ 


অতঃপর আমর! খতুমতী নারীর অন্যান্ত- কুতকগুণি আচারের উল্লেখ 
করিব, ইহাদেরও মধ্যে উভর সমাজের সাদৃণ্ত দেখা বাইবে। বেন্দীদাদে (১৬শ 
ফর্গদ উক্ত হইয়াছে ৫ 


৮। তিন রাত্রি অতীত হইলেও বদি সেই নারী রক্ত দে খিতে পান 
তবে তিনি চারি রাত্রি না কাঁটা পর্যন্ত এক শির্জন স্থানে উপবিষ্ট 
থাকিবেন । 

চারি রাত্রি অতীত হইলেও যদি তিনি বক্ত দেখিতে পান তবে গঁচি 
রাত্রি না কাটা পর্যাস্ত তিনি এক নির্ুন স্থানে উপৰিষ্ট থাকিবেন। 

৯-৯০। ক্রমশ তাহার পরেও রক্ত দেখিতে পাইলে তিনি নয় রাত্রি 
ন। কাটা পর্যন্ত এক নির্জন স্থানে উপবিষ্ট থাকিবেন। 

১১।  বণ্দ নয় রাত্রিও অতীত হইবার পর তিনি রক্ত দেখেন, তাহা 
হইলে সেই প্রতিকূল কার্য দানবগণের; তাহারা তাহা 
নিজেদেরই পুজা. ও স্কতির২, জন্য করিয়া থাকে । 

তখন £ অথবা “সেখানে? ২১ )মজদধাঁদীরা ভাহার পথটি২ং এমন পরিষ্কার 
করিয়া দিবে নে, ভাহাতে কোনে! গাছ ঝ। উদ্ভিদ বা কোনে! 
কাঠ না থাকে। 

১২) তাহারা সেখান জমির উপর ভিনটি গর্ভ খনন করিবে, এবং 
তাহাদের ছুইটিতে গোমুত্র ও একটিতে জল দ্বারা (তাহাকে) ভাল 


করিয়া স্নান করাইবে (বা ধুইয়। দিবে )। 
তাহারা ছুইশত ক্ষতিকরজন্ব২ত( শগ্তের ) দানাবাহী২৪ ৪ পিগীলিকাকে ২৫ 





স্্ 
ত্১। 
২ 
কও) 
৪) 


কহ) 


“্যন্দাইচ বক্ষাই৮”-সং যজ্ঞায় ট্ ব্রঙ্গণে (1) ৮1 


“অএতদা(-অএতদা।” সং এ তদা,তুল ২ তদা। 
যে স্থানে তাহার শুদ্ধি কর! হইবে মেই স্থানে যাইবর। 
বলব 


'দ[নে। কষ” নং. ধানাকর্ষ। 
পম ও ইরি” সং বস্রী,ব স্থী। বত্রী হইতে বর্ণ বিপধ্যর়ে যব. রি, তদনত্বর 


মূ ইরি। বলাবাহুণা, সংস্কৃতি বন্মী ক শব্দও ইহা হষ্টতে উৎপন্ন ॥ 


৩৫০ ৯. শান্তিিকেতন আশ্বিন, ১৩২৭ 
বধ করিবে, বদি শ্ীক্ষকাল২৬ হয়) আর জদি শীতকাল হয়, 
তবে অঙ্এমইনথা-্কত থে কোনে। ক্ষতিকর অন্তর ছুই শত 
বধ করিয়ে ২৭ ঁ 

অউঃপর বেদদীনাদে (১৯.১৩-১৯), ব্দি কেহ কোনো স্ত্রীর খতু নিরোধ করে 
বা কামামক্ত ভাবে একবার, ঢুইবার, তিনবার অথবা চারবার খতঘত্তীর অঙ্গ 
স্পর্শ করে, তবে তাহার কি গ্রায়চ্িন্ত ইহা বলিয়া খইুমতীর সীরহত সংসর্দে 
গুরুতর দোষ দেখান হইছে (,১৭)। বেদপন্থীয় ধর্মশান্ত্েও ( সংহিতা২৮ 
হইতে আরম করির। পরবর্তী কাল পর্যন্ত ; এইরূপ কথা প্রচুর। 
স্পর্শ দোষ বা ছেণরাুরি দ্বারা অশ্ুদ্ধি বেদণন্থীদের মধ্যে খুবই আছে ইছা 
সকলেরই জান। কথা; কিন্তু অবেস্তাপন্থীর মধো কোনো-কানো স্থলে ইহার 
এত বাড়াবাড়ি থে বদিবার নহে 1২৮ সাক্ষাৎ স্গশে তে। অশৌচ হয়ই, পরম্পর! 
স্গর্শেও হইয়। থাকে) যেখন এক জন যদি সাক্ষাৎ স্বয়ং শবস্পর্শ কর্তে আর 
সেই ব্ক্তিকে আর এক জন স্পর্ণ করে তবে শেষোন্ত ব্যক্তিও অসশুচি হইবে। 
স্থানে-স্থানে এইরূপ অশৌচ পর-পর দখম ব৷ দ্বাদশ স্পর্শকারী, পর্যন্ত অন্থসরণ 
করে। খভুমতী স্থীদন্বন্কেও এইরূপ পরম্পরা-ম্পর্শেও অশৌচ হইয়া থাকে 
(শাযস্ত লাশারস্ত, ২.৬১)।  বেদগন্থীর শাস্থের (নু, ৫৮৫: গৌতমধন্নথি, 
9.২৯ )5* মতে কেবল দ্বিভীর সংস্পশী পর্যান্ত অস্চি হর। 








৪ স৯, উঠল মাগি 





২৬। মুল হম)” সঙ্গত সম চিল মতি 


গ ধড়বাচক শ র২,হিদ শব্দের গায় সম শন্দও প্রযুক্ত হন 







010)702- সংগত বহর 





গ্‌ নংন্্তে দেখ। যায় নং! 

২৭। সাপ, বেড প্রভৃতি বশ কিছু অনিষ্ঠকূর জীব সমস্তই অঙ্জ রমইনুর সৃষ্টি, তাই ইহাদের 
ঘত নষ্ট হয় তত ভাল । সস্থনত ইহ!ই এইরূপ বধের উদ্দেশ্য | 

"নাং মলবদবাসসং সন্তনন্তি যস্ততো জাবতে সোইভিশস্ত”_ তৈ.স.২.৫.১-৬7 

মনু, ১১. ১৭৪ ; ইভাাদি | অস্থাপ্ত ও বহু জাতির মধ্যে ইহা আছে। ঃ 

২৯। জুষ্টব্য বেন্দীদ[দ্‌, ৫.২৭, ৩৮7 শাধন্ত লা-পাবণ্, ২.৫৯, ইত/াদি। 

৩1 পতিত, চাল, সুতিকা, রজন্বল! ও শব, ইহাদিগ্নকে স্বয়ং স্পর্শ করিলে, অপব! 
যে ইহাদিগকে স্পর্শ করে তাহাকে স্দর্শ করিলে ভশ্টচি হইতে হয়। 


ফদিও এই শব্দটি “& 





ব্প। 









২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা পারসীকপ্রসগ ৩৫$ 


সয়ে শাঘস্ত লাশায়স্ত (২ ও ৩য় পরিচ্ছেদ.) হইতে কতকগুলি কথা 
উদ্ধৃত হইতেছে,৩১ আলোট্য বিষয় সধ্ন্ধে পাঠকগণ ইহা হইতে অনেক 
জানিতে পারিবেন 2 

খাতুমতী স্ত্রীর দেহস্পর্শে ঘুটে  ছ্থাইঞ্্ ভরই অপরিত্র হয়। ২.১৭ | 

খুমতী স্ত্রীর পরিধানে যে বস্রাদি থাকে তাহা পরিত্যাঙ্তা। ২.৯৬ | 

তাহাকে পরিধানের জন্য থে নৃতন বন্ত্র দেওয়া বায়, তাহা অণুটি হর; কিন্ত 
যাহা তিনি বাবহার করিয়া আসিতেছেন, তাঁহা অস্তচি হয় ন)। ৩.১। 

শরনগৃহে যদি গালিচা ও গদি বিছান থাকে, এবং তাহাতে উপবেশন কালে 
যদি খতু হা, আর এ গৃগ ও উ্ত জবাহ্থকে ধদি সেই খতুমতী স্ত্রী প্রথম 
ব্যবহার করিয় থাকেন, তাহা হইলে শী তিনই অশ্ুচি হয়, কিন্ততী সসম্তুকে 
তিনি বদি বাবার করিয়া আসেন, তাহা হইণে আর তাহারা অশুচি হয় 
না ৩ ৩.২-০। - 

যে মৃহণ্ডে কোনে। স্ত্রী দ্তানিস্তনে । জানিতে পারিবেন খে, তিনি খতুমতী 
হইয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি প্রথমে তাহার হার, পরে কুগুল ও তাখার পর 
ফেশবদ্ধনী, এবং তদনস্তর জামা খুলির। ফেলিবেন । ৩.৪ | 

খভুমতী হইগ্জাছেন জ্ঞানিতে পারির্না তিনি বহক্ষণ তাঁহার দমন্ত বস্ত্রাদি 
পরিবর্তন না করেন, ততক্ষণ মনে ননে একটি প্রার্থনা স্মরণ করিবেন । পুজা- 
কালে মনে মনে প্রার্থনা স্মরণ করিবার সমর বদি খতু হয়, তাহা হইলে প্রার্থনাটি 
উচ্ছৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে হইবে । মনে মনে প্রার্থনাম্মরণ-কালে ঘদি মল- 
মত্রাদি ত্যাগের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে প্রার্থনা উচ্চৈঃস্বরে আবুত্তি না 
কিয়া তজ্জগ্ঠ নিদ্দিষ্ট নন্্র আবৃতি করিতে হইবে। ৩.৩_৯। 

পৃতবারিঘৌত চ্ত ও রজির শাখার দিকে খনুদতী স্রীর দষ্টিপাত ঘটিলে 


১) মুল পুস্তক পঙ্গু ভাবায়; ৪ ১12 
মানে, তাহা হইতেই শী হবোধচন্তু রায় ইহা বাঙলায় সঙ্কলন করিয়। দিয়া আঙফাকে 
সাহাদা করিয়াছেম! 








জস্থমালায় তু ইহার বে ভংক15) জাঞ্বাদ 


৮৫২ শাডিনি্কুতন আশ্বিন,/১৬২৭ 
তাহারা অপবিত্র হয়। কোনে। গৃহে খাতুমতী স্ত্রীর ঠিক পঞ্চদশ পদ. নিম্নে বজ্ির- 
শাখা থাকিলে ভাহাও অস্ুচি হয়। ৩.১০-১৯ | 

খাতুনতী স্ত্রী নিকট. হইতে ত্রিপাদের দধ্যে পন্ধদ্রব্য থাকিলে তাহা অশ্ুচি 
হয় এবং তাহার তুক্তাবশিষ্ট “দ্রব্য সকলের পক্ষে এমন কি তাহার নিজেরও 
পক্ষে অথাগ্ভ। সোশ্যন্স্‌ বলেন রজস্বল। স্ত্রীকর্তৃক কাহারও শয্যা কিংবা 
বস্তাদি স্পষ্ট হইলে, তাহা গোমুত্র ও জলছারা ধৌত করা উচিত। রিস্ক তাহার 
শধ্য। দ্বারা স্পষ্ট হইলে অপরের শয্যা অশুচি হয় না। ৩.১২-১৩। 

যে খুমতী স্ত্রী তিনগাত্রির পরেই রজোমুক্ত হয়, তাহার পঞ্চম দিনে ল্লান 
বিধেয়। কিন্তু যাহারা পঞ্চন দিবদ হইতে নবম দিবসের মধ্যে রাজোমুক্ত হর, 
তাহারা রজোমুক্তির পর একদিন শুচিভাবে অবস্থানান্তর তবে স্নীনম্োগা। 
হর 1-৩.১৪ ॥ 

সন্তান প্রসব করিলে কিংবা গরভআ্রীৰ ঘটিলে, চত্থারিংখৎ দিবস পর্যাস্ত সেই 
গ্রক্মতির লক্ষ্য রাখা উচিত, আর কোনরূপ রজোনিগম হয় কি না। যদি সে 
বুঝিতে পারে বে, দে সম্পূরূপে রজোমুক্ত হইয়াছে তাহা হইলে চত্বারিংশৎ দিবস 
গরে অন্তের সহিত বদিতে পারে। কিন্তু ইতিমধো লামান্ত রঙজোনির্গম, 
হইলেও তাহাকে খতুঘতী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে । ৩.১৫। 

মাদাবধি খতুদতী অবস্থায় অবস্থানের পর ত্রিংখ দিবসে শুচিন্নাত হওয়ার 
প্রই আবার যদি রজন্বলা হয়, তাহা হইলে পরবর্তী পঞ্চম দিবসের পুর্বে সে 
স্নান করিবে না। পঞ্চম দিবসে ন্বানান্তে পরবন্তী তিন দিন:শুচিভাবে অবস্থানান্তর 
পুনরায় ফু্দি সে রজন্থল| হয়, তাহা হইলে পুর্কোক্তরূপ পঞ্চম দিবসে দে স্নান 
করিবে বটে, কিন্ত নয় দিন নয় রাত্রি অভীত না হইলে সে শুচি'হইবে না। 
৩, ১৬০১৮! 

বুজোনিগমের পুর্বে কিংবা পরে বাহার শ্বেতত্রাব (প্রদণ) হর তাহাঁকেও 
রজস্থলার সভার অস্তুচি বলিরা পরিগণিত করা হইবে । ৩.উ১৯। 

পূর্ণরূগে রজৌমুক্ত হইয়া সাধারণভাবে স্লানাদি আরম্ত করার পর তাহার 


- হক বর্ষ, ষ্ঠ লংখ্যা গাঁরিসীক তাজ কত 


ফতন পায়ের মধ্যে জি শাখা অথবা অপর. কোনে দ্রবা অশুচি হয় না।৩.২*। 
'অতান্ত শীত বোধ করিলে সে অমির নিকটে রসিতে পারে। স্নানের সময় 
তাহাকে মনে মনে প্রার্থনাবিশেষ স্মরণ করিতে হইবে, এবং স্গানাস্তে গোমুত্র দ্বার 
হন্তঘরয় ধৌত করিতে হইকে। তৎপরে পাপেক প্রায়শ্চিত্ত শ্বরূপ .ভাহাকে ছুই 

শত অস্বাস্থ্যকর গ্রাণী বধ করিতে হইবে 1১২ ৩.২১। 
নিষঃমিত খতুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর গর্ভাবস্থায় বর্দি কাহারও 
রজোনিগম হয়, আর যদি তাঁহা গর্ভপাতজনিত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে গ্লো- 
মূত্র. এবং জল দ্বারা স্সান করান বিধেয়। কিন্তু সে গর্ভবতী কিনা হহাস্থির 
করিতে না পারিলে ভাহাকে রজস্থলারূপে গণ্য. করা হইবে & কেহ-কেছ 
বলেন যে, গভভ-হইলেও সে রজস্বল] বলিয়া পরিগণিত হইবে ? আৰার কেহ 
বলেন যে, গর্ভপাতবিষয়ে সনৌহ থাকিলে তাহাকে মন্ত্াদি পাঠের সহিত স্নান 
করিতে হইবে । ৩.২২_-২৪। 
রজস্বলা স্ত্রীর, এবং বাহাকে গোমৃত্র ও জঙ স্বারা ধৌত করা বিধের এইরূপ 
ব্যক্তির সহিত কেহ সংস্পর্শে আসিলে পাপ হয়; জ্ঞাতসারে রজন্বলা স্ত্রীর 
সহবাসেও পাপ হয় । ৩.২৫-২৬। 

বুজাস্বলা স্ত্রীর পক্ষে অগ্নিদর্শন, অগ্নির নিকট হইতে ত্রিপাঁদ মধ্যে অবস্থান 
এবং অগিতে হন্তস্থাপন উত্তরোত্তর অধিকতর পাপের কার্য্য ।৩০ ছাই এবং 
জলের বিষয়েও প্র নিয়ম খাটিবে। হুর্ধয এবং অন্তান্ত গ্রহের দিকে, অন্ত বা 
বতার দিকে দৃষ্টিপাত করা কিংবা কোনে! সাধু ব্যক্তির সহিত আলাপ কর! 
তাহার উচিত নয় | ৩.২৭-_-২৯। 
বে গৃহে রজাম্থলা স্ত্রী অবস্থান করিবে তথায় অগ্নি প্রজলিত হইবে না। 
কোনোরূপ আচ্ছাদন-বন্ত্র তাহার সঙ্গুখে থাকিলেও সে বদিম্পর্শনা করে তবে 
অপগ্ুচি হইবে না। ৩, ৩০৩) । 





৩২। ২৭ পটকা জবা 
৩৩। পারি! বিক্রূপে এই তিন কাঁধ্-জনিত ত্রিবিধ পাঁপের পরিষাণ বাটজন বধাক্রষে 
& ফামাস। ৯ তলার, ও ১৫ তমাপুহের। পূর্বোক্ত ১ম টাফা উইব্যা 


৬৪ শান্তিনিফেুন আশিন, ১৩২৭ 

হজ্তি় পিষ্টক (দ্র ও ন, ড্রোণ)-উৎসর্গে ব| বজ্িনশীখা-ধারণকালে খতুমতী 
হইয়াছে ইহা! জানিতে পারিয়াই বদি সে তাহা ভূষিতে স্থাপন করিয়া. প্রস্থান 
করে, তাহা! হইলে তাহা অশুচি হয় না। ৩. ৩২। 

রজান্বল! অবস্থার তাহাকে এরূপভাবে উপবেশন করান উচিত যাহাতে 
তাহার মিকট হইতে জল অন্গি এবং হভ্তিয় শাখা পঞ্চদশ পাদ দুরে এবং সাধু 
ব্ক্ষিত্রিপীদ দুরে অবস্থান করে। তাহার খাগ্য লোহ কিংবা সীসার পাত্রে 
লইয়া যাওয়া উচিত, আর যে ব্যক্তি তাহার আহার্ধ্য লইয়৷ যাইবে, সে তাহার 
নিকট হইতে ব্রিপাদ দুরে সসবস্থান করিবে। পূজায় পিষ্টক-উৎসর্গকালে মন্াদি 
রুজাদ্ষলাসীক্র্তুক উচ্ৈ-ন্বরে উচ্চারিত হওয়া উচিত। ৩.৩২--৩৫। 

রজান্ষলা স্ত্রীর নিকট হইতে গ্রাণ্ত যে কোনো দ্রব্য গোমুত্র ও জল স্বার| 
ধৌত কর! উচিত। ১৯. ৩৯। 

শ্রীবিধুশেখর ভ্টাচার্ধা। 


সশিপপাস্প 0 পিপি 


প্রাকৃত ভাষা! 
পাকৃত ভাষাকে প্রা ক্কত বল! হয় কেন, ইহার উত্তরে আমাদের দেশের 

প্রাচীন বৈয়াকরণিকেরা সাধারণত এই কথা বলেন যে, প্রার্কত ভাষ! সংস্কৃত 
হইতে হইয়াছে, সংস্কতই প্রান্তের প্র ক তি; তাই অর্থাৎ সংস্ক তরপ প্রকৃতি 
হইতে হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম প্রা ক ত।* 

ইহার বিরুদ্ধে বলিবার অনেক কথ! আছে, এবং খনেকেই ইহা বলিয়াছেন, 
তাই সে সন্ধে এখানে কিছু বলিবার নাই। ভাষাতত্ববিদের! বলেন, সাধারণ 
লোকের যে প্রা ক তি ক অর্থাৎ নৈসগিক বা! শ্বাভাবিক ভাষা তাহাই প্রাক ত। 
সংস্কৃতের মধ্যে অন্তত একথানি পুস্তকে এই মত দেখিতে গাইয়াছি ) সাধারণ 
পাঠকগণের অবগতির জন্ত নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল। রু্ট-প্রণীত কাব্যা- 
বঙ্কারের (নির্ঘযসাগর, ২,১২) টাকাকার নমিসাধু ১১২৫ বিক্রমাব ₹১*৬৯ সী) 
বলিতেছেন £-- 

“সিকলজগজ্জন্তন।ং ব্যাকরণাঁদিভিরনাহিতসংস্কারঃ সহজে! বাগ-ব্যাপারঃ 
প্র কক তি, ভ ভবং, মৈব ঝ| প্রাকৃত ম্।» | 

গতর সমস্ত জীবের বে ন্বাভাবিক কথা বলা __ব্যাকরণাদির দ্বারা বাহার 
কোনোরূপ সংস্কার করা হর নাই, তাহার নাম প্র কৃতি, এই প্রকৃতিতে বাহ৷ 
হইয়াছে তাহা প্রা! ক তও অথবা সেই প্রক্কতি ই প্রা ক ত, (অর্থাৎ 
প্রকৃতি ও প্র। ক ত শব্দের কেবল আকাবগত ভেদ, অর্থত ইই এক, তাদৃশ 
স্বাভাবিক কথা বলাই প্রাকৃত )। 

ভ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্যা। 





ক অথ হি প্রকৃতি» সংস্কতং তত্র ভবং তত ক্জাগতং ৰা প্রাকৃতম্।"- 
হেমচন্ত্র। ৮. ১.১। *পপ্রকতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবস্বাৎ প্রাকৃতং মতম্‌।”- প্রাকৃতচান্ডিকা। 


বনি কজন জনারর হা জানিিস্যরন্রারর রেড রাস রি পরল 


বিলাতধাত্রীর পত্র 


দক্ষিণ-ফ্রান্স, 
0910) 11810, 
21095 19101017765, 

এখানকার যে লব মনীষী বিশ্বমানবের সমন্তা বড় রকম করে চিন্ত। করচেন 
তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার দেখ। হয়েচে। এদের সঙ্গে আলাপ হলে মন 
মুক্তি লাত করে। কেননা, মানুষের মুক্তির ক্ষেত্র হচ্চে তাবের ক্ষেত্র_সেই- 
খানে স্বার্থলোকের সমস্ত নিয়ম উপ্টে যাঁয়__ সেইখনে মানুষ নিজের নুখছুঃখের, 
নিজের ভোগসস্তোগের অতীত হয়ে বিচরণ করে-__সেখানে বর্তমানের বন্ধন 
- ভীকে ধরে বুখতে পারেন, সেখানে আশার আলোকে সমুজ্জল সীমাহীন 
ভবিষ্যতের মধো আত্মার বিহার। মানুষের মধ্যে যারা সেই ভাবিকালবিহ্বারী 
তারাই অমৃতলোষের অধিবাসী, কেননা মৃত্যুর ক্ষেত্র হচ্চে বর্তমান । এইথানেই 
পদে পদে ক্ষর, এইখানেই যত আঘাত যত নৈরাশ্য--এই সঙ্কীণ বর্তমানের 
মধ্যেই সমস্ত চেষ্টাকে আবদ্ধ করে মাহুষ পীড়িত হয়। মাহ হচ্চে 
“অমৃতন্ত পুত” মানুষ হচ্চে দিব্যধামবাসী | সেই দিব্যধাম হচ্চে অসীমকালে, 
খণ্ডকালে নয়। আমাদের ষ্থার্থ বন্ধন কালের বন্ধন। যখন আমরা কোনো! 
ব্যথা! বোধ করি তখন সেই ব্যথা! আমাদের মনকে সেই বাঁথার কালের বাইরে 
যেতে বাধা দেয়,._সেই বাথ! বর্তমানের খ.টর-সঙ্গে আমাদের জোর করে বেঁধে 
রাখে, সেই হচ্চে দরিদা যা উপস্থিতের ভাবনা দিয়ে “আমাদের ঘিরে রাখে, 
কুবিধ্যত্তের দিকে যার আশার জানল! খোলা নেই। সেই. হচ্চে অকিঞচন, 


২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ' বিলাভষত্রীর পত্র ৩৫৭ 


ক্কালেয় ক্ষেত্রে যার ঘর মাত্র আছে কিন্তু আিনা নেই। অধুনিক ভারতবর্ষের 
লোক অতি ক্ষুদ্র বর্তমানের প্রাচীরের মধ্যে আবন্ধ। তার দীনতা এত বেশি 
যে বর্তমানের সব দাবীও সে পুরাপুরি মেটাতে পারচে ন| | সম্পূর্ণ নিজের সামগ্যে 
তার দিন চল্ঢে না, খণের প্রতাশায় সে ধনীর দ্বারে ধন! দিয়ে বসে আছে। 
কিন্ধ যার বর্তমানের সম্বল স্বপ্ন সে আপনার ভ্রবিষ্যংকে বাধা দিয়ে তবে ফুঁ 
পায়-_আমরা ধতই পরের কাছে হাত পাতচি ততই নিজের ভবিষ্যৎকেই বিকিইসৈ 
দিচ্চি। আমাদের বর্তমান সঙ্থীর্ণ, আমাদের সম্মুথে ভাবী কাল বাধাগ্রস্ত, এই 
জন্তেই আমাদের মন বড় করে ভাবতে পারচে না, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করচে। 
তুমি তোমার কলেজের ছাত্রদের কনুষ সম্বন্ধে বা লিখেচ তার কারণ হচ্চে মন 
যখন মুক্তির আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় তখন সে পাপের উত্তেজন! থেকে তৃপ্তিলাঁভ 
করতে চেষ্টা করে। আমি বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপকদের কাছ থেকে গুনেচি 
যে আমাদের উচ্চশ্রেণীর ছর্্েরা তাদের সতীর্থ ছাত্রীদের অপমানিত করবার 
জন্তে ক্লাসের বোর্ডে অতি কুৎসিত কথা লিখে রাখে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা 
যায়, বে দকল পরিবার থেকে এই সব ছাত্র আসে তারা আত্মার দীনতা ছার। 
পীড়িত। মন যেখানে কেবলি ছোট ভাবনা ভাবতে বাধা, ছোট কৃর্ন ক্বতে 
নিষুক্ত, সেইখানে এই আত্মার দীনতা ঘটে। অক্ধীর্ণ ঘর ষদি বন্ধ হয় তাহলে 
বাতাস দূষিত হয়ে ওঠে। “কালোহুয়ং নিরবধি” আমাদের পক্ষে সত্য নয়, 
“বিপুলা চ পুথী” সেও আমাদের পক্ষে মিথ্যা । 
মানুষ যখন তার কীন্তির জন্তে বৃহৎকালের গ্গেন্র না পায় তখন সে নিজের 
মাহাত্মাকে গ্রকাশ করতেই পারেনা, মে আগন অভাবকে হীনতাকেই ব্যক্ত 
করে। নিঃন্তর থে দেশে কেবল এই অভাব এবং ছুঃখদর্গতিই প্রকাশ পাচ্ছে, 
সেখানে আত্মার উপরে মান্গুষের শ্রদ্ধ। চলে বায়_-পরম্পরের কুৎ্সাবাদে ঈর্যা- 
পরতায় দেই শ্রদ্ধাহীনতা মানুষের আত্মাবমাননাকে উদ্ঘাটিত করতে থাকে 1 
আমাদের দেশের লোককে বার বার জানাতে হবে ষে আমরা “অমৃতন্ত পুত্রাঃ” 
আমরা দিব্যধামবাসী | কি করে জানাতে হবে ?: ত্যাগের দ্বারা। চিরস্ীন 


৩৫৮, শীস্তিনিকে তন জাশ্মিন, ২০২৭ 


কালের. প্রতি বার শ্রদ্ধ। আছে সেই ত আননের সঙ্গে বর্তমানকালকে ত্যাগ 
করতে পারে-এবং সেই চিরস্তন কাঁলই আম্মার কমুভধাম। পণ্চিম দেখ 
বড় হয়ে উঠেচে অর্থসংগ্রহের দ্বার। নয়, আত্মবিসজ্জনের দ্বার।। এত বলো 
এখানে ভাবের জন্যে বস্তকে, ভাবীর জন্তে উপস্থিতকে ত্যাগ করচে যে তার 
সংখ্যা নেই। সেই রকম অনেক লোককে দেখ্চি। বতই দেখুচি ততই 
মানধাক্মার প্রতি শ্রন্ধা জন্নাচ্চে। জগতে যত কিছু উন্নতি ঘটেচে মানুষের 
সেই আজদানের দ্বারা-_ভিক্ষাথুত্তির দ্বারা নৈৰ নৈবচ। কোনে রিফর্ম বিল, 
আমাদের দুঃখসখুদ্র পার করাতে পারবে না--আত্মার বন্ধন কখনই বাইরে 
থেকে ঘুচে না__ ভারতবর্ষ এই আত্মার বন্ধনের দ্বারাই ভঙ্র-_মণ্টে গন[ছথেৰ 
তাকে বীচাবে কি করে? | 

উত্ভিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। 

ক্ষুরগ্ত ধারা নিশিত| ভুরতায় ভর্গং পথন্তৎ কৰয়ো। বস্তি ॥ 
২৮ মাগস্ট, -৯২০ ্ 
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পঞ্চপল্লব 
ম্যাঝ্সিম্‌ গরকি লিখিত টলষ্টয় স্থৃতি 
[,02001 109০5 


অতীতকাল ও টুর্গোনিভ সম্বন্ধে আলোঁচনাকালে টলষটয়ের বাক্যে ভাষায় 


আশ্টর্য্য প্র ফুটিয়া উঠিত। সমসামগ্লিক সাহিত্যিক ও লেখকদের তিনি আপন 
সন্তানের ন্যায় মনে করিতেন) তাহাদের দৌষগুণ সবই তাহার জান! 
ছিল। 

টলষ্ট যেমন লেখকদের গুণের প্রশংদা করিতেন তেমনি তাঁহাদের সম্মুথেই 
তাহাদের দোষ-ক্রাটর জন্য তিরস্কারও করিতেন। তাহার এই তিরস্কার তাহা- 
দের নিকট দরিদ্রের দুখে অনুন্বরূপ ছিল। 

ডট্টভোস্কির কথ। উঠিলেই টলষ্ট কেদন যেন সক্কোচ অন্ত করিতেন। 
এই লেখক সঙ্ন্ধে তিনি বিশেষ কিছু বলিতে চাহিতেন না, বাহা বলিতেন তাহাও 
অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত | ড্টভেঙ্কি সন্ধে তিনি বলিতেন_“তাহার কন্কিউকাস্‌ 
ও বৌদ্ধধন্মের সহিত পরিচয় থাক উচিত ছিল। তাহা হইলে তাহার মনের প্রচণ্ড 
উগ্রতা অনেক পরিমাণে দুর হইত। ফ্লীহার রক্তনীংসের মধ্যে যেন কেমন একট! 
প্রচণ্ড বিদ্রোহ ছিল, জুদ্ধ হইস্ল তাহার মন্তুকের শিরা উপশিরা স্দীত হইন্গা 
উঠিত কর্ণনূল পর্যন্ত কম্পিত হইতে থাকিত। তীহার অনুভব করিবার 
শক্তি অসাধারণ ছিল কিন্ত-চিন্তার প্রাচ্ধা যথেষ্ট ছিলনা। কোন কোন 
বিষয্ে তীহার স্বভাব ইহুদিদের অন্থরূপ ছিল; তিনি তাহাদেরই মত অকারণে 


ইয় বর্ষষ্ঠ সংখ্যা পঞ্চপল্লব ৩৬৩ 


সন্দিদ্ধপরায়ণ উচ্চাভিলাষী বিঝুগ্রপ্ত ও অনুষ্টভাড়িত ছিলেন। লোকে কেন থে 
তাহার রচিত পুস্তক গুলি আদরের সহিত পড়ে মানি তাহ৷ বুঝিতে পারি না, সে- 
গুলি আমাকে অত্যন্ত পীড়া দেয়__াহার অধিকাংশ রচনাই আমার ভালো 
লাগে না। তাহার কারণ তার 101০৪, 2১০19806171, :7,81:01011:০%এর 
মধ্যে কোন বাস্তবতা নাই। ইহারা অত্যন্ত সাধারণ এবং সহজেই বোধগমা 1 
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় লোকে লিস্কভের (1399০%) রচন! পড়ে না। 
তাহার যথার্থ ই লিখিবার ক্ষমতা আছে, তুমি বি তাহার বই কিছু পড়িয়াছ ?” 

সা তাহার বই আমার অত্যন্ত প্রিয়, বিশেষভাবে তাহার ভাষা” 

“ভাষার উপর তাহার দখল অসাধারণ । আশ্চর্যের বিষ এই থে, তাহার 
লেখা তোমার ভাল লাগে। তুমি ঠিক রাশিয়ান নও, তোমার চিন্তাও রাশিয়ান. 
নয়। আমার কথায় তুমি অসন্ষ্ট হইলে কি? আমি এখন বুড়া হইয়াছি,. 
তোমাদের কালের সাহিত্য হয়তো আমি বুঝিতে পারি না, কিন্তু আমার কেমন, 
মনে হয়, একালের সাহিত্য ঠিক রাশিয়ান ন়। এখনকার কালের কবিতা 
কেমন এক অন্তুত রকমের, আমি কিছুই বুঝিতে পারিব ন|। . কবিতা যদি 
লিখিতে হয় তাহা হইলে পুষ.কিন্‌ (7১498%10,) টিয়াশেভ্‌ (1710%5% ) ফেটু 
(৮৪) এই সকল কবিকে আদর্শ করা উচিত।” শেকতের দিকে ফিরিয়া 
বলিলেন--“তুদি রাশিয়ান, একেবারে বথার্থ খাটি রাশিয়ান । নু 

শেকভ্‌কে টপষ্ট় অতিশয় স্েহ করিতেন। তিনি যখন তাহার দিকে 
তাকাইতেন তখন তাহার সান্সেহ কোমল দৃষ্টি যেন তাহার দর্বাঙ্গে বুলাইরা দিতেন। 

একদিনের কথ। মনে আছে। আমরা তাহার বাড়ীন্বে অতিথি। শেকত 

গ্হদংগ্র তিগান্তরণের উপর আলেকজেপ্ডার লভনার ( [৮০7৪,) সহিত পদ- 
চারণা করিতেছিলেন। টলগ্ট় তথনে! গীড়িত তিনি বারান্দায় একটি আরাম 
কেদারায় উপবিষ্ট ছিলেন। অনেক্ষণ একদৃষ্টে শেকতেক্র দিকে তাকাইয়! থাকিয়া, 
অস্দুটস্বরে বলিলেন-__-কি . চমৎকার লোক! মেয়েদের মত মিগ্ক, কোমল, 
মধুর! হাটাও যেন মেয়েদের মত। লোকটি বড় অসাধারণ রকমের 1 


৩৬৪ শান্তিনিকেতন আশির, ১৩২৭ 


টলগরয়ের বাড়ীতে তাঁহার চলার দলকে জ্্রমি অনেকবার দেখিয়াছি। 
বখনই তাঁহাদের দেবিয়াছি খনই আমার মনে হইয়াছে ক্ষুদ্র স্বার্থ, ভগুতা, 
কাপুরুষতা, অর্থলপ্না দ্বারা তাহারা থেন সমস্ত বাড়ীটিকে অপবিত্র 
ও কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে। রাশিয়ার এক রুকমের দরবেশ আছে তাহারা 
রাস্তায় রাস্তার ঘুরিয়া বেড়ায় । তাহার। কুকুরের হাড়কে সাধু মহাত্মাদের 
দেহাবশেষ বলিয়া লোকদের প্রতারণা করে, এইরূপ আরো। অনেক রকমের 
মিথ্যা চাতুরী দ্বারা তাহারা লোকদের ঠকায়। টলষ্ট়ের চেলারাও অনেকট। 
তাহাদের মত ছিল। একবার আমি তাহার বাড়ীতে একজন চেলাঁকে 
ডিম থাওয়াইতে পারি নাই কিন্তু তাহাকেই আমি ্টেশনে পরম পরিতোষের 
সহিত মাংস ভক্ষণ করিতে দেখিয়াছি । জিজ্ঞাসা! করিলে বলিল-“বুড়া বড় 
বেণি বাড়াবাড়ি করে”. 

উলষ্টঘ তাহার চেলাদের সম্বন্ধে বে একেবাঁরে অজ্ঞ ছিলেন তাহ নয়-তিনি 
তাহাদের বিশেধক্ূপেই চিনিতেন। একবার একজন চেলা খুব উচ্ছৃসিত ইইয় তাহার 
শিক্ষাণীক্ষায় তাহার প্রাণকে কত উন্নত পবিত্র করিয়াছে তাহা বর্ণনা! করিতে” 
ছিল । টলপ্র আমার পাঁশেই বসিয়া ছিলেন--আমার কানের কাছে মুখ লইয়া 
গিয়া বলিলেন__“হতভাগা আগাগোড়াই মিথ্যা বলিতেছে। মনে করিতেছে 
ইহাতে আমি খুসি হইব ।” 

তিনি যখন ইচ্ছা করিতেন তখন কথায় এবং আলাপে লৌকজনদের সহজেই 
মুগ্ধ করিয়। ফেলিতে পারিতেন। তাহার আলাপশক্তি অ্দাধার্ণ ছিল। . যতদুর 
সম্ভব তিনি সহজ সরল এবং মাজ্জিত ভাষায় কথ! বলিতেন, কিন্ত কখনে। 
কখনো! তাহার আলাপ আমাকে অত্যন্ত গীড়া দিত। স্ত্রীলোকদের সম্থন্ধে কথা 
উঠিলেই তিনি বিশেধভাঁবে অকথ্য কদধ্য ভাষা প্রন্নোগ করিতেন। তাহাদের 
উপর স্তাহার কেমন যেন একটা অন্নাভাবিক আক্রোশ ও বিদ্বেষ ছিল। আমার 
মনে হইত স্ত্রীলোকের! তাহার প্রতি কি যেন একটা অন্তা করিয়াছে যাহা রি 
ভীবনে আর ভূলিত্তে কিংবা ক্ষমা করিতে পারেন নাই। 


২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা পঞ্চপল্পব . ৩৬৫ 


একবার আমরা কয়েক জনে অন্ধকারে বসিয়া মেয়েদের স্বন্ধে আলাপ 
করিতেছিলাম, তিনি অদূরে হীড়াইয়। আমাদের আলাপ শুনিতেছিলেন। 
হঠাৎ আমাদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন__“বখন আমি মৃত্যুর ছারপ্রান্তে উপস্থিত 
হইব তখন আমি তাহাদের সম্বদ্ধে থাঁটি সত্যকথা বলিব। আমি তার পরে 
শবাধারে ঢ,কিয়া পড়িব এবং উপরের ভালা ফেলিয়। দিয় বলিব--“এইবার তোমরা 
যা করিতে পার কর' |” 


আমার কেমন মনে হইত সাহিত্য সম্বন্ধে ছাহার তেমন অনুরাগ নাই। 
আনেক পরিমাণে তাহা সত্যও বটে-_কিস্ত গ্রস্থকারদের জীবননন্বন্ধে তাঁহার 
আশ্চর্য্য কৌতুহন ছিল। ণ্তুমি কি'জান, সে কেমন লোক? তাহার কোথায় 
জন্ম?” একপ প্রশ্ন তাহার মুখে প্রায়ই শুনিতে পাইতাম, তাহাদের 
বিষয় আলাপ করিবার সময় তাহার মুখ হইতে সে সম্বন্ধে কোন-না-কোন নৃতন 
তথ্য জানিতে পাইতাম। 
আমি কখন কি পড়ি টলগ্য় সে সম্বন্ধে প্রায়ই খোজ লইতেন। আমার 
নির্বাচিত কোনো গ্রন্থ তাহার মনঃপুত না! হইলে তিনি আমাকে তিরস্কার 
করিতেন। 
তিনি বলিতেন-_“কা স্টমারভের (0৫8869£970) অনেক নীচে গ্িবনের স্থান। 
সকলেরই মম্সেন (%1০1777589) পড়া উচিত । অনেক সময় তাহার লেখা পড়া 
কষ্টকর বটে তবু তাহার মধ্যে অনেক শিখিবার জিনিস আছে।” 
বথন শুনিলেন আমি 0:001578 3902290710 পড়িতেছি তথন টলষ্টয় বিরক্ত 
হইর। বলিলেন_“বাঞ্জে নভেল। ফরামীদের মধ্যে তিন জন মাত্র যথার্থ লেখক 
আছেন__5911991, 08158০ ও 61875: | 109809889৮/কেও ভাল ৰল! 
যাইতে পারে কিন্ত শেকভ তাঁহার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ । 0৪8০০ ভাঁড় 
বিশেষ । তাহার ল্খোতে কোন আন্তরিকতা নাই, কেবল বাস্থাড়ম্বরে পূর্ণ । 
মানুষের সপ্ধন্ধে তাহার যে অভিজ্ঞতা তাহা কেবল পুঁথি হইতে সংগ্রহ করা সে 


৩৬৬ শান্তিনিকেতন . আশ্বিন, ১৩২৭ 


পু[খিও তদসরূপ ঝাখাড়রে পুর্ণ, সেই্স্থ তাহার লেখা মানুষের মনকে স্পর্ণ 
করেনা | 

আমি এ কথার গ্রতিবাদ করিলে তিন একটু বিরক্ত হইলেন। ভিনি ডাছার 
মতের প্রতিবাদ সহা করিতে পারিতেন না। এক এক সময় তাহারমত ও ধারণ! 
আমাদিগের নিকট অত্যন্ত অদুত বলির ঘনে হইত । 

আমার গল্প সন্ধে বলিলেন, আমার লেখার মধো বেশী বাড়াৰাড়ি আছে। 
কিন্ত 0০৪4 $০২1৪ এর কথা উঠিলে তিনি হাদির। রলিলেন__“আমরা সকলেই 
স্বাভাবিকের উপর কারিকরি খাটাইতে ওস্তাদ । যখন আমি লিখিতে বসি তখন 
ঝাহাকেও কুত্সিত কদর্য করিতে গিয়। আদার নিজেরই তাহার গ্রতি কেমন মায় 
হইতে থাকে | তখন তাহার মধ্যে কিছু সংগুণ আরোপ করিয়া দিই কিংবা! পু 
তাহার পারিপাশ্বিক কোন চরিত্র হইতে কিছু সংগুণ কাড়ি! লই । তখন তাহাকে 
বর অত বাঁভৎস কুৎসিত বণিয়া মনে হয় না।” তাহার পরেই নিষ্ুর বিচারকের 
মত কঠোর স্বরে বলিলেন-“সেই জন্তেই আমি বলি 2১ মিথ], স্বেচ্ছাক্কত 
গ্রতারণ।, ইহা দান্ুষের পঙ্ষে অকল্যাণকর। যথার্থ যা তা আনর! লিখিনা 
ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের ধারণ। কি তাই আমরা লিখি । আমার 
চোখ দিয়া একজন ভ'ভার কিংবা একটা বুকজ, কিংবা সমুদ্র দেখিয়া তোমার কি 
লো ?” 

একবার আম হার সহিত রাস্তার বেড়ীইতে বাহির হইয়াছিলাম। এক- 
জারগায় আদির। তিনি অপেক্গাকত উত্তেজিত হইরা বলিলেন-এআমাদের দেহের 
উচিত প্রভূতক্ত কুকুরের স্তার আমাদের আত্মাকে অনুসরণ করা, তাহার পশ্চাতে 
পশ্চাতে চলা । কিন্ত আমর। কি ভাবে জীবন যাপন করি? দেহই যেন আমাদের 
প্রতু আর আম্মা যেন ভার দাস।” হঠাৎ কি বেন তাহার মনে পড়িল-_জোরে 
বুকে হাত ঘগিতে ঘসিতে বলিতে জাগিলেন_-একবার মস্কো নগরে একটি স্ত্রী 
লোককে অংমি নদমায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। অতিরিক্ত মগ্ঘপালে তাহাঝু 
উত্থানশক্তি রহিত _ তাহার পিঠবাড নর্দমার, নীচ দিয়া যত পচা নোংরা গল 





হয় বর্ম, ৬ষ্ঠ সংখা পঞ্চপল্লৰ ৬৬৭ 


বহিষ্না ফাইতেছে শীতে ঠাঞ্ডার গে ঠকৃঠবূ করিরা কাপিতেছে ) হাত পা এপাশে 
ওপাশে ছুঁড়িতেছে; এক একবার একরকম অস্পষ্ট গে গো শব্দ করিতেছে ।” 
বলিতে বলিতে তাহার দেহ কাপিতে লাগিল--চক্ষু অর্দযুদিত হইয়া আসিল। কিছু- 
ক্ষণ এইভাবে কাটিলে পর আমার দিকে চাহি! বলিলেন-_«এস, এইই্খানে একটু 
বসি. 1 মাতাল স্ত্রীলোক কি কুৎসিৎ কি বীভংসদশ্ত ! আদার ইচ্ছা হইল 
তাহাকে ধরিয়া তুলিতে সাহাধা করি_-কিন্ত পাঁরিলাম না। এমনি করদর্ধয 
তাহাকে দেখাইতেছিল 1! আনার মনে হইতেছিল একবার তাঁহাকে স্পর্শ 
করিলে একমাসেও যেন আমার হাত আর পরিষ্কার হইবে না। নিকটেই 
নাস্তার মোড়ে একটি ছোট্ট শিশু বসিয়া ছিল--তাহার চোখ দিয় জল গড়াইসা 
গড়িতেছে। বেচারা কাদিতে কীদিতে ভ্রীলোকটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া 
বলিতেছে__মা, মা, উঠ উঠ। স্ত্রীলোকটি হাতপা নাড়িতেছে, গো গো করিয়া 
অস্পষ্ট শব্দ করিতেছে, একএকবার চোখ মেলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে; 
তখনই আবার কাত হইকা নদ্দদার় পড়িরা বাইতেছে ।” 

তিনি চুপ করিলেন। কিছুক্ষণ পৰে স্বপ্নোখিতের স্তার একবার চারিদিকে 
তাকাইয়ী অশ্ব, অনু্চস্থরে বলিলেন--."কি কুৎসিত, কি ভয়ানক! তুমি 
অনেক মাতাল স্ত্রীলোক দেখিয়াছ, না? নিশ্চয়ই । কিন্ত তাহাদের সম্বন্ধে 
কখনো পিখিওনা_কখন ওনা, কখনওন1।১ 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “কেন”? 

তিনি আমার দিকে তাকাইলেন, তারপর উীবং হান্ত করি 'বলিলেন 
“কেন”? তখনি আবার চিন্তা নিমগ্প হইলেন-__সেই অবস্থাতেই ধীরে ধীরে 
বলিতে লাগিলেন--“কন, ঝলিভে পারি না। কথাটা হয় তো হঠাৎ মুখ দির! 
বাহির হই! পড়িয়াছে-...*.। এমন কুৎসিত বিষ্র় না লেখাই ভাল। তাই ঝ 
কেন, সকলই লিখিতে ইইবে-না না কিছুই বাদ দিবে না?” 

বলিতে বলিতে তিনি কীদিয়৷ ফেলিলেন। চোখ দিয়া জল গড়ইয়া পাড়িতে 
শ্লাগিল। তিনি রুমাল দিলা একবার চোখ মুছিলেন। একবার আমার দিকে তাকা" 


৩৬৮ শান্তিনিকেতন আশ্বিন, ১৩২৭ 


ইঞ্স। ঈষৎ হাদিলেন। আবার তখনি তাহার চোখ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল। 
তিনি ধরে ধীরে বলিলেন_মানি বুড়া হইয়াছি, কোন কুৎসিত দৃষ্তের কথা 
মনে আসিলেই কানা পায়।” £ 

ধীরে ধীরে আনার কাধে হাত রাখিয়া বলিলেন_“তোনাকেও একদিন 
কাদিতে হইবে। তুমি আম! অপেক্ষ! অনেক বেশী দেখিয়াছ, সহ করিয়াছ।. 
কিন্তু কিছুই বাদ দিও না-_সব লিথিবে। তাহা। ন। হইলে ত্র বালকটির প্রতি 
অন্যায় করা হইবে, সে আমাদের তিরস্কার করিয়া বলিবে_“মিথ্যা, সব মিথ, 
তাহার নিকট সত্য হওয়া চাই |” 

তাহার স্বর কোমল নরম হইয়। আসিল। সন্গেহে আমাকে বলিলেন-- 
“একট! গল্প বল। তুমি বেশ গল্প বলিতে পার। তোমার শৈশব ভীবনের 
গল্ন। আমি কিছুতেই মনে করিতে পারি না এক সমজ্জে তুমি শিশু ছিলে। 
ত্তোমার মধো কি যেন এংটা। আছে। আমার কেবলি মনে হয় এমনই বড় 
হইয়াই যেন তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার ভাব চিন্তা এখনও অনেক 
পত্রিমাণে অপরিণত রহিয়।ছে, তোমার শৈশব এখনও বেন সম্পূর্ণ ঘোচে নাই 
কিন্ত তনু তুদি অনেক জান---ইহার অধিক আমর! কাহারও কাছ হইতে আশ! 
করিতে পারি না॥ তোমার নিজের গল্প আমার নিকট কর।” 

তিনি একউ। গাছের শিকড়ের উপরে বসিয়া পড়িলেন। ঘানের উপর 
কতকগুলি পিঁপড়া নড়াচড়া করিতেছিল, তাহাদের দনোবোগের সহিত দেখিতে 
লাগিলেন । 

* হঠাৎ যেন তিনি আমাকে তীব্র গ্রশ্নবাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন_-“কেন 
তোমার শগবানে বিশ্বাস নাই ?” 

“আমি বে নাস্তিক” 

“কখনও না। ভুমি কিছুতেই নাস্তিক হইতে পার না। তোমার প্রকৃতিই 
তেমন নয়।. ভগবানের কাছ হইতে কিছুতেই তুমি দুরে যাইতে পারিবে লা। 
একদিন তোমাকে তাঁর কাছে আঙ্দিতেই হইবে। জোর করিয়া তুমি নিজেকে 
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নাস্তিক বলিয়া মনে করিতেছ, কারণ তোনাকে আুনক সহিতে ইইরাছে। 
কিন্তু মনে ভাবিও না এই জগৎটা তোমার ইচ্ছান্গুসারেই চাঁলবে। অনেকে 
সঙ্কোচবশত নিজেকে নাস্তিক বলির! মনে বরে। বাহাদের বস্রস অন্ন তাহা- 
দের মধোই এইরূপ দেখা ঘাঁয়। তাহারা কোন স্ত্রীলোককে হয় তো ভালবাসে 
কিন্তু প্রকাশ করিতে চায় না-_ভয়ও করে, আবার মনে কৰে সে হয় তো 
তাহার ভালবাসা বুঝিতে পারিবে না। বিশ্বাসীরও প্রেমিকের মত সাহসী, 
নির্ভীক হওয়া চাই। একবার সাহস করিয়া বলা চাই "আমি বিশ্বাস করি” 
অমনি অন্তরের দ্বিধা সষ্কোচ সব দূর হইঙ্সা যায়। তোমার মধো ভালবাসা 
প্রচুর আছে। এই ভালবাসার উচ্চ আদর্শই বিশ্বাম। তোমাকে আরো 
ভালবাসিতে হইবে-_-তখন তোমার ভালবাসা বিশ্বাসে পরিণত হইবে । একজন 
স্ত্রীলোককে যখন ভালবাস। যায়, তখন তাহাকে জগতের মধো শ্রেষ্ঠ বণিম্না 
মনে হয়__তাহার সমকক্ষ বেন আর কেহই নয়। ইহাই বিশ্বাস। যাঁর বিশ্বাস নাই 
নে ভালবাসিতে পারে না--সে আজ একজনকে কাল অন্তজ্জনকে ভালবাসে । 
তাহার আত্মা ভবঘুরের মত শৃন্ত শু ও নীরস। ভুমি কিছুতেই এক্দপ হইতে 
পার না-_তুমি বিশ্বানী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিতাছ। মিথ্যার নিজেকে 
ভুলাইয়া রাখা তোমার পক্ষে বৃখা। তুমি সৌন্দর্যের দোহাই দিবে.। সৌন্দর্য 
কি? ভগবান অপেক্ষা সুন্দর আর কি আছে ?” 

এই সব কথা পুর্বে তিনি কখনো এমনভাঁবে আমাকে বলেন নাই। কিছু- 
ক্ষণের জন্য তাহার সম্গথে আনি কেদন বেন অভিস্রুত হইয়া পুড়িলান। তিনি" 
আমার মুখের দিকে একবার ভাকাইলেন, যেন ভীভার মুখে দীপু উজ্জল হালি । 

কেন জানিনা, এই আধিশ্থাসী আছি, ভীত দতকভাবে ভাঙার সুখের 
দিকে তাকাইলাম। অননি আনার অগ্তরান্মা ব্িক্ঞা উঠিপ-_এ লোকটি 
ভগবানেরই প্রতিচ্ছবি ৮ 





ভ্রীতেজেশচন্্র সেন 


তত শান্তিনিকেতন আাখিন, ১৩২৭ 
, আলেয়া 
শ্ীম্মকালের রাত্রে প্রান়ই দেখা বাক্স কাকে ঝণকে জোনাকি পৌঁকা 

শৃন্ধে একবার করিয়া অলিয়া উঠিয়া আবার পর মুহূর্তে নিবিয়া যাইতেছে। গভীর 
রাত্রির' অদ্ধকারে কখন কখন ইহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্কাখগ্ডের মত দেখাগ্। 
গাছের পত্রাবরণের ভিতর এই প্রাণীগুলির ঈষৎ গীভাভ আলে!ক কণাসমূহ ঘে 
কি অপরূপ দেখায় তাহা হাহারা না দেখিয়াছেন তাহারা বুঝিতে পারিবেন 
না। ূ 

মনে আছে, আমাদের আশ্রমের চারিদিকে ধানের ক্গেতে 91৮ বৎসর পুর্বে 
অনেক আলেয়া দেখা'দিত। আশ্রমের পুর্বগিকের প্রান্তরে রেললাইনের ওপারে 
শ্রাবণের গভীর রাত্রে প্রকাণ্ড একটি ফ্শাল জিয়া উঠিত। ভূতের প্রত্যাশায় 
আমরা ২/১ জন কত রাত্রি সেদিকে দুরিরা বেড়াইয়াছি, আজও সে কথা মনে 
পড়ে । 

লাল দিয়াশালাই হাতে বসিয়া অন্ধকারে ধরিলে হাত জল-জল করিতে থাকে 
এইরূপ আলোক বিকীর্ণ করাকে আমরা “ফসকোরেন্স” (8115317079561,0) 
বলিয়া জানি) জোনাকি প্রভৃতির আলোক এই জাতীয়। জোনাকির 
আলোর কি দরকার, সে সম্বন্ধে নানাজনের নানামত। কেহ বলেন এই 
আলোর সাহাব, ইহ!র। ছোট ছোট পোক। ধরিয়া খাস্স,কাহার৪ মতে ইভা 
নিশাচর পক্গীদের আগুণের ভর দেখার এবং ভাভাতে জোনাকিদের আজরঙ্গার 
সাহায্য হয়। , 

আলেয়া সন্বপ্ধে কত দেশে নানু কত রকম বে জগ্গন। কল্পনা ককিরাছে, তাহা 
বলা! যায় না। ইংলগ্ডে ইহার নন “উইল দি উইপ্ন অথবা জ্যাক-ও ল্যানটার্ণ 
ইহাদের সম্বন্ধে অনেক ভয়াবহ গল্প প্রচলিত ছিল। অল্প দিন মাত্র বিঞানের 
প্রাসাদে এ নম্বন্ধে সাধারণ লোকের ভয় ভাঙ্গিরাছে। কতবার শোনা গিরান্ছে, 
পথ হারাইয়া, এদিক ওদিক থুরিতে ঘুরিতে কত পথিক সন্ত হইয়া দেখিয়াছে 


২য় বধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা , পঞ্চপল্পৰ 5৭১ 


রাতি আসিয়। পড়িল-_-গ|ঢ অন্তকার ভেদ, করিয়! আর কিছুই দেখ। যায় ন। 
এমন সময় হঠাৎ দূরে আলোক দেখ। দিপ, পথিক পুলকিত হইয়া ভাবিন বে 
লোকটি আলোক লইয়া যাইতেছে তাহার সাহাধ্যে রাপ্ত। চিশিয়। লইতে পারিবে। 
আনন্দে চীৎকার করিয়া সে বেগে আলোক লক্ষ্য করিয়া সম্মুখে ছুটিয়া চলিল, 
কিন্ত মুহূর্তের মধো সব কোথায় অস্তরহিত হইল, কোথাও কিছু থাকিল না। 
সে বিশ্মিত হইর। থমকাইয়। দাড়াইতে ন! দাড়ইতে দেখে, আলোক তাহার 
পার্থেই জলিতেছে, সম্মুথে নহে ॥ ভ্যাবাচ!ক! খাইয়। সে বেচার| আবার সেই 
দিকে দৌড়াইয়া ষার, এবং আবার প্রতারিত হয়, কেন না আলোক গ্রাতিবারেই 
নৃতন নৃতন দিকে জলিয়। উঠিতে থাকে । এইরূপ ছুটাছুটী করিতে করিতে 
হয় ভোর হইয়। ঘায়, না হয় সে বেচারি জলার মধ্যে চোরা পাকের কবরিত হয়। 
এই পাকের মধ্যে একবার পড়িলে তাহা হইতে উদ্ধার হইবার মার কোনও 
মন্তাবন। থাকে না 

আল্যাণ্ডে আলেয়া নাকি প্রায়ই দেখা যায় | সেখানকার সাধারণ 
লোকেরা মনে করে, এ আলোক গুলি ছোট ছোট পরী ; পথহারা পথিকদিগকে 
ভুলাইয়া জলা ভূমিতে লইয়! যাওয়াই ইহাদের খেলা। এই ছুর্ভাগার! পঙ্কের 
মধে: ধীরে ধীরে বখন ডুবিতে থাকে তখন নাকি ইহ্াদিগকে ঘিরিয়া পরীরা 
উল্লাসে নৃতা করে। অবশেষে হুস্‌ করিয়৷ হতভাগা পথিক খন ডুবিয় যায়, 
হখন তাহারা ছোট ছোট ধম-রত্তের আকারে অলির জলিয়া উদ্দে উঠিতে 
থাকে | 

পাও 2৯8০ নামক মাসিক পত্রে কয়েক বৎসর পুবের 9, টা: 
০8193 নামক জনৈক লেখক, এ সম্বন্ধে এক আশ্চর্যা ঘটনার উল্লেখ করিয়া- 
ছিলেন। “বেন, সাছি” নামক নাতি উচ্চ পর্বতের কাছে আয়লগ্ডের কোনও 
গ্রামে তখন তিনি বাস করিতেছিলেন। এই পর্ধনা্টর নামের অর্থ--“আমার 
জদয়ানন্দ+_ই্ার চূড়া হইতে চতুষ্পার্খের, বিশেষতঃ ফাঁলিংফর্ড হদ ও জমুদ্রের 
উপকূল গুলির দৃশ্য বড় চমৎকার দেখাজ়। সমস্ত দিন এখানকার অপরূপ দ্র 


৩৭২ শান্তিনিকেতন ৃঁ আশ্বিন, ১৬২৭ 


এবং গ্রাণমন-উদ্মাদক পার্বত্য বায়ুর মধ্যে অতিবাহিত করিয়! সন্ধ্যায় তিনি 
শিখর হইতে নিয়ে নামিয়া আমিতেছিলেন। পর্বতগাত্রে সুবৃহৎ গ্রস্তরথণ্ড 
সকল ইতস্তত ঝুলিতেছিল। তাহাদের অবকাশ-পথে যে ক্ষীণ পথটি 
ঘআকিয়া বাকিয়া নীচের দিক নাম্য়াছে তাহার মাটি অত্যন্ত কোমল এবং 
আগাছা আচ্ছন্ন বলিরা দেখিয়া-শুনিয়া সতর্কভাবে তাহাকে পা ফেলিতে 
হইতেছিল। অর্ধেক পথ এইভাবে অতিক্রম করিয়া তিনি দেখিলন, 
সম্মুথে পথরোধ করিয়। সু্হ২ একখও প্রস্তর। সেটিকে ছাড়াইয়া যাইবার 
জন্স তিনি পাশ কাটাইয়া অন্থদিকে বাইতেছেন, এমন সমর দেখিলেন, 
স্ঠাহার বামপার্খে আন্দাজ ভ্রিশগজ দুরে একজন কেহ নাড়িতেছে। আর 
একট কাছে আপিলে ভিনি ঠাতব করিয়! দেখিলেন, লোকটি খর্ধকায় বৃদ্ধ, 
সাড়ে পাচ ঘুটও উচ্চ হইবে না,বতাহার পৰিধানে সেদেশের সাধারণ 
টাধার কাপড়, সে কাঠের বোঝা এবং একটি লন লইয়া চলিয়াছে । তিনি 
লিখিয়াছেন_-ভাহাকে দেখিয়া সেখানকার বনরক্ষক বলিয়া মনে না হওয়ায় 
আমি ভাবিলাম হয়ত সে ব্যক্তি বাহিরের লোক, লুকাইয়া শীকারের চেষ্টায় 
ফিরিতেছে। সে কে তাহা জিজ্ঞানা করিতে যাইবে, এমন সময় সম্মুথে পাথরের 
এক সুবৃহৎ গ্তপ, আমাকে বাধা দ্িল। একটু ঘুরিয়া সেটিকে উত্তীর্ণ হইতে 
গিগ্লা দেখি, কেহ কোথাও নাই 1 বৃদ্ধকে আর কোথাও খুঁজিয়। পাইলাম না। 

ব্যাপারটা আমি প্রার ভুলিয়াই গিয়াছিলান_-ঘটনাটিতে খুব বিশ্ময়জনক 
কিছু আছে তাহা মনে করিবারও হেতু ছিল না। সেদিন রাত্রে আহারের 
সময় টেবিলে কি একটা! কথ! উপলক্ষ্যে আমার পর্বত হইতে অবতরণের কথ। 
আসিয়। পড়িল | সেই বৃদ্ধের কথ! বলিতে আবস্ত করিব! মাত্র দেখি সকলে 
একেবারে স্তব্ধ এবং গম্ভীর হইয়া অত্যন্ত মনোধোগের সহিত আমার কথ! 
শুনিতেছেন।__মামি কথার মাঝখানে একবার একটু থায়িতেই গৃহস্থামিনী 
রুদ্বশ্বাসে বলিয়৷ উঠিলেন-_ 

“নাচ্ছ। বলুন ত-সে বদ্টির হাতে কি কিছু ছিল?” আমি বলিলাম, 


২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা পঞ্চপল্পৰ, ৩৭৩ 


“থা একটা লগ্ন ও জালানি কাঠের একটা বোঝা” সমস্বরে দকলে বলিয়। 
উঠিলেন “ও; আপনি আমাদের পাহাড়ের ছোট জনি কে দেখিয়াছেন ।” 
মানুষ নহেসে ভূতবিশেষ, বাহাদের কোনও অনিষ্ট করিতে চায় না, 
তাহাদের সে বৃদ্ধের কূপে দেখা দেয়। “বেন-মা-টির” অন্তংস্থলে তাহার বাস-_ 
সন্ধার অন্ধকার ঘনাইয| আসিলেই সে তাহার বাতিটি জালাইয়া বাহির হয়, 
ভাঙার পর সে সমস্ত রাহি পাহাড়ের নীচে জলা! জমিতে নানারূপ রমন করিয়া 
বেড়ায়। এদেশের লোকের এই বৃদ্ধের প্রতি অটল বিশ্বাস কিছুতেই 
কাহারও মনে তাহার সম্বন্ধে দ্বিধ! আনিতে পারিলাম না।” 


লেখক এই প্পর্বতবাসী জনির” কথ! কাঁচারও কাছে পূর্বে শোনেন নাট ; 
শুনিলে তাহার দৃষ্টিশক্তি কল্পনার দারা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, এরূপ কিছু 
ভাবিবার অবকাশ থাকিত। “জনি” ভূত কি প্রেত তান্বিকগণের তাহ 
'আলোচ্য-_তবে ইহ! যে আলেয়ারই রূপবিশেষ তাহা মনে করিবার যথেষ্ট 
কারণ আছে। 


আলেয়ার সঙ্গে ভূতপ্রেত জঁড়াইয় মানুষ যে অনেক মিথ্যা কুসংস্কারের 
সথষ্টি করিরাছে। তাহার কারণ এই যে ইহার ছার! প্রতারিত হইয়া অনেকে বিষম 
বিপন্ন হইয়াছেন এমন কি ইহার জন্ত অনেককে প্রাণ পর্যাস্ত হারাইতে 
হইয়াছে। মিঃ বার্ণাড জেমস্‌ একবার আর্জেনটাইন রিপাবলিকের প্ররণা? 
নদীর তীরে কোনও জলাভূমির ভিতর দিয়া এক বন্ধুর সহিত যাইতে যাইতে 
দেখিলেন একস্থানে ক্রমাগত বুদ্ধ ্ উঠিতেছে। দেখিয়াই তাহার সন্দেহ হইল, 
সেখানে কোনও আলেয়ার জন্ম হইতেতছ। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া 
একটি দিয়াখলাই দেই বুদদের উপর ধরিতেই তাহা একটু শব্দ করিয়। জলিয়া 
উঠিল, দিবালোকে ও তাহার উঁজ্জলতা। ঢাকা পড়িল না। অনেকবার 
তিনি এই পরীক্ষা করিলেন, গ্রাত্োকবার্ই  বুদের গ্যাস জলিয্া উঠিতে 
লাগিল। এই জ্বলাভূমির মধ্যে লতাপাতা পটিয়া প্রজ্জলনশীল গ্যাস বিশেষের 


৬৭৪ | শান্তিনিকেতন আশ্বিন, ১৩২৭ 


বেস্ষ্টি করিন্তেছে সে সম্বঙ্গে তীভার কোন সাদ বহল না, কিন্তু তিনি 
ভাবিতে লাগিলেন এ গাস জবালাইয়া দিয়া যাঁয় কে? 

ইনার কিছুদিন পরে তাহারা তিন চারিজন আর এক স্থান হইতে রাত্রিকালে 
খাত্র! করিয়াছিলেন, পথে এক প্রকাণ্ড জলাভূমি উত্বীর্ণ হইতে হইবে বঙিয়া 
একন্ধন পথগ্রদর্শাকরও সাহাধা লইতে হইরাছিল। জলাভূমির মে পথ 
অত্যন্ত বিপদ জনক, বহুবার. তাহাদের আখের! হাটু পর্ন ডুবিয়া যাইতেছিল। 
তাহার পর পা উঠাইতেই হঠাৎ অগ্রিশিথা দেখা দিতেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
পটকা কাটিয়া যাইবার মত একটা শব্দ এবং উজ্জল আলোক সোক়ার এবং 
অশ্থগণকে চকিত করিয়া দিতেছিল। এইরূপ একবার অগ্নিখিখা জলিয়া 
উঠ্ভিরার পরই শাহারা পচ| মাছের তীর গন্ধ পাইতেছিলেন। সেই স্তব্ধ জন্হীন 
বিশাল জলাভুমিতে অগ্রির এই আর্বিভাবের মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা! ভীষণতা ছিল। 
কিন্ছ এই ঘটনায় আলেয়া সন্বন্ধে রতস্ত অকন্মাৎ উ/হাদের কাছে উদ্ব!টিত হইয়া 
গেল । 

পচনণীল উচ্িদ প্রচতি হইতে জলাভুমিতে যে গস উঠে, রাগায়ানিকের কাছে 
তাহা মিথেন (4০৩) নামে পরিচিত । একবার জলিলে ইহা চতুদ্দিকে ঈষৎ 
পীতাভ উজ্জল আলোক বিকীর্ণ করিতে থাকে | কিন্তু খুব প্রজ্বলনপ্ীল 
ইউলেও বাহিরের অগ্নিসংস্পর্ণ বাতীত মাপনা আপনি ইহ! কখনও জবলিয় উঠে 
না। মৃত মাছ ও গ্তপঙ্গীর শরীর জলাভূমির কাদার মধ্যে প্রায়ই যথেই্ পরিমাণে 
সঞ্চিত থাকে | পচননল জীবশরীর এবং অস্থি হইতে যে ফস-ফারস মিশিত 
ভাইডোজেন গযাসের (9%০৪ম05159 £7১৭7০8৪7)উদ্ভব হয়, তাহ! উপরে উঠিয়া 
বাতাসের সংস্পর্শে আদিলেই ছোট ছোট ধূমগয় বৃত্তাকাবে জলিয়া উঠ্ঠিতে থাকে। 
মিথেন গ্যাস বাধু অপেক্ষা! ভারি। নিস্ত্ধ রাত্রে যখন বাতাসের বেগ থাকে না 
তখন জলের উপর স্তরে স্তরে ইহা বন্ধ পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া থাকে | 
ফসফিউরেটেড হাইডেোজেন গ্যাস সশকে ফাটিয়া গিয়া যখন এই মিথেন গ্যাদ 
মাসিয়া লাগে তখন যে ঈষং গীভাভ উজ্জল আলোকের সৃষ্টি হয়, দুর হইতে 


২য় বৰ, ৬ষ্ঠ সংখা 'বিশববুশ্তান্ত ৩৭৫: 


না 


দেখিলে মানের নগ প্রবপতাবে তাহার দিকে আকৃষ্ট হয় ॥ ইহা 
আলেয়া। 
আীদস্তোষচন্দ্র মজুমদার । 


বিশ্ববৃত্তান্ত 


যুবজনখৃষ্ঠীবসমিতি (71,074) কিছুকাল পুরে সমগ্র 
ত/রতবর্ষ ঘুরিয়া গ্রামের শিক্ষার অবস্থা বিশেষভাবে অন্থুসদ্ধান করেন | তাহাদের 
এই বে-সরকারী প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে । তাহারা গ্রামে নৃতন ধরণের 
মধা-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন? : 
বর্তমানে মাইণর ঘ,ল ছুইশ্রেণীর আছে, কতকগুলিতে কেবল মাতৃভাষা 
শিক্ষা দেওয়া হয়, এ গুলিকে প্রাথমিক পাঠশালারই উচ্চ সংস্করণ বলিলেই 
চলে) আর কতকগুলিতে কিছু কিছু ইংরাজীও শিক্ষা! দেওয়] হর | এই সব 
বিদ্যা সমস্ত বাঙালী পাঠকেরই পরিচিত। সেখানে যে-শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা 
ছাত্রধের জীবনে কোনো কাজে লাগে কিনা তাহা ভাবিবার সময় উপস্থিত 
হইয়াছে। 
কমিশন বলেন ষে, সাধারণত পোকে ৃষ্টানা শিক্ষার নাক সিঁটকাইয়া 
থাকেন। তীহারা বলিয়া থাকেন এই বে, লোকে আঘিক উন্নতির জন্ত খুঙ্ঠান 
হয় একথা গোপন করিবার কোনে।প্প্রয়োজন নাই এবং সেই জন্যই তাহারা 
মনে করেন শিক্ষা বাহাতে কার্ধাকরী হয় সে বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে। 
গ্রামে গ্রামে লোকে বে খুষ্ানী শিক্ষার দিকে ঝুঁকিতেছে তাহার করণ এই ষে 


৩৭৬ শন্তিনিকেতন এ হা।শিন, ১০৭২ 


লোকে এইরূপ শিক্ষা চান । পাঠকেরা অবগত আছেন বে ভারতবর্সের নান! 
প্রদেশে খৃষ্টানদের প্রচারের কলে গ্রামকে-গ্রাম খুষ্ঠীয় বদ গ্রহণ করিগ্নাছে। 
এই সব স্থানের লোকের অধিকাংশই অন্পুগ্ত পঃরিহা, নমশুদ্, সীওতাল, কোল 
ইতাদি। খুই্টান পাদনীরা দেখিতেছেন ষে দীক্ষিত খুষ্টানদিগকে কেবল ছোট 
ছুই চার খানি ছাপ। পি পড়াইলেই তাহাদের কর্তবা" শেৰ হইল না। 
ভারতের নান! শিল্নকেন্দ্রে শ্রমজীবীর প্রয়োজন । গ্রামের কাচামাশের সদ্বাবহার 
ও কুটীর-শিন্ের উন্নতির প্রয়োজন সেইজন্ত উক্ত কমিশন নাইনর সকলে 
গু'ঘিগত বিদ্যার সহিত হাতে-কলমে শিল্প দিবার জন্ প্রস্তাব করিরাছেন। 
যেখানে ক্ক,ল খুলিবাঁর নতো খৃষ্টান ছাত্রদের সংখা। পাওয়া যাইবে সেইথানেই 
এই শ্রেণীর স্ক'ল খুলিতে হইবে ; সকল জায়গাতেই মাতৃভাথা প্রধান শিক্ষনীস্ 
হইবে। এবং সব শ্রেণীতে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা খাকিবে। ইংরাজী দ্বিতীয় 
তাঁষার স্তায় শিখানো হইবে; দে শিক্ষার উদ্দেন্ঠ ইংরাজীতে কথাবার্তা বল! 
নয়, ইত্রাজী পড়িয়া বুঝিবার শক্তি লাভ মাত্র সমাজের সেব! কিরূপে 
করা যায় তাহাই পু'গি-বিগ্ভার বিবয় হইবে। 

দেশের নানাস্থানে নানা জাতীয় শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে । ' সেইজন্ত 
স্থানভেদে. শিল্প শিক্ষা পৃথক-পৃথক হইবে! একটা কোনো বাধা পাঠ্য সমগ্র 
ভারতের জন্ত হইতে পারে না। স্থানীয় প্রাচীন শিল্পকলার উন্নতির দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়া, স্থানীগ্ন লোকদের কোন দিকে ঝৌক তাহা দেখিয়া, শিল্প শিক্ষা দিতে 
হইবে। কমিশন দেখি়াছেন, শিল্প-শিক্ষার যে সকল স্ব,ল নানা বিষয় শিক্ষা 
দিয় থাকেন, সেইগুলিই সব চেয়ে ভাল) অর্থাৎ একটি শিল্পের সহিত নে 
খানে আরও অনেকগুলি শিল্প পাশাপাশি আপনা হইতে গড়িয়া উঠে, সেই 
খানেই কারা সুচারু রূপে চলে। বেমন কৃষির পাশাপাশি কানারের কাজ, 
দ্ৃতারের কাজ) বন শিলেন পাশীপর্টশি হুতাকাটা,, রংছোপানো প্রভৃতি 
কাঁধ স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে। 

এই কমিশন থু সমাজকে অনতিবিজদ্েই এই কার্যো আ্রামিবার জন 


হয় বর্গ, ডষ্ঠ সংখা। বিশববৃস্তান্ত ৩৭৭ 


অগ্ুবোধ করিয়াছেন! আমরা আমাদের চারি পাঁশের প্রতিবেশীর জন্ত কি কার 
তেছি চিন্তা করিব কি? 

মাফিন রাজ্যের শিক্ষিত ও রাজনীতিজ্ঞ-গণ আমেরিকার শিক্ষা! সম্বন্ধে 
খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয্নাছেন। বুদ্ধের সময়ে তীহারা অনুসন্ধানে 
জানিতে পারিলেন যে, গ্রামের ২১ হইতে ৩১ বৎসর বয়সের লোকের মধো 
শতকরা ২৫ জন নিরক্ষর। এ ছাড়! প্রায় ৫৪ লক্ষ মাঞ্ধিন ইংরাজী ভাষা 
ৰলিতে বাঁ বুঝিতে পারে না । এই সব উদাহরণ দেখিনা সকলেই খুন ব্যাকুল 
হইয়াছেন । আজকাল এমন একখানিও মাফিন কাগজ চোখে পড়ে নাই যাহাতে 
এইসব বিষরের তীর সমালোচনা না হইতেছে । আমাদের দেশের বর্ণজ্ঞানহীন 
লোকের সংখা! শতকরা ৯০ জন, কিন্তু তেমন করিয়া দেশব্যাপী আঁলোচন! ত 
দেখা যার না। টি 

মার্কিন দেশের নেতারা বুঝিতে পারিরাছেন বে, কেবল অর্থ ঢালিলেই বিশ্তা 
বাড়ে না, তাহার ভিতর প্রাণ থাকা চাই, প্রতিপলকে সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করা চাই; সেইজন্ত পুর্ব হইতে বর্তমানে মার্কিন সরকার নিয়লিখিত বিষয় 
শুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিরাছেন। 

(১)স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি প্রথমে পড়িয়াছে। ইহার কারণ 
যুদ্ধের সময়ে সৈন্যদের পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, ২১ বইতে.৩১ বৎসরের 
যুবকদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ বুদ্ধের অন্ুপধুক্ত। যদি বথাসময়ে তাহাদের 
স্বাস্থোর দিকে দৃষ্টি পড়িত তবে তাহারা এমন অকর্মণ্য হইত না। এমন কি 
থাহারা সৈন্ঠ বিভাগে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশই কঠিন শ্রম 
বিমুখ । স্বাস্থ, শক্তি, কঠোরর-শ্রমসহিধুঃতা, ও শরীর চেষ্টার সংবম কেবল ফে, 
যুদ্ধ জয়ের জন্ত প্রয়োজনীয় তাহা নহে, প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামে জরী হইতে ও 
সুখে বাস করিবার জন্ত ইহাদের প্রয়োজন আছে। মাকিন সরুকাঁর স্কুল 
কলেজের ছাত্রদের স্থাস্থ্যোন্নতির জন্ত বাতিক লাঁড়ে ৬ কোটি টকা ব্যয় করিবার 
জন্য এক বিল উপস্থিত করিয়াছেন। ূ 
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(২) যোগ্য নাগরিক করিকার জন্ত শিক্ষাদান রাষ্ট্েরই কর্তব্য। দেশের 
রাজনীতি, শাসননীতি, ও অর্থনীতি গ্রতৃতি সম্বন্ধে লোকের অন্ত রাষ্ট্রের সমূহ 
অকল্যাণের রলারণ। মাকিন দেশের শিক্ষা, বাণিজ্য, অর্থ, সমস্তই সকল দিক 
দিয়া পৃথিবীর শীর্স্থানে উঠিতেছে, এই সময়ে লোকে তাহাদের দাসিত বুবিতে 
চেষ্টান! করিলে এই অর্থ তাহাদের দর্ধনাশের কারণ হইবে; এই মুঢ়তাই 
তাহাদের রাষ্টনীতির মূলে কুঠারাঘাত করিবে। সেইজন্য 9৬০ বা নাগরিক- 
নীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি ছাত্রদের সৌথীন অধ্য- 
রূনের বিষয় ন! করিয়া সেগুলিকে তাহাদের প্রতিদিনের জীবনের সহিত অঙীভুত 
করিবার চেষ্টা হইতেছে। স্থলে ও এইসব বিষয় শিক্ষা দিবার কথ! হইতেছে। 

আমাদের দেশে অর্থনীতি, রাষ্টনীতি ও ইতিহাস পড়িবার ছাত্র বিশ্ববিদ্ভালয়ে 
খুবই কম। আমাদের শিক্ষা গ্রণালীর গুদে অনেক ছাত্র বিশববষ্তাল়ের সর্বোচ্চ 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 968৩৭ হইতে পারেন, অথচ ভারতশাসন 
কেমন করিয়া হয় তাহার একবর্ণও তাহার জানিবার কোন স্থুবিধা নাও হইতে 
পারে। ভারতের নুতন জাগরণের সময়ে বিগ্ভালয়ে, কলেজে ছাত্রের! ধাহাতে 
9৮1৪ ও অর্থনীতি হন্বস্ধে মোটামুটি কিছু জানিতে পারে তাহার বাবস্থার 
প্রয়োজন ; নতুবা রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার জন্ত যোগ্যতা ও জ্ঞান কেমন করিয়া! 
জন্সিবে ? 

(৩ মাকিন দেখে বিশ্ববিষ্ভালয়ের সংখা! কত অধিক 1 কিন্ত সেখানকার 
লোকেরা ইহাতেও সম্থ্ট নয়। শির মূল উন্দে্ঠ জ্ঞান লা, একথা মকলেই 
স্বীকার করেন, কিন্তু তাহার! বলিতেস্ছেন, ইহার চেনে বড় কথা পেট 
টাঙ্গাবার মতো। বিগ্থাদান। সেইজন্ত তাহারা শিল্পাবিষ্তালয় খোলার প্রয়ো- 
অনীয়তা . অতান্ত অগ্চভব করিয়া শাদনবিডাগকে উত্যক্ত করিয়া 
তুলিয়াছেন। 

থামে ও মহরে শিক্ষার সমস্া শিক্ষাপ্রচারকদিগের মাথা ঘুরাইয়া গিয়াছে। 
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২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা বিশববৃত্ান্ত ৩৭৯ 


“গ্রামে বা সহরে আমাদের সন্তানদের জন্ত ক্ষার সমান নুয়োগ চাই”--এই 
দাবি ক্রমেই স্পষ্টতর শোন! যাইতেছে । 

আমাদের দেশের উচ্চ-শিক্ষার প্রসার দেখিয়া যেমন কেহ কেহ অহিত 
আশঙ্কা করিয়া শিহরিয়া উঠেন, মাফিন দেশেও সেইরূপ লোক আছে কি ন$ 
জানি না, তবে গত বিশ বংসরের মধ্যে তাহাদের দেশে উচ্চবিদ্যালয় ও ছাত্র-: 
সংখ্যা যেরূপ ভাবে বাড়িয়াছে তাহা! “ভয়াবহ”, অর্থাৎ বিশ বৎসর পূর্ব 
যাহা ছিল বর্তমানে তাহার পাঁচগুণ বিগ্ভার্থী বাড়িযাছে। মাফ্িিন দেশের শিক্ষা 
পরিচালক মনে করেন উচ্চশিক্ষাদ্দানের সুযোগ প্রত্যেক ছাত্রকে দিতে হইবে। 
গত আত 1০৮ ০০৮ (০6510২86107 8075 ৪5 ৩ 109 1০5105 
নিট 02158105817 5০1০০] 550813077, 08815108660 128050802 
870 08107807০58) 05 05805065871 810 2710415 ৪৭0809109, 
এই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য তাহারা মাকিন-্বলগুলিকে পুন্গিঠন 
করিতেছেন। ছাত্রের প্রথম ছয় বৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, দ্বিতীয় তিন 
বৎসর জুনিয়ার উচ্চ-বিগ্যালয়ে, এবং তৃতীয় তিন বৎসর দিনেটের উচ্চবিগ্তালয়ে 
অধ্যয়ম করিবে । 

(৬) আমেরিকার দশকোটি লোকের জন্য গ্রান্ধ ৬০০ কলেজ, বিশ্ববিগ্তালয় ও 
টেকনিক্যাল কলেজ আছে। আর সমগ্র ভারতে ১৪০টির অধিক করেজ 
নাহ 

বিলাতের শিক্ষার জন্য ব্য খুবই বাড়ির চলিয়াছে। শিক্ষা-বিভাগের 
পরিচালক মিঃ ফিশারকে সেইজন্ত অনেক অপ্রিয় সমালোচন। শুনিতে হইতেছে; 
কিন্তু তিনি সে-সব শুনিয়। দমিবার মতো লোক নহেন। বুটাশ গভর্ণমেন্ট শিক্ষা 
সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন। প্রধান মন্ত্রীর শিক্ষাবিস্তারের দিকে ঝোঁক থাকিলেও 
তাহাকে বাহিরের এত কাজে বাস্ত থাকিতে হয় ষে, তিনি শিক্ষার দিকে নজর 
দিতে পারেন না। অথচ শিক্ষা-বিস্তার ছাঁড়। ইংরাঁজ-জ।তির উদ্ধার নাই 
একথা সকলেই বুিতেছেন। শ্রমজীবীরা ক্রমেই শিক্ষা লাভ বন্বন্ধে অত্যন্ত 
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সজাগ হইয়া উঠিতেছে। বিলাতে শিক্ষার ব্যয় কিরূপ বাড়িগাছে তাহা নিগ্বে 
প্রদত্ত হইতেছে--১৯ ১৩-১৪সাসে মোট বায় ভইয়াছিল ৩কোটি ৭লক্ষ ৭৫হাঁজার 
পাট, ইহার মধো সরুকারী ধান ছিল ১কোটি ৯৩লক্গ, ৮হাজার পাউগড। 
৯৯২০ ২১সালে বায় অনুমান ৭কোটি 4ওগ ৭১ভাজার পাউও হইবে বলিয়া ধরা 
হইয়াছে। ইছার মধো ও€কাটি ৫ণলঙ্গ ৫৫হাজার পাউগ সরকার দান 
করিবেন । চারিদিকে শিক্ষ-সেস্‌ খুব বাড়িয়াছে ; এবং এ লইয়া আন্দোলন 
হ্ইতেছে। 

বিলাতে ভারতীয় ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। যুদ্ধের পর 
অনেক উচ্চশিক্ষিত মৃহিলা নান! বিষয় অধ্যক্ন করিবায় জন্য ইংলগডে উপস্থিত 
হইতেছেন। ইহাদের থাকিবার স্থানের খুবই অসুবিধা হইতেছিল। বিছ্যালয়ে 
প্রবেশ লইগাও তাহাদিগকে অনেক সময়ে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়। ভারতের 
অধিকাংশ ছাত্রী চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যাইতেছেন। এই সকল 
বিগ্ভাথিনীর যাহাতে কোনো! অন্থবিধ! না হয় সেইজন্ত সেখানকার প্রবাঁসিনী ভারত- 
_ বাসীনীরা ও কয় জন ইংরাজ মহিলা একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। ভারত- 
সচিব তাহাদিগকে এক হাজার পর্যন্ত বিনা সুদে ধার দিয়া আটজন চিকিৎসা. 
শিক্ষািনী ছাত্রীর উপযোগী তোষ্টেল ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। 


বৈচিত্র্য 


মানুষ বড় অভিমানী । সে অভিমানের বশে লিজেরও ভাল-মনোর দিকে 
তাকাইতে পারে না, অথবা তাকাইলেও তদন্ুরূপ কাঞ্জ করিতে পারে ন1। 
সে সুমপষ্ট দেখিতে পার, কোনো একট! কাঙ্গ নিজে সে করিতে পারে না, 
শ্কাজ করার শক্ত বস্তত তাহার নাই; এ অবস্থায় যদি অন্য কেহ 
আপসিরা তাহা করিয়। দেয়, অথবা সর্বাংশে ভাল করিয়াও যদি কেহ তাহা করিয়া 
দেয়, তবুও সে তাহাতে সম্তষ্ট তো হয়ই না, বরং তাহা সহাই করিতে পারে না। 
তাহার অভিমানে আঘাত লাগে, সে ভাবে আমি করিতে পারি না, অন্তে করিয়! 
দিবে? কিন্ত সে যে সতা-সত্যাই করিতে পারে না, তাহা করিবার শক্তিই যে 
তাহার নাই, সে ইহা ভাবে না। এবূপ অভিযানে লাভ কি? 





দেশের সীমা নিদ্দেশ করিবার জন্ত মানুষ কখন্‌ কোথার ভৌগোলিক রেখা 
টানে ভাভার কিছ ঠিক নাই ; আজ সে যেখানে রেখাপাত করিল,ঠ দেখ|. 
যাইবে, পরদিন আর একপানে তাহা কক্রিগাছে। আর এই রেখারই উপর 
নিভর করিয়! মানুষ ব্বদেশ-বিদেশ ঠিক করিয়া লয়। এ সীমা রেখা যেমন 
চঞ্চল বা অস্থায়ী, স্বদেশ-বিদেশের কলনাও ইহার নিকট তেমনি অস্থারী %» 
তাই সে আছ বাহাকে নিগ্গের স্বদেশী ভাবিয়া তাহার সুখ-দুঃখের কথা অনুকুল 
চিন্তা করি$, লীমারেখাটা একটু সরাইয়। দিলে তখনই তাহার প্রতিকূল চিন্তা! 


৩৮ই শান্তিনিকেতন আশ্বিন, ১৩২৭ 


করিতে তাহার কোনে। বাধ! ঠেকে না| স্বদেশের অন্ধ অভিমানে লোক কত 
অন্তায় করে, বলিগা'শেষ করা বার না। যে সব কাধ কখনো কোনো! মানুষের 
চিন্তা করা উচিত নঙ্চে, স্বদবেশাভিমানী তাহাও করিয়া কত গৌরবই না 
অনুভব করে। স্বদেশের অভিমানে মনুষ মানুষকে দেখিতে পায় না, এবং 
এইবপেই সে অবশেষে নিজের মুভুকে নিজেই নিকটে ডাকিয়। আনে/ 





আজ বাহা স্বদেশ কাল তাহা বিদেশ হইতে পারে, আবার বিদেশও স্বদেশ 
হইতে পারে । তাই মান্ধষের যে প্রেম এইরূপ স্বদেশ-বিদেশ-কল্পনার উপর নির্ভর 
করে, তাহা কখনই নিবিড় ও অনাবিল হয়না। মানুষকে মানুষ বলিয়াই 
ভাল বাসিতে হইবে, তা সে যে-কোনো ভৌগোলিক সীমারই মধো থাকুক না। 
যতক্ষণ এইভাবে তাহার সহিত প্রেম-ভালবাস। না হয়, ততক্ষণ বতই না কেন 
তাহার সহিত মিলন হউক, যতই ন। কেন তাহার সহিত আত্মীরতা করা৷ যাউক, 
বা আহার-বিহ্বার শয়ন-ভোজন ইত্যাদি সমস্ত কার্ধোই একা দেখান হউক, 
মিলনটি সতা অনাবিল ও নিবিড় হয় না। তাই সে যদি কখনো কোনো! 
অনভিমত কাজ অনিচ্ছাতেও করিয় ফেলে তবে তখন তাহার উপর এই ভাবিয়া 
ক্রোধ বা অদান্তোব ইয় নাবে, ত্র কাজটা খারাপ হইয়াছে, কিন্তু ইহাই 
দনে হর থে বিপেশী লোকটা কাজটা খারাপ করিয়াছে। ধতদিন এই 
হাবটি দুর না ভয়, বস্থত আন্তর ঘিলন না হয় স্বদেশ-বিদেশের বার্থ অভিমান 
লান হইয়া ন। নায় 
করাই ভাল। 





ধিনি মহান্‌, ধিনি মহাত্ম, বিনি বার্ণ কর্মী তাহাকে কত হুঃখ, কত অবজ্ঞা, 
কত অপমান, কত বা তিরঙ্কারই সহা করিতে হয়? কিন্তু ধন্ঠ তাহার শক্তি, 
অদ্ভুত কাহার ধৈর্যা, যাহা অন্থের পক্ষে সর্বতোভাবে 'অসহনীর, ভাছাই তিনি 


চু বব, ডগ সংখ বৈচিত্র্য ৬৮৬ 
অবলীলায় অন্লানবদনে সহিয়া চবি থান । বিস্ম্জের বিবর, উপবুক্ত গ্রতীকারের 
সমর্থ হইলেও তিনি তাহা না করিয়া মৌনাবলঙ্থনে অবিক্কৃতচিত্ে নিজের কর্তব্য 
করিয়া চলেন। এই জন্তেই তো তিনি মহান্‌। নমস্কার তাহার চরণকদলে ! 
স্তীহারাই বে জগতের শুরু ! 


নি 





অজ্ঞ বিজ্ঞের সহিত বিব্োধ করে। সে নিজের শারীরিক বল প্রয়োগ 
করিয়। তাহার এটা ওটা সেটা যা কিছু পায় কাড়িয়া লইয়া মনে মনে নিজেকে 
বিজন্মী ভাবে, অহচ্কারে উচু হইস়্া উঠে, বিজ্ঞকে সে কতই না করুণার পাত্র 
বলিয়া মনে করে) কিন্তু সে বুঝিতে পারে না, সেনিগে কত পরাজয় প্রাপ্ত হয়, 
কত নীচে নামিয়া পড়ে, এবং নিজেই সে কত কর"ণার পাত্র হর। আত্ার 
বলের সহিত শরীরের বলের কি বিল্ুমাত্রও তুলন। হর? সমুদ্রের সহিত 
গ্রেস্পদের, অমুতের সহিত বিষের কুলনা! অজ্ঞ সাস্ক্তোও বে সুখ না পায়, 
বিজ্ঞ যে অরণোও ভাহা অপেক্ষা সহজ্রগ্ুণ অধিক ও নির্মল সুখ পাইয়া থাকে। 


দিক্‌ বদি ঠিক থাকে তবে সমুদরযান্রী নাবিক নিজের লক্ষ্য স্থানে উপস্থিত 
হইতে পারে $ কিন্তু তাচা ঠিক না থাকিলে কখনো! এদিকে কখনো! ওদিকে 
কখনো বা আর একদিকে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ফিরিয়া-ফিরিয় করাস্ত হইয়া পড়ে; শেষে 
বিনাশ উপস্থিত হয় । সাধারণ মান্ুন একথা ভাবে না, এ অহ্সারে কাজ করে না, 
তাই তার সুখ হয় না, দুখ বাড়িস্কা উঠে । আহারে তাহার তৃপ্তি হয় না, বিহারে 
তাহার আনন্দ হয় না। কিরুপে হইবে? আহারের লক্ষ যে, তাহার জানা 
নাই, লক্ষ্যর অস্কূল্রূপে যে সে চলে না, সে যে কেবল .ছুটাছুটিটাকেই কর্তব্য 
মনে করিয়া বসিক্ছে কিন্তু লোফে যেটাকে যা মনে করে তাহাই তো তা সব 
সময়ে বস্তত ত্য না। 


ফু 
চি 


৩৮৪ শডিনিকেতন আশিন, ১৩২৭ 


একরকম মান্য আছে যে দেখিবা-শুনিয়া শিখে । আব এক রকম 
মান্য দেখিয়াও শিখে না শুনিকাও শিখে না, শিখে সে ঠেকিয়া। আবার 
আরো একরকম মানুষ আছে যে একবার নয়, ছইবার নয়, বার.বাঁর ঠেকিক়াও 
শিখিতে চার ন1। ইহার সম্বন্ধে কিছু করিবার নাই। ইহার যদি দুর্গতি 
না হয় তো হইবে কাহার? * 





গরীবের কথ| নাকি বাসি হইলে কলে। তাবাই হউক, যখন ইহা 
ফলেই তখন তো আর তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছু থাকে ,না) কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয়, তখনো লোকে তাহা মানিতে চাহে না। তা লোকে 
না হয় না-ই মানিল কথাটা যে সতা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাঁকে না। এখন 
সে মানে ভাল না মানে ভাল ; কিন্তু একদিন না-একদিন ফলট1 আঁিঙ্া, সে 
ইচ্ছা না করিলেও, তাহাকে দাঁনাইবেই। আগুনে আগুন বলিয়। ন। মানিলে 
সে ছাড়ে কৈ? তাহাতে হাত দিলে সে জালাইদ্বা-পোড়াইর! যেরূপে হউক 
নিজের স্বরূপকে মানাইয় লইবেই। 


৯ সর 


ইন্ষুল বল. কলেজ বল, টোল বাঁ নাদ্রাসা বল, গুরুকুল বা বর্ষচ্ধ্যাশ্রম বল, 
এইরূপ অন্ত যা খুদী বল, তোনার শিক্ষালয়ের যে কোনো নাঁম তুমি দিতে পার, 
যে-কোনো বিষয় সেখানে শিখাইতে পার, থে কোনোকপে তাহা চালাইতে পার, 
কোনো আপত্তি নাই; কিন্তু একটা কথা কলের উপরে মনে রাখিতে হইবে, 
শিক্ষার্থীকে তোমার সমগ্র শিক্ষা প্রদান করিয়া কোন্‌ আদরে গড়িয়া ভুলিতে 
চাও ও ধরা যা'ক,. সে যদি বনী-সন্্যাসী না হইয়া গৃহী হইরা থাকিতে চায় তবে 
তাহার সম্মুখে জীবনযাত্রার কোন্‌ প্রণালী ধরিয়া দিবে, কিরূপ হইবার জন্ত তাহাকে 
তুমি অভ্যাস করাইবে, এক কথায় তোমার ছাত্র কিরূপ হইয়া বাহির ইইবে। 


৮] 
রক 


হয় বর্ম, ৬ষ্ট সংখা! নৈচিত্রয ৮ ৬৮৫ 


একই কথায় ইহার উত্তর দিত্িপাগা যা এবং আটার্যারা বছ-ধহু পুর্কে 
ই্হা পিয়াছেন। সে এক্সপ হইবে যাহাতে সে লোকের উদ্দে গের; 
কারণ না হয়, এবংসে নিজেও বেন লোকের সহিত থাকিতে 
উদ্বেগণপ্রাপ্ত না হর়। 'এই সূল সুত্রট অবলম্বন করিয়! চলিতে 
হইবে। আর সর্বদাই ইহা জুম্পষ্টভাবে মনে রাখা চাই, বাচিতে হইবে 
সত্য, কিন্ত অগ্থকে বাচিতে দিতে হ ইবে ইহাও ঠিক তেমনি ষত্যাঁ 
ইহাই বদি না হড়, ভাহা হইলে সে শিক্ষা শিক্ষা হইতে পারে, কিন্তু তাহা আঙ্রী 
শিক্ষা, দৈবী শিক্ষা নহে। আমর! যে চাই দৈবী শিক্ষা, আ্ছরী শিক্ষা তে] 
নহে । এই খিংশ শতান্দীর হুমুল যুদ্ধের আদি-মধ্য-অবসান আঙ্গুরী শিক্ষার 
চরম পরিণতিকে জগতের চোখের সামনে ধরিয়া দিয়াছে। ইহাতেও বদি 
চোথ না ফুটে তবে কিসে কুটিবে বলা বার না। 


: 





তবে উপুর? উপায়? প্রথমত অ হিং দা, সার্বভৌন অহিংসা। জাতি, 
দেশ, কাল, ঝা প্রয়োজনবিশেষ, ইহাদের কোনো অপেক্ষা না রাখিয়া সর্বতো- 
ভাবে প্রানিবধ বজ্ভবন করিতে হইবে। ইহা যেমন মানবের সম্বন্ধে, তেমনি 
বত দুর সম্ভব হয় অন্ত জীবেরও নঙন্ধে। মাহুষের মনে হয় “ভাল, এই জাতিকে 
বধ করিব না, বা! অমুক জীবকে বধ করিব না, কিন্ত অন্ত জাতিকে অন্ত জীবকে 
বধ করিব) অথবা এই দেশের লোককে বধ করিব না, কিছ্ত অপর দেশের 
লোককে বধ করিব ) কিংবা এই স্থানে বব করিব না অন্তস্থানে করিব » আচ্ছা, 
এখন আমি বধ করিব না, কালান্তরে বধ করিব ; অথবা এই প্রয়োজনটা! 
উপস্থিত হইয়াছে তাই এখন বধ করি, অন্য সময় আর করিব না; সে এইক্ধপ 
ভাবির তদছুন্ূপই কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ করিলে হইবে না, 
সার্ধতৌম অহিংসা ঢাই। ছাত্রকে এই সার্বভৌম অহিংসাংব্রত গ্রহণ করিয়া 

৪ 


৩৮৬ শান্তিনিকেতন আশিন, ১৩২৭ 


অশ্থলিতভাবে তাহা গাল করিতে হব, এবং এইরূপেই 'অংহিসক হইয়া 
তাহাকে নিজে বাচিতে হইবে এবং অগ্থকেও বাচিতে দিতে হইবে 
০ ৪ 
তাহার দ্বিতীয় কর্তব্য সত্যনিষ্ঠ হওরা। সে যেমন যাহা দেখিবে-শুনিবে, 
: যেন: যাহ। জানিবে-বুঝিবে, ঠিক তাহা তেমনি বাকো প্রকাশ করিবে। সে 
দেখিবে-শুনিবে এক, জানিবে-বুঝিবে এক, আর প্রকাশ করিবে আর এক, 
কক্খনে। তাহা হইতে পারিবে না । সে নির্ভীক হইগ্া মনের সহিত বাক্যের 
সামগ্জন্ত রক্ষা করিবে । সে ষেন কফখনে। এরূপ না ভাবে যে, বিশেষ কোনো 
জাতির সম্বন্ধে, বিশেষ কোনো! দেশের সম্বন্ধে, বিশেষ কোনো কালে, বা বিশেষ 
কোনো উদ্দে্পি ধর জন্ত অসতা বনিরা লইবে। তাহাকে সার্বভৌম সত্য 
অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা হইলেই সে নিজেও বাচিৰে আর অন্তকেও 
বাচিতে দিতে পারিবে । 





তৃতীয় কর্তব্য? তৃতীর কর্তব্য এই যে, তাহাকে এরূপ সংযত ও এরূপ দ্‌ঢ- 
স্্ল হুইয়। থাকিতে হইবে যে, যাহা তাহার বস্তত নয় কিছুতেই তাহা সে 
অন্ঠায়পুব্বক গ্রহণ করিবে না, তা তাহা যে-কোনে জাতিরই হউক, যে-কোঁনে। 
দেশেরই ইউক, বে-কোনো কালেই হউক, বা যেকোনো প্ররোজনই তাহার 
উপস্থিত হউক | ছল-বল-কৌশল কিছুই তাহা সে হার জন্ত প্রয়োগ করিবে 
না। তাহাকে এইন্প সার্বভৌম অস্তে্ প্রত গ্রহণ করি নাবজ্্ীবন 
চপিতে হইবে । | 


নং 


তারপর? তারপর তাহাকে এই একটি মহাপ্রতিজ্ঞ করিয়া সংসারক্ষেত্র 
পদার্পণ করিতে হইবে যে, তাফার জীব্নযাজার-ফে বল জীবনযাত্রার 


২য় বধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা! বৈচিত্র্য ৩৮৭ 


জন্ত যাহা আবগ্তক বা নিতান্ত আবক তাহার মতিণরক্ত কিঞ্িম্ম/ত্রও লৈ 
গ্রহণ করিবে ন। দে প্রতিদিন নিজের নৃতন-্পুতন অপরিমেধ অভাব স্ব 
করিয়া, আর তাহার পুরণের জন্য ধনসঞ্চয় করিয়া অন্যের অন্ন হরণ করিবে না, 
'অন্তের জীবিকার উচচ্ছদ করিবে না। তাহাকে অহোরাত্র মনে রাখিতে হইবে 
যে, বতটুকৃতে তাহার উদ্রপূণ্তি হয় ততটুকুতেই তাহার সত, তাহার অতিরিক্ত » 
লইবার কোনো অধিকার তাহার নাই। যে অতিরিক্ত চায় সে চোব, ₹স 
দণ্ডাহণ।* যে ফোনে জাতি, যেকোনো দেশ, যে-কোনো কাল, বা 
যেকোনো প্রয়োজনই হউক, তৎসন্বন্ধে তাহাকে এই ভাবেই চলিতে হইবে, 
তাহাকে এইরুপেই সার্ভৌম অ পরি গ্রহ ব্রত গ্রহণ করিয়া অঙ্ছলিত ভাবে 
পালন করিতে হইবে। 





ইহার পরও আছে? আছে; আর একটিমাত্র ব্রত, ব্রহ্ষচর্য। তাহাকে 
রক্ষচারী হইতে হইবে। অন্তথ। সাধ্য কি তাহার যে গৃহীর এই ছর্ধহ ভার সে 
বহন ব্বরিতে পারে। সর্ধপ্রকারে তাহাকে ইন্দ্রিয় রক্ষা করিতে হইবে, " 
সর্বতোভাবে তাহাকে মংযতেন্দ্রির হইতে হইবে। চিত্তে, বাক্যে ও কর্ছে 
সর্কত্রই তাহাকে পবিত্র থাকিয়া! নিপুণ হইয়া তেজস্বী হইবার ষোগ্যতা অর্জন 
করিতে হইবে। ত্রক্গচধ্য সমস্ত কল্যাণের মূল, ব্রহ্গচরধ্য নষ্ট হইলে আর বাকী . 
খাকিল কি? ব্রহ্গচর্যা পালন না করিলে অন্ত ব্রত পালন করিবার শক্তি পাইবে 
কোথায়? তাই তাহাকে ব্রহ্ধচারী হইতেই হুইবে। ত্রশ্চারীই মৃত্যুর 
অতীত হইতে পারে। যাহার! ব্রহ্মচর্ধা করিয়াছেন, ব্রহ্মচ্ধ্য করিবার জন্ত 





প্যাবদ্‌ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্তত্বং হি দেহিনাম্‌। 
অধিকং যোহভিমন্যেতে স_.স্তে নো দণ্ডহতি ॥ 
শ্ীমদ্ধাগবত, *.১৪.৮। 


৩৮৮ শান্তিনিকেতন আশ্বিন, ১৩২৭ 


ছগতেন্র লোককে ধাছার! আহবান করিয়াছেন, তাহারা ততো এইকথাই বলেন, 
এবং ইহার ফলও গপ্রত্যক্ষগমা । 


৬ 

এই তো হইল সাধারণ কথ! একটু বিখেষ কথা আছে ঈশ্বরপন্থী 
অনীশ্বরপন্থী উভয়কেই এ সাধারণ নিরম নানিতেই হইবে। তারপর ঈশ্বর- 
পন্থীকে ঈশ্বরে আত্ম মমর্পণ করিবার জন্য অভ্যস্ত হইতে হইবে, তাহার সতত 
সর্বত্র অন্থভধ করিবার যোগ্যতা তাহাকে অর্জন করিতে হইবে । আর অনীশ্বর- 
পশ্থীকে নিজের উপদিষ্ট তনবজ্তান লাভ করিয়! চরম মুক্তির অধিকারী হইবার জন্য 
চেষ্টা করিতে হইবে তাহা হইলেই ছাত্রের কর্তব্য শেষ হইল। সে তখন মানুষের 
মত মান্য হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে পারিবে; এবং এইরূপে সে জগতের 
আশার খল হইবে, আতঙ্কের স্থল নহে; সর্বত্র কল্যাণ আনয়ন “করিবে, 
অকল্যাণ নহে। 





সি 


শিষ্বেরা দি এইরূপ শিঙ্ষ। পাইর়া বাহির হয়, শবে কি এই এত রক্তজোত, 
এত অত্যাচার, এত হাহাকার, এত অশান্তি চারিদিকে দেখা দেয়? ইস্কুল- 
কলেজ-বিশ্ববিগ্থালয়ের প্রসার তে! কম হইতেছে না, কিন্তু জগতের অশান্তির মাত্রা 
ক্রমশই বাড়ি চলিতেছে। ইহা কোথায় গিয়া ঠেকিবে কে জানে । তাই শিক্ষার 
দে ধার। চনিগাছে, তাহাকে কিরাইতেই হইবে, এবং এইরূপেই ফিরাইতে হইবে । 
ইহা অত্যন্ত ভুঃদাধা, অত্যন্ত ুরাশা, জানি) কিন্তু উপায় নাই, যেরূপেই হউক 
" যভধিনেই হউক, উহাকে বাধ! দিতেই হইবে, উদ্যম করিতেই হইবে] একদিন 
যাহা কন্নন, কালে তাহা কর্যে পরিণত ইয়। অসত্যের দ্বার! সত্য পাওয়া যায় না, 
অকল্যাণ স্বারা কল্যাণের লাভ হয় না) বদি এই কথা সত্য হয়, আর বদ্দি-জগতে 
শান্তির; ব্যবস্থা করিতেই হর, তাহা হইলে বস্তত এই উপায় ভিন্ন আর কোন্‌ 
উপায় আছে ? ত। শুনিতে যতই কেন ছুঃসাধা অসাধা বা অদ্ভুত বোধ হউক না। 
হে বন্ধ, ইহাই লক্ষ্য করির। আমাদিগকে. বাত্রা করিতে হইবে। | 
নী ৮ 





আশ্রমসংবাঁদ - 

মবির (সর্সেশ্বর মজুমদাতের) আকস্মিক মৃত্যুর পর মাজ্রমের স্মবীর 
(মুধীরকুগার নিজ) নামে একট শিশু ছাতৈর হঠাৎ মতা হইয়াছে, ইহাতে 
আমরা অতান্ত মণ্াহত হইয়ছি। 

সবি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বপ্গীর শ্রীণচন্জ মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র, 
এবং আমাদের অধ্যাপক শ্রীধক্ত সন্তোষচন্্র দজুসদারের কনিষ্ঠ সহোদর! 
সে অতি শৈশবে আশ্রমে আমে। সে নিতান্ত শান্ত, (নিভীক ও ক্লেশসহিষুঃ 
ছিল। সমস্ত বিষয়ই জানিবার জন্ত তাহার একটা উৎসুক্য লক্গিত হইয়াছিল। 
: কোনে আদেশ করিলে সে তাহা বুৰিয়া-শুনিয়া তবে পালন করিত। আমর! 
তাহার মাতৃতক্তির ও ত্রাতৃশ্নেহের গভীরুতার পরিচয় পাইয়াছি। লোকের 
নিকট আশ্রমের সম্মান অক্ষুপ্র রাখিবার জন্য সে সর্বদা চেষ্টিত থাকিত। 
সঙ্গীত বা অন্যান ব্যাপারে*যদি কোন বাদক কখনো কোনো স্থানে কোনোরূপ 
অসম প্রকাশ করিত, সবি তখনই তাহার প্রতিবাদ করিত। ম্যগটিকুলেখন 
পরীক্ষার পর সে কাশী হিন্দুবিপববিগ্ভালরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছিল। 

সুধীর কলিকাতার শ্রীদৃক্ত গঙ্গাধর দিত্র মহাশয়ের পুত্র । স্টেগত গ্রীন্মের 
ছুটির পরে আনে আসে । তাহার বয়স ১১ বংদর মাত ছিল। সে দেখিতে বেমন 
বড় সুন্দর ছিল তাহার বাবহারও সেইরূপ অতি শোভন ও ভদ্র ছিল। ধনীর পুত্র 
হইলেও কেহ বদি তাাকে তাহা বলিত তবে সে বড় লজ্জিত হইত । সে' অত্যন্ত 
লাক, নিরীহ ও সর্কদ। প্রফুল্ল ছিল। কোনো বালক তাহার অপরাধ করিলে ও 
সে তাহার নামে অভিযোগ করিত না। সামান্ত শাস্তিও . তাহার মনে বিশেষ 
ভাবে লাগিত। দে"কবে কার নিকটে কি জন্য কি শাস্তি পাইত নিজের এক 
খাতায় লিখি রাখিত, মুর পর ইহা দেখা গেল। তাহার "চরিত্রের একটা 
বিশেষ মধুরতা। ছিল, থে অধ্যাপক ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। 

“ক্রমে ক্রমে আশ্রমের প্রীক্তন ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্ালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া 
আশ্রমের কম্মে আসিয়া যোগ দিতেছেন। সম্প্রতি বিভিন্ন বিভাগে মোট দশজন 
এইরপ ছাত্র নিধুক্ত মাছেন। ই'ভাদের মধ্যে অধ্যাপনা-বি্াাগে ছয় জন বতিয়া- 


১৪ শান্তিনিকেতন আশ্বিন, ১৩৭২ 


ছেন। প্রান ছা ১ গুপূ, শ্রীতবনেশ্বর নাগ ও আরীনুছৎকুমার 
হখোপাধার গত গ্রীষ্মের দুটির 'পরে আশ্রমের অধ্যাপনার কার্যে যোগ 
দিয়াছেন । 4 

পুজনীয় গুরুদেব এখন আমেরিকায়। গত ১৬ই আশ্বিন তারের সংবাদে 
সাহার আমেরিকা-যাত্তার কথ। জানা গিরাছে। তারপরের কোনো। সংবাৰ 
মাসার সময় এখনও হয় নাই । অন্তান্ত চিপে তাহার দান্স হইতে হল্যাণ্ডে 
খাইবার উ্গ্যোগের কথ। জানা গিয়াছিল। গুরুদেবের সঙ্গে শ্রীযুক্ত রথীন্্রনাথ 
শ্রীমতী প্রতিনা দেবী, ও ভ্রীসুক্ত পিয়ারসন দাচেব আমেরিকায় গিয়াছেন। 

অধ্যাপক জ্ীদিতিদোহন দেন দভাশয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সর্বাধাক্ষের 
পদ ও বিগ্ভ'লয়ের কার্ধানিক্ধাহক সভার সভা গদ্‌ তাগ করিয়াছেন তাহার 
হাজনদানন্দ রায় মহাদ্য আগামী ই পৌঘ পর্ধান্ত সব্বাধাঙ, এবং ীগন্তর 





সনে 


 নিধুক্ত হইয়াছেন । 


এ 


এগু সাতে কাধানিবাহক সভার 
অধ্যাগিক শ্রীঘ্ন্ড পরমদারঞ্ন ঘোষ মভাশয় আমম হইতে অবসর এহণ 
করিয়াছেন |ড্রাহার অভাব আমরা ভঃথিত হদরে ভীরভাবে অন্থু্ব এটি । 
তিনি কার্যানশভ এখন দুরে থাকিলে ও হৃদয় তাহার এই আশ্রমেই বহিয়াছে।, 
গত পুর্ণিনা ভিথিতে আম্মমন্সিলনীর বিশেষ অধিবেশন অত্যন্ত নুন 
হইয়াছিল! সভীন কারের পুরোবন্তী প্রাঙ্গণে শী সভার অধিবেশন হয়। 
স্থানটি বেশ ভাল করিরা পরিষ্কার কর হইয়াছিল, এবং তাহার মধাস্থলে 
বুস্তাকারে বিচিত্র মআলপন। আকিন। তন্মধ্যে একটি পরাস্ত স্থাপন করা হইয়া- 
ছিল! আলপন! প্রহৃতিৰ পরকলনা করিয়াছিপেন শ্রীনন্দখাল বসু, শ্রীমসিত 
কুমার হালদার ও শ্রীস্রেন্দনাথ কর মহাশয়গণ, আর মাকিয়াও ছিলেন তাহারা 
নিজে আর বিশ্বভারতীর ছাত্র ও ছাল্রীরা। চতুর্দিক জ্যোন্নোলোকে উপ্ভীদিত 
হইলে মাশ্রমের সকলে বৃত্তের চতুদ্দিকে আন গ্রহণ করিগ়াছিলেন। নানারূপ 
বাগ্য-সংঘোগে প্রায় দেড়ণণ্টা পর্যাস্থ শরতের সমস্ত গান একটার পর একটা 
গাত ইইরাছিল। মাঝে-সাবে ছাত্রগৰ শরতের উপযোগী কবিতার আবুদ্তি এ 


আশিন, ১৬২৭ আআমসংবাদ ১৫ 


করিয়াছিল । গানের পর গ্রাঙ্গণেহ সকলে আহার করিয়াছিলেন আহারের ও 
বিশে বন্দোবস্ত ছিল। 

ভূতপৃর্র্ব অধ্যাপক শ্রীুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় এবার আশ্রমে আসিরা 
প্র দিন কুড়ি আমাদের মো থাকির! গিগ্লাছেন। তীহাকে এই অল সদরের 
জন্য পাইয়া সকলে বিশেষ তৃপ্ত ও উপকৃত হইরাছেন। তিনি আশ্রদসম্মিলনী, 
সাহিতাসভা, অধাপকসভ। প্রভৃতির কার্ধোর সহিত এমন ঘনিষ্ট ভাবে মিশর! 
গিয়াছিলেন যে, আমাদের মনেই হইঠেছিল না বে, তিনি আশ্রম হইতে বিদায় 
লইয়া গিয়াছেন । 

. অঙ্গাঙ্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃহাফিন উপলক্ষ একটি সভা হয় অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত নেগলিচন্দ্র বার মহ!শর সভাপতির আমন গ্রহ্ণ করেন। শ্রীমতী 

স্ধানয়ী দেবী রাজার বশ্মমত নন্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন গ্রীমতী হেমলত! 
দেবী পরিবারবগের সহিত রাঙ্ঞার আঠার-বাবহার সপ্থক্ষে কক্পেকট গল্প বলেন। 
শাস্ত্ীমহাদয় রাজার নভাপুরুঘোচিত কাঁ্যকলংপ সম্বন্ধে নিজের ধারণা প্রকাশ 
করেন । সভাপতি মহাপর গরথমে ও পেষে অতিনিপুণভাবে রাজার জীবন ত্তান্ত 
আলোচনা করেন, ইহা অতান্ত হ্ুদয়গ্রাহী হইয়াছিল! 

'হুবনডাগার “প্রসাদবিগ্কালর' ও সীগতাল-গ্রামের পলুহৃংবিদ্ঞাল” বেটা 
ভাল চলিতেছে । গ্রসাদবিষ্ঠালয়ে ছাত্রনংখ্যা মোট ১২ জন । এখানে দা 
লাতটা হইতে নরট! পধাস্ত একজন রি শিক্ষক অধ্যাপনা কার্য 
করেন বিকালে আশ্রমের বালকগণ এ সকল ছাত্রদিগকে গড়ায়। ইহার 
বান গ্রসাদের পিতার প্রদত্ত টাকার সদ: হইতে নির্ধাহিত হইতেছে। সুজ, 
বিষ্তাগয় একই ভাবে চলিতেছে] আশ্রমের কয়েকজন শ্বেচ্ছারতী ছার 
বিকাগে গিয়া এ লকল বালকদিগের সহিত খেলা করেন। সম্প্রতি সাওতাল 
হালকগণ আশ্রমের খেলোয়ডিরের সহিত একটি ফুটবল ন্যাচ খেলিয়া আশ্রমকে 
এফ 'গোলে হারাইয়্া দিয়াছে। এই বিস্থাল়ের বায়, ভিক্ষান্ধ অর্থ দ্বারা: 
নির্বাহ করা হর। 
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উতর বি্কালরের কাধ্য পরিচালনার জন্ত আগএ্রমসন্মিলনী ইইতে একটি 
কমিটি নির্বাচিত ' হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার ষুখোপাধ্যান ও 
শ্রীনুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত এবং ছাত্রদিগের মধ্য হইতে শ্ত্রীমান অনিলকুমার দাদ- 
গুপ্ত তই কমিটতে আছেন। 

এগুদ্‌ সাহেব এই 'আক্টোবর আশ্রম হইতে ডালটনগঞ্জ গিয়াছেম।. সেখা.ন 
তিনি 89180 30515205, 0০79:510৩-এ সভাপতির কাধ্য করিরা দিল্লী, 
পিশ্ধু, করাচি-গ বোগ্াই অঞ্চলে গমন করিবেন 1 

আবার পুজার ছুটি ৩,শে আশ্বিন (৯৬ই অক্টোবর ) হইতে .১৩ই কান্তি 

(৩১এঅক্টোবর ) পর্যাপ্ত ১৫ দিন মাত্র। ১৪ই কার্তিক হইতে আবার কার্ধ' 
আঁরস্ত হইবে |” 

গুঞ্জরাট ও বড়োদ। রাঙ্গো পুস্তকালগ-ক্]ুধ্যের প্রথম গ্রবতীক্ষ, ততসন্বন্ে 
বিশেষ অভিজ্ঞ, শিক্ষাপ্রচারক ও অস্রান্ত কর্মী শ্রীঘক্ত মোতিজটু আমিব 
মহাশয় তাহার কতিপয় বন্ধু-বান্ধবের সহিত আশ্রমে আগমন ক্বিরাছেন। 
ইনি গুজরাটে বহু বিদ্যালয় ও গ্রামে-নগরে বহু-বহু পুস্তকালয় স্থাপন করিসুছেনদ 
এবং তৎসমুদয়্ পরিচালনা করিতেছেন। তাহার কার্যের ইতিবৃত্ত ও বিবর্ণ ' 
|গনিয়া, আমর পুলকিত হইয়াছি। তাহার কথা! শুনি আমাদের, ধারণা, 
হইয়াছে বে, অতি অল্প ব্যয়ে গ্রামে গ্রামে পুস্তকালর খুলিতে পারা যার, কেবল 
একটু থাটিতে পারিলেই হয় । কিন্তু এই একটু খাটাই আমাদের হয় না। . 


কলিকাতা। বিশ্ববিদ্ালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার তারাপুরওয়াল! এখানে 
আগিয়াছেন, তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ শারদীবকশি সপবিবারে এখানেই কাটাইবেন। 

বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীদুক্ত লেদার - সাহেব ও শারদাবকাশের কদিন 
এখানে থাকিবেন। 

দেনমার্কের কুমারী পিউাস? 'ন দক্ষিণতারতে শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করিতে- 
ছেন। কয়দিন হইল তিনি এখানে আসিরাজ্ছন।- তিনি কত স্নেহুমন্রী, এবং 
ভারতবর্ধকে তিনি কত ভাল বাসেন, ক্রাহার আচার-ব্যবহারেই সুস্পষ্ট গরকাশ 
পা। 


৯০ 





৩৯৩ শান্তিনিকেতন কান্তিক, ১৩২৭ 


মূলরূপে ধরির। নিয়োদ্ধুত বিচা'র মারত্ত করা হইয়াছে যে, ্কদ্নমূহই আত্মা অথব। কন্ষদমূহ 
হইতে তাহা তিন্। “্বকসমুহ' শবে রূপ্কক বিবক্ষিত নহে বণিক ধরিতে” হইবে, কেননা, 
আত্মবাদীর আত্মার সঙ্বন্ধে যাহা বলেন তাহা! অবশিষ্ট চারিটি স্বন্ধের অন্তর্গত । তবে যাহার! 
গেহায্মবাদী তাহাদের সম্বন্ধে রূপস্ন্ধকেও ধরিতে হইবে । * 

শরীরাদিতে আক্মবুদ্ধির নাম উদীচা বা সংস্কৃত বৌদ্ধশান্্র পারিভাষিক ভাবে সৎ 
কামদৃষ্টি, পালিতে স কু কায় দিটঠি (সংস্কত্কায়দৃ্টি)। পলি শবাটিকে উদীচয 
বৌদ্ধগণ তুল করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। কখনে! কখনো! কায দূ টি শ্ও প্রয়োগ করা হয়।] 

তত্ত্ব পাইতে হইবে, কিন্ত তন্বটা কি? মাধামিকগণ বলেন আধ্যাত্মিক 
(শারীরিক ও মানসিকই ) হউক, আর বাহ্‌ই হউক, কোনো পদা্ঘই বন্তত না 
থাকায় অধ্যাত্মত ও বাহ্‌ত “আমি” ও 'আমার এই বুদ্ধির যে সর্বপ্রকারে ক্ষ 
তাহাই তন্ব। এই তবেই সকলকে অবতরণ করিতে হইবে। এই. তবে অব- 
তরণ রুরিবার উপায় আ ত্মনি ষেধ, আত্মা নাই ইহাই অবধারখ করা। 

এই সংসারের মূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, আত্মবুদ্ধির বিষয় আত্ম কিন্ত 
আত্মাকেই ধখন খুজিয়া পাওয়! যায় না, তখন শরীরে আত্মবুদ্ধি থাকিতে পারে 
নাঃ এবং শরীরে আত্মবুদ্ধি না থাকিলে তম্বলক্ক কোনো ক্লেশ থাকিতে পারে 
না। এই দেখিয়া আচার্য (নাগাঙ্ছুন) প্রথমে আত্মারই পরীক্ষা করিতেছেন__ 
এই আত্মা কে? 

থে অহঙ্কারের ( অর্থাৎ “অহম্‌? “আমি” এই বুদ্ধির ) বিষয় সেই আত্মা! 

ভাল, অহঙ্কারের বিষয় বণিয়া যে আত্মাকে আপনারা কল্পন! করিতেছেন, 
তাহা কি স্বন্ধদমূহই অথ্বা স্বন্ধলমূহ হইতে অন্য ?১ 

আচার্ধ ( নাগার্খঘুন উত্তরে ) বলিতেছেন-_. 

১। এরদস্দ্ধে আরো তিনটি প্রশ্ন করা হাইহে পারে 2) সন্ধদমূহ কি: 
আত্মাতে থাকে ? (২ আম্মা কি স্বন্মূহে থাকে? (৩ স্বনসূহবান্ই কি 
আত্মা? চন্দ্রকীত্তি বলিতেছেন, এই তিনটি প্রশ্ন পূর্বোক্ত প্রশ্ন হুইটির 
অন্তর্নত হইতে পারে বলিয়া আচাধ্য নাগার্জুন সংক্ষেপে ঁ হুইটি প্রশ্নই 
করিয়াছেন | রর রঃ 





খ্য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা বোদ্ধদর্শন ৩৯ 
১ 


আত্মা যদি স্বন্ধসমূহ হয় তবে তাহার উদয় ও ব্যয় 
(উৎপত্তি ও বিনাশ) হইবে; আর যদি তাহা স্বন্ধসমূহ 
হইতে অন্য হয় তাহা হইলে স্বন্ধনমূহ তাহার লক্ষণ হইতে 
পারে না। . 

যদি কল্পনা কর! থাঁয় যে, ্ধসমূহই আত্মা, তাহা হইলে বলিতে হয় 
আত্মার উদয় ও বায় আছে, অথ? আত্মার উৎপত্তি 'ও বিনাশ আছে, কারণ 
বন্ধসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে । কিন্তু আপনারা আঁকে এন্সপ 
ইচ্ছা! করেন না, কেন ন! ইহাতে অনেক দোষ আসিয়৷ পড়ে। তাই (আচার্য 
পরে) বলিবেন (২৭.১২)২-_ 

আত্মা ( পূর্বে) না থাকিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা! বলা 
যায় না, কারণ ইহাতে দৌঁষপ্রসঙ্গ হয়, আতা ইহাতে 
কৃত্রিম হইয়া পড়ে) আর যদি ব! উৎপন্ন ইয় তবে তাহার (উৎ- 
পির) হেতু থাকে না।* 

আবার (২৭.৬)-_ 

২। চন্ত্রকীত্তি এখানে এইরূপ অবতরনিকা দিয়াছেন :--যদি এই আত্মা! 
পুর্ব আত্মা হইতে ভিন্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা! হইলে বলিতে হইবে ইহা 
পুর্বে না থাকিরা পরে উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু ইহা সঙ্গত হয় না, ইহাই প্রাতি- 
পাদন করিয়া আচার্য বলিতেছেন-..। ৃ 

৩। চন্কাতি কারিকাটিকে এইরূপে ব্যাথা করিয়াছেন ১ষদি আত্ম! পূর্বে 
না থাকিয়া গম্চাৎ উৎপন্ন হয় তাহা হইলে আত্ম! ক্কতিম হয়? কিস্তুপ্্রীত্থা 
কলিম ইহা ইচ্ছা করা হয় লা, কেন না ইহাতে তাহার অনিত্যত্বংপ্রসঙ্গ হয়। 
আবার আত্মারধনিম্পাদক কোনো ভিন্ন কর্তা নাঁ খাকার কিরূপে তাচার কৃতিমতা 


শি 





ত৯ই শাস্কিনিকেতন স্কান্তিক, ১৩২৭ 


উপাদানই আত্মা হইতে পারে না, কেন না তাহার 
(উপাদানের) উৎপভি ও বিনাশ হইয়া থাকে । উপাদান 
কি রূপে উপাদাতা হইবে 1 8 


যোঙন! করিতে পারা বাপ? আত্মাকে কৃতি বলিয়া কনা করিলে সংসারের 
আদি আছে বলিতে হয়, আর বলিতে হয় যে, অপূর্ব জীবের প্রাদুর্ভাব হইক্না 
থাকে) কিন্তু ইহা এরূপ হয় না। তাই আত্মা. কৃত্রিম নছে। আরে. আত্মা 
উৎপন্ন হইলেও তাহ নির্থেডুক ; অর্থাৎ আত্ম! পুর্বে না, থাকিয়। ষদ্ধি উৎপন্ন 
হয় তবে তাহা নির্থেতুক-_তাহার উৎপত্তির হেতু..নাই, ইহাই উপপন্ন হয়) 
কারণ পূর্বে আত্ম! নাই। যে অকৃত্রিম পে নির্েতৃক হইস্বে থারে (কৃত্রিম. 
নিহেতৃক হয় না)। 

৪। রূপ, বেদনা, সংগা, সংস্কার, ও বিজ্ঞান এই পাটি স্বদ্ধকে উপাদান 
্বন্ধ বল। হয়। চন্ত্রকীন্তি কারিকাট এইরূপে, ব্যাখ্য! করিগ্নাছেন--এই 
ন্ববূপ উপাদান প্রতিক্ষণেই উৎপন্ন ও বিপষ্ট হইয়া যার, কিন্তু আত্মা তো 
এইরূপ প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিন হয় না। আত্মা স্বন্ধদমূহ হইতে অন্ত কি, 
অনন্ত, অথব! তাহা নিত্য কি অনিতা ইহা বলিতে গারা' যায় ন/' কেননা ইহাতে 
বহু দোষ-প্রসঙ্গ হয়। আযম! নিত্য হইলে শাশ্বতবাদ হয়, অনিত্য হইলে উচ্ছেদবাদ 
হয়.। শাস্বতবাঁদ ও উচ্ছেদবাদ উভয়ই মহা৷ অনর্থক র-বলিয়। গ্রহণীয় নে । অতএব 
উপাদানই আম্মা, ইহ! তো! যুক্তিযুক্ত হয় না। আরো, যাহাকে. উপকারক বাঁ 
লহায়ক ভাবে (উপ) গ্রহণ (আ দশ ন.) করা বার তা উপাদান, অর্থাথ 
কর্ম) ইহার কেহ উ পা দা তা, গ্রহীতা, অঞ্জক অবপ্তই থাকিবে$ নেই, উপ1- 
দানকেই যদি আত্ম! বলিতে ইচ্ছ! কর! হয়, তাহা হইবে উপুদানই.'উাদাত! 
ইহাও বলিতে হয়। এবং তাহা হইলে:কর্তা ও কর্ধু এরই হইনা:কায় (ইহাদের 
কোনে, ভেদ থাকে নামে কর্ম সেই. কর্তা.) . এবং -ইহা':হইঝোওছেত্ত 
ছেদক, ঘট ও কুস্তকার, এবং ইন্ধল ও নতি, ইত্যাদির. জট হইঙজা পড়েন 


ইক্ষবর্ষ। ৭ম. সংখ্যা]. বৌন্ধদর্শল ৩৯৩ 
আরো-- 
আত্ম! যদি স্বন্ধসমূহ হয়, তাহ! হইলে স্বন্ব বছু বলিয়া আআও 
কিন্ধুইহা দেখাও যায না, আর নঙ্গতও' হয় না। ইহাই প্রতিপাদন করিয়া : 
(আঁটাধ্য নাগাক্ছুন) বণিতেছেন-.“উপাদান কিরূপে উপাদাতা হুইবে ?৮ 
অর্থাৎ এই পক্ষ অত্যন্ত অসম্ভব, ইহাই অভিপ্রায় 
পরের্বপক্ষী এখানে ) বলেন--ইহা! সত্য যে, কেবলমাত্র উপাদান আত্মা, 
ই যুক্তিযুক্ত নহে। 
(নিদ্ধান্ী--) তবে কি? 
(পুর্বপক্ষী_) আত্ম! উপাদান হইতে অতিরিক্তই হইবে। 
(দিদধাস্তী--) ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে। 
(পূর্বপক্গী-) কি কারণে ? 
' (দিদ্ধান্তী-_) ধেহেতু 





৭ 

আত্মা উপাদান হইতে অন্য ইহা উপপন্ন হয় না। কেন 
না, যদি তাহা উপাদান হইতে অন্য হয়, তাহা! হইলে, তাহাকে 
রা হইতে পৃথগ্ভাবে শ্রুহণ করিতে পারা 1 যাইবে কিন্তু 

 শ্রহণ করিতে পার! যায় না। 
আত্মা যদি উপাদান হইতে ব্যতিরিক্ত হয়, তাহ! হইলে, ( বলিতে, হইবে, ) 
উপাদান হইতে ব্যতিরিক্ত ভাবে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায়ঃ যেম্ন ঘট 
হইতে পটকে পুথগ্ভাবে গ্রহণ করা যায়ঃ কিন্ত এরপ গ্রহণ করিতে পারা বায 
না। অতএব আআ উপাদান -হইড়ে ব্যতিরিক্ত. নহে) উদ্মদান- ব্যতিরেকে 


ষখন তাহাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, - তখন তাহা আফাশকুহের সায়, 
ইহাই অতিগ্রায় - 


এখন বিষয়টিকে পুর্বে যেরঈ পরান করা থ্ সেইঈপে স্পট করিয়া 
(আচাধ্য ) রি | 


৩৯৪ শান্তিনিকেতন কাত্তিক, ১৩২৭ 


বহু হইবে। আর বদি আত্মা সেই প্রকারই হয় তবে তাহা দ্রব্য হয়, 
এবং দ্রব্য হইলে তাহার কোনে। বৈপরীত্য হইৰে না ।* 
- রর ৯: 
এইরূপে তাহা (আত্ম! ) উপাদান হইতে অন্যও নহে, 
এবং তাহা উপাদানও নহে, আবার উপাদান” ব্যতিরেকেও 


তাহা নহে; 

আত্মা যদি উপাদান-স্বরূপ ন। হয়, কেননা, তাঁহা হইলে, উপাদান ও উপা- 
দাতার একত্ব প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, আর (আত্মারও) উৎপত্তি ও বিনাশ-গ্রসঙ্গ 
হয়) আর যদি তাহা উপাদান হইতে অন্যও না হয়, কেননা তাহা হইলে উপা- 
দানের কোনো অপেক্ষা না রাখিয়াই তাহা হইতে পৃথগভাবে তাহা গ্রাহ হইয়া 
পড়ে (কিন্তু বস্তত সেরূপ গ্রাহ্‌ হয় না); এবং ধূদি তাহ! উপাদান ব্যতিরেকেও 
না থাকে, কেননা, তাহা হইলে উপাদান-নিরপেক্ষ হইয়াই তাহা গ্রাথ হইতে 
পারে ; তৰে ইহাই (স্বীকার কর) হউক বে আত্ম নাই ।--যদি (এইরূপ বলা) 
হয়, ( তবে আচাধ্য তাহার উত্তরে ) বলিতেছেন-- 

এবং ( তাহা ) নাই, এ নিশ্চয়ও নহে। 

দধসমূকে গ্রহণ করিয়া যে ব্যবহারের বিষয় হয় সে নাই, ইহ! কিরূপে হইতে 
পারে? অবিদ্ধমান বন্ধ্যাপুত্র স্বন্ধীসমূহকে গ্রহণ করিয়। ব্যবহারের বিষয় হয় 
না। উপাদান থাকিতে উপাদাতা নাই, ইহা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হয়? তাই 
ইহার (আত্মার ) নাস্তিত্বও যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব আত্মা নাই এই 


নিশ্চয়ও উপপন্ন হয় না। 
এই আতর বিশ্বৃত ব্যবস্থা (অথাৎ মীষাংস1) মধ্যমকাবতারে (ইহা 
চন্দ্রকীন্তি-কৃত, সম্প্রতি ইহার তিববতী অন্থবাদমাত্র পাওয়া যায়, 81৮1701,598 
884410৩8 55715৪-এ ছাপা হইয়াছে) জানিবে। ইহাতেও (মধ্যমকবৃত্ভিতিও) . 
পূর্বে বহুস্থানে কর! হইয়াছে বলিয়া এখানে আর সে জন্ত ধত্ব কর! হইল না। 
৫1 শেষাংশ আমার নিকট স্পষ্ট নছে। মনে হয় সাধারণ দ্রবোর 
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(স্বন্ধসমূহ আত্মা হইলে তাহাদের ন্তায় ) নির্ধাণে আত্মার 
অবস্তই উচ্ছেদ হইবে, আর নির্ব্বাণের পূর্বে প্রতিক্ষণেই তাহীর নাশ 
শু উংপত্তি হইবে । কর্থার নাশ হইলে তৎকৃত কর্মের ফল তাহার 
হইবে না, এবং অন্তকৃত কর্মের ফল অন্ত ব্যক্তি ভোগ করিবে । 
ইত্যাদি প্রকারে মধ্যমকাবতারে বিস্তারপূর্বক বে বিচার করা হইয়াছে, 
তাহা হইতেও (স্বন্বসমূহ আ।) এইপক্ষ বুঝিতে পারা বাইবে এইজন্ত এখানে 
আর বিস্তার করা হইতেছে না। . 
এইবপে স্ব্ধমূছ আত্ব। নহে। আত্মা স্ন্ধসমূহের বাতিরিক্ত ইহা ও ঘুক্কিযুক 
নহে। কারণ, আত্মা যদি স্বন্কপমূহ হইতে অস্ হয় তাহা হইলে স্বন্ধনমূহ আত্মার 
লক্ষণ (শ্বভাব ) হইতে পারে না! । যেমন অশ্ব গো হইতে অন্ত হওয়ায় তাহ 
গোর লক্ষণ হয় না, এইরূপ, আত্মাকে বদি স্বন্ধলমূহ হইতে বাতিরিক্ধ কল্পনা 
কর যায় তাহা হইলে স্বন্ধসমূহ তাহার লক্ষণ হইতে পারে না। স্বন্ধমনূহ সংস্কৃত 
এজন ইহার। মূল ও সহকারী কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং উৎপন্তি, 
স্থিতি ও ভঙ্গ ইহাদের লক্ষণ (স্বভাব )। এখন স্কন্কদমূই বদি আত্মার লক্ষণ না 
হয়, তাহ। হইলে আপনার মতে আত্মার উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ-রূপ লগ্গণ নাই ।* 





অনিতন্থ প্রস্তুতি বে দকল ধর্ম আছে, আত্ম! ভুব্য হইলে তাহারও এ সমস্ত 
হইবে, তাহার বৈপরীত্য হবে না। 

৬ বৌদ্ধমতে আকাশ ও নির্বাণ ছাড়া সনন্ত পদার্থকেই সংস্ক ত বলা 
হইয়। থাকে, আকাশ ও নির্বাণ অ সংস্ক, ত। মূল ওদহকারী কারণে বাহ! ১ 
কিছু উৎপন্ন হয় তাহাই সং স্কুত। সংক্গু ত শব্দের 'এস্থানে বাৎপত্তিলভ্য অর্থ 
একত্রকৃত। 

৭। আত্মবাদীরা আজ্মাকে বন্থত স্বন্ধূহ হইতে আতিরিক্তই বলিয়। 
থাকেন, তাহাদের মতে স্ন্ধসমূহ বস্ততই আত্মার লক্ষণ নয়। ভাই এ আলোচ্য 
বুক্তি দ্বারা তাহাদের মত খণ্ডিত হয় না। চত্ত্রকীর্তি নিজেই ইহা উল্লেখ করিয়া 
একটু পরেই ইহার উত্তর দিতেছেন। 
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আর বাহ এইক্ণ হয়, তাহার নত না খাকান্ধ অথবা তাহ। সংস্কৃত ন। হওয়ার 
অএকাশনুল্দের স্তার বা নির্বাণের স্তার আম্মা এই সংস্ঞা লাভ করিচে পারে 
না।. ইহা 'অহম্‌য বদ্ধিরও বিষর হইতে পারে ন]। অতএব আনা কবন্ধনমূহের 
ব্যতিরিক্ত ইহাও যুক্তিবুক্ত হয় না। 
স্মথবা, ইনার (অর্থাৎ স্কন্ধসমূহ আত্মার লক্ষণ নহে? ইশ্বর) অন্ত. অর্থ এই 
মা! যদি স্বদ্ধ-ব্যতিরিক্ত হয়, তাহ! হইলে স্বন্ধসমূহ তাহাপ্র' লক্ষণ হইতে 
পারে না। (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) .এই পাঁচটি স্বন্ধ, এব$₹- 
ইনথান্দের (যথাক্রমে) লক্ষণ রূ প ৭ (অর্থাৎ কোনোরূপে বিকার'গ্রাপ্ি, অনু ভব, 
নিমি ত্রোদ্‌ এ হণ (অর্থাৎ নীল-গীত, হ্স্ব-দীর্ঘ, শুভ-মঞ্ুড, জুন্দর-অহু্দর,. 
ইত্যাদিরূপে সামান্তত উপস্থিত আকারকে গ্রহণ), অভি সং ক্ক র ৭ (অর্থাৎ বিতর্ক 
বিচারাদি মানপিক ক্রিগ্রা),.ও বি বয় প্র তিবিজ্ঞপ্ঠি (অর্যাৎ বিষর়জ্ঞান)। এখন” 
বদি ইচ্ছা কর। বায় বে, রূপ হইতে বিজ্ঞান ধেমন ভিন্ন, আত্মাও সেইরপ স্বন্ধ- 
সমূহ হইতে ভিন্ন, তাহা হইলে আত্মার লক্ষণ স্ঞ্ঈননৃহের লক্ষণ হইতে পৃথক্‌ , 
হইবে। এবং রূপ হইতে চিত্ত ষেদন পৃথগ্লক্ষণ-রূপে গৃহীত হইক্স। থাকে, 
আতম্মাও সেইরূপ স্বন্ধনমূহ হইতে পৃথগ্লক্ষণ-রূপেই গৃহীত হইবে, কিন্তু বস্তত 
তাহা হয় না। অতএব স্বন্ধনমূহ হইতে ব্যতিরিক্তও আন্ম। নাই। (এস্লে 
প্রশ্ন হইতে পারে-) তীর্থিকেরা” তে! আত্মাকে স্বন্ধলমূহ হইতে ভিন্নই স্বীকার 
করিরা থাকেন, এবং তাহার লক্ষণকে ও হ্বন্ধসমূহের লক্ষণ হইতে ভিন্ন বলেন। 
অতএব এই ( পুরেরক্ত ) ব্যবস্থা তাহাদিগের কোনো বাধ! দেয় না। তীর্থকের! 
আত্মার যেরূপ তিন্ন লক্ষণ বলিয়া থাকেন, তাহা মধ্যমকাবতা-রেউক্ত, 
হইয়াছে £-- 
গতীর্থিকেবু! কল্পনা করা থাকেন, আত নিত্য, অকর্ত!, (অ-) 
ভোক্তা, নিগুণ, ও নিজ্কি্ন। ভাহাদের. এই, প্রক্রিয়াই . কোনো. 
কোনো. ভেদ স্বীকার করিয়া ভিন্ন তিন হইয়াছে .. ... 
৮। বৌদ্ধেরা অপর সম্প্রদায়কে সাধারণত “এরই নামেই উল্লেখ: করিয় থাকেন, 





রহ 
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(আমাদের উত্তর এই--) তীর্থিকের (আত্মার) স্বন্থব্যতিরক্ত লক্ষণ 
বলিষ্া থাকেন সত্য + কিন্তু তাহারা আত্মাকে স্বরূপত উপলব্ধি করিয়া তাহার 
লক্ষণ বলেন না। তবে কি (করেন)? ( উপাদানস্বন্ব-সমূহের ) গ্রহণে 
“আত্মা” এই প্রজ্ঞপ্তি অর্থাৎ সংজ্ঞ! বা ব্যবহার মান্ধী হয়, ইহা তাহারা যথাযথ 
জানেন না। ইহা না জানায়, আঁ! যে বস্তুত কেবল নামমাত্র তাহা ত্রাস-বশত৯ 
বুঝিতে না পারিয়া! এবং এইরূপে ৰ্যবহারিকও সত্য হইতে পদিতরষ্ট হইয়! তাহার! 
কেবল মিখ্যাকল্পনার সাহাষ্য গ্রহণ করেন, এবং এই প্রকারে কেবল দোষপূর্ণ 
অনুমানের দ্বার! বঞ্চিত হইয়া যৌহবশত আত্মাকে করনা করেন, ও তাহার 
লক্ষণ বলিয়! থাকেন। ইচাও উক্ত হইয়াছে £-_ 

“যেমন দর্পণ গ্রহণ করিলে নিজের মুখের প্রতিবিশ্ব দেখা য়, 
কিন্তু তন্বত তাহা (প্রতিবিশ্ব) কিছু নহে) সেইরূপ স্বন্ধসমূত্-গ্রহণ 
করিলে 'আমি' এই বুদ্ধি (অহঙ্কার ) হয়, কিন্ত তত্বত তাহা কিছু নহে। 
দপণকে গ্রহণ না করিলে যেমন নিজের মুখের প্রতিবিশ্ব দেখ! যার না, 
সেইন্প স্বন্ধসমূহকে গ্রহণ না করিলে 'আমি'কে ও দেখা যায় না। আর্য 
আনন্দ এইরূপ তত্ব গ্রহণ করিয়া স্বয়ং ধর্ম চক্ষু প্রাপ্ত জইয়াছিলেন, ' 
এবং ভিক্ষুগণকে নিয়ত ইহা বলিয়াছিলেন |” 

এই জন্ পুনর্বান্র ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য ধন আরস্ত করিতেছি না। 
্বন্ধসমৃহকে গ্রহণ করায় (“আমি+ বা আত্মা” এইবূপ) যাহা, সংজ্ঞিত বা 
ব্যবহৃত হয়, এবং যাহা অবিস্যান্থধায়ী বাক্তিগণের ন্সাত্বা। এই অভিনিবেশের 
বিষয়ভূত হইয়া থাকে, মুমৃক্ষুরা তাহাকেই এইকূপে বিচার করেন-স্বন্ধ পাচটি 
যাহার উপাদানরূপে প্রতিভাসিত হইতেছে, স্বন্দসমুহই কি তাহার লক্ষণ, অথব! 


৯1 বস্তুত কোনে! পৃথক স্থির আত্মা নাই ইহা মনে করিলে তত্বজ্ঞান 
না থাকায় সাধারণ লোকের মনের মধ্যে ত্রাসের উদ্রেক হয়, আবার উচ্ছেদ 
ভাবিয়া লোক ভীত হয়। 

১২ 
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্বন্ধসমূহ তাছার লক্ষণ নহে? কিন্তু তাহার! সর্বপ্রকারে বিচার করিয়া (আত্মা 
ন্ধলক্ষণ অথব! অবস্বন্ধলঙ্ষণ ) এই প্রকার কিছুই ভাবরূপে পান না । তখন 
ই'হাঁদের- 
চ২ 
আত্মা ন৷ থাকিলে আত্মীয় কোথ! হইতে হইবে ? 

. আত্মারই যখন উপলব্ধি হয় না, তখন স্বস্কপঞ্চক আত্মীয় এইরূপে তো তাহার 
উপলব্ধি হইবেই না) কারণ, 'আত্ীর” ইহা আত্মা! এই সংজ্ঞা ৰা ব্যবহারকে গ্রহণ 
করিয়া হইয়া থাকে । রথ দগ্ধ হইলে যেমন তাহার অঙ্গগুলিও দগ্ধ হইয়া যায় 
ৰলিয়া উপলন্ধ হয় না, যোগীরাও সেইরূপ বখনই আত্মার নৈরাত্মা জানেন 
(অগ্ত যাহাকে আত্মা বলিয়। মনে করিতেছিলেন বস্তত তাহা আত্মা নহে, ইহা 
জানেন, ) তখনই “আত্মীয় রূপে অভিমত স্বন্বসমূহ-রূপ বস্তরও নৈরাত্াকে 
নিশ্চিতরূপে জানেন। যেমন রত্রীবলীতে বলা হইয়াছে ৫ 

“স্বন্ধমূহ অহঙ্কার ( “আমি? এই বুদ্ধি) হইতে উৎপন্ন হয়, সেই 
অহঙ্কার বস্তত মিথ্যা বীজ যাহার মিথ্যা অগ্কুর তাহার কিরূপে সতা 
হইবে? এইরপে স্বন্ধসমুহকে অসত্য দেখিলে অহঙ্কার নষ্ট হয়, অহঙ্কার 
নষ্ট হলে আর স্বন্ধের উৎপত্তি হয় না। যেমন শ্রীক্গকালে অতিরক্ষ 
ভূপ্রদেশে প্রদীপ্ত হুরধ্যকিরণসমূহকে দর্শন করিয়। দূরবর্তী পুরুষের 
তাহাতে জলবুদ্ধি হয়, কিন্ত নিকটবর্তী পুরুষের হয় না, সেইরূপ এই 
সংসারপথে আত্মা” ও “আত্মীয় ইহার যথাযথ তত্ব যাহার। জানে না 
তাহারা স্বন্কলমুহকে 'আত্যা? বা 'আতীীয়” মনে করে, কিন্তু যাহার! 
পদার্থতন্ব জানে তাহাদের ওরপ বুদ্ধি হয় না। স্সাচার্যপাদ (নাগার্জুন) 
বেধন বলিয়াছেন £__ 

"দুরে বাহ দৃষ্ট হয় নিকটস্থ ব্যক্তি তাহা স্পষ্ট দেখিতে পায়। 
স্থয্যের কিরণ যদি জল হয়, তবে নিকটবর্তী পুরুষ তাহা ন্নেখিভে 
পায় নাকেন? দুরস্থ ব্যক্তি এই লোককে যেমন দেখে, মিকটস্থ 
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ব্যক্তি সেরূপ দেখে না। ইহা। মরুমরীচিকার ন্তাঁ়। মরুমরীচিকা 
জলের মত বটে, কিন্তু তাহা জল নহে, আর বস্ততও কোনে! 
পদার্থ নছে ; সেইরপ স্বন্ধসমূষ্গ আত্মার সমান বটে, কিন্তু তাহার! 
_ আআ নহে, এবং বস্ততও কিছু নহে।” 
অতএব “আত্ম” ও আত্মীয় ন| থাকায় পরমার্থদর্শী যোগী 


নির্মম ও নিরহস্কার হয়, কেননা তাহার “আত্মা” ও আত্ম 
নীন' অর্থাৎ আত্মহিতকর, আত্মীয়) এই উভয়ই বুদ্ধি শাস্ত 
হুইয়! যায়। 

- আত্মার হিত আত্মনীন, অর্থাৎ আত্মীয়। অহঙ্কারের বিবয় আত্মার, এবং 
মমকারের ("আমার এই বুদ্ধির) বিষয় আত্মীয়ের অথাৎ স্বন্ধাদি বস্তর শাস্তি 
হওয়ায় অনুৎপতি হওয়ায়, অর্থাৎ আর তাহার উপলব্ধি না হওয়ায় যোগী নির্ঘ্ম ও 
নিরহঙ্কার হয়। ৮ 

( পূর্বরপক্গী এখানে বলিতে পারেন--) ওহে, এ ষে ব্যক্তি নির্শম ও নিরহস্কার 
হয় সে তে। আছে? আর সে যখন থাকিল তখন তো আত্ম! ও স্বন্ক'ও সিদ্ধ 
ঙ্ই্ল। 

( সিদ্ধান্্ী উন্ভর করিয়াছেন_-) 

৩ 


যে নির্মম ও নিরহসঙ্কার সেও নাই | ঘে ব্যক্তি নির্মম ও 
নিরহঙ্কারকে দর্শন করে সে (ঠিক) দর্শন করে না। 
আনম! ও স্বন্ধলমূহের ঘখন সর্ব প্রকারেই উপলব্ধি হয় না তখন তাহাদের 
হইতে আন্ পদার্থ আর কোথা হইতে হইবে? এ যে নির্শখম ও নিরহঙ্কার” 
এইরূপে যে ব্যক্তি নিশ্দ্ম ও নিরহ্কারকে দেখে,_বাহার কোনে! স্বরূপ 
নাই, সে তন্ব দেখিতে পায় না| তগবান্‌ এইরূপ বলিয়াছেন 
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ধ্যাত (ভিভরে) শূল্ দেখ, বাহিরেও শুন্য দেখ। যে 
শূন্য ভাবনা করে সেও কেহ নাই ।* 
এইরূপে- 
৪ চা 
অধ্যাতুত ও বাহিরে “আমি' ও “আমার' (এই বুদ্ধি) 
ক্ষাণ হইলে, উপাদান১* নিরুব্ধ হয়, এবং তাহার ক্ষয়ে জন্মের 
ক্ষয় হইয়৷ থাকে । 
হতে উক্ত হইয়াছে, সমস্ত ক্লেশের (রাগ-দ্বেব-মোহের) সূল হইতেছে 
সৎকায়ৃষ্টি, ইহাই ক্রেশসমূহের কারণ, ইহা হইতেই ক্রেশসমূহ উদিত হই 
থাকে । “আত্মা ও 'আত্মীর' এই বুদ্ধি ন| থাকায় সংকায়দৃষ্টি নষ্ট হয়, সংকায়- 
ৃষ্টি ন্ট হইলে কাম, দৃষ্টি, শীল-ব্রত, ও আত্মবাদ এই চতুবিধ উপাদান নষ্ট 
হয়, উপাদানের ক্ষয়ে পুনর্ভবের ( অর্থাৎ পুনর্ভবজনক কর্মের ) ক্ষর হয়। যেহেতু 
এইরূপে জন্মনিবৃত্তির ক্রম ব্যবস্থাপিত হয়, সেই জন্ত__ 
৫ 


কন্ম ও ক্লেশের ক্ষয়ে মোক্ষ হইয়! থাকে। 





১*। কোনো বিষয়ে তৃষ্ণা উৎপন্ন হইলে তাহাকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়া 
রাখার বাসনার নাম উপাদান। এই উপাদান হইতে জন্ম হয়। উপাদান 
চার প্রকার (১) কাম, অর্থাৎ কাম্য বিষয় উপভোগের ঝাসন| ) (২) দৃষ্টি, অর্থাৎ 
মিথা! দৃষ্টি, যাহা যা নয় তাহাকে তাই মনে করিয়া ধরিয়া থাকার বাসনা ;৩) 
শীল-ব্রত-পরামর্শ, অর্থ শীল ও ব্রতাহুষ্ঠানেই পরম পুরুঘার্থ সিদ্ধ হইবে ইহ মনে 
কথা তাহাই ধরিয়া থাকা; এবং (৪) মাঅুবাদ, অর্থাৎ আত্মা ও আত্মীয় কল্পন। 
করিয়া তাহাই ধরিয়া থাকা। চক্্কীর্তির টাকাতেও ইহা একটু পরেই উক্ত 
কহড়েছে। 
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উপাদানের ক্ষয় হইলে উপাদান-ছেতুক ভব (অর্থাৎ পুনর্ভবদনক কর্ম) 
হম না, ভব নিরুদ্ধ লইলে জন্ম-জরা-মরণাদির আর সম্ভব কোথায়? এই 
কপ কন্ম ও ক্লেশের ক্ষয়ে মোক্ষ হয় স্থির ভইল। আচ্ছা, তবে কাহার ক্ষত 
কর্ম ও ক্লেশসমূছের সর্ব প্রকারে ক্ষয় ভয়, ইছাতো। বল! উচিত। তাহাই বল! 
হইতেছে: 

কর্ম ও ক্লেশ-সমূহ বিকল্প হইতে হয়, এবং বিকল্প হয় 
প্রপঞ্চ হইতে ; (এই) প্রপঞ্চ শুন্যতায় নিরুদ্ধ হয়। 

মূঢ় ও প্রান্ত বাক্তি রূপাঁদি দর্শন করিয়া! প্রজ্ঞার অভাবে বিকল্প করে, ১১ 
এবং তাহাতে রাগ-গ্রসৃতি রেশ ১২ উৎপন্ন' হয়। (আচাধ্য পরে) বলিবেন 
(২৩.১)- 

কথিত হইয়া থাকে যে, দ্বেষ ও মোহ সন্কল্প১৩ হইতে হয়) 
কারণ রাগ শুভ বিষয় হইতে, দ্বেষ অশুভ বিষয় হইতে, এবং 
মোহ বিপর্য্যাস১৪ হইতে হইয়া থাকে । 

এইরূপে বিকল্প হইতে কর্দ্দ ও ক্রেশসমূহ হইয়! থাকে । আর এই বিকল্প 
হয় অনাদি সংসারে অভ্যন্ত জ্ঞান-জ্ঞের, বাচ্য-বাচক, কর্তৃ কর্ম, ক্রিয়া-করণ, 
ঘউপট, র্থ- "সক, রূপ-বেদনা, ী-পুরুষ, লাত-লাত, সুখ-দুঃখ, যশ-অযপ, 





১১। অর্থাৎ, রূগাদির শ্বরপ বস্তত কি প্রজ্ঞা দ্বারা তাহা না বুঝিয়া-শুনিয়। 
তৎসম্বন্ধে "ইহা এই' “উহ! ্র' ইত্যাদি বিবিধ-_নানারূপ কল্পনা করে। 

১২। রাগ, দ্বেষ, ও মোহ অন্তান্ত সমস্ত ক্লেশের মূল, আর এই তিনিই 
ক্লেশমমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়। কেবল ইহাদেরই উল্লেখ এখানে করা হইয়্াছে। , 

১৩। বিতক, বিকল্প। / 

১৪। অর্থাৎ শুভকে অসশ্তুভ, আর অসুভকে শুভ বলিয়া বিপরীতভাবে 
এছণ করায়। 
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নিন্দা-প্রশংস৷ ইত্যাদির বিচিত্র প্রপঞ্চ১ হইতে । এই যে লৌকিক প্রপঞ্চ 
ভাহ। শুন্যতা, অর্থাৎ সর্ব পদার্থেরই বস্বত কোনো! স্বভাব নাই-সমন্তই বস্বত 
ম্বভাব-শূন্য এই শূন্যতা-দর্শনে নিরুত্ধ হয়। কিরূপ? যেহেতু বস্তর খ্ষদি উপ- 
বান্ধি থাকে তবে পূর্বোন্ত এ্ীপঞ্চজীলও থাকিতে পারে, (অন্যথা নহে )। 
কেননা, অনুরাগী নর ও অমরগণ রূপ-লাবণ্য-বৌবনবতী বন্ধাছুহিতাকে দেখিতে 
ন] গাওয়ায় তাহার জন্য কোনোরূপ প্রপঞ্চের অবতারণা করেন না, এবং 
প্রপঞ্চের অবতারণা না করিয়। তদ্িযয়ে কোনোরূপ বিকল্পও অপ্রজ্ঞাবশত 
করেন না| আবার তাদৃশ বিকল্প না করায় “আমি” ও “গামার” এই অভি- 
নিবেশে সৎকায়দুষ্টি-মুলক ক্লেশসমুহ (রাগ-দষ-মোহ) উৎপাদন করেন না) 
তাহা ন। করার, শুভ, অশুভ, ও না-শুভ-না-অশুভ কর্মও করেন না) এবং এই 
কর্খট না করার জন্ম, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবনা, দু:খ, দৌমনস্ত, খেদ, 
.আয়াসাদি দ্বার! পরিপূর্ণ সংসার-কাস্তারকে অনুভব করেন ন!। এইরূপে যোগীরা 
শূন্যতা দর্শনের অবস্থা প্রাপ্ত হইয় স্বন্ধ-প্রভৃতিকে স্বরূপত আর দেখিতে পান 
না; বস্তুর স্বরূগকে দেখিতে না পাওয়ায় তদ্িষয়ে কোনে! প্রপঞ্চ করেন না; 
প্রপঞ্চ না করায় বিকল্প করেন না; বিকল্প না করায় “আমি, 'আমার” এই 
অতিনিবেশে সংকায়দুষ্টিমূলক ক্রেশদমৃহকে উৎপাদন করেন না; তাহা না 
করায় (জন্মের কারণভূত) কর্ম করেন না) এবং কশ্খু না করায় জন্ম জরা-মরণ- 
রূশ সংসারকে অনুভব করেন না। যেহেতু এইরূপে অশেষ প্রপঞ্চের উপশম- 
স্বরূপ শিব শুন্তত। লাভ করায় কল্পিত অশেষ গ্রপঞ্চ চলিয়া যায়, গ্রগঞ্চ চলিয়া 
যাওয়ায় বিকল্পের নিবৃত্তি হয়, বিকলের নিবৃদ্ধিতে সমস্ত কর্ম ও ক্লেশের নিবৃত্তি 
হয়, এবং করা ও ক্লেশের নিবৃত্তিতে জন্মের নিবৃত্তি হয়; সেইজন্য সর্ব প্রপঞ্চের 
পু নিবৃত্তিকূপ শৃন্ঠতাকেই নির্বাণ বলা হয়।-.*.. 
(পূর্বপক্ষী এখানে ) বলেন-_বদদি এইরূপ আধ্যান্মিক বা বাহ কোনো 
বস্ত্র উপলব্ধি না থাকায় অধ্যাত্মত বা বাহত “আমি” ও আমার এই কল্পনার 


১৫। হিগ্যা বাবঙ্ার, মিথ] ব্যবহারের নিদিভ, বিপর্যাস বা মায়া । 


২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্য। বৌদ্ধাদর্শন ৪০৬ 


অন্ুংপত্তিই তব, ইহাই আপনার! ব্যবস্থাপিত করেন, তাহা হইলে এই যে, 
তগবান্‌ বলিয়াছেন ১৬_- 
“আত্মাই আত্মার নাথ, অন্ত নাথ কে হইবে? পণ্ডিত ব্যক্তি 
সুদান্ত আত্মার দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হন। 
আত্মাই আত্মার নাথ, অন্য নাথ কে হইবে? আত্মাই আত্মার কৃত 
ও অপরুত কর্মের সাঙ্গী 1 

সেইরূপ আর্ধ/সমাধিরাজে ( উক্ত হইয়াছে )-- 

“শুভ ও অস্ত কর্ন নষ্ট হয় না; কর্শ করিয়া আত্মাকে তাহ! 
(তাহার ফল) অনুভব করিতে হইবে। কর্মফল (অন্যে ) সংক্রান্ত 
হয় না, এবং বিনা কারণেই কেহ তাহা অনুভব করে না।” 

ইত্যাদি অনেক, (ইহার সহিত আপনাদের কথার) কিরূপে বিরোধ 
হয় না? 

। সিন্ধান্তী বলিতেছেন--) বলিতেছি। ইহাও কি ভগবান বলেন নি ?-- 

«এখানে সত্ব বা আত্মা নাই, (কেবল) সহেতুক পদার্থসমূহ রহিয়াছে। 
হা এইরূপই ; কারণ, বূপ আত্মা নহে, রূপবান্‌ আত্ম নহে, রূপে আত্মা নাই, 
আত্মাতে রূপ নাই। এইরূপ-....+বিজ্ঞান আত্মা নহে, বিজানবান্‌ আম্মা নহে, 
বিজ্ঞানে আত্মা নাই, এবং আজ্মাতে বিজ্ঞান নাই ।” 

এইরূপ (আরো বলিয়াছেন )_"সমস্ত পদার্থ অনাত্া 

(পের্বপক্ষী বলিতেছেন-_) তা হইলে কিন্ধপে এই আগমের (সম্প্রদায়াগত 
শাস্ত্রের) সহিত পুর্ব আগমের বিরোধ হইবে না? 

( সিদ্ধান্তী-__) দেইজন্ই এখানে ভগবানের উপদেশের অভিপ্রায় অন্বেষণ 
করিতে হইবে। ভগবদ্‌ বুদ্ধগণের উক্তিতে এমন সমস্ত কথা আছে বাহাদের 
অর্থ স্পষ্টভাবে করিয়াই দেওয়! হইম্নাছে ( নীতার্থ), আবার এমন সব কথা 
আছে, বাহ দের অথ বুঝিয়া লইতে হয় (নেয়ার্থ)। তাহারা জগতের শিষ্ঃগণের 

১৬ জুষটব্য ধন্মপদ,১৬০ ঃ  বোধিচধ্যাবতারপঞ্জিকা, ৯, ৭৩। তি? 





৪০৪ শান্তিনিকেতন _ কান্তিক, ১৩৭২ 


বুদধিপ পন্ম-সরোবরের বিকাশে স্য্যস্বরূপ, তাহারা তাহাদের সেই বুদ্ধিপদ্ম- 
সরোবরের বিকাশের নিমিত্ত মহাকরুণাময় কৌশলবিজ্ঞানরূপ কিরণ বিস্তার 
করিয়া 
৬ 
আত্মা ইহাও জানাইয়াছেন, 'অনাত্মা” ইহাও উপদেশ 

দিয়াছেন; আবার বুদ্ধের ইহাও উপদেশ দিয়াছেন যে, 
'আত্মা" “অনাত্ন।” কিছুই নহে। 

এখানে অভিপ্রায় এই :-_বুদ্ধগণের উপদেগ্ত শিষ্য ত্রিবিধ, হীন, মধ্যম, 
ও উত্কই। হীনেরা কেবলমাত্র ব্যাবহারিক সত্য১৭ অনুসরণ করিয়৷ চলে 
আম্মা বস্তত অভাব পদাথ%, এই বিপরীত কুমতরূপ নিবিড় অন্ধকাররাশিতে 
তাহাদের প্রজ্ঞা-নেত্র আচ্ছাদিত থাকে । এই জঙন্থ যে সকল বিষয় লৌকিক. 
বিশুদ্ধ জ্ঞানের অতীত নহে তাহাদিগকে ও তাহারা দেখিতে পায় না। তাহার। 
কেবল পৃথিবী, জল, তেজ, ও বাযু এই কয়টিসাত্র পদার্থ দেখিগাই তাহাদেরই বর্ণন। 
করে। তাহার! মনে করে, মগ্তপাঁন করিলে বেমন কোনো মূল, অন্ন, জল ও কিণ 
(মগ্ঘবীজ) পর্ভৃতি দ্রব্য একত্র পুরিপাক-অবস্থ! প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মদ-ুচ্ছ্াদি 
অবস্থা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কললাদি ১৮ ও মহাভূতসমূহের পরিপাকে বুদ্ধি ( ব। 
চৈতন্ ) হইয়া থাকে । এইরূপে বর্তমান জীবের পূর্ববাবস্থ! বা পরাবস্থা তাহারা 
খণ্ডন করে। তাহারা পরলোক ও আত্মাকে খণ্ডন করিয়। বলে_-'এই লোক 
১৭। যাহা বস্তুত বেরূপ তাহাকে যদি ঠিক সেইরূপেই জানা যায়, তবে 
সেই জান! পরমার্থ বা পারমাথিক সত্য) আর দি তাহাকে ঠিক সেইরূপ না 
জানিয়া সাধারণ লোকেরা যেমন জানে-বুঝে সেইরূপ জানিয়া-বুঝিষ্কা তাহা দ্বারা 
ব্যবহার করা যায়, তবে এইরূপ লৌকিকভাবে জানা-বুঝাকে ব্যাবহারিফ সত্য 
বলে। ইহ! দ্বারা কেবল সাধারণ লোকের ব্যবহার মাত্র চলে। 

১৮1 জ্রণের আদিম অবস্থার লাম ক ললা 


২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা বৌদ্ধদর্শন 85৫ 


নাই, পর লোক নাই, স্ুক্ৃত-ছুষ্কত কর্থের ফল বা বিপাক নাই, এবং কোনে! 
অযোনিসম্ভব জীব নাই / ইহা খগুন করিয়া স্বর্গ বা অপ বর্স-বিশিষ্ট কোনে! 
অভীষ্ট ফলের গ্রত্যাখ্যানেও তাহারা পরাস্মুখ ১৯.হয় না. এবং এইনূগে 
অকুশল কর্দ্মূহে প্রবৃস্থ হইস্লা নরকাদি মহ! পতন-স্থানে পতিত হইতে উদ্াত 
হয়। ইহাদের এই কুবুদ্ধির (ব1 কুমতের) নিবৃত্তির জন্ত, নিয়ত অকুশগ কর্ম 
কারী এই হীন শিশ্যগণকে অকুশল কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য, ইহাদের 
হৃদয়ের অভি প্রা্মকে অনুবর্তন করিয়। ভগবদ্‌ বুদ্ধের কোনে স্থানে “আত্মা আছে? 
ইছা জানাইয়াছেন।  এসন্বন্ধে মধ্যমকাবতারে সবিশেষ উক্ত হইয়াছে, এই 
জন্ত এখানে আর কিছু বেণী বলা হইল না'। 
আর যাহা 'আত্গ। আছে" এই মতে পরিচালিত হওয়ায় “আতা” ও "আতর, 
এই বুদ্ধির গ্নেহসত্রে আবদ্ধ হয়, তাহারা সুত্রবদ্ধ বিহঙ্গের স্তান্ দূরে গমন কৰিলেও 
সংসারকে অতিক্রম করিয়া শিব অজর অমরণ নির্বাণ পর্য্যন্ত গমন করিতে 
পারে না এই সংকায়ষ্টিশালী মধ্যম শিষ্যগণের "আত্মা আছে' এই অভি- 
নিবেশকে শিথিল করিবার জন্য এবং নির্ববাণে তাহাদের অভিলাধকে উৎপাদন 
করিবার জন্য শিখ্যজনান্গ্রহকারী ভগবদ্‌ বুদ্ধগণ “অনীত্” ইহা ও বলিয়াছেন। 
আর বাহাদের আম্মন্েহ বিগত হইফ়াছে, যাহরর। পূর্বাত্যাসের দ্বার! গন্তীর 
ধন্ধের অভি প্রায় জানিস নির্ব্বাণের সমীপন্থ হইয়াছে, বাহারা পরম গম্ভীর বুদ্ধবচনের 
অর্থতত্ব অবগাহন করিতে সমর্থ, সেই সমস্ত উত্তম শিথ্যিগণের হৃদয়ের অভিপ্রায়- 
বিশেষ অবধারণ করির়া বুদ্ধগ্ণ “আত্মা অনাহ। কিছুই নাই+ ইহ! উপদেশ দিয়াছেন। 
. আত্মদর্শন যেমন অতত্ব, অনাত্মদর্শনও তেমনি অততন্ব।) বেমন আরধ্যরন্কুটে 
উক্ত হইয়াছে £- 
ণহে কাণ্তপ, আআ” এই এক অন্ত, আর “নৈরাত্থা? (অনাত্মা) 
এই অপর অন্ত। এই দুই অস্তের যাহ! মধ্য ভাহ! অরূপ্য ( অবর্ণনীয়) 
১৯ প্বরাপ ও ক্ষেপপরাস্ুায, এখানে কি, “ন্বর্গাপ *"" ক্ষেপা- 
পরা্মুখা হওয়া উচিত, নয়? 
১ 





৪5৬ শান্তিনিকেতন কাত্তিক, ১৩২৭ 


অনিদ্শন, অপ্রতিষ্, অনাভাস, অবিজ্ঞাপ্য ও অনাধার। হে কাগ্তপ, 
ইহাই মধ্যম পথ, অর্থাৎ পদার্থসমূহের যথাযথ তন্বাবধারএ ।»২৯ 
যেহেতু এইন্সপে হীন, মধ্যম, 'ও উৎকৃষ্ট শিশ্াজনের আশয় ভিন্ন-ভিন্ন বলির! 
তদনুসারে, 'আত্মা' “অনাস্থা ও “মাত্বাও নহে অনাত্মাও নহে” এই রূপে 
তগবদ্‌ বুদ্ধগণের ধন্োপদেশ ভিন্ন-ভিন্ন, সেইজন্ত মাধ্যমিকগণের আগমবাঁধ! 
নাই। এই জন্ আধ্যদেব (চতুঃশতিকা, ৮.১৫ ) বলিগ্গাছিলেন-- 
“প্রথমে অপুণোর নিষেধ, মধো আত্মার নিষেধ, এবং শেষে 
নমস্তের নিষেধ, থে ইহা জানে সে বুদ্ধিমান্‌।” 
'আচর্যযপাদও সেইরূপ বলিয়াছেন £__ * 
“বৈয়াকরণ বেষন মাতৃকাও পড়াইয়া থাকেন,২১ বুদ্ধও সেইরূপ 
শিষ্বগণকে বথাযোগ্য ভাবে ধদ্দ উদেশ দিয়াছেন ।৮ 
তিনি কাহাকেও-কাহাকেও পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য, 
কাহাকে ও-কাহাকেও তাহাদের পুথ্যসিদ্ধির জন্য, কাহাকে ও কাহাকে ও 
বা পাপনিবৃত্তি ও পুণ্যসিদ্ধি এই উভয়েরই জন্য ধর্ম উপদেশ দিয়াছেন। 
কাহাকেও দয়া মিশ্রিত ধর্ম উপদেশ দিয়াছেন__যাহা! গম্ভীর এবং যাহ) 


শুনিলে ভীররা তয়, প্রাপ্ত হয় ।২২ তিনি কাহাকেও শূন্যতা ও 
করুণা-মিশ্রিত ধর্থ উপদেশ দিয়াছেন, এবং কাহাদিগকে এমন ধর 
উপদেশ দিয়াছেন যাহাতে বোধিলাভ হয় ।৮ 
শবিধুশেখর উট্রাচাধ্য 
২০1 দরষ্টব্য-_সংবুক্তনিকায়। ১২,১৫.৭ (05, ৮০] ]]. ৮. 12) $7 
“হে কাত্যায়ন, "সমস্ত আছে' এই এক অস্ত) আর 'সমস্ত নাই, এই দ্বিতীয় 
অন্ত। হে কাত্যায়ন, তথাগত এই ছুই-ই অস্ত গ্রহণ না করিয়া (ইহাদের) 
মধ্য বারা ধন্ম উপদেশ করিয়া থাকেন।” 
২১। বৈয়াকরণ বাবকরণেরই তত্ব শ্রিখাইবেন, কিন্ত তিনি কোনো 
কোনো ছাত্রকে ম্মুৃতৃক1 অর্থাৎ বর্ণমালা ও শ্রিখাইয় থাকেন। 
'২২। যাহা গম্ভীর” ইত্যাদি পরবর্থী বাকোরও সহিত অন্বিত হইতে 
পারে। 


রঘুবংশের দিলীপাখ্যান 


ক।লিদাঁসের রঘুবংশে গ্রথম ও দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত রাজ! দিলীপের 
রমণীয় আখ্যান সুপ্রসিত্ধ। পন্মপুরাণের উত্তরথণ্ডে ১৯৮ ও ১৯৯ তম অধ্যায়ে 
ঠিক এই আখ্যান পাওয়া যাঁ। উ্য় আখ্যানের কেবল ঘটনাগত নহে, শব্দ- ও 
অর্থগতও কতদূর মিল আছে নিম্নে তাহ প্রদশিত হইবে। 
কালিদাস ও পুরাণকর উভয়ের মধ্যে কে কাহা হইতে এই আখ্যান গ্রহণ 
করিয়াছেন, এই প্রশ্ন সহজেই মনে উঠিয়া থাকে। পুরাণসমূহের প্রাচীনত! 
লোকের নিকট সাধারণত প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু আধুনিক আলোচনায় দেখা , 
গিয়াছে, পুরাণগুলিকে সাধারণ ভাবে যতদূর প্রাচীন বলিয়। মনে করা হইত 
সমস্ত পুর্রাণই বস্তত সেরূপ নহে, ৰা কোনো কোনে! পুরাণের সমগ্র অংশই 
প্রাচীন রচনা নহে, কোনো কোনো পুরাণের কোনো কোনো অংশ অনেক 
পরবর্তী কালেও যোজিত হইয়াছে। বর্তমান গন্সপুরাণের রচন1 ও আলোচ্য 
বিষয়সমূহ দেখিয়া মনে হয় ইহারও অনেক অংশ বহু পরবর্থী কালে রচিত। 
উত্তরখণ্ডে (২৫২) মধ্বপক্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ তপ্ত চক্রাদির চিহুধারণের বিহিসন্বদ্ধে 
আলোচন! দেখিলে বোধ হয় মাধবাচার্ধের (১১৯৭-১২৭৭দ্রী.) পরে এ অংশ যোজিত। 
সষ্টিথণ্ডে (৯. ১৫৩) উক্ত হইয়াছে ঘুর পুত্র দিলীপ, কিন্তু আলোচ্য অংশে 
( উত্তরখণ্ড, ১৯৯. ৬৫) গ্থিক রঘুবংশেরই মত বলা হইয়াছে দিলীপের পুত্র রঘু। 


১) মাধ্বসম্প্রদায়ের বৈধধের! বাহুমুলে ও বঙ্ষগ্থলে শহ্থ-চক্র-গদা-পন্মের ছাপ আগুনে 
স্তাডাইয়া তাহার দাগ লইয়া থাকেন। 





৪০৮ শান্তিনিকেতন কান্তিক, ১৩২৭ 


উত্তয় অংশের রচদ্নিতা যে এক ব্যক্তি নয় ইহা! ছারাও তাহ। বুঝ! যায়! রাঁমা- 
ঘণের উত্তরকাণ্ডের য় পন্মপুরাণেরও উত্বরখণ্ড উত্তর কালেই রচিত। ইহা 
উত্তর কাণ্ড, উ ত্ব রখণ্ড এই নামেরও বার! স্চিত হয়। ইহ! ভাবিয়। এবং 
উভয় আখানের বিচার করিয়া আমার মনে হয় পুরাণকারই কালিদাসের আখ্যান 
গ্রহণ করিয়াছেন 1২ 

আলোচা আখ্যানটি পদ্পপুরাণে এই প্রসঙ্গে ,উথিত হইয়!ছে (১৯৭ )_- 
কান্তকুজ্ধে শরভ নামে এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন বৈশ্ত ছিলেন। বহু বংদর অতীত 
হইলেও কোনে! সন্তান না হওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কাল' যাপন 
করিতেন। একদ। মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল তাহার গৃহে আগমন করিবে তিনি তাহাকে 
নিজের দুঃখের কথ নিবেদন করেল। দেবল ধ্যানবলে সন্তান ন! হওয়ার 
কারণ অবগত হইয়! তহাকে বলিলেন ৩ শরতের স্ত্রী গৌরীর নিকট এইরূপ 
প্রার্থনা করেন যে, যদি তিনি গণ্তিণী হন তাহা হইলে নানাবিধ উত্তম উপকরণে 
পুজা করিয়া তাহাকে সন্থষ্ট করিবেন। পরেতাহার গর্ভ মর হইলে তিনি নিঙ্গে 
না গিয়া নিজের সথীদিগকে উপকরণ সামগ্রী দিয়া দেবীকে পুজা করিবার জন্ত 
মন্দিরে.পাঠাইয়। দেন। তাহার নিজে না যাইবার এই কারণ যে, তীহাদের 





..২।. পরবর্ভী টাকা তিনটি জ্টব্য। 
৩। পর্বের বল হইয়াছে (১৯৭.২৭)--"এবং চিন্তুয়তস্তস্য গৃছে মুনিবরপ্তদা ॥ দেবলো 
হতীন্দ্রিয়জ্ঞানো বরংদাতুং সমাযযৌ।” ইহাতে সুচিত হয়, দেবল পুর্বে সমস্তই জ!নিয়া 
শরভকে বর দিবার জন্য গিয়াছিলেন। আবার পরে বলা হইতেছে (৪৬:৪৭) “ইত্্যাকণ্য 
বচন্তস্য বৈগ্যবর্ষাস্ত দেবলঃ। মনং ক্ষণং স্থিরং কৃত্বা দখ্যে মীলিতলৌচনঃ ॥ সম্ততেম তিপিতু- 
দৃষ্টা প্রতিবন্ধস্ত করণম্‌। দেবলোহতীন্্রিয়ন্ঞানী ব্ভাঁষে কারয়ন্‌ স্মৃতিষ্‌ ॥* দেঁবল যখন পরেই 
সন্ত সানিতেন তখন তাহ। জানিবার জন্থ আবার ধ্যান করিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না । 
অতএব দেখা যাইতেছে, এই আখথ্াললেখক পুৰ্বাপর সামঞ$স্ রাখিতে না পারিয়। নিজের 
অপটুতা প্রকাশ ককিয়াছেন। এবং ইহাতে ইহাও হুিভ হুইতে পারে, তিনি ইহ! অন্ের 
কথা গ্রহণ করিতে গিয়াই এইরূপ করিয়া ফেলিয্াছেন। এখানে তুলনীয- “সোহপস্তুৎ 


প্রণিধানেন সত্বতে? তৃক্ক কার ণম্‌।*-রঘু ১,৭৪। 
ঃ 


২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা রগুবংশের দিলীপাখ্য'ম ৪০৯ 


বংশে গঞ্িনীরা বাড়ীর বাহির হইতে পারেন না সথীরা হথাবিধ পূজ। দিয় 
গোৌরীর নিকটে এ বৈশ্বপরী!'র নিজে না আসিবার কাঁরণ নিবেদন করিল। কিন্তু 
গৌরী ইহাতে সন্থষ্ট হইলেন ন!। তিনি শাপ দিলেন যে, যেহেভু শী বৈশ্তপন্ী 
নিজে না আসিয়া, অথবা নিজের পত্তিকে না পাঠাই! অন্যের দ্বার পুজা পাঠাইর1 
দিয়াছেন এইসন্ত তাহার গর্ান্ভিলাষ নিক্ষল হইবে ।* বদি তাহার স্বামী ও ্ী 
উভরেই আগমন করিয়। শ্রক্কার সহিত পুজা করেন, তবে তাঁহাদের পুত্র হইবে। 
এই শাপ সেই বৈশ্ঠ, ব1 তাহার স্ত্রী, অথব। ই'ভার মথীগণ কেহই শুনিতে পান 
নি; দেবল শরভকে সপ্েপন করিগ বলিলেন--হে বৈশ্য, আপনার সন্তান 
“না তইবার কারণ এই কথিত হইল, পুর্বে যেমন বসি দিলীপের সন্তান প্রতি- 
বন্ধের কারণ ধলিয়াছিলেন। সেই রাজা তাহ| শ্রবণ করিয়া যেমন সন্ত্রীক 
ননিনীকে সম্থষ্ট করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ গৌরীদুক সন্থ্ট করুন” বৈহ্ঠ 
জিজ্ঞানা করিলেন যে, সেই রাজ। দিলীপ কে, অর নন্দিনাই বাকে। দেবল 
চার উত্তরে আলোঢ্য আখ্যানে দিলীপের বরণা করিজেন 














২ এবোহদেহকলঠা (খন্স ১৯০৯৫) নৈষ্ঠপত্রী গঙিণী হইয়।ছিজেন (১৯৩৫২) 


আনব এখানে স$। উচিত ছিল গ  নিক্ষল হইবে, কিন্ত তাহা না বলিয়া দো হদ গেবতীর 
তন্গঃগের অভিলাষ । নিশ্চল হইবে বল হইল। ইহতে পূর্বীপর 







ঝা দৈগ্ঠ ন চৈব তব ভান্যয়।। শত সথীভিরস্ত। নো প্রসাদশ্চ 
৯৪। ভুলনীয়তার শপ ন হয়! রাছন্‌ নচ সারখিন। আত 
নদহ/কাএগঙ্গাফাত শোতজাদামদিখজে ৪ রগুং ১৭৮ । এখানে দেখিতে হইবে, সেই বৈশ্য 
ও বৈশ্যপহীর শাপ শনিবার কোনো সম্ভাবন।ই ছিল না, কেনন। ইহারা ফেহই গৌরীসন্দিরে 
হাননি। অপর পঞ্ষে রধুবংশে রাজা ও সারির শাগ শনিবার সগ্থ।বনন! ছিল, কিন্তু মন্দা 
কিনীর খোতে দিগ্গঞ্জের শব্দে ভাহার। শুনিতে পান নাই। বৈশ্য ও তাহার পত্তীর যথন এ শাপ 
নিব।র মন্াবনাই নাই, তথন তাহ উদ্লেখের কৌনে। আবশ্যকত। দেখা যায় না পন্মপুরাণের 


এআ” শের অর্থ ফ্রি জ্ঞাত ধরা! যায়, অর্থ।৬ উ!হারা কেহই দেই শাপ জানিতেন না, তাহ! 
হলে "জ্ঞাত: লিখাই উচিত ছিল। তাই মনে হর, পুরাণের আখ্ান-লেখকু কালিদাসের 
কবিতাঁটিকেই মনে রাখিয়। নিজের ফ্োকট। লিখিয়াছেল। 


8১০ 


শান্তিনিকেতন 


কান্ডিক, ১৩২৭ 


এইবার আমরা উদ্ভ/ আখ্য(নের কতকগুলি শ্লোক পাশাপাশি উদ্ধৃত করিয়া 
দিব; বাহুল্য ভয়ে অবশিষ্ট গুলির কেবল স্থান নিদ্েখ করিয়া দেওয়! হইবে, আনু- 
মন্ধিৎন্থ পাঠকগণ অনাফ়াসেই তাহা! দ্বার। আলোচনা করিতে পারিঝেন। 


পন্মপুরাণ 
উত্তরখ গু, ১৯৮তম অধ্যায় 


বৈবস্বতমনোর্বংশে 
দিলীপে। ভূতুজাং বরঃ।; 
আসীত প্রাচীনবহিত্ত 
স্বায়ভূুবমনোরিব ॥ ২॥ 


মগধাধিপতেঃ পুক্ী 

মহিষী তন্ত তূপতেঃ । 
সদক্ষিণাখ্যর। খ্যাতা 
শচীবালীদ্‌ দিবম্পতেঃ ॥ ৬ | 


ইত্যালোচ্য স ভূপালো 
গমিযান্নাশ্রং গুরোঃ। 
মন্ত্িঘারোপয়ামান 
কোশলামুদ্ধিকোশলাম্‌॥ ৯৬ ॥১ 


বৃষ্যাং নিষপ্রমব্যগ্র- রঃ 


মরুদ্ধত্যোপসেবিতম্‌। 
স ববনে গুরোঃ পাদো 
মহিষী স! চ তস্য ॥ ২৪ ॥ 





৬। “কোশলা,- স্্ীলিঙে প্রয়োগ লক্গণীয়। 


রঘুবংশ 
গ্রণম নর্গ 


বৈবন্বতষন্ুনম 
মাননীয়! মনীবিণাম্‌। . 
আসীন্‌ মহীক্ষিতামান্ঃ 
প্রথবশ্ছনাসামিব ॥ ১১ ॥ 


তশ্ত দাক্ষিণ্যবূঢেন 

নাম! মগধবংশজ]। 

পত্থী সুদক্ষিণেত্যাসী- 
দধ্বরস্তেব দক্ষিণ! ॥ ৩১ ॥ 


***স্বভূজবিদবতারিতা 
তেন ধূর্জনতো গুবর্বী। 
সচিবেষু নিচিক্ষিপে ॥ ৩3 


স দদর্শ তপোনিধিম্‌। 
অন্বাসিতমরুত্ধত্যা ॥ ৫৬ ॥ 
তয়োর্জগৃহহঃ পাদান্‌ 

রাজ! রাজী চ মাগধী ॥ ৫৭ ॥ 





হয় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


অতিথিং তমথাভাষ্চয 
মধুপর্কাদিতি গুরুঃ | 
অহণৈরহ তাং শ্রেষ্ঠো 
।বদিষ্ঠ ইতি পৃষ্টবান্‌॥ ২৫ ॥ 


রাজ্যে কুশলমন্তি তে॥ ২৬॥ 


ইত্যাকর্ণা বস্ঠস্ত 

বচন্তম্ত মহীপত্েঃ। 
: উবাচ সন্ততিস্তস্ত- 

হেহুং বীক্ষ্য সধাধিনা ॥ ৪৬ ॥ 


্বং পুরা রাজশাদূলি 

সংসেব্য সুরনায়কম্‌। 
স্বাতামমাং বধূং স্বৃত্া 
চলিতে] নিজমন্দিরম্‌ ॥ 5৭ ॥ 


গচ্ছতস্বরয়। তাত 
সন্তানোৎকতিতন্ত তে। 
আমীৎ কুরতরোমূলে 
কামধেহুঃ স্থিতা পথি ॥ ৪৮1 
উৎপানদিতা ত্য! তন্তাঃ 
পুজ্যাজ্বি রজসোহতিরুট। 
প্রদক্ষিণনমস্কার- 
সদাচারমকুবৃতা॥ ৪৯ | 
সাশপৎ ত্বাম্তিক্রোধাৎ 


রঘুবংশের দিলীপাখ্যান ৪১৯ 


তন্মৈ সভা; সভাধ্যাকগ 
অহ্ামর্হতে চক্রুঃ ॥ ৫৫1 


॥ 


গপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্য ॥ ৫৮ ॥ 


সোইপশ্তৎ প্রণিধানেন 


সন্ততেঃ স্তম্তকার্ণমূ॥ ৭৪ ॥ 
১ 


পুরা শত্রমুপন্থা 
তবোব্ীং শ্রাতি যাস্ততঃ। 


: আসীৎ কল্প তরুচ্ছ!রা- 


মা।শ্রতা সৃরভিঃ পথি ॥ 7৫ ॥ 
ধন্মুলোপতগ়্াদ্‌ রাজ্জী- 
মৃতু্নাতামিমাং স্মরন্‌। 
প্রদক্ষিণক্তিন্নারীয়াং 

তন্তাং তং সাধু নাচরঃ॥ ৭১) 


গবজীনালি মাং বরা 


৪১২ : শান্তিনিকেতন 


পুজে। নোতপংস্ততে তব। 
মম সম্ভানশ্ুক্ধাং 
যাবত ত্বং ন করিষ্যপি ॥ ৫০ ॥ 


গচ্ছ-স্তমৃতুগানার 

ত্বরয়া স্থুতকা'মুকঃ। 
তন্মন। নগৃণেও শাপং 
নযন্তাঞ্ষনপানতঃ॥ ৫১ ॥ 


তন্ত।ঃ স্ুতাঙ্গতাং ধেশ্ং 
নন্দিনীং সন্ুতাং মন 
আরাধয়ানয়। বধৰ) 

সন্ধং তে দাহ্ততে সুতন্। ৫২ ॥ 


ইত্ঃক্ধতি তত্রবে! 
বসিষ্ঠে পা তু নন্দিনী 1... 


তগোবনাঙ সমাবাভা ॥ ৫5 ॥ 


তাং দৃষ্ট:/বসিে। মুনিপু্গবঃ। 
উবাচ ভূপতিং ভূর ॥ ৫৪ ॥ 


রাজন সবাগতা হেধা 
স্ৃতমান্ডা শুভাবহ! | 

অতে। বিদ্ধি সম্মীপন্থাং 
কাধ্যপিদ্ধিমিহাতবলঃ ॥ ৫১ 


কাত্তিক, ১৩২৭ 
অতন্তে ন ভবিষ্যতি |" 
মবপ্রস্থতিমনারাধ্য 

এজেতি ত্বাং শলাপ সা॥ ৭৭ 1 


সশাপো নত্বগ়া রাজন্‌ 
নচ সারথিন! শ্ুতঃ ॥ ৭৮ | 


স্তাং তদীগাং সুরভেঃ 

কৃত্বা প্রতিনিধিং শুচিঃ। 
আরাধর সপ কঃ 

আতা কানছুন। হি সা॥৮১॥ 


ইতি ঝাদিন এবাত্ত-১" 
অনিন্দ্য। নন্দনী নম 
ধেলবাববৃতে বশ 0৮২ 


তাং দৃষ্ট। তপোনিথ্তি 
পুনরত্রবাৎ ॥ ৮৬ ॥ 


অদুরবপ্ডিনীং দিদ্ধিং 

রাজন্‌ বিগণয়াজ্মনঃ। 
উপস্থিতেয়ং কল্যানী 

নানি কীত্তিত এব য॥৮৭॥ 


হয় বর্ষ,শম সংখ্যা রঘুবংশের দিঈষটীখ্যান চি১৬ 
১৯৪ অধ্যায় তি দ্বিতীয় সর্গ 
৩ ঙ 


৪ 


অথ ভূমিপতেস্তহ্ 
ভাবজিজ্ঞাসয়া তু স 

বিবেশ নির্ভয়ন্থাস্তা 

সুশম্পাং হিমবদ্গুহাম্‌ ॥ ১১ ॥ 


পন্ততা৷ হিমবৎসানু- 
শোভামখ মহীতৃতা 
জঅলক্ষিতাগমঃ সিংছে। 

. বলাজ্জগ্রীহ নন্দিনীম্‌ | ১২ ॥ 


তদাক্রন্দিতমাকণ্য 
তস্তাঃ সজগতীপতিঃ। 
হিমবৎসান্থসংলগ্রাং 
নিজদৃষ্টিং ন্যবর্তঘ ॥ ১৪ ॥ 
+১১৪৮-১৮ 
তাদৃশং নৃপষালক্ষা 
জগাদ স মুগাধিপঃ। 
নরবাঁচা ভূশং ভূয়ো 
বিশ্য়ং প্রাপয়িদম্‌।॥ ১৯ & 
২০-২৮ 
৩৬০ ৩৭ 
তস্ত প্রতীক্ষমাণন্ত 
১৩ 


€ 


অনোগ্,বাত্মামুচর্ত ভাবং 
জিজ্ঞাস্মান! মুনিহোমধেনুঃ। 
গঙ্গা প্রপাতাস্তনিবঢশষ্সং 
গৌরীগুরোর9গহবরম'বিবেশ ॥ ২৬॥ 


***ইত্যপ্রিশোভা প্রহিতেক্ষণেন 
অলক্ষিতাভ্যুৎপতনে। নৃপেণ 
প্রসহ সিংহঃ কিল তাং চকর্ষ ॥ ২৭ ॥ 


তদীয়মাক্রন্দিতমার্তসাধো- 

গুহানিবন্ধপ্রতিশবুদীর্ঘম্‌। 

রশ্মিঘিবাদায় নগেন্ত্রসক্তাং 

নিবর্তয়ামাস হৃপন্ত দৃ্টিম্‌॥ ২৮॥ 
৩০--৩১ 

তং." মনুষ্যুবাচা মন্তুবংখকেতুং। 

বিশ্বায়ন বিস্মিতনাঅববৃত্তৌ 

তত নিজগাদ সিংহঃ॥ 


৩৫-৪০ 
৪৩, ৫৩, ৫৫ 


তশ্মিন্‌ ক্ষণে পালরিতুং প্রন্কানা- 


৪১৪ শাঁস্তবিকেতন কাত্তিক, ১৩২৭ 


সিংহপাতং সুহঃলহম্‌। 
পপাতোগরি পুষ্পাণাং 
বৃষ্টি সুরেশ্বরৈঃ ॥ ৩৯ ॥ 


পুতোত্তিষ্ঠেতি বচনং 

করনা রাজ! স উখ্িতঃ | 
জননীমিব ভাং ধেুং 
দদর্শ ন মুগাধিপম্‌॥ ৪*॥ 


মারা সিংহরূপিণা! 

ত্বং ময়াসি পরীক্ষিতঃ। 

মুনিপ্রভাবান্‌ মাং রাজন্‌ 

গ্রহীতুং ন ক্ষমোহস্ত্রকঃ | ৪১) 
৪২৪৪ 

পুত্র পত্রপুটে দুগ্ধ! 

পয়ো মম পিবোগ্পিতম্‌। 18৭ 

৪৯ 


মুৎপশ্ততঃ সিংহনিপাতমুগ্রম্ঞ 
অবান্ুখন্তোপরি পুষ্পরৃ্িঃ 
গপাত বিগ্তাধরহস্তমুক্ত! ॥ ৬* | 


উত্তিষ্ঠ বংসেত্যযৃতায়মানং 

চো নিশম্যোখিতমুখিতঃ সন্। 

দপর্শ রাজ। জননীমিব স্বাং 

গামগ্রতঃ প্রন্নবিনীং ন সিংহুম্‌॥ ৬১। 


তং বিন্মিতং ধেনুরুবাচ সাধে! 

মায়াং ময়োস্তাব্য পরাক্ষিতো২সি। 

খাবি প্রভাবান্‌ মঙ্জি নাস্তকোহপি 

প্রত; গ্রহর্জং কিমুতান্তহিংআঃ ॥ ৬২ 
৬৩--৬৪ 

হুঙধা পরঃ পত্রপুটে মদীয়ং 

গুজোপতুঙ্ষেতি তমাদিদেশ ॥ ৬৫ ॥ 

৬৬ 


শ্রবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য | 


পারসীকপ্রসঙ্গ 


প্রজ্ঞার বাণী 


পারসীক সাহিত্যে পহনবী-পাঁজন্দ ভাষায় ম ই নী ওই খর্দ১ নাষে একখানি 
পুস্তক আছে। শ্রী, ঞ্চদশ শতাবীতে নের্যোসঙ্ঘ ধবল সংস্কৃত ভাবার ইহার 
অনুবাদ করেন। 7, ড/. ৬75৪: সাহেব ইংরাজী অনুবাদের সহিত উল্লিখিত 
মূল ও সংস্কত, এবং এবধাদ তেক্গরস দীনুশ। অঙ্কলেসরিয়া কেবল মূল ও সংস্কৃত 
গ্রকাশ করিয়াছেন 1 55০5৫ 3০০৮৪ 012881-নামক গ্রগ্থমালায় (৬০1. 
১01 ) ৬7৪৪ সাহেবের কেবল ইংরাব্দী অনুবাদ পাঁওয়। মার 1 ০০/৩০৫৪৫ 
3818116 ড705785 ০ 0৮5 15285 শ্রহমালায় (৪৮ [1] ) কেবল নের্যো- 
সত্যের সংসৃতে প্রক্ধাশিত হইয়াছে। 
খর্দশব্দ অবেস্তার খ তু (সংস্কৃত ক্র তু) শব্ধ হইতে উৎপন্ন, উহার আর্থ 
প্রজ্ঞা ) আর ম ই নী ও শব অবেস্তার ম ই স্থা (লংস্কৃতের ম স্থ্য) শষ হইতে 
উৎপগ্ন, অর্থ দেবতা” (গাল) ই সঙ্ন্ধ-বোধক বিভক্তি) অতএব ম ই লী 
ও ই খর্দশব্দের অর্থ €গ্রজ্ঞার দেবতাঃ বা! “পরজ্ঞা'দেবতা, ৷ নের্ধোসঘ ইহার 
অর্থ করিয়াছেন “পরুলোঁকীয়া বুদ্ধিঃ 
কোনো এক জ্ঞানী বাক্ি প্রজ্ঞার বছ গুণ দেখিয় প্রজ্ঞাদেবতীর শরণাপন্ন 
ও ক) অথবাদীনাঈ মঈমোগী রগ 'প্রজ্ায় দেবীরক্তিপ্রার'। ইহার টিক মা 
অন্ত ফত্ভদ আছে 





৪১৬ শান্তিনিকেতন কাত্িক, ১৩২৭ 


হন, এবং তিনিও তীঙার নিকউ আবিভূ্তি হইয়া বলেন--“হে বন্ধু, হে স্ততিকর» 
পুণোর স্বারা তুমি উত্তঘ। তুমি আমার নিকট উন্নতি অভিলাষ কর। মজদযাদী 
(জরথুশ্হ্ী্) উত্তম খাক্তিগণের সস্তোষের জন্ত ইহলোকে শরীরের রক্ষার অন্ত 
ও পরলোকে আত্মার শুদ্ধির জন্য আমি তোমার পথ-প্রদর্শিক! হইব | 

অনন্তর সেই জ্ঞানী ব্যক্তি প্রপ্তা দেবতাকে ক্রমান্বয়ে ৬২টি প্রশ্ন করেন, এবং 
তিনিও তাহাকে তাহাদের উত্তর প্রদান করেন। 

এই প্রশ্নোত্তর অতি রমণীয়। ইহাতে জরধুশ্রীয় ধর্ধের নানা তত্ব রীতি-নীতি 
প্রাীনাখ্যান ইতাদি বিবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকথানি যে অসম্পূর্ণ. 
তাহা শেষ অংশ পড়লেই বুঝা যার। গ্রন্থকার কে তাহা জানাযায় না। , 

- তাহার সমহ়সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু বলিতে পার! বায় ন।| থ্রী, ৩ষ্ঠ শতাবীতে 

ইহা রচিত হইয়। থাকিবে বলিয়া! কেহ-কেহ অন্ধমান করেন। 

নিয়ে কয়েকটি প্রশ্নো স্তরের ভাবানুবাদ বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার দেওয়া যাই- 
তেছে । এই ভীবান্ুবাদ সংস্কত ও ইংরাজী অনুবাদ হইতে করা হইয়ঃছে। 

জ্ঞানী জিজ্ঞাসা! করিলেন--'আত্মার ক্ষতি না করিয়া কিরূপে শরীরের রক্ষ! 
ও সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়? এবং শবীরের ক্ষতি ন! করিগ্না কিরপে 
আতর শুদ্ধি লাভ করা যায়?” 

প্রজ্ঞাদেবতা উত্তর করিলেন_-তোমা হইতে যে ছোট, তুনি তাহাকে 
সমান বলিয়! মনে কর) সমানকে মহত্তর বলিয়া মনে কর, এবং মহত্্ররকে অধি- 
পতি, ও অধিপতিকে রাঁজা বলিয়। মনে কর। রর 

রাজাদের ভক্ত ও আদেশকারী হইবে এবং তাহাদের নিকটে সত্যবাদী হইবে। 
স্হচরগণের (অথবা সহায়কগণের ) নিকট বিনীত, মধুর ও শ্রদ্ধাবান্‌ হইবে। 

ছোঁভ করিও নাও তাহ! হইলে লৌভ-দৈত্য তোমার প্রতারণা করিতে 
পারিবে না, ইইলোকের* শুত তোমার নিকট স্থাদহীন হইবে না, এবং পর- 
লোকেরও শুভ অনন্থহৃত থাকিবে না 
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২» কোপ করিও না) কেনন। বে ব্যক্তি কোপ করে সে পুণ্য কাষ্য, নমস্কার» 
ও আবাধনাকে ভুলিয়। যায়, এবঃ বে পর্যান্ত কোপ শান্ত না হর ততক্ষণ সমস্ত 
পাপও সমস্ত দোষ তাহার মনে উপস্থিত হর, এবং সে তথন অহর্মনের ( অহুর 
যজদার প্রতিদন্দী অর মইন্যর) সান বলিয়া উত্ত হয়। 

চিন্তা করি না) কেনন। যে চিন্তা করে, পরলোকের ও ইহ লোকের 
আনন্দ তাহার কোনো উপকার করে না, এবং তাহাতে শরীর ও আত্ম। উভয়ই 
সণ হয়। ূ 

কামচিস্তা করিও না, যাহাতে তোমার নিজের কাধ্য হইতে ঙ্গতি ও অন্ু- 
তাপ তোমার নিকট উপস্থিত না হয়। 

অনৎ ঈধ্যা করিও না, বাহাতে তোমার জীবন স্বাদহীন হইয়া ন যায়। 

লজ্জায় পাপ করিও না) কারণ শুভ (সুখ), অলঙ্কার, খদ্ধ, রাজা, ও ৬৭" 
মাহুমের ইচ্ছাগ্ন বা কর্মে হয় না, এই সমস্ত পূর্ব নিমিত্ত (ভাঁগা ) রাশি ও 
এ্রছচক্র, এবং সাবু পুরুষগণের ইচ্ছায় হস । 

আলস্য করিও নাঁ, বাহাতে তোমার কর্তব্য কম্ম ও পুণ্য অকৃত না থাকে। 

পরীক্ষ! করিয়া শীলবত্তী স্ত্রী করিবে। নেইস্ত্রী উত্তম শেষে ধিনি অধিক- 
তর প্রশংসনীয় হন। 

বলপুর্ধবক কাহাব্পো ধন অপহরণ করিও না, বাহাতে তোমার নিজের স্‌. 
ব্যবসা নিশ্টল হইয়। না থাকে, উক্ত হইয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের সদ্‌ বাবসায়ের 
দ্বারা ভক্ষণ ন করিয়। অন্যের লই! খায়, সে মন্ুযোর মস্তক হস্তে খারণ করিয়! 
ভাহ।র মজ্জ! ভক্ষণ ফক্স থকে । 

সন্টের স্ত্রী €ইতে নিবৃত্ত থাক ) কেননা ইহাতে ধন, শরীর, ও আআ ই 
তিনই নিক্ষল হয়? 

শক্রর সহিত স্তায়াহুসারে বুদ্ধ কর। 

ইহলোকের জন্য অতি ব্যবস্থা ফৰিও না, কারণ পয এইরূপ করে মে পর- 
লোক বিনাশ করে; 


৪১৮ . শাস্তিনিকেঙন কান্তিক, ১৬২৭ 

প্রচুর ধন-সনৃদ্ধিতে উদ্ধত হই না, কেনন! শেষে এই সমস্তকেই তোমার 
ত্যাগ করা আবশ/ক । ৰব 

রাজ্যে উদ্ধত হইত না, কেননা শেষে তোমাকে অ-রাঁজা হইতে হইবে? 

গৌরবে ও সম্মানে উদ্ধত হইও না, কেননা পরলোক্ষে তাহা সহায় হয় 
না। 

মহৎ গোত্র ও বংশবৃদ্ধিতে উদ্ধত হইও না, কেননা শেষে তোমার কশ্ই 
তোমার পক্ষে থাকে । ? 

জীবনের ছ্বার। উদ্ধত হইও না, কারণ শেষে মৃত্যুই ইহার উপরে হয়, মৃতঠ, 
দেহের মাংস কুকুর ও পক্ষী খান, আর অগ্থিসমূহ ভূমিতে পতিত হইয়া থাকে ১ 
* জ্ঞানী প্রজ্ঞাদেবতাকে প্রপ্ন করিলেন-_-উত্রম কি, উদারতা ন। সত্য? ' 
স্কৃতজ্ঞত। না প্রজ্ঞা? সম্পূর্ণ মনোযোমিত। না সন্তোষ ? 

প্রজ্তাদেবতা উত্তর করিল্ন--'আত্মার জন্য উদ্দ|রতা, সমস্ত লোকের 
জন্ত সভা, সাধুপুরুষগণের জন্য কৃতজ্ঞতা, মানুষের জন্য গ্রন্ভা, সমস্ত কর্মের 
জন্য মনোঘোগিতা, এবং শরীরের ধারণ এবং অহর্মন ও দৈত্যগণের বিনাঁশের 
জন্য সম্থোষ উত্তম” ৩ 

জ্ঞানী জিজ্ঞাসা করিলেন__“দুবৃত্তি অহর্মনের, তাহার দৈভ্যগণের, ও তাহার 
কুস্থ্টিস্মহের সহিত অন্রূমজদার ও তাহার প্রধান অন্ুচরগণের (আসেশস্পনদ- 
সমূহের ) সন্মিল্ন ও জ্রীতি হইতে গারে কি না? 

্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন_-কোনোরপে হইতে পাবে না) কারণ অহর্মন 
নিকৃষ্ট মিথ্য! উক্তিকে চিন্ত! করে এবং ইহার কাধ্য হইতেছে ক্রোধ, দ্বেষ ও 
'সশ্িলন ) আর অহুরমজদ। ধর্মকে চিন্তা করেন, ইহার কার্ধা পুণা, সাধুতা, 'ও 
ত্য । উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট স্বভাব ছাতা সকলেরই পরিবর্তন হয়। উৎকৃষ্ট 
স্বক্তাবকে কোন উপাঞে নিকৃষ্ট করিতে পারা বার না, স্মার নিকষ্ট শ্বভাবকে 
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কোনো! উপায়ে উৎকৃষ্ট কর! যাঁর না। আহুরমজন! উতকষন্বভাব বলিয়া কোনে! 
নিরুষ্টতা ও অসত্যকে অনুমোদন করেন না) আর অহ্মনও নিকুষটম্বভাব 
বলিয়া কোনে! উত্কৃষ্ঠতা ও সত্যকে অনুমোদন করেনা। এইবন্ত- ইহাদের একের 
সহিত অস্ভের সম্মিলন,ও প্রীতি হইতে পারে না।' ১৯ 
জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন-- "প্রজ্ঞা, না গুণ, ন! সাধুতা উত্তম ? 
প্রজ্জাদেবী উত্তর করিলেন-_প্রজ্ঞার সহিত ষদ্দি সাধৃত| ন! থাকে, তবে তাহা * 
গ্রজ্ঞা নছে। গুণের সহিত বদি প্রজ্ঞা না! থাকে, তবে তাহা গুণ নহে” ১১, 


শপ্পশি 
্ 


জ্ঞানী জিজ্ঞাসা করিলেন-_“দারিদ্রা, ধনশালিতা, ও রাজ্য, ইহাদের মধো উদ্ধম 
কি? | | 

প্রজ্ঞাদেবী উদ্ভর করিলেন-সদ্ধ ভতার সহিত যে দারিদ্র্য, তাহাই পরেয়' ধনে 
ধনশালিতা অগেক্ষা। উত্তম । রাজোর সঙ্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, কোনে! এক দ্বীপের 
কুরাজ্য (কুশাসন ) অপেক্ষা একথানি গ্রামেরও স্থরাজ্য (স্থশীনন) উত্তম; 
কেনন৷ সৃষ্টিকর্তা অছরমজদা স্থষ্টির রক্ষার জন্ত স্ুরান্্য উৎপাদন করিয়াছেন 
আর ছ্বৃত্ত অহ্মন সুরাজ্যের প্রতিধাতের জন্ত কুরাজ্য উৎপাদন করিয্নাছে। 

- ভাহাই স্ুরাজ্য যাহা জনপদকে সমৃদ্ধ করে, দু্বলগণকে নিরুপদ্রব রাখে, 
এবং ন্থায়, আচার, ও নতছুকে স্থাপিত রাখে । ইহা অসৎ স্তার ও আচারকে অপনয়ন 
করে, জল ও অগ্সিকে বিশুদ্ধ রাখে, ধাঁন্মিকগণের বজ্ঞকে প্রবর্তমান 
, ব্াথে, স ভুর্বলগণের সহায় করিয়া দেয়। (ইহাতে লোকে ) উত্তম মজদধজীয় 
. ধর্মের জন্য নিজের শরীর 'ও জীবনকে সমর্পন করে & যদি কোনো ব্যক্তি 
দহুরমজদীয় পথ হইতে ভষ্ট হয়, তাঁহা হইলে তাহাকে ষংশোধন করিবার জন্য ' 
ইছা আদেশ দেয়; ইহা তাহাকে ধরিয় নে এবং পুনর্বার এ পথে স্থাপিত 
বরে; তাহার যে ধন্‌ থাকে তাহা ধার্ছিক ব্যক্তিগণকে, ঘরিদ্রগণকে, 5ও পুণ্য 
কাধের কত্ত দান কহছু এবং কদ্ছার কল্প ত্বাহার শরীরকে সমর্পন করে? এই 
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প্রকারে যে বাক্কি নু-রাজ! হয় সে অক্রমজদাঁর ও তাহার প্রধান অস্থচরগণেন 
সদৃশ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে | 

তাহাই কুরাজ্য যাহ। সত্য, বোঁগা স্তায়, ও আচারকে ফি? করে, এবং 
ঘাছ। বলাৎকাঁর, অপহরণ ও অন্যায়কে আনয়ন করে। ইহ পরলোকীস্ব শুভকে 
বিনাশ করে, লোতবশত কর্তব্য কর্ম ও পুণ্যকে পীড়িত করে, পুণ্যকারী 
্বান্কিকে পুথ্যকর্ম করিতে দেয় না, এবং এইরূপে তাহার ক্ষাতিকর হইয্ক। থাকে । 
ইহলোকীয় সমৃদ্ধির পরিচালন, নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের পোষণ ও প্রশংসা, উৎকৃষ্ট 
ব্যক্ভিঘিণের বিনাশ ও নিন্দা, এবং দুর্বল দরিদ্রগণের উচ্ছেদ, এই সমস্তই ইহার 
নিজের দেহের জন্ত । যে এই প্রকারে কু-রাজা হয় সে অহর্মল ও দৈত্যগণের 
সুপ বলিয়। উক্ত হইয়। থাকে 1” ১৫ 

জ্ঞানী প্রন করিলেন-“মে কোন্‌ আনন যাহা বিষ হইতেও নির্ক্টতর ? 
- প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন--“যে ধন পাপ দ্বার! উপার্জিত, তাহাতে লোক 
আনন্দিত হইলেও ত্তাহার সেই আনন্দ বিষ হইতেও নিক্ষ্টতর | ১৭ - 
জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন--ভরে ও মিথ্যায় জীবনধারণ ও মরণ ইহাদের মধ্যে 
কোনটি নিকুষ্টতর ?? ্ 

এজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন--ভ়্ে ও মিথ্যার ভীবন ধারণ দত) হইতে 
নিকৃতর ; কেন না ইহ লোকের স্ুথ ও আনন্দেইই জন্য প্রতোকের জীবন 
কুচিকর হর, কিন্তু যথন ইহলোকের সুখ ও আনন্দ থাকে ন|, অথচ ভ্জ ও মিথ্যা 
থাকে, তখন তাহা মরণ্‌ ও অপেক্ষা নিকষ্টতর ৮১৯ 

জ্ঞানী প্রশ্ন: করিলেন-_'রাজাদের অধিকতর বাতকর ও কধিকতর, 
হানিকর কি? 

প্রাজ্জাদেবী উত্তর করিলেন_ এজানী- 'ও মজ্জন-গণের সহিত আ্মাল!প করা 


চর 


২য় বধ, ৭ম সংখ্যা পারসীক প্রসঙ্গ ৪২১ 


(প্রশ্নোত্তর করা ) রাজাদের অধিষ.তরর লাভকর ; ভার থল ও দ্বিভিহব ২-গণের 
সহিত কথাবার্ভা করা (বা প্রশ্নোভ্ভর করা ) অধিকতর ক্ষতিকর 1” ২০ 

জ্ঞানী প্রপ্ন করিলেন__্ধনীদেবু মধ্যে কে দরিদতর, এবং দরিদ্রদের মধ্যে 
কে অধিকতর ধনী? 

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন -.“নীদের মধ্যে সেই ব্যক্তি দরিদ্রতর, যে 
নিজের যাহ! আছে তাহাতে সন্থষ্ট নয় এব অধিক পাইবার জন্য চিন্তিত হইয়া 
থাকে | আর দরিদ্রের মধ্যে সেই বান্তি অধিকতর ধনী, ষে ব্যন্কি নিজের 
যাহা আছে তাহাতে সম্তষ্ট এবং অধিক পাইবার জন্য চিন্তিত গাকে ন11৮ ২৫ 





জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন-_এনিকষ্টতর কে, যাহার নয়ন অন্ধ সে, না যাহার 
চেতনা (বা চিত্ত) অন্ধ সে?" 

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন-_যাঁহার নয়ন অন্ধ, তাঁহার যদি জ্ঞান থাকে এষং 
যদি সে বিদ্া সাধন করিয়া! থাকে, তবে তাহকে সুনয়ন বলিয়া জানিতে হইবে। 
আর বাহার নয়ন হুন্দর, কিন্তু কোনো বিষফের জ্ঞান নাই, এবং কিছু শিক্ষা 
দিলেও যে তাছা গ্রহণ করে না, সে অন্ধ নয়ন হইতেও নিকৃষ্ঠতর |” ২৬ 





জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন-_-কোন্‌ রাজা, কোন্‌ অধিপতি, কোন্‌ বধু, কোন্‌ 
গোত্রপতি, কোন্‌ স্ত্রী, কোন্‌ পুণ্র ও কোন্‌ দেশ নিকুষ্টতর ? 

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন_-সেই বরাজা নিক্ক্টতর, বে নগরকে নিউয় ও 
মন্য্ুগণকে নিরুপদ্রব করিতে পারে না। ফেই অধিপতি নিকুষ্টতর, যে কার্য্য- 
সামর্ঘ্যে বিকল, ও অনুজীবিগণের নিকট অকৃতজ্ঞ, এবং যে সেবকের সায় হয় 
না ও তাহার প্রার্থন। পূর্ণ করে না। সেই বন্ধু নির্ষ্টতর, যাহাকে বিশ্বাস 
করিতে পারা যায় না। সেই গোত্রপতি নিকুষ্টতর, যে ব্যাধির সময়ে সঙ্ঠার 





২। যাহাদের দুই ভিহ্বা, অর্থাৎ যাহার! দুই কথা বলে । 
১৪ 


৪২২ শান্তিনিকেতন কান্তিক, ১৩২৭ 


হয় না। সেই স্ত্রী নিকুষ্তর, যাহার সহিত আননে জীবন ধারণ করিতে পার! 
ঘা না। সেই পুত্র নিকৃষ্টতর, যাহার নাম হয় না, কীর্তি হয না। এবং 
সেই দেশ নিকৃষ্টতর, যেখানে মুথে নির্ভয়ে ও স্থারী ভাবে বাস করিতে পারা 
থা না। ৯ 





জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন_-কতগুলি সেইরপ লোক আছে যাহারা ধনী বলির! 
গণ্য হইবার যোগা, আর কতগুলিই বা সেইরূপ লোক আছে যাহারা দরিদ্র 
বলি! গণা হইবার যোগ্য £ 

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন_-'এই সমস্ত ব্যক্কি ধনী বলিয়া গণ্য হইবার 
যোগ্য ৫__ প্রথম, যে জ্ঞানপূর্ণ; দ্বিতীয়, যাহার শরীর নীরোগ ও ষে নির্ভয়ে জীবন 
যাপন করে ) তৃতীয়, নিজের যাহা আছে তাহাতে যে সন্থষ্ট থাকে ; চতুর্থ, ভাগ্য 
যাহার ধশ্মে সহায়ক ; পঞ্চম, যে যজনীয় দেবগণের চক্ষে ও সজ্জনগণের জিহ্বায় 
সুষ্নাঘনীয় ; ষ্জ, মঞ্জদঘাজিগণের নির্মল ও উত্তম ধন্বে যাহার বিশ্বাস; এবং সপ্তম, 
বাহার ধন সাধুতা ঝ৷ সৎকার্যের ছারা উপাজিত। 

আর এই সমস্ত ব্যক্তি দরিদ্র বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য £- প্রথম, 
যাহার জ্ঞান নাই) দ্বিতীয়, যাহার শরীর নীরোগ নহে) তৃতীয়, যে ভয়ে ও 
মিথ্যায় জীবন ধারণ করে $ চতুর্থ, ষে নিজের শরীরের নিজে প্রভু নহে; পঞ্চম, 
যাহার ভাগ্য সহান্নক নহে; ষ্ঠ, যেষজনীর় দেবগণের চক্ষে ও সজ্জনগণের জিহ্বায় 
শ্লাঘনীয় নহে 7 এবং সপ্তম, যে বৃদ্ধ অথচ যাহার পুত্র ও বংশ নাই । ৩৫ 





জ্ঞানী জিজ্ঞাসা করিলেন_-“কত উপায়ে ও কত পুণ্য কারণে লোকের! 
অধিকতাবে স্বর্গে গমন করে ?” 

প্রজ্লাদেবী উত্তর করিবেন-প্রথম পুণ্যকাধ্য উদার! ; দ্বিতীয়, সত্য) তৃতীয়, 
কুতজ্ঞতা ঃ চতুর্থ সস্তোষ; পঞ্চম, সঙ্জনগণের মঙ্গল করিবার ইচ্ছা ও সকলের 


২র বধ, ৭ম সংখ্যা পারসীক প্রসঙ্গ ৪২৩ 


সহিত মৈত্রী ; ষট, এই বিষয়ে নিশ্চয় করিয়| থাকা যে, এই আকাশ ও পৃথিবী এবং 
ইহলোকীয় ও পরলোকীয় সমস্তশুত স্ষ্টিকর্ডী অহুরমজদা হইতে ; সপ্তম, এই 
বিষয়ে নিশ্চয় করিয়! থাক। যে, সমস্ত অন্তায় ও প্রতিথাত দুবুদ্ঘ অহ্র্মন হইতে; 
অষ্টম, এই বিষয়ে নিশ্চয় করা যে, শবের পুনরুখান (:5৪050০2 ) হয় ও 
শরীর অক্ষত থাকে; নবম, যে আত্মার প্রীতির জম্য অতিনিকট সম্বন্ধের মধ্যেও 
বিবাহ করে ) ...পঞ্চদশ, যে উত্তম লোকের প্রতি বাঞ্ছ! করে ) ষোড়শ, যে ব্যক্তি 
দ্বেষ ও নিকৃষ্ট প্রীতিকে মন হইতে দুরে রাথে ; অষ্টাদশ, যে কাম চিন্তা! করে না; 
একোনবিংশ, যে কাহারো সহিত আমিল করে না,..একবিংশ, যে শরীরে ক্রোধ 
ধারণ করে ন1; দ্বাবিংশ, যে লজ্জায় পাঁপ করে ন1) ত্রয়োবিংশ, যে আলন্তে স্বেচ্ছায় 
নিদ্রা করে না; চতুরবিংশ, অহুরমজদার যাহার সুনিশ্চয় আছে) পঞ্চবিংশ,যাহার স্বর্গে 
ও নরকে এবং স্বর্গে পুণ্যকাধ্যের ও নরকে পাপ কার্যের যে হিসাব হঈবে 
তাহাতে স্থুনিশ্ঠয় থাকে ; ষড়বিংশ, যে খলতা ও ঈর্ধ্যাদৃষ্টি হইতে নিবৃত্ত থাকে ; 
সগ্তবিংশ, থে নিজের সুখ উৎপাদন করে এবং অন্তকেও সুখ প্রদান করেও 
অষ্টাবিংশ, বে সঙ্জনগণের সহান্স ও নিকৃষ্টগণের প্রতিদন্দী হয়) একোনিংশ, যে 
প্রতারণা ও স্বেচ্ছাচারিতা হইতে নিজেকে সর্ধতেভাবে রক্ষা করে ) ত্রিংশ, যে 
অনত্য ও মিথ্যা বলে না; একক্রিংশ, যে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইতে দৃঢ়ভাবে নিজেকে 
রক্ষা করে ; দ্বাত্রিংশ, যে লীভ ও কল্যাণ ভাবিয়া অন্তকে অন্থায় হইতে রক্ষা 
করে) এবং ব্রয্ত্ংশ, বে পীড়িতগণকে, বিবিস্তবাসিগণকে ( অথবা পাস্ছগণকে ) 
'গ বণিগগণকে বিশ্রামস্থান প্রদান করে।” 

জ্ঞানী জিজ্ঞাদা করিলেন-_“কাহার শক্তি বাঞ্থনীয়তর ( যোগ্যতর )? কাহার 
বুদ্ধি সম্পূর্ণতর ? কাহার শীল পটুত্তর? কাহার ৰাণী শুদ্ধতর? কাহার 
মনে সাধুতা গ্রভৃততর? কাহার মৈত্রী নিকৃষ্টতর? কাহার মনে আনন্দ 
অল্পতর? কাহার হন স্পৃহণীয়তর ? কাহার সহিষ্ণুতা ( অথবা ভারবহুন-শক্কি) 





৩1 যেমন খুড়তুত ভাই বোনে ব্বাহ। পাঁরসীক সমাজে এইরপ বিবাহ প্রশস্ত । 


৪২৪ শান্তনিকেতন কান্তিক, ১৩২৭ 


প্রশংসনাতন্?. কে প্রবীণ বণির জ্ে্স নহে? তাহা কি যাহা সকলেরই 
সহিত সকলে করিতে পারে? তাহাই ঝ। কিযাহা কাহারে৷ সহিত করিতে 
পাবা যায না? পরস্পর কথাবান্তা কি কর। উচিত? তাহার! কে যাহাদিগকে 
সাক্ষী কর! বায় না? কাহার আজ্ঞাবন্তী হওঘা উচিত? তাহা কি যাহা মনে 
অধিক স্মরণ ও ধারণ করা উচিত? তাহাই বাকি যাহাকে কোনে| কারণে 
অগৌরবিত কল্প উচিত নহে? কে তিনি, খিনি নিজের পদে অহরমজদার 
ও তাহার প্রধান অন্ুচরগণের তুল্য বলিয়া কখিত হইগ্জ। থাকেন। এবং তিনিই 
বা কে, যিনি নিজের পদে অহ্মনে ও দৈত্যগণের তুল্য বলিয় উক্ত হন।” 
প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন-_“তাহীরই শক্তি বাঞ্ছনীয়তর, যিনি কোপ 
করিলে এ কোপকে উপশান্ত করিতে, কোনো পাপ ন! করিতে, এবং 
নিজেকে আনন্দিত করিতে সমর্থ হন। তীহারই বুদ্ধি সম্পূর্ণতর, যিনি 
নিজের আস্মাকে মুক্ত করিতে পারেন | তীহাবই শীল পটুতর যাহাতে কিঞি- 
মার প্রতারণার কারণ থাকে না। তাহাদুই বাণী শুদ্ধতর যে অধিকতর 
সতাবলে। যে মনুষোর ঘন বিনীত তাহাতেই সাধুতা প্রতৃততর। দ্বেবকারা 
ও হিংসকের মৈত্রী নিকুপ্টতর। ঈষ্যাকারী মন্থয্যের মনে আনন্দ অল্পতর। 
বে ইহইলোক ত্যাগ কৰে ও পরলোক গ্রহণ করে এবং পুণোর স্বাধীন অভিলাষ 
করে, তাহার মন প্পুহণীয়তর। তাহারই সহিষ্ণুতা প্রশংসনীঘতর, যে অহমনের 
দৈত্য ও নিকষ সথষ্টি-সমূহের কত ও উপরি আগত অন্যায় ও প্রতিধাতের দৃঢ় 
স্ক্প ছারা প্রতিকার কারিতে পারে, এবং কোনো কারণে নিজেকে পীড়ন 
না করে। সেই বাক্তি প্রবীণ বলিয়া জের নভে, যে যজনীয়গণ হহতে ভয় 
এবং মনুম্যগণ হইতে লজ্জা নাপায়। মিলন ও প্রীতি ইহাই সকলের সহিত 
করিতে পারা বার। অমিলন ও দ্বেষ ইহা কাহারে! সহিত করা উচিত নহে। 
পরস্পর কথা-বান্তায় এই তিনটি করা উচিত-__নিজের মনে, বাক্যে ও কনে 
যথাক্রমে সৎ চিন্তা, সং উক্তি ও সত ক্রিয়া। এই তিন জনকে সাক্ষী কর! 
উচিত নহে £-স্্ী, বালক-_যাহার মনুস্ পুর্ণ হয় নি, আর দাস। এই 
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সমস্ত বাক্তি আগ্ঞাবন্তী হইবে ও শুশ্বযা করিবে £-পতির নিকট স্ত্রী; পিতা, 
মাত, অধিপতি, গুরু, কর্মরপটু, অগ্নি, (পিঠার ) গৃহীত পুর ও বিবিক্তসেবীর 
নিকটে নিশু। স্বামী, অধিপতি, ও কন্মপটুর আঁদেশকারী হইবে। যজনীয় 
দেবতাগণকে অধ্বিক স্মরণ কর! ও কৃতজ্ঞতার সহিত মনে ধারণ করা উচিত। 
1নজের আম্মাকে কখনো অগৌরবিত করা বিধেয় নহে, ইহা সব্বদ| স্মরণ কর! 
উচিত। যে ্তায়দ্রষ্টা (বিচারক ) স্তায়কে সত্য করেন ও উৎকোচ (ঘুষ) 
গ্রহণ করেন ন') তিনি নিজের পদে অনুরমজদ1'ও তাহার প্রধান অনুচরগণের 
তুলা বলিয়া উক্ত হন। আর ঘিনি স্তায়কে অপতা করেন, তিনি নিজের পদে 
অহ্মন ও দৈগাগণের সৃুশ বলিয়া উক্ত হন। ৪৯ 
* জীবিধুশেগর ভট্টাচাযা । 





শত 


বিলাতষাত্রীর পত্র 
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হঠাৎ নত্লাসংবা্দ পেয়ে আমরা সবাই চম্কে উঠেচি | কাছে থেকে 
তোমাদের যে সান্তুনা করতে পারতুম এত দুর থেকে তা আর সম্ভব হয় না। 
তোমাদের চিঠি আসতে এবং আশার উত্তর পৌছিভে ঘে দীর্ঘ সদয় বাবে সেক্ট 
সময়ই ধীরে ধীরে প্রতিদিন প্রতিরাতে ভোমাদের শুশাষা করবে 1 ভীবন 
মুন্নার ধৃহস্ সম্বন্ধে আমরা যা ভাবি আর ঘা বণি তার মধ্যে অন্ধকার থেকে বায় 
কেননা আমরা ওদের এক করে মিলিয়ে দেখতে পারিনে, আমরা ভাগ করে দেখি 
ঘবের মধো আমরা আলো জবালি, কেননা তখনকার মত ঘরের মধ্যেই আমাদের 
বিশেষ প্রয়োজন; কিন্তু সেই আলোজ্বালার দ্বারা আমাদের আলোকিত ছোঁটঘর 
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আর অনালোকিত বিপুল বিশ্ব আমাদের কাছে ছুই স্বতন্ত্র সত্য বলে প্রতিভাত 
হয়। আমরা বাকে বলি জীবন সেও সেই আলেকিত ছোট ঘরের মত, সেই 
টুকুর মধ্যে আমাদের চেতনা বিশেবভাবে সংহত, সেই টুকুর মধ্যে আমাদের 
লীলাস্ুল। তার বাইরে ধে অসীম সত্য আছে তাকে আমরা জীবনক্ষেত্রের 
বিরুদ্ধ বলে ভুল করি। কিন্তু আমাদের ঘরের সঙ্গে বাইরের যেমন নিরবিচ্ছিন্ন 
যোগ, যেমন এই ঘর ও বাহির একই নত্যে বিধৃত, তেমনি জীবন ও মৃত্ার 
মাঝথানে কোনে! সত্যকার ব্যবধান নেই, উভয়ের মধ্যে বন্দ নেই-__আমর। 
আমাদের বোধশক্তির ক্ষণিক বিশেষত্ব বশত অংশমাত্রকে একাস্ত করে জানচি 
বলেই সমগ্রের মধ্যে ভেদ দেখতে পাচ্চি। আজ যেখানে আলো জলচে 
কাল দেখান থেকে আলা সরে ষেতে পারে কিন্ধু আমাদের বিশ্ব সরে 
যাবে না, আমাদের আশ্রয়স্থল স্মান ঞ্রব হয়েই থাকবে । অথও্ড সত্যকে 
জীবন ও মৃতু কখনই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। জীবনে আমরা যে.সত্যকে 
পেয়ে আনন্দিত আছি মৃভ্তাতেও আমর! সেই সতাকেই পাব। রাত্রে জেগে 
: উঠে শিশু কেঁদে ওঠে, সে মনে করে সে বুঝি তার মাকে হারিরেচে-_-এই সত্য 
টুকু শিখতে তার দেবি হর থে আলোতেও তার ম! আছে অন্ধকারেও তার মা 
আছে। জীবন মৃহ্া সন্যগ্ধেও আমরা সেই শিশুর মত--আমরা বৃথা ভয়ে কাদি 
জীবনেই আমরা সত্যকে পাই, মৃস্রাতে সত্তাকে হারাই ! কিন্তু বিশ্বে প্রাণের 
মুর্তিকে দেখ, সে মুস্তি আনন্দ মুত্তি। চারিদিকে তরুলতা। পশুপক্ষী রূপে শব্দে 
গতিতে কতই আনন্দ বিস্তার করচে ) বিশ্বে প্রাণের এই আনন্দ-রূপ কি কখনই 
টিকে থাকতে পারত যদি মৃত্যুতে কোনো সত্য না থাকৃত ? রাত্রে আমরা ছোট 
প্রদীপে কতটুকু তেল দিয়ে কতটুকু পণতেই ব1 জানাই । কিন সেইটুকু শিখার 
মধ্যে ভয় নেই কেন? কেননা একথা নিশ্চয় জান! আছে যে, সে নিভ,লেও 
থয কখনো নিতবেন।। বিশ্বের মধো মতাপ্রাণই হচ্চে অনির্বাণ সভা, সেই 
জন্তেই কষত্রপ্রাণ নিবলেও ভাবনা নেই। যাগুযাহী তাকে প্রাণের দিতে 
দেখছি, দেই হাকেই বিশ্বাস কর, নাকে নয়। প্রভাতকেই বিশ্বাস কর 
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কুগ়্সাকে না। আমাদের চারিদিকে জগত জুড়ে প্রাণ এই অভয়বাণী 
ঘোষণ। করঠে,-মৃহ্টা কোনোমতেই সেই বাণীকে নিরুদ্ধ করতে পারচেন!। 
মেঘ বারেবারে এসে স্থ্ধকে ধেন মুছে ফেলতে চাচ্ছে কিন্তু কিছুতেই মুছতে 
পারছে না। মুক্তা তেমনিই প্রাণের উপর দিয়ে চলে যাচ্চে কিন্তু 'গ্রাণকে কখনই 
আচ্ছন্ন করে বিনুপ্ু করতে পারবেন । অতএব মনকে শান্ত করে প্রাণকেই 
তোমরা শ্রদ্ধ। কর মৃত্যুকে না। যাঁকে ভাল বেসেচ, যাকে সত্য বলে জেন্চ 
সে মৃত্যুতে ও সত্যই আছে এই বিশ্বাস দৃঢ় রেখে শোক থেকে মনকে মুক্ত 
কর। ইতি ২৭ আশ্বিন ১৩২৭ 


্রীরবীন্রনাথ ঠাকুর। 


পঞ্চপল্পব 


নব্য ফ্র'ন্স 


ফান্ন ইউরোপের চিন্ত্রগতের পরিচালক । পূর্বে তাভার যেন এই 
গীরব ছিল এখনও সে তাহার এই গৌরব হারাজ় নাই। মিঃ রবার্ট ডেল 
(7২০৮০ 7061) 1%08705867 0091)91-এর সংবাদদাতা-রূপে অনেক দিন 
হইতে পারি নগ্রীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ফান্স সম্বন্ধে তীহার 
হুদিনলব্ধ অভিজ্ঞতা একখান! পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ০৮725: 
08)০চ হইতে তাহার অংশবিশেষ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 
ফরা্ী দেশে ধনের কিনা, খেতাবের আদর বড় একটা নাই। একজন 
ডিউক, তাহার যদি অন্ত কোন গুণ না থাকে তাহা হইলে কেবলমাত্র উপাধি 
দ্বারাই তিনি সেথানে সম্মান লাভ করিত্তে পারেন না । অথচ একজন বড় 
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শিল্পী, সাহিত্যিক, কিন্ব! বৈজ্ঞানিকের নাম নাজানে তেমন লোক সে দেশে খুব 
অল্পই আছে! সেখানে কৌনিন্ত বিষ্ঠা ও জ্ঞানের, ধনের কিন্বা উপাধির নয়। 
ভিক্টর হুগো কিম্বা বেরাজেন (39780867) ন্যায় লোক রাস্তায় বাহির হইলে 
ভিড় ন৷ ঠেলিয়া তাহারা চলতে পারিতেন না। কিন্তু ইংলণ্ডে কোন মাহিতাকের 
অনৃষ্টে এমন সম্মান লাভ কি কখনো ঘর্টিয়াছে? দেশের জনসাধারণের 
উপর বড় বড় লেখকদের এমন প্রতিপত্তি একমাত্র ফরাশী দেশ ব্যতীত আর 
কোথাও দেখা যায় না। ফরাশী দেশে রাস্তার একজন গাড়োয়ান 
পর্যান্ত কোন একজন বড় লেখককে কোথাও পৌছাইয়! দিতে হইলে 
ষ্টাহার নিকট হইতে গাড়ীর ভাড়। গ্রহণ করে ন!, বরং তাহারা আরও বলিয়া 
থাকে, অটোল ফরণীসের (2১790০1 চা&7৩০) মত লোককে কোথাও পৌছা- 
ইয়। দিতে গার! তাহাদের পক্ষে সৌভাগ্য । ইংলণ্ডে অঁটোল ফ্রুখসের মত লোক 
থাকিলে গাড়োরান তাহাকে বিনা ভাড়ায় কোথাও পৌছাইয়! দেওয়া তে! 
দুরের কথা, তাহার নামই হয় তো জানিত না । বড় বড় লেখক ও গ্রাতিভাসম্পন্ন 
লোকদের সমাধিস্থানকে ফরাসীরা তীথ' স্থানের স্ায় জ্ঞান করে, তাহাদের সমাধি 
দর্শন 'ও তাহার উপর ফুল ছড়াইবার জন্ত দলে দলে লোক সমাধিক্ষেত্রে গমন 
করিয়া থাকে । বিগ্যা। ও জ্ঞানের প্রতি এই বে আদর ইহা দ্বারা ফরাসী জাতি 
সকল দেশের লোৌকেরই অদ্ধা ও সন্দান আকর্ষণ করিয়াছে । কিন্তু মানুষের 
গুণমাত্রেরই যেমন ভাল-মন্দ হই দিক আছে, তেমনি ফরাসী জাতিরও জ্ঞানের 
প্রতি এই থে অতিিক্ক শ্রদ্ধাভক্তি ইহা একেবারে দোষ বজ্জিত নহে--জ্ঞানের 
প্রতি এই অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তিবশতই সাহত্য ও সাচিতা প্রতিভা-সন্পন্ন 
লোকদের সম্বন্ধে ফরাশীর! অত্যন্ত অন্ধ। সেই জন্য বড় বড় লেখকদের প্রভাব 
ও প্রতিপন্তি সে দেশে অত্যান্ত বেশী। 

ভেল সাহেব মনে করেন সাহিত্যের প্রতি এই যে অতিকিত্ত শুক্কা ইহা 
ফরাশী জাতির ভাবুকতার একটি কারণ। তাহারা মনে করে ভাব ও চিন্তাকে 


২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা পঞ্চগলব ৪২৯ 


সেই ভাব ও চিন্তাকে কাজ্ধে লাগাইবার দিকে তাহাদের তেমন মন নাই 
অন্ত দেশ সেকাজ করিয়া থাকে । 

তিনি বলেন, ফরাশীগণ মাথাওয়াল। (10651506091) জাতি । তাহাদের 
মত এমন পরিধ্কার ভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা অন্ত কোন জাতির নাই 
চিন্তার এই স্বচ্ছত। হইতেই তাহাদের গদ্ভও একপ স্বচ্ছতা লাভ করিয়াছে । 
ফরাশী গন্ধ জগতের গগ্যসাহিতো অহুলনীর। সাহিত্য-রচনায় যাহ! সর্বাপেক্ষা 
বেশী প্রয়োজন সেই কল্পনাশক্তিতেও তাহার! অগ্ধিতীয়। যত বড় বড় গন্ন 
কিন্ব। উপন্যাস লেখক আছেন তাহাদের অধিকাংশই হয় ফরাশী নয় রাশিয়ান। 
কৌতুক নাটা (০০7795) রচনায় 'ও মলিষেরের পরে অন্য কোন দেশ তাহাদের 
সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। এক কাব্যসাহিতো, বিশেষভাবে নব্য 
কাব্যসাহিতো (71০0৩, 9০৩ঠ ) তাহার! ইংলগ্ডের পিছনে পড়িয়া আছে। 
উনবিংখ শতাব্দীতে ফ্রান্সে ভিক্টর হুগে, বদলেয়ের ভারলের মত বড় বড় কৰি 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । বর্তমান যুগের ফরাশী ভাষা-সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাববীর 
ভাষা অপেক্ষা! অনেক পরিমাণে কবিত্ববর্জঠিত। ইহার কারণ ফরাশী পণ্ডিতগণ 
যোড়শ শতাব্দীর তাষাকে মাঙ্জিত করিবার জন্ত প্রবৃত্ত হন, -ভাহার ফলে 
যে সকল শব্দে প্রাচীনতার ছাপ অল্প (18867990615 ০18881০81) এবং .ষে 
সকল নূতন শব ব্যবহারের দ্বারা হুম্পষ্ট হইয়! উঠে নাই,ডাহার! সেই সকল শব্বক্ষে 
ভাষা হইতে বজ্ত্বীন করেন। সেইজন্য ফরাসী ভাষায় মাহিত্য রচনা কর! অত্যন্ত 
দুরূহ ব্যাপাব্, এমন কি একজন ফরাশীর পক্ষেও ইহ! নিতাস্ত সহজ নহে।. 
কিন্তু ইংরাজী ভাষা শব্ধসমূহে সমৃদ্ধ বলিয়া তাহাতে রচনা! কর! অপেক্ষা 
কৃত সহজ। তংসন্বেও ফরাশী সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্য অপেক্ষা বহুগুণে 
শ্রেষ্ঠ । 

ডের সাহেব বলেন নব্যফ্রান্স বর্তমানের ভাবুকতায় আর সন্তষ্ট নর়। ফ্রান্সে 
ভলটেয়ারের যুগ ছিল £58৪০:-এর যুগ। সেই ফুগ্গকে পুন:ঃসপ্রতিষ্ঠিত করিবার 


85০ শান্তিনিকেতন কাণ্তিক, ১5৭২ 


নব চেষ্টার জন্মবাত1। উহার মতে ৬০16৮০ ও 16০76530519%-এর ঘুগের 
ফ্রান্সই বথার্থ মং ও সতিকার ফ্রান্স সেইবুগের মত তেমনি নিভীঁক সত্যা- 
সদ্ধিৎছ্ হইবার আকাঙ্। তাহাদের মনে আবার জাগিত়াছে। এইজন্ত যদি 
তাহাদিগকে সেইবুগের মত মংশনবাদী ও এমন 'শরবিজ্ঞানের বিদ্বেবীও (০১০4০71) 
হইতে হয়, তবে তাহাতে তাহার। প্রস্তত ; কিন্ত সেইধুগেরই গ্তায় হৃদয় তাহাদের 
উদর, মন তাহাদের বিছ্বেমবুক্ত, ও পত্য তাহাদের জীবনের আদর্ণ | বর্তনান 
যুদ্ধের এই রক্তপাত 15ং। £কোধ ও বিদ্বেষের বিভাগিকার তাহাদের 'াবুকতার 
মোহ ঘুচিয়া গিরাছে। তাহাদের চিন্ত এখন বার্গসের ভাবুকতাঁয কিম্বা নব 
খুই ধনেবি মোহে আর অভিভূত নে, তাগদের চিত্ত এখন নান সংশর-ননদেহে 
দোলায্িত। মন ঠাহাদের যাহাতে সার দেয় ন। এমন কিছুই তাহার গ্রহণ 
করিরে না। পুরে যে মত ও বিশ্বা তাগার! বিনা বাকাব্যয়ে গ্রহণ করিয়াছিল, 
এখন তহা আবার তাহার। তাহাদের ননের সঙ্গে পরথ করিয়া দেখিতেছে। 
এই দুদ্ধের পর ত'হ'দের পৃর্নের মত ও বিশ্বাসের ভিত্তি টপিয়! গিয়াছে । বাহ! 
ত হাদের তর্ক ও ঘুক্ধির বাহিরে এমন কিছুই তাহার! গ্রহণ করিবে না। বিশ্বাদ 
কিনব ভক্তি নর, গার ও সত:ই এখন তাহাদের জীবনের মন্ত্র। 

নবা ফ্রান্স বুঝিগাছে যুন্ধই বর্তমানের এই অর্থক্ট ও নানা সমাজব্যাধির 
প্রধান কারণ | থু্এ বাণী যে সামা-মৈত্রীকে জগতে প্রতিষ্ঠা করিতে এতকাল 
অসমথ হইর''ছল, বন্তমানের অর্থসমস্যা হক তো বা তাহ। প্রতিষ্ঠা করিতে 
সনর্থ হইবে | এই অর্থপমনাই বর্তমান যুগের মনীবিগণের সর্দ্াপেক্ষা বেশী 
চিন্তনীর় বির । দেই সমসাপূরনে ফ্রান্সে হয় তে পামাবাদেরই ( $০০19119 ) 
পুনরার য় হছবে। 0২076 0017802, 


শ্রীতিজেশচন্দ্র সেন। 


২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা পর্চচপল্লর ২ ৩১ * 


ভৌতিক টেলিফোন 

স্বৃত্যুর পর মান্গুয কোন্‌ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই রহস্ত উদবাউত 
কোৌতুহ ল সকলের মনেই চিরকাল উদ্দীপ্ত হইয়। আসিতেছে এবং ইহার ফলে 
নানারপ সংস্কারের বশবর্তী হইয়া নানা লাকে বিবিধ প্রকারের সিদ্ধান্ত খাড়া 
করিয়াছে । তা ছাড়া পরলোকে উত্তীর্ণ যাত্রীর সহত যোগ স্থাপন করিতে 
সকল দেশেরই দনীধীরা চেষ্ট) ক'রয়াছেন এবং ইহাতে তীহার] নানা সঙ্ত্য 
আবিষ্কার ফ্রিয়াছেন। কিন্তু যে সকল প্রমাণের উপর দির করিয়া দল 
সতোর জাবিষ্কার হইয়াছে তাহ! অনেকের নিকট অকাটটা হইছে সেগুলির 
বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যান পাওয়। যায় নাই। ম্ুতর!ং মেগুগিকে বিজ্ঞানা- 


লোচনার অন্তত্ক্তি করা হয় নাই। 
সাধারণত কোন জীবিত মন্ুম্থক আশ্রম করিয়া পরলোকবামী প্রভা! 


করিবার 


মর্ভীলোকের সহিত বোগ স্থাপন করেন। তাহাদের যাহা কিছু বন্তবা এই মধ্য- 
স্থের (70৩) মুখ হইতে 'নর্গত হয়। সুস্থ ও সবল বাক্তি মদাস্থতার কাজ 
কৰিতে পারে না 1॥ ছূর্বল এবং বাধুপ্রধান ব্যক্তরাহ ভাল মধাস্থ হয় যাঁভা 
হউক মধ্যস্থের পেশা গুহণ করিয়া বছু নরনারী ত'হাদিগের জীবিকা অর্জন 
করিতেছে । কিন্ত সকল সময়েই যে প্রেতাত্মা মধাযস্থর ঘাড়ে চাপিয়া কথা বার্তা 
চালায় তাহ। নয়। পেক্সপীয়রের হামলেট নাট্যের মৃত রাজার প্রেতাত্মার স্টার 
সশরীরে ও কোনো কোনো প্রেতাত আবিভূতি হষ্টরা থাকে । ্বর্থগত 
৬701৭17 36৪ণ এর ৮081৪ এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ, 318 ৬711], ০::০০91:93- 
এর পচ88০%078৮ এ শ্রেণীর অন্তর্গত। বাহারা। চিরভীবনই মধ্যস্থেরর কার্ষ্য 
করিয়া আসিতেছে তাহারা অনেক সময়ে সাধুতা রক্ষা করিতে পারে না। 
ইহীবরা নিছক কর্পনা- -বলে নান। অসম্ভব কথাকে প্রেতলোকের কথা বলিয়া 
চালাই দিয়া শেষে ধর! পড়িয়াছে॥ এই সব কারণে আমরা। পরলোকবাসী 
আত্মা ও তাহার কীন্তিকলাপের ভরি ভুরি অকাট্য প্রমাণ শুনিয়াও ইহাকে 
বিজ্ঞানসন্মত সত্য বলিতে কুম্ঠিত হই। 


৪৩২ শান্তিনিকেতন কাত্তিক, ১৬২৭ 

কিন্তু সম্প্রতি ষে অত্যাশ্চ্য্য সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা 
যাক্স যে, প্রেতাম্বার অস্তিত্ব আছে কিনা এবং থাকিলে তাহা কি প্রকার, এই 
বিষয়ের নাকি শীঘ্রই মীমাংসা! হইয়া যাইবে। প্রেতাত্মার অস্তিত্ব থাকিলে 
আমরা ইচ্ছা করিলেই তাহাদ্দিগের সহিত কথা কহিতে পাবিব। বিভিন্ন স্থানের 
লোকের সঙ্গে আমরা যেমন $51991975 এর সাহায্যে ঘরে বসিয়৷ কথ! বলিতে 
পারি সেইরূপে নাকি পরলোকবাসী প্রেতাত্মাদিগের সহিতও আমর! বাক্যালাপ 
করিতে পারিব। 

আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের উদ্ভাবক 71110 
4১৫৪ 8418০0-এর নাম শুনে নাই এমন লোক খুব কম আছে, অন্তত তাহার 
আবিষ্কৃত চ1:০০8781চ বা] 07517991০7৩-এর সহিত সকলেই পরিচিত 
আছেন। হইনি ১৮৪৭ খুঃ অবঝে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাগে তিনি 
ষ্েদনে খবরের কাগজ ফেরি করিগ্জা বেড়াইতেন। কেবলমাত্র নিজের 
ধকাস্তিক অনুসন্ধিৎসা ই'হাকে বর্তমানকালের এত বড় আবিষ্কর্তা করিয়াছে। 
আজকাল সহরের ঘাটে-মাঠে সর্বত্রই যে বৈদ্যুতিক দীপ দেখা যায় ইনিই ইহার 
প্রথম প্রবর্তক | যে ুঙ্মু স্থতার ন্যায় দ্রব্য কাচের গোলকের মধ্যে থাকিয়া 
আলোক বিকিরণ করে সেই সুক্স অঙ্গারের স্ত্র তিনিই আবিষ্ধার করেন। 
আজকাল কে না 71০9০০৮ দেখিয়াছেন। এডিসনই ইহাকে প্রথম লোক- 
চক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত করিবার পন্থা বাহির করেন। কণ্ম্বরকে যন্ত্রের সাহায্যে 
'আটকাইয়। লইয়া! গিরা দুর দেশান্তরের লোককে তাহা শুনাইলেন এডিসন 
সাহেব। টেলিগ্রাফেরও তিনি বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। .এই এডিসন 
সাহেবই আবার বলিগ্না বপিয়াছেন বে, তিনি এমন যন্ত্র তৈয়ার করিতেছেন যে 
তাহার সাহাধ্যে পরলোকবাসী আত্মার সহিত মর্ত্যবাপী লোক কথোপকথন 
করিতে পারিবে। 

এই বন্ত্রটর সবিশেষ সংবাদ এখনও জান) বায় নাই। তাহার বিষয়ে, এডিসন 
সাহেব বলিয়াছেন__“আমি কিছুদিন ধরিজ্না একটি সন্ত প্রস্তুত করিতেছি । দেখিতে 


২য় ব্ধ, ৭ম সংখ্যা পঞ্চগল্পৰ ৪৬৬ 


চাই ইহার সাহাষ্যে পরলোকবাদী আত্মার সহিত বোগাবোগ সম্ভবপর কি না। 
যেযন্ত্র আমি তাহাদিগের ব্যবহারের নিমিন্ত প্রস্তত করিতেছি, ইহা বদি তাহারা 
ব্যবহার না করে, তাহা হইলে বুঝিব প্রেতাশ্ার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এ ঘাবৎ আমাদের 
যে ধারণা আছে তাহা ভুল। অধিকন্ক এই বন্ত্র ধদি সভা সত্যই সফল হয়, তাহ! 
হইলে ইহা লইয়া চারিদিকে অকটি বিশেষ আন্দোলন হইবে 1 

এডিসন সাহেবের এই কথা শুনিয়। অনেকের নেই ইতিমধ্যে আন্দোলনের 
সৃষ্টি হইয়াছে। এতদিন যাহার! মধ্যস্থ হইবার ব্যবসায় গ্রহণ করিয়া জীবিকা 
অর্জন করিতেছিল তাহাদিগের পেশা লোপ পাইবে কিনা ইহা আলোচ্য বিষয় 
হইয়াছে। অনেক পরলোৌকবাসী আত্মা ইহদিগকে আএর করিয়া পরলোকের 
বিয়য়ে মনর্ত্যবাসীকে অবগত করাইয়াছে। বিখ্যাত চিন্তাণীল বৈজ্ঞানিক $৮ 
0175৩: [০48৩ এর পুজ 2১9371070 [০৫৪০ মধ্যস্থের সাহাব্যে পরলোকের যে 
বর্ণনা দিয়াছেন তাহা জানিবার জন্থ হয়ত অনেকের কৌতুহল ভ্বইতে পারে। 
তাহা এইরূপ টু 

আমি উপর-উপর যাহা অল্প কিছু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে মনে হয় 
যে এখানে কাপড়ের পরিবর্তে পচা উল ব্যবহৃত হয়। আমার পোষাক সেই রকম 
পচা পশমের তৈরী 1. আমার শরীর অনেকটা আগেকারের মত। মাঝে মে 
আমি আমার নিজের শরীর বাস্তব কিনা তাহ পরীক্ষা করিবার জন্য নিজের দেহে 
চিমটি কাটি এবং বাস্তব বলিফ্লাই বোধ হয়, কিন্তু আমার নত্ত্য শরীরে যেরূপ 
আঘাত লাগিত এখন সেইরূপ তীত্র আঘাত বোধ করি না। সেদিন একটি 
লোক আমার কাছে একটি দিগার চাহিতে আদিয্লাছিল।"” এখানেও 
18৮০7৪৮০ আছে এবং সকল একার দ্রব্য উৎপয় হয় অবগ্ত নস্ত্যজগতের 
টায় কঠিন বন্ত হইতে কিছুই হয় না__সবই €8997.5, 91৫ এবং গান হইতে 
উৎপন্ন হয়। 

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে দেশ।দার মধ্যস্থগণ কিরূপ কাধ্য করে। সেই 
জন্ত ইহাদের মধ্যে আতঙ্ক প্রবেশ করিয়াছে পাছে তাহাদের পেশা যা। 


৪৩৪ - শান্তিনিকেতন কাক, ১৩২৭ 


কেবল ইহাদেরই নহে, এতিহাসিকদেরও ভয়ের সম্ভাবনা দেখা গিগাছে। 
যদি এই যন্ত্র কার্যকর হয় তবে বথন-তখন যে কোনো পরলোক বাসীকে 
ডাকিয়া তাহাদের সেই সময়কার যাবত্বীয্প খবর পুঙ্থানুপুঙ্খ জানা বাইবে। 
ঘণ্টা বাজাইবার হাগ্ডেল ঘুরাইয়া ডাক দিলেই চলিবে “আমি ভ্রেতাধুগের 
বামচন্দ্রের সহিত কথা বলিতে চাই” অথবা “৩৯৯ খৃটঃ পর্বের সঞ্্রেটিসের সত 
সতোর প্রকৃতি সঙ্থন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা! করি” এইরূপ কিছু বলিলেই 
তখনি প্রেতলোকবাসী সহত্র সহ বদরের সুপ আত্মা জাগত হইয়া উঠি 
আসিবে এবং অতি গ্রাচীন যুগের ইতিহাস বলিতে থাকিবে। মৃত বাক্কির 
জন্য শোক করিতে হইবে না ইচ্ছা করিছ্ছেই পরলোকগত আত্মা অথবা তাহার 
বন্ধু বাৰ্চবের সহিত ঝাকাালাপ করা বাইবে। 

আর অধিক কল্পনা জন্ননা করিবার আবগ্তক নাই। বদি এই অত্যছুত 
ভৌতিক টেলিফোন কোনদিন কার্ধাকরী হয় তাহা হইলেই সব সতা হাঁতে- 
হাতে প্রমাণিত হইয়াধাইবে । যতদিন তাহা না ভইবে ততাদূর পরলোক বামী- 
দিগের সম্বন্ধে আনাদের যে অজ্ঞতা আছে সেই অন্দ্রতাই থাকুক, কারণ 
“অজ্ঞতা হইতেছে সব হইতে স্ুক্ষতম বিজ্ঞান । ইহা বিনা নে বিমা ক্লেশে 
আয়ত্ত কর] যায়, এবং ইহা মনকে ই করে না।” ১09) 


0০9৮2, 9, 1920. 


আশ্রমসংবাদ- 

পুজাবকাঁশের পর গত ১৪ই কান্ি* বিগ্তালারের কার্ণা বগারীতি আনরন্ত 
হইয়াছে । ছুটার মধ্যে অনেকগুলি ছার আশ্রমেই ছিল, তাঙগাদের তত্বা- 
বধানের নি'ন্ত কয়েকজন শিক্ষক এখানে ছিলেন । বিজধ্লাণশমীর দিন 
আশ্রমবাসীদের বিনোদনার্গে সায়ংকালে একট সভার অধিবেশন হইয়াছিল 
তাহাতে সঙ্গীত ও জলযোগের বাবস্থা ছিল । তা ছাড়া শিশুদের মনোরগ্জীনের 
জন্য খেলারও আয়োজন ছিল । ূ ূ 

ছুটির মধো ডাঃ তারাপুর গুলা সপরিবারে আশ্রমে ছিবেন। বহরমপুর 
কলেজের অধাক্ষ লেদার সাঠেব৪ এখানে পনরধিন যাগন করিয়। গিয়াছেন ॥ 
ছাত্রগণের চিন্তবনোদনার্ঘে ছুটির মধ্যে কলিকাতা হইতে মযাজিকলঠনের 
মনোজ্ঞ ছবি আনাইয়া ভাহাদিগকে দেখান হইয়াছিল। এ ছবিগ্রল একদিন 
বোলপুর সহরে গিয়া দেখানকার লোক্দিগকে দেখানো হয় । ছবি দেখিবার জন্ত 
সেখানে অনেক লোক আসিয়াছিল। 

ডাঃ তারাপুর ওলা অবকাশের পর চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনদিন ছুটি বিষয় 
অবলম্বনে আলোচনা! করেন। প্রথম বিষয়টি ছিল, [7847001০8০1 100৩ ০০৪ 
1 106 [8৬৪০6 395, কেবল অধ্যাপকবর্গ এবং বিশ্বভারতীর ছাত্রের এই 
আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন । ডাঃ তারাপুর ওয়ালা নিজে ছাত্রগণের মধো অনেক 
বহসর এই বিষয় লইয। কার্ষা করিয়াছেন। তাহার অভিজ্ঞত' হতে একথানি 
ছোট পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, শিশ্তকাল হইতে বালকবালিকাদিগকে 
৪০% সন্ধে যথারীতি শিক্ষ। দিলে অনেক ভয়াবহ অভ্যাস হইতে তাঠাদিগকে 
মুক্ত করা যায়। এ বিষিয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়। পিতামাতার ও শিক্ষকগণের 
কর্তৃব্য। এই প্থ। অসলম্থন করির। অনেকস্থানের খিগ্ভালয়ে আশ্চর্য রকমের 
ফল পাওয়া গিয়াছে 

তাহার দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় ছিল আমাদের দেশে 8০১৪ ৪০৬৫ 
75০55167, অধ্যাপক ও বয়স্ক ছাত্রদিগের নিকট তিনি আত উত্তমরূপে 
৪০০০%৮৪-এর উদ্দেশ্া এবং নিয়মাবলী প্রভৃতি বুঝাইয়। দেন এবং বহু 
বংসর ছাত্রগণের মধ্যে কাজ করিয়া প্র বিয়ে যে প্রুত অভিজ্ঞতা লভ 
করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা! বলেন। তাহার বিশ্বাস যদি সকল দেশের 
ছেলেমেয়েরা 2০০4৪ এর আদর্শ হদয়ঞ্গম করিয়। ই ব্রত গ্রহণ করে, 
তবে ভবিষ্যতে পৃথিবীর আবহাওয়া সম্পূর্ণ বদলাইয়। যাইবে। 

আমাদের ব্দ্ালয়ের ছুটির প্রারাস্মেই এগুজ সাহেব ডাঁলটনগঞ্জে বি্ারী- 


১৮ . শান্তিনিকেতন 'কান্তিক, ১৩২৭ 


ছাত্রগণের সমিতির বার্ধিক অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হইয়! যাত্রা করিয়া 
ছিলেন। তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া আমেদাবাদ, করাচি, লাহোর 
দি্লী প্রতি স্থনে দুঈয়। সশ্রতি আশ্রমে আপিরাছেন, এবং বিশ্বভার তীর 
ইংরেজি ক্লাশ নরমিত পড়াইতেছেন। 

মিঃ গুরুদয়াল মন্লক বি. এ, নামে করাচিনিবালী জনৈক অদ্ধাবান্‌ 
যুবক কিছুদিন এখানে থ!কিয়া আশ্রমের সেঝ! করিবার জন্য আপিগাছেন। তিনি 
বিশ্বভ!রতীর ও বিগ্তালারের কয়েকটি ক্লাশে ইংরেঞ্জি পড়াইতেছেন। বলাবাুল্য 
তিনি ষে কয়ম।ন আশ্রমে থাকবেন বিন| বেতনেই কাজ করিবেন। তিনি 
নিজে ফ্রেঞ্চ ও বাংলা ভাষ, শিক্ষা করিতেছেন। & 

বছদিন হতে আমদের আশ্রঃম একজন উপবুক্ত স্থায়ী চিকিৎসকের অভাব 
ছিল, সম্প্রতি তাহার পূরণ হইগাছে॥ সিস্কুদেশবাসী যুবক ডঃক্তার চিমনলাল 
গভমেপ্টের কান্ত ছাড়িগ আশ্রমের কাজে যোগ দিয়াছেন । ই'ন বন্ধে হুনিভাসিটির 
1%.ট, এবং কৃতী ছাত্র । ইনি চরকায় তা কাটতে জানেন এবং ইতিমধ্যেই 
২৯ জনকে শিখাইতে প্রবৃত্ত হহরাছেন। তিনি খুব উৎসাহের সহিত হাস- 
পাতাল সংস্কারের কাজে এবং স্বাস্ত্োন্নতির প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন। 

আমে আজকাল প্রারহ গু্গনাট “সন্থ্‌ প্রদেশ প্রভৃতির অতিথির সমাগম 
হইতেছে। সম্প্রতি আমেরিকার ও ফুাম্স দেশের ছুইটি ভূপর্যাটক মহিল। 
আশ্রম পরিপর্ণনার্থে ম'দির'ছিলেন। তীাহ'র। ছুইরিন থাকিয়া সব কাজ বেশ 
ভাল করিয়। দেখিয়। গিরাছেন। ফ্রান্দ দেশীয় মহিলাটি আমাদের বিগ্তালয়ের 
ফ্রেঞ্চ ভ'ধার ক্লাশ ছুইটি পড়াহরাছিলেন। তাহাদিগের চিন্তবিনোদনার্থে 
বালীকি-প্রতিভার কিরদংশ অভিনাত হইয়াছিল। 

মিঃ আধব'নি নাক জনৈক সিন্ুপ্রদেশবালী বণিক কিছুদিন আমাদিগের 
মধ্যে বাদ কৰিরা গিরছেন। জাপানে ই'হ'র বাবসায় ও বাসগুহ আছে। 
গুরুদেব বগন জাপানে গিগ্ছিলেন তখন কিছু দিন ই'হার বাড়িতে আতিথ্য 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীনরেন্ত্রনাথ নন্দী আশ্রমের অধ্যাপনার কার্ষ্ে পু 
ধোগদান করিয়াছেন । » 


শেপ পা 





ন্বি্ক্ভাল্তীল্ত্র 
মাসিক পত্র 


“যত্র বিশ্বং ভবাত্যেকনীড়ম্‌।” 


২য় বষ, ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ সাল 


শঙ্করের উপনিষদ্ভাষ্য, 


শঙ্করাচার্ষ্যের নামে ষে সকল উপনিষদ্-ভাষ্য প্রচলিত আছে, সে সমস্তই 
্রক্মহত্রের ভাষ্যকার প্রধান শঙ্করাচা্যের রচিত, ইহা বলিতে পারা যায় না। 
সাধারণত প্রসিদ্ধি আছে যে, শঙ্কর, রামানুজ, ও অন্ান্ আচার্ধাগণ প্র স্থা ন ত্র য়১ 
অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, ও সুত্র ব্যাখা! করিতে গিগ্গ শুতির অগ্তর্গত প্রধান দশ খানি 
উপনিবদেরও ভাঘ্য রচন! করিরাছেন। বস্থত্ এই প্রসিক্ধি বা জনশ্রুতি সত্য নহে; 
১) আস্থান শব্দের সাধারণ অর্থ 'পমন,কিন্ত বাখানে যাহার দায় পরসথান বাপ্রমন করা সার 
এই ব্যুৎগতি বাগ 'পধ' অর্থে এই শবটি প্রযুক্ত হইতে পারে। বেস্তাস্তের তিনটি প্র স্থা ন অর্থাৎ 
ভিনটি পধ; তিন প্রশ্থানে, তিন পথে বেস্তাস্তের প্রতিপাঁদা ব্র্গ-তবে পৌঁছিতে অর্থাৎ তাহা জানিতে 
পাকা বায় । বা, কু তি গ্নধান অর্থাৎ উপ্নিসৎপ্রভূ্তি, স্ব তি প্রস্থান, সহীভারতীদি ; বসায় সুত্র. 


৪৩৬ শান্তিনিকেতন ' অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ 


রামানুজের রচিত কোনো উপনিবদ্-ভাব্য নাই। অথবা এই জনশ্র্তিকে 
এইরূপে যা নি পারা যার প্রত্যেক, আচার্যেরই রচিত পৃথকৃ- 
পৃথক্‌ উপনিষদ্-জ্ঘি না থাকিলেও, র্সতর-ব্যাখ্যায় ভাহারা সকলেই উপনিবদের 
বছ শ্রুতি উদ্ধত:করিরা। তাহার ব্যাথ্য। করিয়াছেন ১. অভএব এইরপে উপনিষদ্‌- 
ব্যাখ্যা করায় তাহার প্রস্থানত্রয়ের অন্তর্গত শ্রুতি-পরস্থান ব্যাথা করিয়াছেন $ ইহা 
অনায়াসেই বলিতে পারা যার়। তা এসসন্ধে বাহাই হউক না, শঙ্করের নামে 
গ্রচলিত উপনিষন্ভাষা-দমূহের কতক গুলি যে, প্রধান শঙ্করের রচিত নহে তাহা 
বলিবার বলবৎ প্রমাণ রহিয়াছে। নিয়ে আমর! তাহাই দেখাইতে কিঞ্চিৎ চেষ্টা 
করিব। 
কেন-উপনিষদের ছইখানি ভাঘ্) চলিত আছে, পদ ভাষ্য ও বা ক্য- 
ভাস্ম) এবং ছুইথানিই প্রধান শঙ্করের রচিত বলিয়া পঙ্িত-পমাজে চলিয়া 
আসিতেছে। কিন্তু এই ভাম্ত ছুইথানির এক খানিকে পদ ভাস্ত, আর অপর 
খানিকে বা ক্য ভাঘ্য বলিবার কারণ কি, তাহা কেহ পরিফাররূপে বলিতে পারেন 
বলিয়া মনে হয় না। উতয় ভাসতে একই গ্রস্থকারের নাম আছে; কিন্তু একই 
ব্যক্তি একই গ্রন্থের কি জন্ দুইথানি ব্যাধ্যা রচনা করিবেন, ইহা বুঝা যায় 
না। তাই এই প্রশ্নের সমাধানের জন্ত বল! হই! থাকে যে, একই গ্রন্থকার ছুই 
বিভিন্ন প্রণালীতে ব্যাখ্যা করিবার জন্য ছুই খানি ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন ; একখানি 
পদের ভাম্য, আর অন্তখানি বাক্যে র ভাত্ব। কিন্তু বস্তুত এরূপে উভয়ের মধ্যে 
কোনো বিশেষত্ব নাই। তা৷ যাই হউক, আত্যন্তরিক প্রমাণ ইহার সম্পূর্ণ 
বিরুদ্ধে। উতয় ভাষ্যের কেবল ভাষাই বে ভিন্ন তাহা নহে, প্রদশিত যুক্তি ভিন । 
দেখা বায়, শঙ্করের প্রসিদ্ধ মতও বাঁক্যভাষ্যে বিভিন্ন বা বিরুদ্ধভাবে বর্ণিত 








প্রান, অঙগসৃত্। এই তিন স্থান হইতে যাত্র। করিলে তরঙ্গ তত্বে পৌঁছিতে পার! যায়। অথবা 
প্রস্থান শব্দের সাঁধারণ অর্থ 'গতি' ব| 'গমন' ফরিলেও হইতে গারে। বেদস্তেয় প্রস্থানত্রয় অর্থাৎ 
বেদাস্তের তিপটি গতি; শ্রুতি, স্থৃতি,ও স্ত্র এই তিন গতিই অর্থাৎ এই তিনেরই, গতি ব্রঙ্গের 
দিকে, এই জন্যও. এই তিন: শাঙগকে প্রস্থান ব্রয় বল! হইয়া থাকে! 


২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা শৃঙ্করের উপনিষদ্ভাস্ত ৪৩৭ 


হইয়াছে। পাঠকগণ কেনোপনিষদের ৪.৭ (৩২) এই স্থানের উভদন তাস্যু মিলাইয়া 
দেখিলে জানিতে পারিবেন যে, ভাস্ত ছুইখানি পরস্পর কত দূর বিরুদ্ধ। অলোচ্য 
আতিটি (৪-৭.) এই £- 
“উপনিষদং ভো ব্রহীতি। 
উক্ত ত উপনিষ্‌, ব্রাঙ্মীং বাব ত উপনিষদম্‌ অন্রমেতি ॥ ৩২। 
এখানকার পদভাত্য এইরূপ £_- পু 
“উপনিষদং রহস্ বিন্তযং, ভে ভগবন্, ব্রহি, ইতি এবম্‌ উক্তবতি 
শিস্ছে আহ আচার্যঃ__উক্তা অভিহিত! তে তব উপনিষদ্‌। ক! পুনঃ 
সেত্যাহ-ব্রার্গীং ন্ধণঃ প রমাত্মনহয়ং তাং'*উপনিষদম্‌ অক্ষ 
: ইত্ক্তামেব পরমাত্মবিষ্ঠামূ উপনিষদম্‌ অক্রমেত্যেবধারয়তযার্থমূ।” 
আর বাক্যভা্ম হইতেছে ৫ . . 
“উপনিষদং ভো হীতক্তায়ামপ্রুপনিষদি শিক্মেণোক্ত আচার্য কআহ-- 
উত্তা তে তুত্যম্‌ উপনিষদ্‌ অধুনা ব্রাঙ্গীং .বাব. তে তুত্য্ ্রহ্মণে! 
' ণ স্ব তে ক্ুপনিষদম্‌ অন্রম ব ক্ষ্যা ম ইত্যর্থ;। ক্ষতি হি।' 
রাঙ্মী নোক্ত। উক্ত ত্বাম্মোপনিষদ্‌। তক্মা্ ভূতাভিপ্রয়োহমেতি শবঃ1 
এখানে “অর” ও পরা্মীম্‌” এই পদ ছুইটির ব্যাখ্যা দেখিলেই উভয় ভায্যের 
আকাশ-পাতাল পার্থকা বুঝ! বাইবে। বলা! বাহুলা, পদভাষ্যের ব্যাখ্যাই যে, 
শক্ত ও মত্য তি কোনে! নেহ নাই। 
যে-কোনো পাঠক একটু সাবধান হই ভাষা ছুইখানি. মিলাইটা 
দেখিবেন, তিনিই এইরূপ আরো! অনেক বিরোধ ও অসামজস্ত সহজেই ধরিতে 
পারিবেন।২ ৃ হি 
২) যেমন বিভিন্ন বাখ্যা (কেন, ২-১-২ ); মুলেয় বিভিন্ন পাঠের গ্রহণ (২-২ ; এখানৈ পদ 
ভায়ে "না হ ম্‌* ধরিস) বাধ্যা কর! হইয়াছে, কিস বাক্যভা্য "না হ* গাঠ ধমিয়া ব্যধ্য। করা 
হইয়াছে )5 ইত্যাদি। ” | 


গত বদর (নভেম্বর, ১৯১৯) পুথার 07571 (০97687580৩এর সাধারণ সংবাদে ' 








রথ 


৪৩৮ শাস্তনিকেতন ; অগ্রহায়ণ, ১৩২৭; 


আমার মনে হয়, শ্বেতাশ্বতরেরও ভাষ্যখানি আদিম শঙ্করাচার্য্ের নহে । ইহার 
রচনারীতি ও ব্যাখ্যাপদ্ধতি ব্ন্ধস্ত্রের ভাষ্য 'হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন ও অতাস্ত 
নিকট । শ্বেতাশ্বতরের ভাঁষ্যে পুরাণ হইতে যেমন দীর্ঘ-দীর্ঘতর বচনসমূহ উদ্ধৃত 
করা হইয়াছে, প্রধান শঙ্করের রচিত বলিয়া সর্ধবাদিসল্পত কোনে। ভাষ্যেই.. 
সেরূপ দেখা যায় না। 

স্বেতাখখতরের ভাষ্যকার (১. ৮) আনন্দাশ্রম, ওয়,সং. পৃ. ৩৯) গৌড়পাদের 
একটি কারিকাঁকে (৩. ৫) এইরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন 

“তথাচ শুকশিষ্যো। গৌড়পাদাচারধ্যঃ।৮ 

গৌড়পাদ শঙ্করের পরম শুরু, আর গুরু হুইতেছেন গোবিন্দ-ভগবৎপাদ। 
অতএব ইহা আমর! সহজেই মনে করিতে পারি যে, শঙ্কর নিজের পরমগুরুর 
নামের পূর্বে “গুকশিষ্য* বিশেষণ ন! দিয় অধিকতর সম্মানস্থচক কোন উপযুক্ত 
বিশেষ্য দিতেন, যেমন “ভগবান্”, অথবা এইরূপ অন্ত কিছু। বস্ততও অন্তত্র তিনি 
এইক্সপই করিয়াছেন, যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১, ৪. ১০) আনন্দাশ্রম, 
১৮৯১, পৃ. ১৬৭) শুকের ওর ব্যাসকে উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন ।৩ 
ম্মথবা তিনি কোনো বিশেষণ না দিয়াই প্রকারান্তরে .গৌড়পাদকে উল্লেখ 
করিতেন, যেমন তিনি ব্রহগসুত্রভাষ্যে দুইবার করিয়াছেন ।* 
. * মাঞ্ুক্য উপনিষদের- ভাব্যখানিও মূল শঙ্করের নহে । : এই ভাষ্যথানির 
আরম্তে মগলাচবরণ-রূপে . ছুইটি এমন নিকষ্ট শ্লোক মাছে বাহাদিগকে প্রধান 
শঙ্করের রচন! বলিয়া কিছুতেই মনে করা যায় না । ভাষ্যের শেষেও ঠিক এ্'* 





জান। যায, অধ্যাপক এধরশান্ত্রী পাঠকও এই সিদ্ধন্তে উপস্থিত হইয়াছেন।” তিমি আরে! 
দেখাইয়াছেন যে, পদভান্ প্রধান শঙ্করাচাধ্যেরই রচিত; কিন্ত বাক্যভায়ের রচয়িতার নাম 
বিদ্ভাশঙ্কর, ইনি পরে প্রধান শঙ্করের গীঠে অধিষিত হইন্া ছিলেন । 

৩ “তখাঁচ শরণমনুশীতান্থ ত গ ব তে! ব্যাস্ত ।” 

৪) “তথাচ সন্পরদায়বিদো! বদস্তি”- ভক্ত, ১, ৪, ১৪7 “অতআক্তং বেদাতাথসপপ দায় 
বিভিরাচাষোঃ1”-। ২১, ৯। 


২য় বধ, ৮ম সংখ্যা , শঙ্করের উপনিবদ্ভাস্তয 1... ৪৩৯ 
রকমেরই তিনটি শ্লোক আছে, ইহাদের শ্বেষটিতে আবার ব্যাকরণেরও ভূল 
আছে। মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকটিতে ছন্দোদোষও আছে 1৬ 

মঙ্গলাচরণ, বিশেষত একে মঙ্গলাটরণ বছ পরবর্তী কালের পুস্তকেই দেখা 
যায়। এক তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্য ছাড়া শঙ্ুরের রচনা বলিয়া অসন্দিগ্ধ 
আর কোনো পুস্তকেই এরূপ মঙ্গলাচরণ দেখা যায় না। রহ্মনতর-ভাষ্য, গীতা- 
ভাষা, বৃহাদারণ্যক-ও ছলোগ্য-প্রভৃতির ভাষ্যে তেমন মঙ্গলাঁচরণ নাই ।* তৈত্থিরীয় 
উপনিষদ্‌-ভাষ্যের মঙ্গলাচরণের শ্লোককর়টি ভাষ্যকারের রচিত কিনা ইহাও সন্দিগ্ধ। 
প্রাচীন আচাধ্যগণের স্তায় শঙ্করকেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি একবারে 
প্রতিপাদ্য বিষয়টিকেই আরন্ত করেন। বৃহদারণ্যক ও কঠ উপনিষদের ভাষ্য ব্রহ্ম: 
বিছযাগ্রবর্তক আচার্য বা খবিগণকে ক্ষুত্র-হুদরগণ্ন্ূপ বাক্যে নমস্কার করা হই;, 
য়াছে,কিন্ত বস্তুত এই ক্ষুদ্র বাক্যগুলিও মূল ভাষ্যকারের লিখিত কি ন! ঠিক বলা 
যায় না। মুদ্রিত গুস্তকগুণি অথব ইহাদের আআদর্শ-হৃত হস্তলিখিত পু'থিগুলি 
সব সময়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের যোগ্য নহে। সাবধানে তুলনা করিয়৷ পরীক্ষা করিলে 
স্পষ্টই বুঝা যাইবে, শক্করাচার্ষের ভাষ্যে প্রচলিত সমস্ত ভণিতা তাহার নিজের 
রচিত নহে। তিনি কখনই নিজের নাম এইরূপ লিবিতে পারেন না--প্পরম- 
হংস-পরিক্রাজকা চার্ধ্য-শ স্কর-ভগবতঃ কৃতৌ।” এই সমস্ত ভণিত! 
নিশ্চয়ই তীহার নিজের ভণিতার সহিত পরে সংযোজিত হইয়াছে । উদাহরণ- 
৫ । িজ্জোনজ্ঞচ্৮” পাঁঠি কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারা যায় ন!। “নক” পাঠ 
ধরিলে ছন্দ থাকে ন1। “মজ্জন্মজ্ংস্* গাঠ এককপ হইতে পারে, কিন্তু পু'থীতে গাওয়া বার না। 

আবার “নমন্তে” গাঠ কিছুতেই হইতে পারে না, "নমন্ত।মি” লেখা উচিত ছ্লি। 
৬.। হোৌকটির তিন পাদ নন্দাত্রাস্তা ছন্দের, আর শেষ পাদটি শ্র্গরায়। এরপ মিশ্রণ ছন্দ- 

শান্ের অনুমোদিত নহে ॥ - 

+। বিবেকচুড়ামণি-প্রতৃতি শন্করের নামে প্রচলিত হুর গ্রন্থগুলিকে এখানে ধরা হয় 


লি। কারণ এই সমস্থ পরস্থকে উপযুক্তরূপে পরীক্ষা ও বিচার করিক্া দেখ! হয় নি যে, বন্তত 
ইহারা প্রধান শঙ্করের কি না। বিষুসহন্নাম ও লনৎস্বজাতীয় এই উভয়েরও ভাস্ যে. 
শন্করের ইহাও প্রতিপাদনীক়। রর 





8৪০ শান্তিনিকেতন অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ 


রূপে বৃহদাযণ্যক- ও ছান্দোগ্য-ভাষ্যের ভণিতাগুলি উল্লেখ করিতে পার! 
যায়” 
ইহাও বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয় ষে, শঙ্করাচার্য কোনে স্থানে মাওক্য 
উপনিষদের কোনো বচন ধরেন নি; এমন কি যেখানে তাহা ধরিলে তাহার বিশেষ 
প্রয়োজন-সিদ্ধি হইত এবং তাহার ধরা উচিতও ছিল, সেখানেও তিনি তাহা ধরেন 
"নিও যেমন “ওক্কার এবেদং জর্বম্”_ছান্দোগ্যের (২. ২৩. ৩) এই বাক্যের 
তায্ে মাওুক্যের (৯) পসর্ধস্‌ ওস্ক।র এব”-_এই বাক্যটি তিনি অনায়াসেই 
ধরিতে বা উল্লেখ করিতে গারিতেন, কিন্তু তিনি তাহ! করেন নি। উভয় 
থাক্যের কতদুর মিল তাহা দেখিলে সহজেই বুঝা যায়। অন্থন্ স্থলে দেখা যায়, 
“শঙ্কর সদৃশ শ্রুতি উদত করিতে কখনো ক্লান্ত নহেন। তাই মনে হয়, যদি প্রধান 
শঙ্করাচার্ধ্য এই মাওুক্য :ভাষ্কের রচয়িতা হইতেন, তবে তিনি ছান্দোগ্য 
ভান্বের উল্লিখিত স্থানে ও মাগ্ুক্য শ্রুতি নিশ্চয়ই উল্লেখ করিতেন। 
ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমটা যে, ওস্কারেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা (পউপব্যাথ্নন”) 
তাহা সেখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে । শঙ্কর যদি জানিতেন যে, ঠিক এই 
বিষয়েরই অপর কোনো মূল গ্রন্থ আছে, তাহা হইলে ছান্দোগ্য-ভাষ্যে নিশ্চয়ই 
তিনি তাহা ব্যবহার করিতেন, কিন্তু করেন নি। ইহাতে মনে হয়, খুব সম্ভব 





৮ বৃহদায়যক- ভাতের ঘে কোনো তরাঙ্গণের শেষটা জর্ব্য। দেখা যাইবে “ইতি বৃহ- 
দারপ্যকভায্ে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমং (অথবা “দ্বিতীয়ং,তৃতীয়ং ইত্যাদি যেখানে যেরূপ হইতে পারে) 
রাঙ্গণম্” এইমাত্র ভণিতা আছে। এইরূপ যেখানে অধ্যায় শেষ হইয়াছে সেখানেও আছে__ 
“ইতি বৃহদাশ্যকভান্বে প্রথমাধায়ে বং বান্গণম্‌।” কিন্তু এখানে ঠিক ইহার পরেই যোজিত হইয়াছে 
_হিতি শ্রীগোবিনদভগবৎপুজ্যপাদশিল্ত-পরমহংস-পরিজাজকা চাযান্ত ্রীপক্ষরভগবত: কৃতে। 
বৃহ্দারণ্যকভায়ে প্রধমোহধাঃঃ।: নামের পূর্বের “শ্রী” শবও এই ভণিতার অর্ধাচীনতা প্রকাশ 
করিতেছে । রি 

৯ ইহা স্থপ্রসিদ্ধ যে, মাগুকা উপনিধদে ওষ্কারেরই ব্যাখ্যা কর! হইরাছে; ইহার 
অদিতে আছে _“ওম্‌ ইত্যেতদ্‌ অক্ষরমিদং সববং তন্তোপব্যাথযামম্‌:*' ১৮ এবং শেষ হইতেছে 
স্াএবম্‌ ওকার আট্মৈব, সংবিশত্যাজনাজ্ানং ব এবং বেদ, য এবং বেদ” 


॥ 


বয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা শঙ্করের উপনিষদ্ভাষ্য ৪8১ 


শ্করের পুর্বে অথবা তাহার সময়েও মূল মাগুক্য উপনিষদই ছিল না, অথবা! 
তাহার প্রসিদ্ধি ছিল না। এ বিষয্ট “মাঞ্চক্য উপনিষদের গোঁড়পাদকারিকা” 
নামে আমার এক অন্ত প্রবন্ধে আরো আলোচিত হইয়াছে, পরে প্রকাশিত 
হইবে। 
মাওু.কাভাফ্যের উপক্রমণিকায় এই পউক্তিটি আছে: 
.. প্রোগার্ডনেব রোগনিব্তৌ স্স্থতা তথা, ছুখাত্মকস্ত আত্মনে। 
দ্বৈতপ্রপঞ্চোপশমে স্বস্থৃতা ।” 
বেদাস্তে, বিশেষত শঙ্করের দর্শনে আত্মা আনন্দময় বা আননস্ব্ূপ, কনে 
ছঃখাত্মা নহে । আত্মাক্স যদি কোনোরূপ ছুঃখের সম্বন্ধ বলিতে হইত তবে শঙ্কর 
নিশ্চয়ই অন্ত কোনো! ভাষায় বা অন্ত কোনো রূপে তাহা প্রকাশ করিতেন। এই . 
ঈপ মাওক্যকারিকার (১. ১০) “সর্বছুঃখানাম্” ইহার “প্রাজ্ঞতৈজসবিশ্বলক্ষণা- 
নাম্‌” এই ব্যাখ্যা শঙ্করের হাত হইতে কিছুতেই বাহির হইতে পারে ন! । আবার, 
শন্ধরের পক্ষে ইহাও অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয় যে, তিনি তাহার পরমার্থ তত্বকে 
সৎ, অসৎ, সদসৎ ও অসদসৎ এই চারি রকমেরই অতীত বলিয়া ব্যাখা করি- 
বেন। মাগুক্যভাষে (অর্থাৎ মাওুক্য উপনিবদের ও মাওুক্য উপনিষদের 


কোনে। পুস্তকের ভণিতায় কেবল শস্করাচার্যোর নাম দেখিয়াই আমরা! ষেন 


১০1 এখানে এই “তথা অথবা ঘ-ড-জ-টপুথী অনুকারে “তখৈব, আনন্দাশ্রম, ১৯১১) 
অতিরিক্ত, এবং শঙ্কর কিছুতেই ইহা এখানে প্রয়োগ করিতে 'পারেন ন।। কিন্ত ফিনিই 
ইহা লিখুন না, ভাহার প্রতি সায় বিচার করিতে হইলে বলিতে হইবে, খ্রস্থকার ইহা বস্তুত 
লিখেন নি, কারণ ইসি পবতাপনীয উপনিষদের ভাতে (ইহও সু শের লি প্রচলিত) 


এ বাক্যটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্ত ইহাতে “তথা” শবটি নাই। বষটব্য_-আন্নাদের 
বুঁসিংহ-পুরতাপনীয় স্কপনিহৎ, পৃঃ ৩1 ৪8 
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মনে না করি যে, তাহা! আঁদিম শব্করাচার্য্ের লিখিত ) কেননা শঙ্করাচাধ্য 
অনেক ছিলেন, এবং ইহারা অনেকেই বেদীস্ত-সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া- 
ছেন। আমার দৃঢ় ধারণা, মাওক্যতাষোর রচায়িত। যে, কেবল ব্রহ্গসথত্র-ভা্যকার 
আদিম শক্করাচার্য ইহাতেই ভিন্ন তাহা নহে, তিনি নৃসিংহপূর্ববতাপনীয় উপনিষদের 
ভাষ্যকার হইতেও ভিন্ন। 

মাঞ্ডক্য ও নৃসিংহ উভয়েরই ভাষ্যে কতকগুলি সাধারণ১১ বাক্য আছে 
কিন্তু মূলত তৎসমুদয় কোন্‌ ভাষ্য হইতে কোন্‌ ভাষ্যে উদ্ধত বা গৃহীত হইয়াছে 
তাহা কোনো খানিতেই উক্ত হয় নি। তথাপি ইহা বুঝ! কিছুই শক্ত নহে যে, 
নৃষিংহ-ভাষ্যই নাগু,ক্য-ভাষ্য হইতে এসকল বাক্য গ্রহণ করিয়াছে, মাও,ক্য-ভাষ্য 
নৃসিংহ-ভাষ্য হইতে গ্রহণ করে নি। নিম্নে তাহার কতক যুক্তি হইতেছে। 

মাণুক্য ও নৃসিংহ উভয়ের ভাস্কর উপক্রমণিকাটা+ প্রায়ই এক ) কিন্ত 
তাহা হইনেও মাগুকোর ভাসে এই উপক্রমণিকাটা কিঞিৎ সঙ্গততর ও সুমন্বন্ধ- 
তর বোধ হর। নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীয়ের ভাষ্তকার তাহার ব্যাথ্যের উপনিষদের 
সম্বন্ধ, অভিধেয (প্রতিপাদ্য বিষয়) ও প্রয়োজনের উল্লেখ বিষয়ে যে কারণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাহ! নিতাস্তই অনাবস্তক, তাহার কোনো প্রয়োজন ছিল না__বদিও 
মাগুক্য উপনিষদের (ও তাহার করিকার) সমন্ধে প্ররূপ উল্লেখের কিঞ্চিৎ 





১১। কে) “কখং পুনরোস্কীরনি্ণয়.....পদ্যত ইতি কর্দসাধমপাঁদশবদঃ।”--মাওুক্য 
(আনন্দাশ্রম ১৯*০) পৃ* ৯_ ১৪ লনৃমিংহ (আনন্দাশ্রম ১৮৯৬) পৃঃ ৪৪-৪৫। 

থে) “এষ হি স্বরূপীবন্থঃ....+.তেতানামেয এব |” _মাওুক্য- গু ২৪ নৃসিংহ পৃ* ৪৮। 

(গে) সর্কেধু কারণেষবিশষেহপি-..** প্াণবন্ধনং হি সোমা মন ইতি অ্রতেঃ”-_মাগুক্য. 
পৃ ২৭৩০ স্বৃসিংহ, পৃ ৪৮-৪৯। 

উত্তয় ভাব্যের প্রারস্তও ভরষটব্য। 

১২। বেদাস্ার্থ সারসং্রহভূতমিদং শরফরণচতুষ্টযম্‌..”.তএব ন পৃথক সমস্ধা ভিষের 
প্রয়োজনানি বন্তব্যানি। বাল্তেব তু বেদাত্তে সবন্ধাভিধেয প্রয়োজনানি মান্তেষেহ ভবিতূহত্তি 
তথাপি প্রকরণ ব্যাচিখ্যাহন। সংক্ষেপতো| বক্ব্যানি ।”--সাও.ক্য ৫ । 


২য় বর্ষ,» সংখ্যা শঙ্করের উপনিষদ্ভাষ্য ৪৪ 


সার্থকতা দেখা! যায়। আবার, নৃসিংহ-ভাস্বে +সংক্ষেপত১ শবটিরও প্রয়োগ , 
উপযুক্ত হয নাই, মাওুক্-ভাস্তে কিন্তু ইহার কিঞি প্রয়োজন তাছে। 
মাণ্ডক্য-ভাস্তে কোনো স্থলেই নৃসিংহের অথবা ইহার ভাদ্যের নাম করা 
হয় নি) অপর পক্ষে ৃসিংহ-তাত্ে কেবল মাগু,কা উপনিষদেরই নাম করা হয় 
নি১০) ইহাতে মাওক্য-ভাস্মেরও মতের সহিত নিজ মতের সামন্রন্ত করিবার 
চেষ্টা করা হইযাছে।১৪ মাও,ক্য-ভাঘ্ে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, নৃসিংহ-ভাষ্যে স্থানে- 
স্থানে তাহা হইতে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়া তাহার কারণও নির্দেশ করা হইয়াছে।১৫ 
যদি উভয়ই ভাষ্য এক জনের হইত তাহা হইলে মাও্ডক্য ভাষ্যে নৃসিংহ বা ইহার 
ভাস্য নিশ্চয়ই উল্লিখিত হইত ; কিন্তু বস্তুত তাহা হয় নি। 
দেখ] যায়, বৃসিংহ-ভাষ্যকার মাগ, ক্র গৌড়পাদ-করিকাকে মূল মাও কোই 
অংশবিশেষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু বস্তুত যে, তাহা স্বতন্ত্র পুস্তক তাহ! 
তিনি বলেন নি। গৌঁড়পাদকারিকা যে, মাও,ক্য-মূলক স্বতনত গ্রস্থ তাহা 
সকলেই জানেন। এসমবন্ধে বিশেষ বিবরণ আমার“মাও, চক্য উপনিষদের গৌঁড়- 
পাদ-কারিকা” নামক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। রগিিতা হইতে মাও কা. 
ভাস্য এবিষয়ে ভিন্ন ১ ইহাতে মাও, কয উপনিষদ্‌ ও গৌড়পাদকারিকাকে পরম্প় 
স্বতন্ত্র বলিয়াই উল্লেখ কর! হইয়াছে । মাওুক্য ও হুসিংহের কয়েকটি পাঠের 
বিচার-প্রসঙ্গে নৃসিংহ-ভাব্ের নিয়লিখিত কয়েকটি কথ| এখানে উল্লেখযোগ্য £-_ 
“অত উর্ধ মাডক্যে উক্ত এবার্থে শ্লৌকান্‌ পঠিত্বা তৃতীয়: পাদঃ, 
এতন্িংস্তাপনীয়ের তু তান্‌ বিহায় তুরীরঃ পাদ: হৃসিংহ, ৪৮পৃঃ।.- 
অতএব দৃধক সঙ্ব্াতিধেযপ্রযোজনানি ন বতব্যানি। যাসেব তু উপনিষৎসব্াভিজে 
প্রয়ৌজনানি তান্তেব উপনিষদ্ব্যচিত্াহুন। সংক্ষেপেতো বক্তব্যানি।” মাওুক্য, প্‌. ৩। 
১৩। নৃসিংহভাত্ম, পৃ ৪৬, চীর বার; পৃ- ৪৮, একবার । 
১৪1 হৃসিংহ পৃ. ৪৬-_“নঘ্বেঘং সপ্তান্তলানি'"-মাওুক্যোপনিবৎ্প্রণববিদ্ধায়াং ব্যাখ্যাতম্‌।" 


পন যথা মাগ,কো বৈশ্ানরশবাসামর্থ্যাৎ*..বাখ্যাতম্‌।” পরবর্তী প্‌ স্টাঙলি অব্য । 
১৫। "সত্তীঙ্গ” ও “একোনবিংশতিমুখ” নদের ব্যাখ্যা ত্রষ্টব্য, মাওুকা, প্‌. ১৫7 নৃসিংহ. 


প্‌. ৪৫1 ৪ 
১৬ :... 





রং সম 
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“ইহার পর মাঙুক্যে এই বিষয়কে (কতক) ক্সোক পাঠ করিয়া 
তৃতীয় পাদ (উক্ত হইয়া ), কিন্তু এই তাগনীয়ে সেই সমস্ত (ল্লৌক) 
বর্জন করিয়া চতুর্থ পাদ (উক্ত হইয়াছে) 1 

এই শ্লোকগুলি গৌড়পাদের কারিক৷ ভিন্ন কিছুই নহে (বহিষ্রাজ্ঞে। বিভূবিষ্বঃ 
০০ » ইত্যাদি )। মনে হয়, কারিকাগুলির পাতনিকা'ন্বরূপ যে ক্ষুদ্র বাকাগুলি 
(দঅব্রৈতে শ্লোক ভবস্তি”) আছে, মোওুুক্য, পৃ ২৫১ ৪৬, ৫৭» ৬১), তৎসমুদয়কে 
নৃসিংহ-ভাম্যকায় মূল মাণু)ক্যেরই অন্তর্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন ।১৯ কিন্ধু 
ইহা সহজেই গ্রতিপাদন করিতে পারা যায় যে, এ ক্ষুদ্রবাকাগুলি কারিকাকারের 
অর্থাৎ গৌড়পাদের অথবা অন্ত কোনো ব্যক্তির। এখানে ইহা উল্লেখ করিতে 
করিতে পারা যায় যে, মাগু,ক্য-ভাষ্য অথব। তাহার টাকার কোনো-কোনো! পু'ধীতে 
(খ, গ, ঠ, আনন্দাশ্রম ) রা বাক্যগুণিকে বা্তিককারেরই বলিয়া ধর! হইয়াছে_ 
“অথ বাস্তিককারোক্তং বাক্যম্‌__-অভ্রৈতে গ্লোক ভবস্তি।” বান্তিককার এখানে 

গৌড়পাদ ভিন্ন অন্য কেহ নহে। 
নৃদিংহ পরবর্তী উপনিষতসমূহের অস্তর্গত। ইহা একখানি বেদাস্তমিঅিত 
তান্ত্রিক উপনিষং। ইহার ভাষ্যকার অন্তত আর একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থের 
রচকিতা। ইহার নাম প্র প ঞ্চা গ ম শান্তর অথবা প্রপঞ্চসার। তিনি এই 
উভয় নামেই এই গরন্থথানিকে নৃসিংহ-ভাষে ধরিয়াছেন, এবংস্পষ্টই বলিয়াছেন, ইহা 
শরতাহার নিজের রচনা (নৃসিংহ- পৃ ৩০১ ৩৩, ৩৫, ৩৭১ ৫১৮ ৬১)। এই প্রপঞ্চ- 
সুর এখনে। পাওয়। যায়, এবং ইহার সংস্করণও অনেক হইয়াছে । নৃসিংহ্ভাস্কে 
ই হইতে ছয়টি শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে, এবং ইহার সবগুলিই প্রচলিত প্রগঞ্চসারে 
পাওয়া যায় ।১৭ নৃসিংহ্ভাষ্যে তান্ত্রিকতার বেশ গন্ধ আছে, কিন্ত মাওুকা-ভাস্তে 

. ইহার কোনে স্পর্ণও নাই । 


১৬ “মাও, ক্যা উপনিষদ্ের দৌনাদকাদিকা তর প্রবন্ধে এ বিষয় আরে! ভাল করিয়ী, 
আলোচিভ হইয়াছে। 


১৭1 (ক) নৃদিংহ পৃ-৩০, হদরং বুদ্ধিগম্যত্বাৎ”.,* প্রপঞ্ণ-(বাণিবিলাস প্রেস ১ পৃ 
৬৭1 





২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা শঙ্করের উপনিষদ্ভাষ্য ৪৪৫ 

আমি পরে দেখাইব নৃসিংহভাষ্যে ব্যকরণদোষ কত গুরুতর ) মাওঁ.ক্য- 
ভাবেও ব্যাকরণপ্বোষ, আছে,,কিস্ত সেরূপ নহে।. এমস্বন্ধে নৃসিংহভাষ্যকারই 
প্রধান বলিতে হইবে। ইনি ষে নিজেই কেবর ব্যকরণে ভুল করেন তাহ! 
নহে, অন্তরূত ভুলও দেখিতে পান না। উদাহরণ-স্বরূপে নিম্নলিখিত 
পদটি উদ্ধৃত করিতে পারা যায়, ইহা উভয়ই তায্যে আছে [সিংহ পৃ.৯, মাওুক্য. 
পৃ) 

“আত্মা পরমার্থঃ সন্‌ প্রাণাদিবিকলপস্তাম্পদঃ।” 

'আম্পদ' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, ইহা পুংলিঙ্গে প্রযুক্ত হইতে পারে ন|। 
নৃসিংহভাষ্মকার ইহা অন্ধের স্তায় উদ্ধত করিয়া লইয়াছেন, এবং পরে দেখিতে 
পাওয়। যাঁইবে তাহার পক্ষে ইহা! মোটেই অস্বাভাবিক নহে। 

উভয় ভাস্মের ভাঁষ! ও রীতি বিভিন্ন, এবং নৃসিংহভাম্ম অপেক্ষা মাণ্ডুক্য- 
ভাষ্ের গর উভয়ই উৎকষ্টতর । ধে সকল বাঁক্য উভয়ই উপনিষদে আছে, দেখা 
যায়, নৃসিংহভাষ্যে তাহাদের যে ব্যখ্যা কর! হইয়াছে তাহ! জোর করিয়! এবং 

_ অত্যস্ত কষ্টকলিত; অপর পক্ষে মাও্ডক্যতাষ্যের ব্যাখ্যা সেরূপ নহে। 
নৃসিংহভাষ্যকারের ব্যাকরণ-তুলের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইগাছে, ইহা 
গ্রমাণ করিবার জন্ত কতকগুলি শব্দের একটি তালিক দেওয়া! হইতেছে। এই 
শব্গুলি নৃসিংহভাষাকারের অপর গ্রন্থ প্রপঞ্চসার হইতে গ্রহণ করা হইয়াছেঃ__ 
(১ হনে ৎ জে ছুম্াৎ স্থলে১৮, অন্তত্র ইহাঁও প্রযুক্ত হইধাছে, ১৮-৬) 
৭-৬২, ৬৬) ১৭-৫ 1১৯ 








(খে) নৃদিংহ, পৃ. ৩৩ "তুঙগার্ঘতাচ্ছিরোহঙস্ত'- *স প্রগঞ্ পৃ৬৪, ৬৮1 
(খ) বৃসিংহ, পৃ. ৩৫, শিখা তেঃ সমুদদিষ্- "৮ » প্রপঞ্চ, পৃ. ৬৪, ৬১৯ । 
€(ঘ) নৃসিংহ' পৃ- ৩৭, “কবচগ্রহ ইতান্দাদৃ-...” প্রগঞ্চ, পৃ. ৬৪, ৬.১*। 

(৬) নৃসিংহ. পৃ. ৭১, “ভূপদাত্, ব্যাহতয়:-'-»”স প্রপঞ্চ, পৃ. ৪১৭, ৩৮:৭-৯ 


(5) নৃষিহহ, পৃ. ৬১, "অনথত্াসাদিকৌ ধাতু...” » প্রগঞ্চ পৃ ৬৪, ৬১২ । 
এখানে বলাআবঙ্কক উভয় শরস্থের পাঠের মধ্যে কিছু-কিছু পার্থক্য আছে। 
১৮1 অন্তত এইকপ "স্থলে শব বৃৰিতে হইবে। 
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(২) প্রে। জা (প্রো চ্য) ১৭-১১১ ১২7 ১৯-১০০১১। 
(৩ বী প্রন ত্বা (বীগ্দা, ১৭-১৪) ১৭-১৩। 

(৪) সঙ্গ চ্ছে্( সঙ্গ চ্ছে ত) ১৭-৩। 

(৫) অ থে ই ধে। ম ধা (অথো অধে*) ১৭-৩৩। 
(৬) লভেৎ(ল ভে ত)১৭-৩৮। 

(6) কমলজ তে(কমলভ্ভত তব) ৩৩-৪। 
(৬) বিগছ্যোতদ্‌ (বি গ্ভো ত মা ন) ১৮-৪। 

(৯) ঘ্ভে। তদ্‌ (ঘ্ভে।ত মা ন) ২০-৪৬। 

(১০) বিভ্রাজৎ (বিভ্রাজমা ন)১৮। 

(১৯) লি হ তা: (লী ঢাম্‌) ৭-১৪। 

(১২) জ প্যাৎ(জ পে ২)৮-২। 

(১৩) জ নি ত্রী ম(জ নরিত্রীম)২-৫। 

(১৪) মন্ত্রা ণি ২* (মন্ত্রা ন্‌) ১-২০। 

(১৫) লো গ২১ (ল ব ৭) ৭-৬৪, ৬৫। 

(১৬) অচ্যু তকা মিনি (* কা মিনী) ২০-৪৪। 
(১৭) হুস্মসরস্বতি(* সরস্থ তী) ২*-১৪৪। 


ছন্দোদোষও প্রপঞ্চসারে অত্যন্ত অধিক | গ্রন্থকার ছন্দে, বিশেষত অগ্ধরা, 
শাদুলিবিক্রীড়িত-প্রভৃতি দীর্ঘ ছন্দে বতি রক্ষা করিতে নিতান্ত অসমর্থ। তাহার 
আর্ধাগুলিও অনেক স্থানে বিশুদ্ধ নহে। জ্রষ্টব্য-৪, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৭.৭৯, 


৮ত। 


এইরূপে নিরাপদে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় ষে, প্রধান শঙ্করাচার্ধাকে নৃসিংহ- 





১৯) এই শব্দে প্রাকৃত-গ্রভাব স্পষ্টই দেখা যায়. এবং ইহার প্রয়োগ অনেক তান্ত্রিক 
পুস্তকে আছে । 


২৯) তুলঃ আম্প দঃ (আম্প দ মৃ), পূর্বে উন্সিখিত হইয়াছে। 
ঝ১। স্দষ্ঠতই প্রাকৃত শব । 


হয় বধ, ৮ম সংখ্যা শঙ্করের উপনিবদ্তাব্যু ও ৪৪8৭. 


ভাষ্য ও প্রপধশগমশান্্র ব প্রপঞ্*সারের জন্য অভিযুক্ত করিতে পার! ঘা না । 
এবং ইহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়ছে থে, মাগডক্য- ও নৃসিংহ-ভাষ্যের রঢারিতা 
ভিন্ন-ভিন্ন এবং প্রধান শঙ্করাচাধ্য মাওুক্য.ভাষোর রচান্সিতা হইতে পারেন 
না। 
মাণ্ুকা- ও হৃসিংহ-ভাষ্ের রচারিতাদের অভেদ সঙ্থন্ধে নৃসিংহ-তাষ্য হইতে 
নিশ্নলিথিত কয় পঙ.ক্তি কেহ উল্লেখ করিতে পারেন-__ 
(১) পনদ্বেবং'..-বাকাছরং মাগুক্যোপনিবতপ্রণব-বিধায়াং ( মাওুক্য, পৃ. 
১৪) ব্যাখ্যাতম্‌, তথাত্রাপি কন্মান্ ব্যাথ্যায়তে |” 
(২) নন্ধ যথা-....মাওুক্যে (পৃ. ১৭-১৮)***তব্যাখ্যাতত তথা্াপি 
ব্যাথ্যায়তাম্‌।” পি 
নৃদিংহ, পৃ. ৪৬। 
এখানে তর্ক কর! যাইতে পারে, প্রথম বাক্যে (১) ব্যাথাতং ও 'ব্যাখ্যায়তে” এবং 
. দ্বিতীয় কাক (২)ব্যাধ্যাতং ও 'ব্যাখযায়তাম্* এই উতর ক্রিয়ার কর্তা,একই ব্যক্তি, 
এবং ইহা সেই নৃসিংহভাষ্য কারকেই বুঝাইতেছে, এবং ইহা হুইতেই প্রমাণিত 
হয় যে, উভয় উপনিষদের ভাষ্যকার একই। কিন্তু ইহা'ও ঠিক এীরূপেই ৰলিতে 
পারা যায় যে, এ উভয় ক্রিয়ার কর্তাকে যদি ভিন্ন-ভিন্ন বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলেও 
অন্বযে কোন দোষ চুইতে পারে না । এবং ইহাই হইলে এ বাক্য ছুইটির এই- 
রূপ অর্থ হয় বে, (৯) শ্রী যাক্যটিকে ( অন্ঠে অর্থাৎ মাওু.কাভাস্যকার ) যেরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আপনি এখানে দেইরূপ ঝাখ্যা করিতেছেন না কেন? অথব। 
(২) আপনি এখানেও সেইরূপ ব্যাখ্যা করুন। উভয় ভাষ্যকারের অভে-সম্বন্ধে 
এত বিরুদ্ধ প্রমাণ থাকায় আলোচ্য বাকা ছুইটির অন্ত আর কোনে! অর্থই সঙ্গত 
হয় না। 
পতন্মিকপি কিয়ান্‌ পাইভেস্তদ্ব্যাখ্যানাবসারে দর্শিত এব 1” 
| বৃসিংহ, পৃ. ৪৮1 
_ইছাও মাওক্যস্বন্ধে নহে, কারণ তাহাতে কোনে! পাঠভেদ নাই । স্ব 
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ইহা, ৃসিংহের বন্বন্ধ উক্ত হইয়াছে। কেলনা, ইহাতে একটু পুর্কেই পৃ. ৪৬) 
পাঠত্দে দেখিতে পাওয়া ঘায়। 

অতএব পূর্বে যাহ উক্ত হইল তাহা হইতে এই বুঝা যায় যে, উপনিষদ্‌-ভাষা. 
সমুহের অন্তত তিন জন ভিন্ন-ভিন্ন রচয়িত। আছেন এবং ইহার! সকলেই শঙ্করা- 
চাধ্য এই সাধারণ নামে প্রমিত্ধ। ইহাদের মধ্যে সর্ব প্রথম ও শ্রেষ্ঠ হইতেছেন 
বর্সত্র, ছাল্দোগা, বৃহদারণ্যক, ও দীতা-প্রভৃতির ভাষাকার) দ্বিতীয় মাওক্যের 
ভাষ্যকার এবং তৃতীয় নৃসিংহের ভাষ্যকার | 

যদিও ইহ! পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, কেন-উপনিষদের বাকাভাষ্য-কার 
ও স্বেতাশ্বতরের ভাষ্যকার প্রধান শঙ্করাচার্ধা হইতে ভিন্ন বাক্তি, তথামি আমি 
ইহা এখন বলিতে পারিতেছি না যে, কেনের বাক্যভাষাকারগ স্বেতা্বতরের 
ভাষ্যকার গরম্পর ভিন্ন কি না, অখব। মাও,ক্য ও নৃসিংহের ভাষ্যকাঁরদেরও মধো 
কাহারো! সহিত তাহাদের (কেনের বাক্যভাষাকার ও স্বেতাশ্বতারের ভাষ্যকারের) 
মধ্যে কাহারো। ভেদ আছে কি না। 

জ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য । 





০ পাতা 


দেশীয় তত্ববিদ্যার সাগরমস্থন 


আমার এবারকার এই প্রবন্ধে আমাদের দেশীয় দর্শনশান্ত্রের মোটমোট 
সিদ্ধান্তগুলির একটি সহজশৌভন ডালি সাজাইয়৷ সত্যান্বেধী সঙ্জনগণের 
মনশ্ক্ষুর গোচরে নিবেদন করিব মনে করিয়াছি । আমার এই উদ্দেস্তট 
স্থচারুরূপে বাহাতে কাধ্যে পরিণত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে আমাদের দেশীয় 
দর্শনারণ্যের মধ্য হইতে কাটা খোচ! বজ্জিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানগুলি বাছিয়া 
বাছিয়া তথাকার সারবান্‌ এবং ফলবান্‌ বৃক্ষকল হইতে মহোঁপকারী ফল সক- 
.লের আহরণ কার্যে এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে! 
অধুনাতন কালের ডারুইন-পন্থী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের জীবন্গতের সমস্ত 
বৈচিত্রের মধ্যে এক্যের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে বৎপরোনাস্তি শ্লাঘান্থিত 
মনে করেন। উহারা মনে করেন যে, এত প্রস্ভৃত বৈচিত্রের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ 
্রক্োর বন্ধন যে সম্ভব হইতে পারে ইহা পূর্বতন কালের বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতের। 
স্বপ্নেও জানিতেন না। ইহাদের মনে জীবজগতের গোড়ার এঁক্টি নিতাস্তই 
একটা অধুনাতন কালের যুগ-উপ্টানিয়! নূতন আবিষ্কার | বন্ছধা বিচিত্র বিখ- 
বন্ধা্ডের মৌলিক এক্যান্বেষণ-পথের এইটুকু পধ্যন্ত আসিয়াই নব্যতম যুগের 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের চলৎশক্তি রহিত হইয়! থামিয়া দীড়াইয়াছেন। আমাদের 
দেশের পূর্বতন খবিরা কিন্ত ওরূপ একটা আপেক্ষিক এক্যতত্বকে গ্রাহোর মধ্যে 
না আনিয়। সর্ধজগতের আগ্তস্তব্যাপী মহৎ হইতেও মহত্তর, সুঙ্ষ হইতেও হুম্তর 
এবং গ্রুব হইতেও ঞ্ুবতর এঁক্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া! ছিলেন । বেদাত্তদর্শন 
তাহাদের লেই অপরাহত সত্যাম্বেষপের সুপরিপন্ক ফল। ডারুইনের চেলারা 
১ জানেন না যে, ডাকরুইন্‌ জীবজগতের এক্যান্বেষণ পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে 
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জীবজন্তদিগের ভেদরছস্তের দ্বার উদঘ্াটনের একটি গোড়া?র রহস্ত খু'ঁজিয়। পাইয়া 
যাহার নাম তিনি দিয়াছিলেন 5/8815 0০: ০51৪(5:০%)--ধরিতে গেলে এটা 
একটা আনেক কালের পু্রাতন সামগ্রী। তার সাক্গী--ডারুইনের শী সাধের 
সংজ্ঞা বচনটির (4540588166০ ৪১865:0 ”--এই বচনটির ) গোড়ার কথাট। 
আমাঁদের দেশীয় শাস্ত্রে অনেক কাল পূর্বের স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া চোকা হইয়াছে 
এইরূপ যে, 3৮:881৩ এর অর্থাৎ ছটফটানির গোড়া” বনিয়াদ হচ্চে রজোগুণ, 
আর, “82865709 এর” কিনা সত্তার গোড়া”র বনিয়াদ হচ্চে সত্বগুণ। সত্ব 
গুণের পরিস্ফুটনই রজোগুণের মুখ্যতম উদ্দেশ্য। সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন 
শাস্ত্রের মতে রজোগুণের কার্যকারিতা শুদ্ধ কেবল পৃথিবীস্থ জীব শ্রেণীর 
ংকীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ নহে) তাহা সমন্ত স্থষ্টির সমস্ত কাধ্যের গোড়ার 
প্রবর্তক ) আর, সেই সঙ্গে সত্বগুণের বিকাশ সমস্ত কার্যের চরম উদ্দে্া। 
সত্ব শৰের অর্থ নানা স্থানে নানারূপ $-- (১)মত্বশব্দের শবমুলক অর্থ সত্তা 
(৩455709) ; (২) সত্বশবের সাংখ্যসম্মত অর্থ প্রকাশরূগী এবং আনননপী 
প্রকৃতির মূল উপাদান; (৩) যোগ শাস্ত্রে সশব্দে একতম অর্থ চিত্ত অস্তঃকরণ 
এবং বুদ্ধির সার সর্বস্ব; (৪) কাব্যসাহিত্যে সত্বশব্দের অর্থ প্রাণী বা জীব। 
এতগুলি অর্থের গোড়া ঘে'সিয়া একটিমাত্র শব্দ অবিচলিত ভাবে বিগ্মান 
রহিয়াছে-_সেশব্দটি হচ্চে সত্ব। সত্বশর্ধের এতগুলি এই যে ভিন্ন ভিন্ন 
অর্থ__সকলই কি স্ব স্থ প্রধান? কাহারে! সঙ্গে কাহারো কি কোনো! সম্পর্ক 
নাই? এ তে। দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, জ্ঞান এবং আনন্দ এই ছুইটি 
আধ্যাত্মিক ব্যাপার ননাধিক পরিমাণে উহার্দের সকলের মধ্যেই স্পষ্টাকারে 
জানান্‌ দিতেছে। তার সাক্ষী_ জ্ঞান এবং আনন্দ ব্যতিরেকে সত্তা অসত্তা 
হইয়া! যায়, প্রকাশ অপ্রকাশ হইয়া যায়, বুদ্ধি এবং চিত্ত অবোধ এবং অচেতন 
হইয়! যাঁর ; জীব জড় হইয়া যার়। অতএব সত্বশব্দের অই যে অতগুলি অর্থ_- 
সমস্কই একেরই মৃত্তিভেদ বই আর কিছুই না। সর্ধপ্রথমে সব্বশবের স্থুলতম 
অর্থটা আলোচন। ক্ষেত্রে অবতারণা করা বাক্‌-ভীব-অর্থটা। 
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স্মন্ত সৃষ্টি আগা গোড়া যদি জড়ম্থষ্টি মাত্র হইয়াই ক্ষাস্ত হইত-_তবে সে 
স্থষ্টি হওয়| এবং না হওয়া ছুইই নিক্তির ওজনে সমান হইত | জীব স্থর্টিই 
প্রকৃত স্থষ্টি--গীতাতে তাই জীবজগৎ ঈশ্বরের পর! প্রকৃতি বলিয়া উক্ত 
হইয়াছে ; বলা হইয়াছে যে, জড় জগৎ অপরা গ্রকৃতি-_জীব জগৎ পরা প্রকৃতি । 
জীব জগৎ না থাকিলে জড় জগতের কোনো অথ ই হয় না_চেতন পদার্থ ন! 
থাকিলে অচেতন পদার্থের কোনে অথই হয় না_জ্ঞান না থাকিলে সত্তার 
কোনো অথই হয় না, আনন্দ না থাকিলে প্রাণের কোনো অর্থই হয় না। আর 
সেই কারণেই জীব সত্তার পরিশ্টুটনের জন্ত রজোগুণের ছট্ফটানি নিতান্তই একটা! 
অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় গোড়ার সুত্র বলিয়া সকল শাস্ত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সকল 
শান্ত্রেই একবাকো বলে যে, জ্ঞান এবং আননের অভাবে সারা! স্ষ্টি যাহাতে সমূলে 
বার্থ নাহয়-_-এই উদ্দেশে রজোগুণ সর্বপ্রথমে জীব সত্তার পরিশ্দুটন কার্ধ্ে ব্যাপৃত 
হয়। রজোগুণের সবেমাত্র প্রথম উগ্যমের কাধ্যকাঁরিতায় খন নান! প্রকার 
জীবের একমাত্র অঙ্কুর অব্যক্ত প্রকৃতির গর্ভ হইতে অথবা, যাহ! একই কথা 
অগ্রকাশের অন্ধকার হইতে প্রকাশের আলোকে মাথ| তুলিয়া দীড়ায় এবং 
তাহার কিছুকাল পরে সেই জীবাস্কুর হইতে নাঁন। দিকে নানা জীবশাখা অহং- 
মুন্তি ধারণ করিয়! উঠিতে থাকে, তখন সেই জীবশাখাগণ জ্ঞান এবং আননোর 
শৈশবন্থলভ অপরিপকতা। নিবন্ধন অবিদ্যা। বা মোহের গণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ হওয়া 
গতিকে মুলের সহিত এবং তাহাদের স্বজাতীয় শাখাবর্গের সহিত তাহাদের যে 
কোনে প্রকার সম্পর্ক আছে-_-একথাটি তাহাদের নবোম্মেষিত জ্তীনে আদবেই 
স্থান পায় না। আর, সেইজদ্ভ তাহার! শুদ্ধ কেবল আপনার আপনার আশু* 
প্রয়োজনীয় অভাব পূরণের জন্যই প্রতিনিয়ত ব্যস্ত সমত্ত হয়। এই সময়ে 
প্রকৃতির নবপ্রস্থত সস্তান-সন্ততিগণের একমাত্র কার্য হয় আহার নিদ্রার 
সম্ভোগ দ্বার! স্ব স্ব অন্নময়-কোষকে পরিপুষ্ট করা। ইহার পরে জীবেরা। ক্রমশই 
উত্তরোত্তর অধিকীধিক পরিমাণে জ্ঞান এবং আনন্দের পথে অগ্রসর হইতে থাকে । 
কিন্তু তাহা সত্তেও ভ্ঞান এবং আনন্দের সমুচিত মাত্রা পরিস্ফুটনের সময় উপস্থিত 
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না হওয়াতে মাঝ পথে জীবগণ স্থষ্টির চরম উদ্দেশ্যের প্রতি অন্ধ হইয়া ছুর্দস্ত 
ভাবে পরস্পরের প্রতি দ্বেষ হিংস! এবং বৈরিতাচরণে প্রবৃত্ত হয় ১ আর সেই সথৃত্রে 
অজ্ঞান এবং অধর্ম্বের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে জ্ঞান ধন্দ আনন্দ প্রভৃতির, এক 
কথায় সত্বগুণের, বিকাশ কিয়ৎকাঁলের মতো নানাগ্রকার বাধা বিশ্বে আক্রান্ত 
হইয়া! ভরিয়মাণ ভাব ধারণ করে। এইক্প ছূর্ৈবের অবস্থায় যখ! বথ! সমন্নে 
ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষগণ পৃথিবীতে আবির্ভুত হইয়া সন্বগুণের বিকাশকে 
ভয়ানক ভয়ানক বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার করিয়া! অভীষ্ট পথে অগ্রসর করিয়। গ্াঁন। 
তখন সেই দৈবী শক্তির অমোঁ প্রসাদে মন্ুস্থের অন্তরিগৃ় আত্মশক্তি মোহনিদ্রা 
হইতে জাএত হইয়া উঠিয়া নূতন জ্ঞানের নূতন জীবনের এবং নূতন আনন্দের 
উৎম লোকসমাজে উন্মুক্ত করিয়া গ্যায়। গীতায় তাই উক্ত হইয়াছে 

“যদ! বদ! হি ধশ্বন্ত গ্লানি ভবতি ভারত । 

অভ্যুথানমধশ্মস্ত তদাত্বনং স্থজাম্যহং 1% 
শীর্ণ অজ্জুনকে বলিতেছেন_-ণ্যখন যখন ধর্মের গ্লানি এবং অধশ্বের প্রাঁছুঙাব 
উপস্থিত হয়, তথন তখন আমি আপনাকে স্থষ্টিত মৃত্তিমান্‌ করি। 

এইরূপ রজোগুণের ঝ্রাধ্যকারিতায় সব্বগুণের বিকাশ যখন চরম সীমায় 

উপনীত হয়, তখনকার সেই চরম অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের 
অভিপ্রায় কিরূপ, ইহার পরে তাহ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইবে। 


সরীদ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর। 


পারসীক প্রসঙ্গ 
প্রজ্ঞার বাণী 


চর 

জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন-__“শীতলতর কি, উষ্ণতরই বা কি? অধিকতর 
গ্রকাঁশ কি, অধিকতর অন্ধকার ব! কি? সম্পূর্ণতর কি,রিক্রততরই বাকি? কোন্‌ 
শেষ নিক্ষলতর? তাহা কিযাহাতে কাহারে! তৃপ্থি হয়না? তাহা কি যাহা 
কেহ অপহরণ করিতে পারে না? তাহা কি যাহা! মূল্য দ্বারা কিনিতে পার! 
যায় না? তাহ! কি যাহাতে সকলেই সন্তষ্ট হয়? তাহাই ব৷ কি ধাহাতে 
কেহই সন্ত হয় না? সেই কাম (কাম্য বস্তু) কি যাহা স্বামী অহুরমজদা 
মনুধাগণের জন্য অভিলাষ করেন? সেই কামই বা কি যাহাকে দুর্বৃত্ত অহন 
মনুষাগণের জন্ত অভিলাষ করিয়। থাঁকে? ইহলোকের শেষ কি, পরলোকে- 
রই বাশেষ কি? 

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন-_'মুক্তাত্বাদের হৃদয় উষ্ণতর-আর দুরত্িদের হৃদয় 
শীতলতর। ধর্ম (বা উত্তম ভক্তি ) অধিকতর প্রকাশ, আর দুরৃত্তিত! অধিকৃতয় 
অন্ধকার । যজনীয় দেবগণের যে আশা ও রক্ষা! তাহাই সম্পূর্ণতর আর দৈত্য- 
গণের আশা ও রক্ষা রিক্ততর। বে ইহলোকের ব্যবস্থা ও পরলোকের বিনাশ 
করে তাহার শেষ নিল্ষলতর। জ্ঞানে কেহ তৃথ্ধ হয় না (অর্থাৎ লোকে 
উত্তরোত্তর আরো জ্ঞান চাহিতে থাকে )। বিদ্যা ও জ্ঞানকে কেহ অপহরণ 
করিতে পারে না বুদ্ধি ও জ্বৃতিকে ( কর্তব্য বিষয়ে সর্বদ! ম্মরণশীলত1১ ফেছ - 


৪8৫৪ শান্তিনিকেতন অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ 


মূপা দ্বারা ক্র করিতে পারে ন!) প্রন্ত। সবার সকলেই দন্ত হয়। জড়তা ও 
দুবদ্ধিতে কেহ সন্থষ্ট হয় না। 
স্বামী অহুরমজদা নগ্ষ্যগণের জগ্ত এই কাম অভিলাষ করেন যে,“ইহার। আমাকে 
,ভাল করিয়। জানুক, কেননা যাহারা আমাকে ভাল করিয়। জানে তাহার! সকলেই 
আমার নিকটে আগমন করে এবং আমার সম্তোষের জন্য চেষ্টা করে!” আর 
অহন মনুষাগণের জন্ত এই কাম অভিলাষ করে ষে «ইহারা যেন আমাকে না 
জানে, কেননা আমি ছবৃত্তি, আমাকে যে জানে সে আর পরে আমার কার্যে থাকে 
না, ইহা! হইতে আমার কোনো লাভ ও সাহাধা হয় না” 

“আর থে তুমি ইহলোক ও পরলোকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহার 
উত্তর এই যে, ইহলোকের শেষ হইতেছে মৃত্যু ও অপ্রকটভাব, আর পর- 
লোকের শেষ হইতেছে এই যে, যুক্কাত্মাদের আআ! অজর অমর অপ্রতিহত 
পুর্ণশীদম্পন্ন ও মম্পূর্ণানন্দ হইয়৷ চিরকালের জন্য যঙ্জনীগ্ন দেবগণ, অন্থরনজদার 
প্রধান অন্ুচরগণ, ও রক্ষক দেবগণের সহিত অবস্থান করে। আরযে আত্মা 
দুবৃত্তি তাহা নরকে চিরকাল নিগ্রহ.ও ছেদন ছুঃখ অন্গতব করে, এবং এই শবাস্তি 
ছাড়া দৈতাদানবগণের সহিত অবস্থান করিয়া সে গুরুতর ঝোগাক্রান্ত ব্যক্কির 
সহবাসে সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় অতান্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইরা থাকে | ৪০ 


জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন_-“মনুদ্য কল প্রকার ? 
প্রজ্ঞাদেবী উত্তর দিলেন_ “মনুষ্য তিন প্রকার; এক মনুষ্য, এক জর্দ- 
মনুষ্য, আর এক জ্ধ-দৈত্য 1 
“সেই মনুষ্য, যাহার অন্থরমজদার স্থ্টিকারিতায়, অহর্মনের ধ্বংসকারিতায়, শবের 
পুনরুখানে, (জীবের) পর জন্মে, এবং ইহলোকীর ও পরলোকীক়্ অনান্য শুভ ও 
অণ্ুভ সমূহে নিশ্চয় আছে ) বাহার নিশ্চর আছে যে, ইহাদের ( শুভাশুভসমূহের ) 
মূল হইতেছে অহ্রমজদ] ও অহ্মন ১ যাহার মঙদয়ুদীদের বিশুকধ ও উত্তম ধর্মে 


২য় বর্ষ, ৮ম সংধ্যা। পারসীকপ্রসঙ্গ ৪৫৫ 


বিশ্বাস আছে ; এবং যে বিভিন্ন মতে বিশ্বাস করে ন। বা! তাহা শ্রবণ করে 
না), 

সেই অর্দ-মনষ, বে নিজের রুচি বা ইচ্ছা বা নিজের বুদ্ধি অথবা শ্বেচ্ছা- 
চারিতায় ইহলোকের ও পরলোকের জন্য কাধ্য করে) এবং বে অহুরমজদার 
ইচ্ছায় ও অহর্মনের ইচ্ছায় ষে কার্য হয় তাহাও করি থাকে । 

আর সেই হইতেছে অর্দ-দৈত্য, যাহার কেবল নাম ও জন্মই মান্গুষের্থ কিন্ত 

সমস্ত কাঁধ্যই দ্বিপদ দৈত্যের সমান ) যে ইহলোক জানে না, পরবোক জানে না; 
যে পুণ্য জানে না, পাপ জানে লা যে স্বর্গ জানে না, নরক জানে না) এরং ঘন. 
আআকে যে হিসাব দিতে হইবে তাহা জানে না।+৪২ রগ ৯৪ 


জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন__এঅহর্মন মনুষ্যগণের কোন্‌ অত্যাচারকে সর্বাপেক্ষা 
অধিক ক্ষতিকর মনে করে ?' | 

্রক্তাদেবী উত্তর করিলেন-_'্অহর্মন যে, মনুষ্য স্ত্রী, পুত্র, বা জীবনকে 
অপহরণ করে, তাহাতে সে মনে করে না যে, তাহার কোনো ক্ষতি করিয়াছে; 
কিন্তু যখন কেবল তাহার আত্মাকে অপহরণ পরে, তখনই সে মনে, করে যে, 
সে তাভার সম্পূর্ণ ক্ষতি করিয়াছে ।'৪৬ 





জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন_দসেই জিনিস কি বাহা সমস্ত সম্পদের শ্রেষ্ট? 
তাহা কি যাহ) বা-কিছু সমস্ত পদার্থেরই উপরে? এবং তাহাই যা ক্কি যাহ] 
হইতে কেহই পলাইতে পারে না ?” 

প্রজ্ঞাদেবী উত্তর করিলেন-_উদ্ধম প্রল্ত। এই ছুই লোকের সমস্ত সম্পদের 
শ্রেষ্ঠ। ভাঁগযই এই যাহা কিছু আছে সেই সমস্তেরই উপরে | কালের * 
নিকট হইতে কেহ পলায়ন করিতে পারে না 


৮ 





কির ক্রি স্নান: . নব্য কী এ বররন 


৪৫৬ , শান্তিনিকেতন অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ 


জ্ঞানী প্রশ্ন করিলেন_কোঁন্‌ মনুষ্য উত্ক্টতর, কোন্‌ মনুয্যই বা! নিককষ্টতর £” 
্রজ্ঞান্দেবী বলিলেন-_“ষে উত্তম ব্যক্কিগণের সহিত কাধ্য করে, এবং লোকেরা 
বাহার উত্তম নাম ও খ্লাঘা করিয়া থাকে,সেই মনুষ্য উৎরুষ্টতর । আর যাহার কাধ্য 
নির্কষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত,আর লোকে যাহার নিন্দা ও নিক্টতা কীর্তন করে, সেই 
মনুষ্য নির্কষ্টতর। কারণ, উক্ত হইয়াছে, বে ব্যক্তি উত্তমের সহিত সংসর্গ করে 
সে উত্তম হয়, আর যে নিকুষ্টের সহিত মিলিত হয় সে নিকষ হইয়া যায়, 
যেমন বায়ু যদি ছুর্ন্ধকে স্পর্শ করে তবে তাহা ছ্্ন্ধ হইয়া ধায়, কিন্তু যদি 
সুগন্ব স্পর্শ করে তবে তাহাও সুগন্ধি হইয়! থাকে ।%** 





জ্ঞানী জিজ্ঞালা করিলেন-_পুণ্যসমূহের মধ্যে কোন্‌ পুণ্য সর্বাপেক্ষা 
মহত, উত্তম. মূল্যবান, ও লাভকর, থাহার অনুষ্ঠানে কোনো কষ্ট ও বয় 
নাই ? 
পরজ্ঞাদেবী বলিলেন_-“দকলেরই মল অভিলাষ করাও সকলের নিকট 
কৃতজ্ঞ হওয়া, ইহাই সমস্ত পুণোর মধ্যে মহৎ উত্তম, মূলাবান্‌ ও লাঁভকর, 
এবং ইহার অনুষ্ঠানে কোনো! কষ্ট ও বায় নাই । 
জ্ীবিধুশেখর ভট্টাচার্য 


বৌদ্ধ তন্ববাদ 


তন্ত্রের পঞ্চমকার লইয়। সাধন সুপ্রসিদ্ধ। যাহা দ্বার! প্রত্যক্ষতই 


মানুষের পতন দেখ! যায়, কিরূপে তাহাতে উন্নতি হইতে পারে, এই প্রশ্ন 
সহজেই চিত্তে উদিত হইফ। থাকে । তান্ত্রিকেরাও যে, ইহা না ভাবিয়াছেন তাহা” 
নহে। তাহারা দেখিয়াছেন, ভোগে আসক্তি না গেলে মুক্তির সম্ভাবনা নাই, 
কিন্তু মান্য সাধারণত ভেগেই আসক্ত ; তাহাকে ভোগ ত্যাগ করিতে বলিলে 
ইচ্ছা করিলেও সে তাহা! করিয়া উঠিতে পারে না, অমক্তিটা এতই প্রবণ। 
তাহারা! আরো ভাবিয়াছেন, ভোগট! একবারে পরিত্যাজ্য নহে, ভোগ করিতে 
হইবে, অথচ মুক্তিকেও পাওয়া চাই। তাই তীহার| ভোগেরই মধ্য দিক 
মুক্তিতে যাইবার উপায় চিন্তা করিয়াছেন। তাহার! লোকস্থিতি ও অন্তান্ত 
ধর্মমত আলোচনা করিয়া বলেন যে, যেখানে ভোগ আছে সেখানে মুক্তি নাই, 
আবার যেখানে মুক্তি আছে সেখানে ভোগ নাই; কিন্তু তাহাদের মতে ভোগ 
ও মুক্তি উত্তয়ই আছে ৪-_ 

প্যত্রান্তি ভোগো ন চ তত মোক্ষো 

বত্রান্তি মক্ষো৷ ন চ তত্র ভোগঃ। 

শীনুন্দরীপুজনতৎপরাণাং 

ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করুন্থ এব | আননস্তোন্র। 

“যেখানে ভোগ সেখানে মোক্ষ নাই, আবার যেখানে মোক্ষ সেখানে ভোগ 

নাই; কিন্ত ধাহারা শ্ীহুন্দীর (ত্িপুরনুন্দরীক) পূজায় তৎপর, ভোগ ও মোক্ষ 
ভীহাদের' করস্থিভই থাকে । 


৪৫৮ শান্তিনিকেতন অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ 


কিন্ত কিরূপে ইহা হইতে পারে, ইহা যুক্তি কি, তাই ব্রাহ্মণ্য তথ্ধে দেখিতে 
পাওয়া যায় না, অন্তত আমি যতটুকু দেখিয়াছি তাহাতে ইহা দেখিতে পাই নি। 
কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছু বল! হইয়াছে। 

বেদপন্থীর ধর্ধের স্তার উদীচ্য বৌদ্ধধর্মেও তান্ত্রিকতা প্রচুর ভাবে প্রবিষ্ট 
হইয়াছে, ইহা অনেকই জানেন। তবাগতপ্তহ্যক১নামে একখানি বৌদ্ধ 
তন্থ আছে; রাজেন্্রলাল মিত্র ইহার বিবরণ দিয়াছেন,২ ইহাতে বুঝা যায় তান্ত্রিক 





১। ইহার অপর নাম গুহালমঘ(গুহ্াসঙ্ব? অথবাগুহা সংগ্রহ? 

২। 8৮৮ 88৭ [56 15৪1 65, 261-264. পুন্তকখানি এখনো মুদ্রিত 
হয় নি, ইহার পৃ'থীও দেখিবার সুযোগ আমি এখনো পাই নি। 

তথা গত গুহা কসপ্বন্ধে এখানে একটা কথা বল! আবশ্তক মনে হইতেছে। 
শরীুক্ত হুরপ্রসদ শাস্ত্রী মহাশর বলিয়াছেন (6০:69০5 (০ 08641799015, 
19005, 2৯8, ৬০], ০8, 9, 451), চন্দ্রকীত্তি মধ্যমক- 
কারিকার টাকায় যে তথা গত গুহা ক ধরিয়াছেন তাহা তান্ত্রিক সহজিয়! 
সম্প্রদায়েরগ্রন্থ। কিন্তুইহা ঠিক বলিয়া দনে হয় না। শাস্ত্রী মহাশয় খুব 
সম্ভব বাজেন্্রলাল মিত্র-বণিত উলিখিত তথাগতগুস্ৃককে মনে করিয়াই এই কথ। 
লিখিরাছেন। বস্তত মাধ্যমিকবুভিতে (71৮. ৩৭, 9৮. 861-868, 866, 
539), শিক্ষা নমুচ্চয়ে (01517, টব, . 9০9, ?, 158, 242, 24, 95? ),ও বোধি- 
চর্যযাবতারপঞ্জিকায় (13151. [. ০৮, 128, 495) যেতথাগতগুহাক 
স্থ ত্র( তথাগতগুহাক নহে ) ধৃত হইগ্সাছে, ইহা! ভিন্ন গ্রন্থ । এ সমস্ত পুস্তকে 
উদ্ধৃত অংশসমূহ আলোচনা করিলে ও বাঁজেন্ত্রলীলমিপ্র-বধিত পুস্তকের সহিত 
তৎসমুদয় তুলনা! করিলে কিছুতেই মনে হন্স না যে, এ উভ় গ্রন্থ এক হইতে পারে। 
মহাব্যুৎপত্তিতে (817০71552১5 ট ৬০]. ], ০, চু, 1001855069518, 
চিত], চ. 81, £ [7য,98), তথা গতাচিত্তাগুহনির্রেশনামে থে 
গ্রন্থ ধর! হইয়াছে, ইহ ও মাধামিকবৃত্ভি-প্রভৃতিতে ধৃত তথাগতগ্রহাককুত্র একই 
বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে চীনা অনুবাদ দেখিক্ন! ইহাই গ্রতীত হন়্। 


২য় বধ, ৮ম সংখ্যা বৌদ্ধ তন্ত্রবাদ ৪৫৯ 


সাধন কতদূর বীভৎস হইতে পারে। অন্ুসন্ধিস্থ পাঠক এ বিবরণ পাঠ করিয়া 
দেখিতে পারেন ।৩ কিরূপে তাদ্বশ বিষয়োপভোগের দ্বারা পরমার্থ লাভ হইতে 
পারে, তাহা চিত্ত শু দ্ধিপ্রকরণ* নামে একখানি এই জাতিয় বৌদ্ধ শ্র্থে 
প্রদগিত হইয়াছে। ইহা হইতেই নিয়লিখিত কর পওক্তি লিখিত 
হইতেছে। ঃ 
ইহাদের প্রথম কথাট| এই ষে, সাধারণ লোৌকে যে সকল দারুণ কর্দের 
দ্বারা বন্ধন গ্রাপ্ত হইয়া থাকে যদ্দি সেই সমস্ত কর্্মকে উপযুক্ত কৌশলে অনুষ্ঠান 





দ্রষ্টব্য 0. 99:.4810/8 1০6৪. শিক্ষাসমুচ্চয়, পৃ. ২৭৪1 তথাগতগুহাক স্থত্র হই- 
তেছে ললিত বিস্তর প্রভৃতি ৯খানি ধর্ম অর্থাৎ ধর্ম গ্রন্থের অন্ততম। ইছাতে র।জেন্ত্র- 
লাল-বমিত তথাগতগুহাকের স্তায় বীভৎস তান্ত্রিকতা থাকিতে পাঁরে বঙলিয়! মনে হয় 
না। বিশেষত রাজেন্্রলাল মিত্র যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে উদ্দৃত ভণিতায় 
পুস্তকথানির নাম গু হাসমঘদেখাযায়, তথাগতগুহাক নহে। শেষোক্ত 
নামটি কোথায় পাওয়া গেল রাজেন্ত্রলাল মিত্র তাহ! নির্দেশ করেন নি। 
এ সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান অনাবশ্তুক | 
৩। এ সম্বন্ধে শ্রভাষিতসংগ্রহও (0. 89291] : 99, 8240 ) 
রষ্টৰা। 

৪। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহ! প্রকাশ করিয়াছেন (০4373; 
1898, 7৪4]. ০9. [78-184)। শাস্ত্রী মহাশয় তাহার প্রকাশিত অংশকে 
সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলিয়াছেন; কিন্ত বস্তত উল্লিখিত সুভাষিতসংগ্রহে চিত্তবিশুদ্ধি- 
গ্রুকরণের বতগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইক্লাছে, প্রকাশিত অংশে তাছাদের সবগুলি 
পাওয়া যায় না। আর্ধ্যদেবের (শ্রী. ২য় শতাবী) নাম উদীচ্য বৌদ্ধশান্ত্ে 
অতিগ্রসিদ্ধ, ইহার উক্তি অনেক পুস্তকে অতি প্রামাণিক ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। 
শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার চ তুঃ শতি কা নামে আর একখানি 
বৌদ্ধদর্শন-বিষয়কে গ্রন্থ খেত) প্রকাশ করিয়াছেন 0৬৩01০194১8 0 
*/০1, [1], 1০. 8, ৮9. 449-514)1 

১৮ 


৪৬০ শান্তিনিকেতন অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ 


করা হয় তে। তাহাদেরই দ্বারা ভববন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া ঘাইতে পাঁরে 1 
কি প্রকারে ইহা সম্ভব হয়, তৎনন্বদ্ধে তীহারা! বলেন যে, পাপে বন্ধন ও পুণ্য 
মুক্তি হয় সত্য, কিন্তু কোন্টা৷ কিরূপে পাপ পুণ্য ইহা ঠিক করিতে হইবে। 
পাপ-পুণ্য কিসে হয়,তাহার্‌ মূল কি? মন, চিত্ত বা আঁশয়ই হইতেছে পাপ-পুণ্যের 
কারণ। চিত্ত বদি দুষ্ট অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি দ্বার! দূষিত হয় তবে সেই দুষ্ট চিত্ত 
দ্বার যে কাজ কর! যায় তাহাতেই পাপ হয়? কিন্তু চিত্ত যদি নির্মল থাকে তাহা 
হইলে সেই চিত্ত দ্বারা এ একই কাজ করিলে তাহাতে পাপ হয় না হয় তো 
বরং পুণ্যই হইতে পারে। কোনে! ভিঙ্ু নিজের পিতাকে কোনে! কার্ধে 
যাইতে বলেন, পিতা গমন করিয়! কারণবিশেষে মৃত্যু প্রাপ্ত হন; সেই ভিক্ষু 
ইহাতে পিতৃহত্যার পাপে পাপী হয় না। কোনে! এক অর্থতের গলায় কোনে! 
গীড়। হওয়ায় তিনি নিজেব্র পরিচারুক ভিক্ষুকে গলাটা মলিয়া দিবার জন্ত বলেন, 
পরিচারক ভিক্ষু রূপ কৰিলে অহৃতের প্রাণবিয়োগ হয়, ইহাতে এ ভিক্ষুর 
কোনো দোষ হয় না। বিনয়ে ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে ষে, চিত্ত যদি ছুষ্ট না 
থাকে তবে কোনো দোষ হয় নি_“ন দোষোহদুষ্টচেতসাম্‌1৮ কেহ বদি সংস্কার 
করিবার ইচ্ছা করিয়া কোনো স্তুপ খনন করে, তবে সেই স্তপথননে তাহার 
কোনো দোষ হর না, বরং পুণারাশিই হইয়া থাকে । অতএব পাপ-পুণ্যের 
ব্যবস্থার মূল হইতেছে আশয় ঝা চিন্ত। আগমে ইহা বলা হইয়াছে, এবং সেই 
জন্তই যাহাদের চিন্ত নিশ্মল, তাহাদের কোনে! দোষ হয় না।৬ 





৫ “যেন যেন হি বধ্য্তে জন্তবে। বৌদ্রকম্ণা। 
মোপায়েন তু তেনৈব মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥৮ 
সুভাধিতসংগ্রহে (০87) চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ হইতে উদ্ধৃত শ্নৌকগুলির 
মধ্যে ইহাই প্রথম, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকাশিত পুস্তকে ইহা নাই। 
৬। চিন্তবিশুদ্ধপ্রকরণের উল্লিখিত সংস্করণ অত্যন্ত অশুদ্ধ, কোনোরূপ 
পাঠের পরিবন্তুন না করি নিত্বে এই পরনের মূল শ্লোক কক্সটি উদ্ধৃত 
হইল হন 


২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা বৌদ্ধ তন্ত্রবাদ ৪৬১ 


পাপুণ্োর ব্যবস্থার কথ! পূর্ব যেরূপ বর্ণিত হইল তাহা অতি যুক্তিযুক্ত, 

ইহাতে কাহারে! আপত্তি হইতে পারে ন!। শ্রীনগ্গবদ্‌-গীতাতে ও ইহাই 'প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে । তাই হিংসাশ্রিত হইলেও ধরে শ্রীকঞ্চ অক্জুনকে প্রবর্তিত 
করিয়াছেন। সেই জন্যই দপ্ডার্ ব্যক্তিকে দণ্ড দিলে অপক্ষপাতী বিচারকের 
দোষ হয় না। ব্রণচ্ছেদন করিবার ভন্ত অস্ত্র গ্রয়োগ করিলে শল্যকর্ত! চিকিৎ 
মকের দোষ হয় না। বিষয়োপভোগ সম্বন্ধেও এইরূপ, ষদি নির্মল চিত্তে কৌশ্বল- 
পুর্ব বিষয় উপভোগ করা যার তাহা হইলে বিষয় হইতে মুক্কিলাভই হয়, তাহাতে 
লিপ্ত হইতে হয় না।« এ গগ্বন্ধে তাহার! একটা দৃষ্টান্ত এইরূপ দিষ্লাছেন যে 

শস্বপিতা ভিক্ষণাদিষ্টঃ শী্রং গচ্ছতি প্রেরিতস্‌। 

আহুষ্য চ মুতে তশ্িন্নানস্তধ্যেণ গৃহাতে ॥ ১০ ॥ 

্বগ্নানেনারহতাদিট স্বগলং পরিপীড়িতম্‌। 

উপস্থায়কভিক্ষুঃ স মুতে তশ্মিক্ন দোষভাক্‌ ॥ ১১ । 

অন্যসঙ্গীনি চাল্যন্ত মারয়ন্‌ দোষম*তে । 

ইত্যুক্তং বিনয়ে যস্মার দোষোইুষ্টচেতসাম্‌॥ ১২॥ 

ন স্তপথলনে দোষস্তৎসংস্কারধিয়! মতম্‌। 

কেবলং পুণ্যরাশিঃ স্তাহুখানন্তর্যকারিণাম্‌ ॥ ১৩॥ 





ক চা সক চি 
তম্মাদাশয়মূলা হি পাপকম্মব্যবস্থিতিঃ | 
ইতাক্তমাগমে যস্মান্বীপন্ভিঃ শুভচেতসাম্‌॥ ১৫ ॥ 
১৫শ গ্লোকে “পাপকর্মস্থলে সুভাধিতসংগ্রহে “পাপপুণ্য”-পাঠ আছে, এবং 
ইহাই নুন্দর | 
৭ গ্ভুজ্জানো। বিষয়ান্‌ যোগান্‌ মুচ্াতে ন তু লিপ্যতে,--চিত্তবি শুদ্ধি 
প্রকরণ,১৬ ইহা সুন্ভাধিভসংগ্রহ-ধৃত পাঠ) শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠ--”"- মুচ্যাতে 
ন চলিষ্যতি।” তুল:__প্রাগ্েষবিমুকতৈস্ত বিষয়ানিকিযৈস্চরন্‌। আত্মবশ্োধিধেয়াখা 
প্রদাদমধিগচ্ছতি ॥” গীতা, ২, ৬৪1. 


৪৬২ শান্তিনিকেতন অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ 


বাক্তি বিষয়ে তত্ব জানেন, তিনি যদি বিষ পাঁন করেন তাহ! হইলে তিনি যে 
কেবগ বিষেরই দোষ হইতে মুক্ত থাকেন তাহ! নহে, রোগও হইতে মুক্ত 
হন।৮”৮ 

এ সম্বন্ধে তাহাদের গোড়ার আর একটি কথ। এই। বৌদ্ধগণের মধ্য এক 
সম্প্রদায় (যোগাচার) আছেন, ইহাদের মতে বাহ বস্তর কোন সত্ত। নাই। 
বাহিরে যাহা কিছু দেখ! শুন] যায় সমস্তই চিত্বের কল্লনামাত্র। আর এক সম্প্রদায় 
(মাধামিক ) আছেন, তাহারা বলেন, বস্তুত চিত্তেরও কোন সত্তা নাই, সমস্তই 
শৃন্য। কোনে বস্তর উৎপন্তিও নাই ধ্বংদও নাই; কোনে। বস্তুর কোনো 
স্বভাব বলিয়। কিছুই নাই, সবই নিংস্বভাব। আতা বণিয়াও কিছু নাই, আত্মীয় 
বলিয়'ও কিছু নাই, সবই অনাজ্ধ। সবই শূন্য । বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের ভোগের দ্বার! 
সাধন এই উভয়ই মতের উপর প্রতিষ্টিত। তাহার! বলেন__«এই জগৎ তে। মায়া, 
মরুমরিচীকা গন্ধব্বনগর ও স্বপ্নের ন্যার। যেব্যক্তি এইরূপ দেখিতে পায় দে 
কিরপে কি ভোগ করে ?”৯ 

তাহার। আরে। বলেন_-“ঘাহার! অতত্বদর্শী তাহার! মনে করেন, সংসার আছে 
নির্বাণ আছে) কিন্তু তত্বতদর্শীযা সংসার বা নির্বাণ কিছুই মনে করেন না। 
চিত্তের বিবিধ কল্পনারূপ মহাকুস্তীরেই সংসারসমুদ্রে মানুষকে টানিয়া ফেলে ॥ 
কিন্তু যে সমস্ত মহাত্মার বিবিধ কল্পন! নাই, তাহারা ভববন্ধন হইতে মুক্ত হল। 
বস্তত শরীরে বিষ প্রবেশ না করিলেও অজ্ঞ ব্যক্তি যদি মনে করে যে, শরীরে বিষ 
ঢুকিয়াছে, তবে সে এই বিষয়ের ভয়ে, শরীরে সত্য-সত্যই বিষ ঢুকিলে যেমন পীড়া 
হয়, সেইবূগ পীড়া অনুভব করে) পরে.কোনো সকরুণ বাক্তি আসিয়া তাহার 
:৮। প্রথা হি বিষিতবজ্ঞো বিষমালোক্য (ভ্য?) ভক্ষয়ন্‌। 

কেবলং মুচ্যতে নাসৌ রোগুক্তস্ত্র জায়তে ॥*১৭॥ 
ই পূর্বোদ্ধত “ভূঞ্জানো বিষয়্ান্* ইত্যাদির সহিত অস্থিত। 
৯1 “মায়ামরীচিগন্ধর্নগরস্থগ্রসঙ্সিভম্। 
জগত সর্ধং সমালোক্য কিংকথং কেন ভূজ্যতে ॥ ১৮॥ 





২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্য। বৌদ্ধ তন্ত্রবাদর ৪৬৩ 


এই ভয়কে দূর করিয়া দেন। স্বচ্ছ স্কাটিক যেমন অন্ত বস্তর রঙে রঙিন হইয়া! 
উঠে, চিত্তরত্রও সেইরূপ কর্নার রঙে রঙিন হইয়া পড়ে। চিত্ত রত্ব যদি কল্পনায় 
রঙ হইতে তফাতে থাকে তবে তাহার অনুৎপন্ স্বাভাবিক রূপ অনাৰিল ও 
নির্মল থাকে | অত এব চিত্বকে নিন্ল করিবার জন্য নিজের অধিদেবতার সহিত 
যোগযুক্ত হই অল্পবুদ্ধিরা যাহ! নিন্দাও করে তাহাও যত পূর্বক করিবে ।”+১* 

এইরূপে সত্ীসস্তোগের উপদেশ১১ দিয়া কতকগুলি দৃষ্টাস্তের দ্বার! তাঁহারা 
এতাদুশ বিষয়ভোগকে সমর্থন করিয়। বলেন-_ 

প্যেমন কোনো গাক্ড়িক বিষবৈগ্ধ নিজের গরুড়কে ধ্যান করির! কোনে! 
রোগীর শরীরে প্রবিষ্ট বিষ পান করে, আর তাহ দ্বারা রোগীকে নিধিষ করিয়া 
দেয়, অথচ নিজেও সেই বিষে অভিভূত হয় না, ্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতিকেও 
এইরূপ বুঝিতে হইবে । যে ব্যক্তিকে বিষ স্পর্শ করে, বিষেরই দ্বারা তাহাকে 
নিবিষ করিতে পারা যার। কানে জল ঢুঁকিলে যেমন তাহাতে জলই ঢালিযা 
তাহা বাহির করা হয়; অথব! পায়ে কাটা লাগিলে যেমন কাটাই দিন! তাহা 
বাহির কর! হয়, সেইরূপ মনীষীরা রাগেরই (বিষয়াসক্তিরই) দ্বাক। রাগকে নষ্ট 
করিয়! থাকেন। রজক যেমন মলই দিয় বস্তুকে নিশ্পুল করিয়া থকে, বিজ্ঞ- 
ব্যক্তিও সেইরূপ মলই দিয়া আআকে নির্মল করিবেন। ধুলি দ্বার! ঘর্ষণ করিলে 
যেমন দর্পণ পরিষ্কার হইয়া উঠে, বিল্রগণ-সেবিত দোষসমূহও সেইবূপ দোষ 
নাশক হইক্। থাকে । লৌহপিগুকে জলে ফেলিলে তাহ! ডুবিয়াই যায়, কিন্ত 





৯০। ভরষ্টবা--ফ্লোক ২৪-২৯। ২৯শ শ্লোকটি এইরূপ £-- 
“তত যত্রেন কর্তব্যং ঘদ্‌ যদ্‌ বালৈ (:) বিগঠিতম্‌। 
স্বাধিদৈবতযোগেন চিত্তনিক্মুলকারণাঁৎ ॥৮ 
সুভাষিতসংগ্রহ-ধৃত পাঠ। 
১১ ববাথাগি বিষসম্বগ্ধা যোগিন। শুদ্ধ চেতস1। 
কামিতাঃ খলু কামিন্ঃ কাবমোক্ষফলা বাঃ |৮৩০ 
সুভাঘিত সংগ্রধত পাঠ। 


৪৬৪ শান্তিনিকেতন- অগ্রহায়ণ, ১৩২৭. 


ভাহাকে যদি পানর ( অর্থাৎ কোনো উপধুক্ত পাত্র) করা যান তাহা হইলে ভাহী' 
নিজেও জল তরিয়। ধাইতে পারে, আর অন্য পদার্থকেও তরাইয়া দেয়? সেইরূপ 
প্র দারা উপায় করিয়া চিন্তফে যদি যোগা করা খায়, তাহ! হইলে সেই চিত্ত 
দ্বারা ভোগ উপভোগ করিয়া মানুষ নিজেও মুক্ত হয়, আর অন্যকেও মুক্ত করে। 
দুবুদ্ধিরা ষে কাম উপভোগ করে, 'সে কাঁধ বন্ধনের ই "কারণ হয়) কিন্ত বিজ্ঞেরা 
উপভোগ করিলে মেই কামই মোক্ষে্র সাধন হয় |: প্রসিদ্ধ আছে ছুধ বিষ বিনাশ 
করে, কিন্তু সাপ সেই দুধ পান করিলে তাহা তাহার বিষ বাড়াইয়া থাকে 3-বিজ্ঞ 
ও অজ্ের কামৌপভোগও এইরূপ । নিপুণ হংস যেমন জল মিশ্রিত ছুগ্ধকে পান 
করিতে পারে, পঞ্ডিত ব্যক্তিও সেইরূপ সবিষ বিষয়সমূহ ভোগ করেন, গ্সথচ 
মুক্ত হইক্সা থাকেন।  বথাবিধি পাঁন করিলে বিষও অমৃত হয়, কিন্তু অধর্থাবিধি 
খাইলে স্বৃতাদিও বিষ হইয়া থাকে । : সত, দধুং ও মাংস একত্র যুক্ত হইলে বিষ 
হয়, কিন্তু যদি বখাবিধি সেবম কর! খায় তবে তাহাই উৎকৃষ্ট রসায়ন হইয়। থাকে ।. 
পারদের সঙ্গে ঘর্ষণ ক্ষরিলে তার যেমন নির্দোষ কাঞ্চন ছয়, জ্ঞানী ব্যক্তিগণের 
* ব্েশসমূহণ্ (অর্থাৎ  কামোগতোগাদিও) সেইরূপ কল্যাণের - জন্ত হই 
থাকে 1১২.. 
১২1, ব্থী--গকড়ং যাব গারুড়িকো! বিষং পিবন। 
রী “ করোতি নিবিষং সাধাং ন বিষেণাতিভূয্পতে ॥ ৩১ ॥ 

বিষাস্ত্রীতো! যথা কশ্চিদ্‌ বিষেণেব তু নিব্ষিঃ ॥ ৩৬ ॥ 

কর্ণাজ্জলং জলেনৈব কণ্টকেনৈৰ কণ্টকম্‌। 

রাগেণৈৰ তথা রাগমুদ্ধরন্তি মনীধিণঃ ॥ ৩৭ ॥ 

যখৈব বূজকো! বন্ত্রং মলেনৈব ভু নির্খবলম্‌- 

কুর্ধ্যা বিদ্বাংস্তথাত্মানং মলেনৈব তু নির্ুলম্‌ ॥ ৩৮ 1 

মথা ভবতি সংগুদ্ধো! রজোনির্ঘ ইদর্সগঃ | 

সেবিতন্ত তথ! বিজ্র্দোধো। দৌষবিনাঁশনঃ ॥ ৫ ॥ 

লোহপিগ্ডো জলে ক্ষিপ্ডো। মজ্জত্যেব তু কেব্লম্‌.। 





২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা বৌদ্ধ তত্ত্ব. ৪৬৫ 


চিত্ত বিগুদ্ধি প্রকরণ আলোচনা করিলে জানা যায় বৌদ্ধগণের এই স্ত্রীন্ধ- . 
ংস লইয়া! সাধন মহাযানের অন্তর্গত ম স্তর বাঁ দে র মধ্যে প্রচলিত এই অন্তরবাদ- 
সম্বন্ধে বল। হইয়াছে যে, আর সমস্ত বাদ পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্র বাদ গ্রহণ করা 
উচিত, কেন না মন্ত্রের এরূপ মাহাম্য যে, ইহাতে, অত্যন্ত স্ুখাসক্ত ব্যকিও 
সিদ্ধি লাভ করে £ 
প্জর্ববাদং টিন মন্ত্রবাদং সমাচরেৎ। 
পশ্ঠ মনতন্ত মাহাত্বং সৌখ্যদেবোহপি সিধ্যতি ॥৮ ১২৮ 


জ্রীবিধুশেখর ভউচাধ্য-" 





পাত্রীকুতং তদেবান্তং তারয়েৎ তরতি স্বপ্মম্‌॥ ৪* ॥ 
ততদ্বৎ পাত্রীরুতং চিত্তং প্রজ্জোপায়বিধানতঃ । 
তুঞ্জানো মুচ্যতে কামং মোচযত্যপরামপি ॥ ৪৯ 1 
দুবিজ্রেঃ পেবিতঃ কাম: কামো ভবতি বন্ধনম্‌। 
স্‌ এব সেবিতো বিজৈঃ কামো মোক্ষপ্রসাধকঃ॥ ৪২॥ 
প্রসিদ্ধং সহসালোক্য ক্ষারং মৌরং? ? ) বিষবিনাশনম্‌। 
তদেব ফণিভিঃ পীতং সুতরাং বিষবর্ধনম্‌ ॥ ৪৩ ॥ 
জলে ক্ষীরং যথাবিষ্টং হংসঃ পিবতি পপ্তিতঃ। 
সবিধান্‌ বিষরাংস্তদদ্‌ তুক্তমুক্তস্চ পণ্ডিতঃ॥ ৪৪ ॥ 

. যখৈৰ বিধিবদ্‌ ভুক্তং বিষমপ্যম্ততা়তে। 
তং দবৃতপুরাদি বালানাস্ত বিষায়তে ॥ ৪৫0 
স্বৃতঞ্চ মধুসংবুক্তং সমাংসং বিষতীং ব্রজেৎ |. 
তদেব বিধিবিদ্তুক্মুতকষ্টং তু রসায়নম্‌॥ ৫০ ॥ 

| রসম্পৃষইং যথা তাত্রং নির্দোষকাঞ্চনং ভবেৎ। 

: জ্ঞানবিদস্তথা সম্যক্‌ ক্রেশাঃ কল্যাণকারক।:॥ ৫১0 


শিশুদের গণিতশিক্ষা 


আজকাল অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিশুদের গণিতশিক্ষা সস্তোষজনক 
হইতেছে না, চারিদিকে এইরূপ একটা কথ। উঠিগ্জাছে। শিশুদের মন কেন যে, 
গণিতের প্রতি প্রতিদিন বিমুখ হইতেছে তাহার একমাত্র কারণ ভাহার! তাহাতে 
আনন্দ পাইতেছে না। এ তো জানা কথ! যে, শিশুর! যাহাতে আনন্দ পান না, 
তাহাতে তাহারা মনোনিবেশও করিতে পারে ন। জীবনের অধিকাংশ জিনিসই 
তাহারা খেলার চোখে দেখে $ এবং যে মুহইর্ডে তাহারা এই কথাটি বুঝিতে পারে 
ষে, গৃণিতশান্ত্রট ক্রীড়াবঞ্জিত কতকগুলি শু বস্তৃহীন ফাকা সংখ্যা বই আর 
কিছুই না সেই মুহূর্তে তাহারা কোন উপায়ে এই নীরম, অর্থহীন বিগ্ার হস্ত 
হইতে নিষ্কৃতি লাভ কত্তিতে পারিলে ধেন বীচিয়া যায়। 
এখন কথ হইতেছে এই যে, অঙ্ক কযাইতে-কযাইতে শিক্ষার সঙ্গে এই 
আননটুকু দেওয়া যায় কেমন করিয়া, সেইটাই ভাবিবার বিষয় | অঙ্কশান্্রকে 
বদি কোন উপায়ে সহজ ও সরস করিতে পার! যায়, তাহা হইলেই শিশুদের মন 
আপন! হতেই সেইন্দিকে যাইবে, এরং খুসি হইয়া তাহারা উহ! শিখিতে ঢাহিবে। 
কারণ যাহা সহজে শেখান যার, তাহাই তাহার! শিথিতে চাছে। শিশুদের ধারণা- 
শক্তি বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকিতে পারে না, সেই জন্তই কোন হুবহু বিষয়ে তাহার 
কিছুতেই মন দিতে পারে না। কিন্ত আধুনিক অধিকাংশ বিষ্ভালয়ে গরিত 
শিক্ষা দিবার জন্ত যে সকল প্রণালী অবলম্বন করা হয়, তাহাতে এই সতার্টি কাজে 
খাটান হয় না, এবং তার ফলে গণিতের শ্রেণীটি নিতান্ত আনন্দহীন হইয়া 
উঠিয়াছে। 


হয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা শিশুদের গণিতশিক্ষা ৪৬৭ 


গণিত অধ্যাপিনা-কালে আমরা! গোড়ার কথাটাই ভুলিয়া যাই যে, শিশুয় 
পক্ষে গণিতশিক্ষার অর্থ হইতেছে তাহাকে গণনা করিতে শেখান । প্রথমেই যখন 
তাঁহাকে সরল ধারাপাত হইতে এক, ছুই, তিন প্রভৃতি নিছক সংখ্যাবাচক রাশি- 
শুলি মুখস্থ করিতে বল! হয় তখন সেই গুলি তাহার কাছে সম্পূর্ণ্ূপে অর্থহীন 
ও ছুর্ববোধ বলিয়। বিরক্তির কারণ হইয়া উঠে। পাঁচ বলিতে সে কিছুই বুঝিতে 
পারে না. কারণ পাচ সে চোখে দেখিতে পায় না, এবং সেইজন্য পচ সম্বন্ধে 
ধারণ! কর! তাহার পক্ষে শক্ত । কিন্তু যেমনি বলা যায় পাঁচটি কমলালেবু, কিংবা 
পাঁচটি পরসা অথব পাচটি আঙুল, অমনি পাঁচ বলিতে কি বুঝায় তাহা তাহার 
ফাঁছে দিবালোকের ন্যাক় স্পষ্ট হইয়া উঠে। গোড়া হইতেই শিশুকে বার বার 
নানাস্থলে উদাহরণ দিয়৷ সংখ্যা বাচক বন্তশূন্ত (৪৮৬৭০: ) পাচকে ইন্রিয়গ্রাহ 
বস্তুতে মৃস্তিমান (0০:০5 ) করিয়। তুলিয়৷ দেখাইয়া দিতে হইবে। 

এখন দ্রেখা যা+ক সাধারণত গুরুমহাশয়ের| কি করিয়৷ গণিত শিক্ষা দিয়া 
থাকেন। অনেক ছুঃথ পাইয়া শিশু একক হইতে দশক এবং দশক হইতে 
শতকে আসিয়া পৌঁছিল, তাহার পর যতই একের' পিঠে শৃন্ত চাঁপিতে থাকে 
ততই তাহার বুদ্ধির ঘটটি কমিতে কমিতে অবশেষে একেবারেই শূন্য হইয়া পড়ে। 
লক্ষ কোটির ঘর ডিডাইয়া যখন শিশুটি খর্ব, নিখর্ক, মহাপদ্, শঙ্কু, জলধি 
প্রভৃতির মধো ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তখন এই অস্কশান্ত্রের অগাধ জলধির মধ্যে পড়িয়া 
বেচারী হাবুডুবু খাইতে থাকে। যাহা প্রতিদিনকার ব্যবহারিক জীবনে সে 
দেখিতে পায় না তাহার কাছে তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না। যোগ বিয়োগ 
গুণ ভাগসংক্রাস্ত গ্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অঙ্ক কাষ্ফলকে লিখি দিয়া তাহাদিগকে কষিতে 
বলিলে শিক্ষকের নিজের যথেষ্ট স্থবিধা হয়, তাহার অনেক পরিশ্রম বাচিয়া যায় 
কিন্তু শিশুর নিকট এরপ শিক্ষার কোন অর্থই নাই, সে যে ইহাকে শিক্ষকের 
একটা জুলুম ও জবরাস্তি মনে করে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই! 

ক্লাসে ছাত্রদের বার-বার প্রশ্ন করিয়! দেখা গিয়াছে যে তাহার! যোগ-বিয়োগ 
গুগ-ভাগের প্রক্কত অর্থ বুঝিতে পারে না ছই আর দুই চার হয়, এই সত্যটি 


৯নী 


৪৬৮ শান্তিনিকেতন অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ 


সহজ ; কিন্তু শিশুকে হাতে কলমে যদি ইহা দেখাইয়া না দেওয়া যার, তাহ! হইলে 
সে ইহার মধ্যে কোন অর্থই খু'জিয়। পায় না। প্রশ্ন দেওয়। হইল--পনরটি পয়সা 
ষদি তোমাদের পাঁচ জনের মধ্যে ভাগ করিয়া দিই, তাহা হইলে তোমরা প্রত্যেকে 
কটা করিয়া পাইবে? কেহ বলিল গুগ করিতে হুইবে, কেহ বলিল যোগ, কেহ 
বলি বিয়োগ । ইহা হইতে সুস্পষ্টই বুঝা! যাইতেছে যে, ফোগ-বিয়োগই বা 
কাহাকে বলে, আর গুণ-ভাগই বা কাহাকে বলে, এ সম্বন্ধে তাহাদের কোনই 
বোধ জন্মে নাই। আশ্চর্ধ্ের বিষয় এই যে, এই সকল ছাত্রদিগকে ই যদদি বড়- 
বড় গুণ-ভাগের অন্ধ দেওয়া যায়, উহ! তাহার! অতি অনায়াসে নিরভল করিয়া 
কষিয়া আনিবে। তাহারা আঙুল গুণিয়া অথবা নামতার সাহায্যে এই যে যন্ত্রের 
সার অন্ক কষিতেছে, ইহাতে তাহাদের বুদ্ধির বিকাশ তো! হইতেই পারে না, উৎ- 
কর্ষ লাভ দুরের কথা । তাহাদের মনে এই অর্থহীন বৃহৎ সংখ্যাগুলির আবর্জনা 
এতই জমিয়! উঠে যে, সেই গুলির চাপে তাছাদের বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশই খর্ব হইয়| 
পড়ে । 

আমেরিকা ও জার্ম্েণিতে শিক্ষাবিভাগের বড় বড় গরিচালকগণ এসস্বন্ধে 
অনেক চিন্তা করিরাছেন এবং তাহাতে কতকটা দফলতাও লাঁত করিয়াছেন। 
অন্ক যে খেলা একথাটি তাহারা শিশুদের বুঝাইবার জন্য যে সকল উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছেন সেগুলি সমস্তই বায় সাধ্য ও সেই কারণে আমাদের পক্ষে অসাধ্য । 
কিন্তু তাহারা গণিত শিক্ষার মধ্যে কোথায় গলদ্‌ সেটা ধরিতে পারিয়াছেন, এফং 
তাহাদের শিক্ষণ প্রণালীর গোড়ার কথাটি উড়াইয়া দিলে চলিবে না। তীহারা 
গণিত শিক্ষাকে ব্যাবহারিক জীবনের অত্যাবশ্তক বাপারের সহিত যোগযুক্ত 
করিয়া কেমন আশ্চর্য তাবে সহজ ও সত্য করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা নিম্নলিখিত 
বিবরণ পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে। *এরা ক্লাসে একটা খেলার মত করে_- 
সেটা হচ্চে 991878 । ভাতে পুরোপুরি ব্যান্ের কাজের সমস্ত অভিনয় হয়। 
চেকবই, ভাউচার, হিসাব পত্র সবই আছে। ছেলেদের কারো! বা চিনির ব্যাবসা, 
কারে বা চামড়ার । সেই উপলক্ষে ব্যান্বের সঙ্গে তাদের লেনাদেন! এবং তার 


হয় বর্ষ, ৮ম সংখা। জড় ও জীব ৪৬৯ 


লাভ লোকসান ও সুদের হিসাব ঠিক মন্ত্র মত রাখতে হচ্চে । এতে অঙ্ক 
জিনিষটাকে এরা গোড়। থেকেই সত্যভাবে দেখতে পায়। ছেলেরা খুব আমোদের 
সঙ্গে এই খেল! থেল্ছে।” 

চিকাগ্ো় একটি ভালো! বিস্তালয়ে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। ব্যবস্থাটি বেশ সহজ 
এবং প্রত্যেক বিগ্ালয়ে 8৪:1178 থোলা না হক, দোকান-খেল! চালাবার চেষ্ট 
করা উচিত। প্রথমটা এটা গড়িয়া তুলিতে নিশ্চয়ই একটু ভাবিতে এবং খাটিতে 
হয় কিন্তু তার পরে কলের মত চপিতে থাকে । কেননা কোন নূতন প্রণালীকে 
গড়িয়া তুলিতে হইলে খুঁটিনাটি অতি ধৈর্য্ের সহিত চিন্তা করিতে হইবে। একথা 
মনে রাখিতে হইবে যে, “অঞ্ক পিঁনিষটা কি এবং তার ভুল জিনিষটা যে কেবল 
নঙ্বর কাটার জিনিষ নর, সেটা যে বথার্থ ক্ষতির কারণ, এট! খেলাচ্ছলে ছেলেদের 
দেখিয়ে দিলে সেট! ওদের মনে গাঁথা হইয়া যায়। ছোট-ছোট কাপড়ের বস্তায় 
বাঁধি পুরে অনায়াসে এই খেলার আয়োজন করা যেতে পারে-_অবস্ঠ খাতাপত্র 
ঠিক দত্তর মত রাখতে শিখাতে হয়। আতার বীচি তেঁতুলের বীচি দিয়ে টাক 
পয়লা চালান যাইতে পারে-_কাগজ্জ কেটে কতকগুলি নোটও তৈরি করে 
নিতে পাঁর| যায় এতে শিশুদের আমোদও হবে শিক্ষাও হবে|” 

শ্রীঅনিলকুমার মিত্র । 


জড় ও জীব 
রসায়ন শাস্ত্রের পু'খি খুঁজিলে অনেক জটিল পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। 
কিন্ত সকলের চেয়ে জটিল পদার্থ বোধ করি মানুষের দেহে বর্তমান। এই 
জটিল মানবদেহ কি রকমে উৎপন্ন হইল, আধুনিক বিজ্ঞানে তাহার ধারা খু'জিয়| 
পাওয়া গিয়াছে। এখন সকলকেই স্বীকার করিতে হইতেছে, সথষ্টির বে মুল 
পদার্থকে কামরা ইলেই্ন বলি, তাহাই ধাপে ধাপে অভিব্যক্ত হইয়া মানবর্দেহ 
উৎপর করিঙ্লাছে। 


৪৭০ শান্তিনিকেতন অগ্রহায়ণ, ৩১৩২ 


এত বড় একটা কথা৷ বোধ £করি কুড়ি বংসর আগেও কেহ জোর করিয। 
বলিতে পারেন নাই । তখনকার কথ! ছিল জৈব বস্ত লইল্া।। বৈজ্ঞানিকর! 
সেই সময়ে বলিতেন, অতি-ক্ষুদ্র এক-কোষ ভীবই ক্রমোনত হইয়া বহু ইন্তরির 
ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গবক্ত প্রাণীর উৎপত্তি করিয়াছে। অসাড় ও মৃত জড় পদার্থের 
সহিত যে জীব-অভিবাক্কির কোনো! সম্বন্ধ থাকিতে পারে, তাহ! তাহারা দেখিতে 
পান নাই। আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের দ্বারা বৈজ্ঞানিকের! কি প্রকারে সেই 
সধন্ধ ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন, আমর! তাহাব্রই একটু আভাস মাত্র দিব | 

বাহার রদায়ন শাস্ত্রের আলোচন! করিয়াছেন, তাহার! নিশ্চরই জানেন, জড় 
মান্রেরই জটিলতার দিকে যাইবার একটা স্বভাবিক চে! আছে। যে রাসায়নিক 
দ্রব্যের সংগঠন কিছু পূর্ব্বে সরণ ছিল যদি অন্থকৃল অবস্থা পাদ তবে তাহা জটিল 
হইয়া দাড়ায়। কিন্ত এই জটলতার একটা সীম! আছে । সেই সীমার উপস্থিত 
হইলে, তাহা আবার পূর্বের সরল অবস্থা পাইবার জন্য চেষ্টা করে কিংবা নিজের 
সংগঠন ঠিক রাখিয। প্রকারান্তরে মিলিয়া-মিশিয়া নূতন কিছু স্থষ্টি করিবার জন্ত 
বৃত্ত হয়। আমরা পদার্থের এই চরম জটিল অবস্থাকে রসায়নের ভাষায় 
অসাম্য ভাব অর্থাৎ [79/8171$ বলি। পাঠক ইহা! রেডিযম্‌ নামক মূল পদার্থে 
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন। ইলেক্টননের সংখ্যা বাড়া ইতে বাড়াইতে যখন রেডিয়- 
মের পরমাণু অত্যান্ত জটিল ও ভারি হইয়া দাড়ায় তখন তাহা আর সামা 
অবস্থায় থাকিতে না পারিয়া আপনা হইতেই ক্ষত প্রাপ্ত হইতে থাকে । 

যাহা এপর্্ন্ত বলা গেল, তাহা পরমাণু-সন্ন্ধে। কিন্তু এই বিচিত্র জগৎ কেবল 
পরমাণুর সংযোগ-বিযোগেই স্ুষট হয় নাই। পরমাণুর সংযোগে যে সব অণুর 
উৎপত্তি হঃ, তাহাদের দিলনেই স্থষ্টির অভিব্যক্তি। এক প্রকার অনুর সহিত 
অন্ত প্রকারের এক বা বছ অথুর মিলনে যে শক্তির উৎপন্ন হয়, তাহা সকলেই 
দেখিয়াছেন। লবণ জাতীয় পদার্থ (8815) যখন জলের অণ গুটানিয়৷ লইনগা 
বানা বাধে তখন যে তাপের উৎপত্তি করে তাহা নিতান্ত অল্প নয়। এখানে 
লবণের অণ স্াম্যভাবেই থাকে এবং জলের জআণও বিডি 3 2 ৯. 


২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্য। 'জড় ও জীব ৪৭১ 


মিলনে প্রচুর শক্তির বিকাশ পায় । লবণ পাদর্থ হইতে আর এক ধাপ উপরে 
উঠিক্জ জটিপ কলযনড্‌ (0০194) বস্ত্র অণুর মিলনের কথ বিচার করিলে এ 
ব্যাপারট। আরে! সুশ্ষ্ট নজরে পড়ে । এখানে সিণিক! বা ফেরিফ, অকসাইডের 
প্রত্যেক অণু পঞ্চাশ যাইটি থুর সহিত মিলিক্া যায়। তাপালোক প্রভৃতিতে 
উম্মুক্ত রাখিলে এই প্রকার যে শক্তির লীন! দেখা যায় তাহা সকলেরি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। এই সব বস্ত সাম্যভাবাপন্ন নয়। কিন্তু অপাম্য অবস্থাতেই সেগুলি নুতন 
নদ জটিলতর পদার্থের স্থষ্টি করে। 

জড় হইতে কি রকমে জীবের উৎপত্তি হইল রসায়নবিদ্গণ পূর্বোক্ত 
ব্যাপারে তাহার ইঙ্গিত পাইযাছেন। হঠাৎ একদিন হাত-প। বা লেজওয়ালা 
প্রাণী বা কুলপাতা-ওয়াল৷ উদ্ভিদ্‌ পৃথিবীতে দেখ দিয়াছিল, একথ| কোনে! 
বৈজ্ানিকই আজকাল বলেন ন।। জীবাণুর মত সুক্্সতম জীবকণাকেও তাহার! 
পৃথিবীর প্রথম জীব বণিয় স্বীকার করেন না। পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে 
যে অঙ্গারক বাস্প, নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন প্রভৃতি পদার্থ আছে, 
তাহা লইয়। খন পূর্বোক্ত কলয়ড, বস্তুর মত বু পদার্থ শক্তির থেল। দেখাই- 
য়াছিল তখনি জীবস্ষ্টির আরস্ভ। এই সময়ে এ সব বস্ত এখনকার জৈব 
পদার্থের ন্তায়ই স্্য্ের তাঁপ-আলো! গ্রহণ করিত এবং দেহের রাসায়নিক অবস্থার 
পরিবর্তন করিত । নিকৃষ্টতম জীবকে এখন যেমন বাহিরের তাপ-আলোক প্রভৃতির 
উত্তেজনার দেহের পরিবর্তন করিতে দেখা যায় ইহ! প্রায় সেই রকমেরই 
ব্যাপার । আজকালকার বৈজ্ঞানিকগণ এই সুত্র অবলম্থুন করিয়! বলিতেছেন, 
পৃথিবীর আদিম জীব এই মাটিপাথর প্রভৃতি অটজৈব বস্ত হইতে উৎপন্ন হই” 
যাছে। ইহারা কখনই অন্ত গ্রহ-নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আসে নাই। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে প্রক্রিরার কোটি কোটি বর পূর্কেষ্ঠ জড় বন্ত হইতে 
জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল, এখন তাহা! পরীক্ষা করিয়! প্রত্যক্ষ দেখানো যায় 
কিনা | বৈজ্ঞানিকেরা ইহার উত্তরে বলেন, জীবের জন্ম কালে পৃথিবীর ষে অবস্থা 


৪৭২ শাস্তিনিকেতন অগ্রহায়ণ, ১৬২৭ 


মিলিযা নানাজাতীষ্ম কলরনড পদা্ধে'র অণুতে বিচিত্র রাসায়নিক ক্রিয়া দেখাইতে 
গারিত তাহার পুনরাভিনয় এখন হুসাধ্য নয়। 

ুর্ধযে প্রচুর লৌহ আছে। কৃধ্য হইতে যখন পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হই 
ছিল তখন তাহার বাম্পময় দেহে অনেক লৌহ চলিয়! আমিয়াছিল। সেই লৌহই 
এখন পৃথিবীর মাটিপাথরকে নানা রঙে রঞ্জিত রািয়াছে এবং তাহাই প্রংণি- 
দেহের রক্তত্রোতে আজও প্রবাহিত হইতেছে । নুতরাং আদিম কালে লৌহই 
জীবস্থষটির প্রধান অবলম্বন ছিল, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে ষ্ট 
জাত লবণ পদার্থ বখন কলয়ড অবস্থায় আসিয় দাড়ায় তখন অঙ্গারক বাম্প 
মিশাইয় জিনিষটাকে হুর্য্যের আলোতে ফেলিয়৷ রাখিলে ফরমালডিহাউ্ড 
(6০75814670৭5 নামক পদার্থের উৎপত্তি হয়। এই পদার্থটি সম্পূর্ণ দৈব 
ব্ত। গাছের সবুজ পাতা হৃর্ধ্যের আলোক শুধিয়। লইয়া দেহের ভিতরে 
নুতন নূতন দৈব বন্তর নৃষ্টি করে। 'এই ক্রিয়াটিকে পূর্বের অমুন্ধপ বল! 
ধায় ন। কি? সুতরাং কুর্যযালোকের শক্তিকে রাসাঞনিক শক্তিতে রূপান্তর করা 
একমাত্র জৈব পদার্থেরই ধর্ম বলা বাঁয়লা। অতি প্রাচীনকালে যখন 
পৃথিবীতে জড় হইতে জীবের উৎপত্তির আযোজন চলিতেছিল তখন এই প্রকারে 
জড়ই জীববৎ আচরণ করিয়া জীবের পর্য্যায়ে আলিয়াছিল। 

শ্রীজগদানন্দ রায়। 


পঞ্চপলব 
শৈশবে শিক্ষা 


বড় হইলে যে সব বিণ মানুষের কাজে লাগে, শিশুকে শৈশব হইতেই তাহ! 
শিখাইবার অভ্যাম শিশুশিক্ষার বর্তমান মৃলমন্ত্র। লিখিতে পড়িতে পারিলে 
সংসারে একটু সুবিধা হইবে, সুতরাং শিশুকে তাহার খেলাধুলা! ছাড়াইয়। ফিট 
ফাট্‌ সত্ত্য করিয়। “ক, খ, ১, ২, পড়াইতে আরম্ভ করিতে মানুষের একটুও দ্বিধা 
হয়না । পাচ বছরের মেয়ের পুতুল লইয়া “গিরী, গিশ্নী' খেলায় সময় নষ্ট হয়, 
না--তিখন “ক, থ, ১, ২, পড়িয়। সময় নষ্ট হয়, ৫ই সমহ্যার মীমাংসা কর! শিক্ষ 
জগতের আধুনিক চেষ্টা। 

জন ডিউই (0০11, 105) বর্তম।ন শিক্ষাজগতে একজন বি্বাত 
মনস্তত্ববিদ। শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে তাহার মতামত এই প্রবন্ধের আলোচ্য 
বিষয়। 

ডিউই বলেন, নূতনকে পুরাতন করিয়া! লওয়াই মনের স্বাভাবিক গতি, 
কিন্তু আমরা গোড়াতেই মনে করিম্না লই যেন বিস্তাশিক্ষার প্রতি মানুষের একটা 
স্বাভাবিক বিরাগ আছে। এই ভুল ধারণ| লইয়াই শিক্ষা গুরুর অত্যন্ত শশব্যস্ত 
_ তাহার! অতিসাবধানে অতিথদ্ৰর ফল পাইৰার জন্য অতি শৈশবকাল হইতেই 
মানুষকে শিক্ষার পেটেন্ট ওষধ প্রত্যহ একাধিক বাঁর সেবন করিতে উপদেশ 
দেন। পরিণামে, মানুষ শিক্ষার প্রতিই বিরক্ত হইস্স) উঠে! জোর করিয়। 
অসময়ে গিলাইয়া দেওয়ার-ফলে ক্ষুধা একেবারে মরিয়া! ষায়, শিক্ষার অগ্রিমান্য 
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রুষো বলেন, থে, “শিক্ষার সর্ধপ্রধান, সর্কোন্ম নিগ্নম এই যে, সময় 
বাচাইতে চেষ্টা করিও না, সময় একটু নষ্ট হউক্‌। মান্য ষদি ভূমিষ্ঠ হইয়াই 
হঠাৎ একদিন বুদ্ধিমান হইতে পারিত, তবে আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর সমর্থন 
করা যাইত, কিন্ত মানুষের স্বাভাবিক ক্রমোননতি (78%0781 ৪7০৫২) দেখিয়া 
শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্তন প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। আজকাল, বর্তমানকে 
নিষ্ঠুরভাবে সুদূর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পায়ে বলি দেওয়া হইতেছে। 

শিশুকে শ্রদ্ধ' কর, তাড়াতাড়ি তাহার শিশুকালের খেলাধূলা ছাড়াইতে 
যাইও না। শৈশবের খেলাধুলায় সময় নষ্ট হয় না। স্কত্তিতে সমস্ত দিন 
লাফালাফিতে দৌড়াদৌড়িতে কি কম কাজ হয়? বড় হই জীবনে সে আর 
কোন দিন এত ব্যন্ত সমস্ত হইয়া কাঁজ করিবে না। কোন মানুষ, পাছে 
সময় নষ্ট হয় বলিয়! যদি রাত্রে থুম বন্ধ করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে কি 
আমরা খুব বুদ্ধিমান মনে করি? 

ফণ্গ পাকিতে সময় লাঁগে। অধীর হইয়! অসমক্নে পাকাইতে চেষ্টা করিলে 
ফলেরই ক্ষতি হয়। শৈশবের যে সব প্রয়োজনীয় ক্রীড়া, আমোদ-_তাহা ছাড়া- 
ইলা শিশুকে অন্য কিছুতে লইয়৷ গেলে শিশুর স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির পথেই 
অন্তরায় স্থষ্ট হইবে। উন্নতি, উন্নতি” করিয়া আমরা এত অধীর হই যে 
তাহাতে উন্তির স্বাভাবিক প্রণালীর কথা আমরা তুলিয়া যাই। 

মানসিক উন্নতি শরীরের উন্নতির উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। 
আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টাই শিশুর প্রধান কাজ-_কেবল শরীরটি কোন রকমে 
বাচাইয়া ব্লাখাই আত্মরগ্ষা নহে। প্রতি নিয়তই উন্নতিশীল জীবন লইয়া ঝাচিয়া 
থাকার চেষ্টাই আত্মরক্ষা । সুতরাং বয়স্ক লোকের কাছে শিশুর যে কাজ 
নিরর্থক বলিয়া মনে হয়, বস্তুত পক্ষে তাহা দ্বারাই শিশু এই পৃথিবীর সঙ্গে 
পরিচিত হয় এবং নিজের ক্ষমতার সীমা কতথানি তাহা বুঝিতে পারে। এই 
পরিচিত হওয়ার চেষ্টাই আত্মরক্ষার চেষ্া সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তাহারও. আসন 
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মাহ্থষ নিজে যখন বড় হইয়া একবার সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হইয়া 
যায়, তখন শিশুর ভাঙ্গাচোরা, জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করিয়া পরীক্ষা 
করিয়া! লইবার অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তার কথ সে ভুলিয়! যায়। জগতে 
পৃথির চেয়ে হাত, পা, চোখই মানুষের প্রথম ও প্রধান শিক্ষাগ্তরু। সেই 
লব গুরুর শিক্ষার হাত এড়াইয়া আমরা যেই বাহিরের সাহাধ্যের উপর শিক্ষার 
ভার অর্পণ করি, তখনই আমর! ্বাবলঙ্থনের আদর্শের উপ্টা কার্জ করি-- 
বইএ কি লেখে, অমুকে কি বলে, শৈশব হইতেই এই রকম মনের ভাব 
লইন্। আমরা শিক্ষা স্বর করি। শিশু যদি শৈশবের কয়েকটা! বছর বস্তৃ- 
জগতে বেশ স্বাধীনভাবে সমস্ত জিনিস নাড়ি চাড়িয়া, জানিয়া-শুনিয়া ঘুরিয়া 
বেড়াইতে পারে, তবে তাহার অনুসন্ধিৎস! ও স্বাধীন যুক্তিশক্তির যথেষ্ট উৎ- 
কর্ষ হয়। হাত, পা নাড়াচাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মনও যথেষ্ট নাড়াচাড়! 
পাইঞা সঙ্জাগ হইয়া উঠে। এই সহজ সত্যকথাটি আমরা বুঝিতে পারিনা, 
বরং আমর। মনে করি হাত, পাঁ ও অন্যান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গফে 'জড়ভরত' করিতে 
পারিলেই মন জাগ্রত হইয়! উঠিবে। 

শিক্ষা সম্বন্ধে এই রকম মতামত লইয়া আমেরিকায় কতকগুলি শিশু-বিগ্তা- 
লয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তাহার মধ্য মিসেস্‌ জন্সন্‌ নামী জনৈক মহিলার 
৯৮আা৪ নগরে স্থাপিত ঢ8011০99 বিগ্যালয়াটর দৃষ্টান্ত ডিউই সাহেব উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

মিসেস্‌ জনসন মনে করেন যে ৭1৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত কাহারে! পড়াশুনার 
কোন প্রয়োজন নাই_এ কয়েক বৎসর সকলে যাবতীয় পদার্থের পরম্পরের 
যোগাযোগ সম্বন্ধে পরিচগ্ধ লাভ করুক | শিশু এই প্রকারে নানা পদার্থের পরি- 
চন পাইতে পাইতে সব জিনিষ জানিবার পক্ষে পুস্তকের সহায়তা যে কতখানি 
দরকার ভাহা সে ক্রমশ বুঝিতে পারে এবং তখন সে ইচ্ছা করিয়াই পড়িতে বসে। 
ধা পাইলে সে যেমন শত অক্ষমতা! সত্বেও আগ্রহের সঙ্গে ভাণ্ডার ঘরের আল- 
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পারিলেই জ্ঞান-ভাগ্ারের প্রতি তাহার সলোভ দৃষ্টিও অতি সহজেই আকৃষ্ট 
হ্য়। 

শিশুদের ভাল বা মন্দের কোঠায় ফেলা যায়না কোন্‌ কাঁজটা স্তায়, কোন্ট! 
অন্যায় তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না, স্থৃতরাং অন্যায় কাজ করিলে তাহাদিগকে 
তিরম্কার করা নির্বদ্ধিতা | তবে, তাহার কোন্‌ কাজে বোকে খুসী হইবে, 
কোন্‌ কাজে অসন্তষ্ট হইবে, তাহ! তাহাকে মৃছ্ভাবে জানাইঙ়্| দেওয়া উচিত। 
তুমি যে এই কাজটা করিলে, ইহাতে তোমার খেলার সঙ্গীর বড় অন্গবিধা হইবে, 
এই কথাট। শিশুকে একবার বুঝাইয়। দিতে পারিলে ভবিষ্যাতের জন্য সে সাবধান 
হইতে চেষ্টা করে। 

অন্ঠান্ত খিগ্ঠালয়ের মত 811,০০৪ বিদ্যালয়ে শিশুছাত্রদের কোন পাঠ 
মুখস্থ লওয়া হয় ন1--ছাত্রের! পুস্তক খুলিয়া নিজের! পড়িয়। যায় এবং অধ্যাপকের 
সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করে--বিচিত্র সংবাদ ও আনন লাত করিয়া তাহার! 
নূতন নূতন পুস্তক পড়িতে আগ্রহ প্রকাশ করে। বিগ্তালয়ে শারীরিক ব্যায়াম, 
প্রকৃতি পণ্যবেক্ষণ, হাতের কাজ, ইন্দ্রিযবোধচ্চা (36789-081475 ) প্রভৃতি 
আরো নানা রকম শিক্ষা খেলার ভিতর দিয়াই দেওয়! হয়। ছেলেদের গল্প ও 
অভিনয়ও হইয়া থাকে । 

শরীরের দঙ্গে মনের সম্বন্ধ খুব নিকট বলিয়া এই বিগ্যালয়ে ব্যায়ামের নানা 
রকম ব্যবস্থা আছে-__সে ব্যায়াম সাধারণ বিগ্ভালয়ের মত 075, (০১ করিয়! 
খানিকট। একঘেয়ে উঠা বসার বৈঠক করা নয়-_তাহা সম্পূর্ণ নুতন রকমের। 
ভোরে খানিকটা স্ময় ছেলেদের একটা মাঠে লইস্ যাওয়া হয়_-সেখানে ব্যায় 
মের নানা রকন ব্যবস্থা আছে। ছেলের! স্বেচ্ছামত কেহ ব1 ঘোড়ায় চড়িতেছে, 
কেছ বা বার (7০) করিতেছে, কেহ ব| দৌড়াইতেছে, কেহ বা একটা নির্দিষ্ট 
বাশের দিকে টিল ছুঁড়িয়া মারিতেছে । তাহারা মাঠে প্রবেশ করিগ্লাই ইচ্ছামত 
এক একটা দলে ভাগ হইয়। পড়ে--অধাপিক কাহাকে ও বাঁধা দেন না, সকলকেই 
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শিশুরা পাশের কোন বাগানে গিষ্প নান! রকম গাছপালা, কীটপতঙ্গ পর্ধ্য- 
বেক্ষণ করে। তাহারা স্বাধীনভাবে সমস্ত দেখিয়! বেড়ায় এবং তাহাদেরিশরের 
মীমাংসা অধ্যাপক মহাশয় করিয়া দেন। মৌমাছি কেমন করিয়। এক ফুল হইতে 
আর এক ফুলে রেণু বহন করিয়া লইতেছে তাহা তাহার। বহুক্ষণ ধরিয়া কত 
আগ্রহের সঙ্গে দেখে । বিগ্তালয়ের মধ্যেই শিশুর! বাগান করে, বাঁজ হইতে 
আরস্ত করিয়া বড় গাছ হওয়া পর্যান্ত প্রতিদিন কত যত্ব ও চেষ্টার ষে প্রয়োজন, 
তাহ! অত্যন্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে তাহারা লক্ষ্য করে। 

খেলার ছল করিয়। শিশুদের নান! রূকম হাতের কাজ শিখাইয়া দেওয়া হয়। 
ছবিআশাক!, মৃত্তিগড়া, চুতারের কাজ, সেলাইয়ের কাজ, রান্নার কাঁজ তাঁহারা এক- 
দল খুৰ তাড়াতাড়ি শিখিয়। ফেণে। তাহার! কেহ শ্বেচ্ছামত কাগজের মাছুর 
বুনিতেছে, কেহ বা কাগজ বা কাঠের খেলনা প্রস্ত করিতেছে। আর, যাহার! 
একটু অকেজো'-প্রক্ৃতির, তাহার! কাজ না! করুক, কাজকে শ্রদ্ধা করিতে 
গেখে। 

ছেলের! নিজের! কোন গল্পের বই পড়িয়া তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করে। 
অভিনয়-যোগা কোন ভাল বই পড়িয়া! তাহার! খুৰ উৎসাহের সঙ্গে অভিনয় করে। 
গল্প ও অভিনয়ের দ্বার শিশুদের চিত্ত প্রথম সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হ্ব। ৮1৯ 
বছর বয়স পর্যযস্ত বই পড়িতে দেওয়া হয় নাই বলিয়! এই সব গর, অভিনয় শুনিয়া 
শিশুরা পড়িতে শিখিতে নিজেরাই চার এবং বই পড়ার গ্রয়োজনীয়ত] বুঝিতে 
গারে। 

গণিতের যোগ, বিয়োগ, শুণ, ভাগ প্রভৃতি শিশুদের গ্রথমেই শ্লেট বা কাগজে 
না করাইয়া খেলাচ্ছলে মুখে মুখে আশে পাশের নানান্‌ জিনিষের সাহায্যে 
শেখানো হয়। 

ইন্জরিযগুলি যাহাতে নির্জীব না হইয়৷ পড়ে ভাহার জস্ঠ বিদ্যালয়ে বিচিত্র 
খেলার আয়োজন আছে। একদল খুব ছোট ছেলে চুপ করিয়া ক্লাশে বসিয়া 
আচ__তাভাদের মধো একটি ছেলে প| টিপিয়! টিপিয়া ঘরের নানা জায়গার 
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হইয়াছে; ওমক্ষে আমি তাহাদের সহিত চার বৎসর একসঙ্গে বাস করিয়াছি। 
তাহারা কক্ষ কর্কশ উগ্র) ধনীদের প্রতি তাহাদের ক্রোধ অপরিসীম, সুযিধা 
পাইলে তাহার! যেন আমাদের আস্ত গিলিয়! খায়; আমাদের সকলকেই তাহার! 
শত্র বলিয়া মনে করে। আমাদের দেখিলেই ভাহাদের রুদ্ধ সঞ্চিত ক্রোধ 
আমাদের উপর বর্ণ করে_“তোমরা ধনীরা এতদিন তোমাদের লৌহচগুদ্বাা 
আমাদের ছি'ড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া খাইবার চেষ্টা করিয্বাছ ;__সুদিনে 
আমাদের কথা তোমাদের মনেও আসে নাই; সকল রকমে আমাদের সর্বনাশ 
করিয়াছ আজ বিপদে পড়িয়। আমাদের নিকট ভাই সাজিয়া আলিগ়্াছ।* 

সেই চিঠিতেই তিনি অন্তস্থানে লিখিয়াছেন-__«মামি তাহাদের মত হইয়| 
এতকাল এইসকল কয়েদির সঙ্গে একত্রে বাস করিয়াছি--তাই আমার বিশ্বাদ 
আমি তাহাদের খুব ভাল্রূপে জানিতে পারিয়াছি। কত চোর, ডাকাত, ভবঘুরের 
জীবনের গভীর অন্তর-রহস্ত আমার নিকট উদ্ঘাটিত হুইয়াছে__তাহাদের সহিত 
পরিচয়ে আমি রুসিয়ার ছুঃখ-দৈন্ত-প্রপীড়িত জনসাধারণের মর্শস্থলে প্রবেশ 
করিতে সমর্থ হইয়াছি--আমি তাহাদের থেমন গানিিহিন এমন আর কেহই 
তাহাদের জানে নাই ।” 

ইহার পর হইতেই তাহার পূর্বের মত ও বিশ্বাসের অনেক পরিবর্তন ঘটিতে 
আরম্ভ হয় । রুশিয়ার ভবিষ্যুৎ সম্থন্ধে তিনি দেশের শিক্ষিত ও নিহিলিষ্ট সম্প্র- 
দায়ের সহিত আর একমত হইতে পারেন নাই--তিনি মনে করিতেন তাহার! 
ভূলপথ অবলঙ্বন করিয়াছে । সমস্ত দেশের প্রাণ সুদূর অতীত হইতে জার 
ও চার্চকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে_এই পূর্বসংস্কার দেশ হইতে 
দুর করিলে রাশিয়ার প্রাণধন্রকেই বিনষ্ট করা হইবে। জীবনের শেষ 
পর্য্যন্ত তাহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ ছিল। 

সাইবেরিয়ার নির্বাসিত জীবন যাঁপন কালেই ভীহার এক বন্ধুর বিধব পত্রীর 
মহিত তাহার বিবাহ হয়। কিন্ত তান্ত্ুর এই বিবাহিত জীবন সুখের হয় নাই__ 
প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হইলে ৪৬ বৎসর বয়সে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। দ্বিতীয়- 
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বার বিবাহে তিনি বেশ সুখী হইতে পারিয়াছিলেন। গরথম বিবাহের কোন 
সস্তানাদি ছিল না কিন্ত তাহার স্ত্রী মৃত্যুসময়ে তাহার পূর্ধ্ব বিবাহের একটি পুত্র 
নস্কানি রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। এই সম্তানটি সর্ববিষয়ে অকর্মন্ত অন্গপযুক্ত 
হইলেও, কঠোর দারিদ্র্যের মধোও তিনি তাহাকে আপন সন্তানের ন্যাম পালন 
করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাহার ভাই মাইকেলেরও মৃত্যু হয়__ভাইয়ের 
নিরাশ্রয় পরিবারের প্রতিপালনের ভার তাহাকেই গ্রহণ করিতে হয়__তাছাড়া 
মৃত্যুসময়ে মাইকেলের অনেক খণ ছিল, ম্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া তিনি সেই খণ শোধ 
করিবার তারও গ্রহণ করিলেন। অথচ সেই সময়ে তাহার অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল 
ছিল না। উত্তমর্ণগণের তাড়ায় একসময় তিনি দেশ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
পরবর্তী জীবনে তিনি যথেষ্ট ধন মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আদর্শ স্বামী 
ও আদর্শ পিতা ছিলেন_। সন্তানের নৈতিক জীবনের উন্নতি ও তাহাদিগকে 
কাব্যান্গরাগী করিয়। তুলিবার জন্ত তাহাদের যখন ৬।৭ বৎসর তখনই সিলালের 
“বার (০৮৮০৪) নামক গ্রন্থ তাহাদের পাঠ করিয়া শুনাইতেন। 

ভষ্টতংস্থির গ্রন্থ যাহারা পাঠ করিয়াছেন তাহার! সকলেই জানেন তিনি কেমন 
বিকার গ্রস্ত উচ্ছল প্রন্কৃতির লোকের চরিত্র অস্কিত করিয়াছেন। ত্তাহার রচিত 
নায়ক-নাগ্লিকাগণের চরিত্রের নৈতিক আদর্শ বড়ই শিখিল। ঘোর অরাজকতার 
দিনে রাসিয়ার যুবকদের মধ্যে নৈতিক জীবনের উচ্চ আদর্শের একান্ত 
অভাব হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। তাহার নায়কনায়িকার জীবনের 
সহিত তাহার নিজের জীবনের কোন সাদৃষ্ত নাই। তাহার নায়িকারা 
স্বামীদের পরিত্যাগ করিয়। তাহাদের প্রণয়ীদের সহিত ভীবন.যাপন করে, আর 
তিনি নিজে তাহার ভ্রীতুষ্প,ত্রীর অধঃপতনে শিশুর স্থান ক্রন্দন করিতেছিলেন, তিনি 
তাহার মুখদর্শনও করেন নাই। তাহার নায়কের অপব্যয়ী, মুঠামুঠ। অর্থ জানাল! 
দিয়! রাস্তায় ছড়ায় আর তিনি নিজে ভাইয়ের খণশোধের জন্ত দিনরাত্রি পরিশ্রম 
করিতেন, একটি পয়সাও অপব্যবহার করিতেন না। তাহার নাঁ়ক নায়িকারা 
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তেমনি আদর্শ পিতা স্ত্রী ও সন্তানদর প্রতি তাহার কর্তব্যের কোথাও তিলমাত্র 
বিচ্যুতি ঘটে নাই। দেশের প্রতি দেশবাসীর প্রতি তীহার নায়ক নায়িকারা 
মোটেই কর্তব্পরায়ণ নহে আর তিনি নিজে দেশকে, দেখবাসীকে, দেশের ধর্ম 
নিজের সেভজাতিকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন। 

শোভনতা ও পারিপাট্যের প্রতি তাহার আশ্চর্য অনুরাগ ছিল--সামান্ত এক 
টুকরা কাগজও তিনি যেখানে-সেখানে এলোমেলোভাবে পড়িস। থাকিতে 
দেখিতে পারিতেন না, যেখানে যে জিনিষটি রাখিলে সুন্দর শোভন হয় সে জিনিষটি 
সেখানে তিনি সাজাইয়া রাখিতেন। 

তাহার শীবন অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য্য ঘটনায় পরিপূর্ণ। একবার তিনি 
তাহার নিজের ঘরে লেখাপড়ায় বাস্ত আছেন এমন সময় বাড়ির দাসী আসিয়! 
সংবাদ দিল একটি রমণী তাহার সহিত দেখ! করিতে ইচ্ছুক-_তাহার মুখ ঘোমটার 
আবৃত নাম বলিতেও তিনি অনিচ্ছুক । তিনি তখনই তাহাকে আসিতে অশ্নুমতি 
দিলেন__| রমণীটি গৃহে প্রবেশ করিলে ডঙ্টভ্স্ক তাহাকে তাহার আসার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণীটি এ কথার কোন উত্তর না দিয়া মুখের ঘোমটা তুলিয়া 
তাহার মুখের দিকে উদ্ঠ দৃষ্টিতে তাকা ইয়া! রহিলেন | তিনি বিরক্ত হইস্সা পুনরায় 
তাহাকে তাহার নাম ও প্রয়োজনের কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন। এইবার রমণী 
টেঁচাইয়। বলিয়া উঠিল-_পকি তুমি আমাকে চেন ন।?” ইহাতে তিনি আরও 
বিরক্ত তইয়া। বলিলেন, “দেখুন আমার সময়ের মূল্য আছে--আমি বৃথ। সময় নষ্ট 
করিতে পারি না। আপনার প্রয়োজন কি বলুন ।* 

রমণীটি এইবার উঠিয়া দীড়াইলেন। তীব্র উগ্র দুষ্টিতে তাহার মুখের দিকে 
তাকাইয়। বলিলেন_-“এ আমাকে চিনে না!” এই বলিয়া ধীর পাদক্ষেপে ঘর 
হইতে বাহির হইয়া গেলেন । 

রমণীটি চলিয়া গেলে তাহার মলে হইতে লাগিল তিনি যেন তাহাকে কোথায় 
দেখিয়াছেন। মনে করিতে করিতে বহুদিন পূর্ব্রেকোর জীবনের একটি 
খটনার কথা মনে পড়িয়। গেল | লাফাইয়! উঠ্ঠিরা বলিলেন “াইত এযে পলিন 1 
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“পলিন্, তাহার পূর্ব প্রণস্জিণী ছিল। দ্বিত্ীর বিবার পূর্বে সেন্ট্পিটাস্বার্গে 
তাহা সহিত প্রথম পরিচয় ঘটে । সে নিহিলিষ্ট সম্প্রদার-তুক্ত ছিল। ডষ্টভূসি 
বাতীত তাহার আরও একজন প্রগরী ছিল। তাহাকে লইয়! ছুই প্রণয়ীতে 
অনেক ছন্দ বিরোধ এমনকি প্রাণহত্যার চেষ্টা পর্যাস্ত গিয়াছিল। অবশেষে 
ডষ্টভদ্বির পুস্তকে 'রাস্ক্লানিকভও (0২8৪%017%০%) চকিত্র প্রকাশিত হইলে 
“পণিন্* জুন্ধ হইয়া ডষ্টভংফিকে বলিলেন যে “রাস্কানিকভ+ চরিত্রে তিনি 
রুষিয়ার ছাত্রসমাজের কুৎস! প্রচার করিগ্নাছেন। সেই হইতেই দুইজনের মধ্যে 
সম্বন্ধ রহিত হইল। “পলনের চরিত্র ডঙ্টভ,স্কির অন্তরে গভীর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। একাধিক পুস্তকে তিনি তাহার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। 
ভাহার অঙ্কিত লিসা, আগ্নেইয়, ভ্ত্রসেন্কী 'পলিন্‌, চরিত্রের প্রতিচ্ছায়া, সেই 
'পলিন্কে আজ তিনি চিনিতে পারিলেন ন1। 

পলিন্কে তিনি বিশেষরূপেই জানিতেন তাই তিনি মনে করিয়াছিলেন 
*পলিন্ তাহার এই অপমানের প্রতি শোধ লইতে ছাড়িবে না। তিনি অনেক 
দিন পর্যন্ত ভাহার সন্তানদের এক। ঘরের বাহির হইতে দেন নাই-_তাহার ভয় 
ছিল কুদ্ধ হইয়া পি হয় তো তাঁহার সন্তানদের কোন অনিষ্ট করিবে। বিস্ত 
মনস্তত্ববিদ্‌ ডট্টভস্কি এখানে একটু ভুল বুবিয্াছিজ্েন। “পলিন্/কে ইহার পর 
আর দেখা যায় নাই। 

শ্রীতেজেশচন্দ্র ন্‌ 





০ 


বৈচিত্র্য 


যদি কোনো কিছুকে আসা ধন্ম বলিয়! মানি, সুষ্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়! 
থাকি তবে তাহা আমাদিগকে করিতেই হইবে, তা তাহার আপাত পরিণাম ভাল- 
মন্দ যা হয় হইবে তাহ তাকাইয়৷ দেখিবার প্রয়োজন নাই, বা তাহাতে 
আমাদের কোনো অধিকার নাই; অন্তথা কর্তব্য আমাদের করা৷ হইবে 
না, ধর্ম আমাদের পালন কর হইবে না, ধর্মের কথা তাহ! হইলে আমাদের 
ন। বলাই ভাল। কিন্তু ইহা সতা, ধর্ম না হইলে আমরা ছাড়াইতেই পারিব 
নাঁ। আমাদের প্রতিষ্ঠা হইবে কি? অধর্ধ কয়দিন টিকে? ধর্মপালনে 
তো ক্লেশ হইবেই ) কিন্তু এই ক্লেশের পরিণাম কল্যাণ। ধর্ম কখনো অকলাণ 
হইতে পারে না, যাহা অকল্যান তাহা ধন্ম নহে। তাই, যদি কল্যাণ লাভ 
করিতেই হয়, ধন্ম পালনের উপস্থিত ক্লেশ আমাদিগকে সহিতে হইবে । আবার 
মদি এই কল্যাণই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ হয় তবে ইহার অর্জনে ক্রেশও মহান্ই হইবে? 
তথাপি এই শ্রেষ্ট কল্যাণ পাইতে হইলে ইহ! না সহিলে উপায় নাই। 


সা ক্ি 
যদি কোনো! রোগীর শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ নিতান্তই আবশ্ক হইপ্লাঁ পড়ে, আর 
দেও নিজে ইহ! বুঝিতে পারে যে, ইহা ভিন্ন তাহার কল্যাণ লাঁভের কোনো উপায় 
নাই, তথাপি সে অস্ত প্রয়োগের আপাত যন্ত্রণার কথা ভাবিয়া তাহাতে অনেক 
সময়ে সন্মত হয় না) কিন্তু যখন অস্ত্র প্রয়োগ লা করিয়া উপায় নাই, তখন তাহাকে 
তাহা যেরূপেই হউক সঙ্থ করিতেই হইবে, অন্যথ| স্বাস্থ্যের কল্যাণ লাত 
করিতে সে কখনই পারিবে না। 


হয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা বৈচিত্র্য ৪৮৫ 


এমন কতকগুলি জিনিস আছে, যদিও তাঁহার! বাহিব্রের, এবং দেহের সহিত 
তাহাদের কোনো। সম্বন্ধ নাই, তথাপি থাগ্-পের প্রস্থতির আকারে দেহের মধ্যে 
প্রবেশ করিলে তাহারা বেশ মিশিয় যায়,দেহের নিজেরই মতো হইয়া যায় তাহাতে 
তাহার উপকার বৈ অপকার হয় না। দে সব জিনিসকে ভাল বাসিয়! 
আদর করিয়া নিজের মধ্যে টানিয়! লয়; বরং তাহাদিগকে না পাইলেই অস্থির হই 
উঠে। কিন্তু আর কতকগুলি জিনিস আছে, যে-কোনে! রূপেই হউক না, শরীরের 
মধ্যে ঢ.কিলেও তাহার! মিশ খায় না, শরীরের সহিত তাহাদের এমনি একটা 
'বনিবনাও সম্বন্ধ আছে, এ জিনিসগুলির এমনি একটা প্রতিকূল স্বভাব আছে 
যাহাতে কিছুতেই তাহা তাহাদিগকে নিজের মধ্যে করিয়া লইতে পারে না। নিজে 
তাহারা বাহির হইতে না চাহিলেও শরীর তাহাদিগকে ক্রমাগতই বাহির করিবার 
চেষ্টা কবরে। যতক্ষণ তাহারা বাহির হইয়া না পড়ে ইহার কষ্টের সীমা থাকে ন!। 
তখন অন্ত কিছুউপভোগ করা দূরে, তাহার সন্ত! পর্যান্ত লোপ হইতে আরম্ত করে, 
প্রাণবিচ্ছেদ হয়। শরীরের এই যে নিজের প্রতিকুলে বিরোধী গদার্থসমূহকে 
বহিষ্কৃত করিয়। নিজের স্বাভাবিক স্থাস্থালাভের চেষ্টা, ইগ এ পদার্থগুলির জরীতি- 
কর না হইতে পারে, কিন্তু শরীরের পক্ষে ইহা অবশ্ত কর্তবা, ইহা কর! তাহার 
একটুও অন্তা় নহে, সে যে ইহা না করিয়া বাচিতেই পারে না। 

চে 
৯ 

নির্দোষ মুগশিস্ত মনের আনন্দে যেমন ইচ্ছা! বনের মধো ঘাস-পাত। যাপায় 
খাইয়ানদাইফ৷ ঘুরিয়া-কিরিয়। বেড়ায়, কারো কোনো অপকার করে না) তার পেটের . 
জন্ত যতটুকু যা দরকার তাহাই লইয়| সে সন্তষ্ট থাকে। কিন্তু হঠাৎ গেছন 
হইতে ব্যাধ আসিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়। বাণ ছুড়ে, ইহা! তাহার মন্দ গিয়া বিধে, 
সে যন্ত্রণায় কাতর হইয়। ধড়ফড় করে, ছটফট করে। কিন্তু ব্যাধের তাহা সয় না, 
সে তাহাতে আরো রাগিয়। উঠে, না হয় আমোদ পায়, বা ঠাটঠা করিরা থাকে। 
ব্যাধকি করে সেকি তাহা বুঝে? 


ক 
কক ক 


৪৮৬ শান্তিনিকেতন আগ্রহীয়ণ, ১৩২৭ 
আমরা ছুংখ চাই না সতা, কিন্তু ছংখ নানী মুক্তিতে আমাদের নিকট আদিবেই। 
এবং যেরুপে হউক আমাদিগকে ইহা সহা করিতেই হইবে--বদি আমরা কলা 
পাঁইতে'টাই? ক্ষল্যাণ 'আনন্দেরই 'আঁকারে আসিবে, ইহার নিয়ম নাই; ইহা 
দেরপেও আসিতে পারে, আবার ছুঃখেরও রূপে আসিতে পারে; কিন্তু 
হুঃখের রূপে আসিলেও তাহা ধে কল্যাণ তাহাতে কোনে সন্দেহ, নাই +. তাই 
কল্যণাকামীকে ছুঃখ সহ করিবার জন্ত সর্ব! প্রস্তুত হইয়াই থাকিতে হইবে। 


কু 
ক ক 


ঈাড়িরা দাড় টানে, মাঝি হাল ধরি গম্য স্থান লক্ষ্য করিয়া নৌকা চালাইয় 
লইয়। ায়। মাঝির হাল সামান্ত একটু নড়িলে নৌকার সুখ দ্রুতবেগে অত্যন্ত 
ঘুরিয়া ফায়, দাড়িরা তখন বন চেষ্টা করিলেও নৌকাকে সোজা করিয়া লইগ/বাইতে 
পারে ন|। তাই প্রব্ স্রোত ও তরঙ্গের মধ্য দিয়। লক্ষাস্থানে নিরাপদে. যাইতে 
হইলে, খুব মজবৃত মাঝি থাক! আবস্তক, হাল যেন তাহার দিগুভরষ্ট হইয়া একটুও 
নড়িতে-চড়িতে না পারে। অন্থ! কেবল যাত্রীদেরই নহে, দাড়ি মাল্লাদের সঙ্গে- 
সঙ্গে মাঝিরও নিজের বিষম বিপদ উপস্থিত হয়। মাঝিকে তাই বড় শক্ত হইয়া 
বড়া হাতে তার হাল খানা ধরিয়া রাখতে হয়। মাৰি যদি মূলের এই কথাটা 
-তুলিতে আরম্ভ করে, তবে সেজোর করি! মাঝিগিরি করিতে পারে, কিন্ত 
সে ক্রমে-্রমে একদিন সর্বনাশ আনিয়া ফেলে। তাই সেযখন দেখিতে 
পায় -ষে, আর সে স্থির হইয়! দৃঢ় হইয়া হাঁশ ধরিতে পারে না, তখনই শাহার 
একবায়ে সে কাজটা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত'; অর্থবা' ঘি তার প্রথমেই এইনপ 
যোগ্যতা না-হইয়। থাকে, তখে মাৰিগিরিটা গ্রহণ না করাই উচিত ছিল। 
কথা ও-কাঁজে নৌকা চালান এক কথা নহে। সব শুদ্ধ মরিয়া যাওয়ায় কি. 
কোনো ফল আছে? « 


আশ্রম-সংবাদ. 


৭ই পৌষের উৎসবের পর হইতে বিদ্যালয়ের নূতন বৎসর আর্ত হয়।, 
'আগারী, কংসরের. কার্য পরিচারানার অন্ত নিয়লিখিত 'অধ্যাপকগণ সর্বাধ্যক্ষ 
ও কার্য নির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। 
সর্বাধ্যক্ষ--্রীগদ্ান্দ রায় 
কার্ধানির্ববাহক সভার সভ্যগণ-_ 
প্ীবিধুশ্থের ভট্টচাধ্য__ বিশ্বভারতী 
” জ্ীনি, এফ» এগু জন অর্থ বিভা্ধ' 
প্ীসস্তোষচন্ত্র মজুমদার-_শিক্ষাবিভাগ 
ভ্গৌরগোগাল ঘোষ-সছাত্রপরিচারন। 
+. গ্ন্থরেন্্রনাথ কর-_পূর্তবিভাগ 
আশ্রম-পম্মিলনীর নূতন - কুখসরের. কর্মচারী নির্রাচন নিক্গলিখিত ,মত 
. হইয়াছে । | 
সম্পাদক-_শ্রীমান্‌ ধীরানন্দ রাম 
সহকারী সম্পাঁদক-_ শ্রীমান্‌ গ্রস্থনকুমার. মেন 
প্রতিনিধি শ্রীমান্‌ মলয়কুমার মুখোপাধ্যায় 
শ্রীমান্‌ অনিলকুমার দাশগুপ্ত 
প্রতি নিদ্ব নিজেরে মধ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ত্বাবধানের ভার বিভাগ : 
.করিয়। লইবেন। ,. . 
রীযুক্ত সরদেশমুখ নামীয় 'জনৈক মহীরা্ীর যুবক সমপ্রতি এখানে কিছুদিন 
থাকিছ। বিদ্যালক্ের কাঁধ্যে সাহায্য করিরার বাসন করিয়াছেন।, ইনি বোক্বে 


৮ 
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উইলমন কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের ভুধ্যাপক ভা ও বগি 
ছিলেন কিন্তু অসহকারিতার অন্ত তাহা ছায়া দিষকানুরে। 4, ॥ 

পর্ভগীগ পুর্ব আফ্রিকাবাসী-_বি্ুং. সইষটশানু বণিক, শ্রীযুক্ত 
আনন্দসিং; সপরিবারে আসিয়। আশ্রমে ডগ গিয়াছেন ॥ 
এগ্জ সাহেব পূর্ব আফ্রিকায় ভ্রমণকালীন ইহাঁফুজ্সরি আতিথ্য গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন।, 

*্ছইটি আমেরিকী্ি পরিত্রাজক আশ্রম দেখিতে আসিয়াছিলেন। একজন 
ডাক্তার অপরজন 5৭4০৪০/75$ এবং থিওজফিস্ট প্রচারক | : আমেরিকার. 
নূতন শিক্ষান্দোলনের সহিত ইহার যোগ থাকায় তিনি শিক্ষা সম্বন্ধ. 
একদিন, বক্তৃতা! দিয়াছিলেন। ইহাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথ! বলিরাঁও অনেকে 
আনন্দলাভ করিয়াছেন। 

পানা নিবাসী শযুক্ত কুঞ্জবিহারী লাল নামক জনৈক যুবক নির্জন ধ্যান 
ধারণ করিবার মানসে আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন।' 

নূতন ডাক্তার চিমনলাল বিশেষ উৎসাহের সহিত ছাত্র ও অধ্যাপক দিগের 

" মধ্যে চরখায় সুতাকাটা এচলিত করিবার কার্যে লাগিয়া! গিয়াছেন। ইতিমধ্যে 
অনেক ছাত্র এবং কয়েকজন অধ্যাপক বিশেষ পারদশিতার সহিত চরখায় সুতা 
ক্াটিতে পারেন। কয়েকদ্রব মহিলাও উৎসাহের সহিত শিখিতেছেন। সাওতাল. 
চালকের ছাত্রগণ ণৃও- চরখায় হুতা কাটিতে শিখিতেছে। | 

- ভারতবর্ষের ভিতরের ও বাহিরের নানাস্থান হইতে প্রযুক্ত এড সাহেবের 

. নিকট আহ্বান আদিতেছে। কিছুদিন আগে আলিগড়, কলেজের পাঠ্যবিষয় 
নির্ধারণ করিয়া দিবার জন্ত তিনি তৃথায় গমন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে 

ফিরিতে "নী ফিরিতে পুণানগরীর ছাতরসন্সিললের সভাপতি হইবার আমন্ত্রণ 
দিতেই তথায় গিগ্লছেন? '.. 

আশ্রমের প্রঠক্ন ছাত্র ীসোজরঞ্জন - চৌধুরী বিস্তালয়-সংলগ সমবায় 
ভাগ্ারের পরিচালকের কার্যাভার গ্রহণ করিয়া আশ্রমে আসিয়াছেন । 


শান্তিনিকেতন 
ন্িক্মভাল্সভীন্ত 
মাসিক পত্র 


প্যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্‌।৮ 


+ 


। ২য় বৰ, ৯ম সংখা! পৌষ, ১৩২৭ সাল 
যদ্‌ ভদ্রং তন্ন আস্মুব 


মানুষ বলে, ষ৷ ভাল আমি তাই চাই। আমর! এইমাত্র প্রর্থনা করিলাম, 

যদ ভদ্রং তন আনব,” যাহা ভাল তাহাই আমাদের নিকট প্রেরণ কর! কিন্তু, 
এই তালকে পাইতে চাহিয়! সে বস্তত কি পাইতে চায় তাহ! সে সব সময় ভাল 
করিয়। তলাইয়া৷ ভাবিয়া দেখে না) সে যে কি ভয়ঙ্কর প্রর্থন৷ করে সেদিকে 
তাহার কোনো লক্ষাই থাকে না। সে ভালকে পাইতে চাহিয়া সাধারণত ইহাই 

. পাইবার আশ করে যে, তাহাকে বাহ! ভাল লাগে,যাহাতে তাহার স্ুখ-ম্ুবিধা ই, 
_ বাছাতে তাহার কোনে। বাধাবিপন্‌ না.হয়, ধাহাতে তাহার ,কোনোরূপ দুঃখ-কষ্ট 
না হয়, তাহাই যেন তাহার নিকট আমে । ভাল পাইতে চাহিয়া মান্থুষ এইরূপই 
একটা স্থথ-ভোগের আশা করে। কিন্তু এই ভাল যে, সব সময়ে সুখের কোমল 
আকারেই উপন্থিণ্চ হয় ভীহা নহে ; হইতে পারে কখনে! ভাঁহা আাননদশ্মৃত্তিতে 
উপস্থিত হয়, কিন্তু অপর সময়ে তাহার মৃত্তি হয় রুদ্র, অভিরুদ্র। মানুষ এই 
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'দদ্রত। দেখিয়া শিহরিধ়ী উঠে, পস্থির হইয়া পড়ে; সে দনে করে» ভৃষাতুর হইয়! 
চাহিয়াছিলাম জল, কিন্তু হাঞ্স! আসিয়া পড়িল বস্ত্র! কিন্তু বস্তত তাহা বন্তর 
নহে, বজ্র যৃত্ভিতে জলই তাহার নিকট উপস্থিত হয়। 

যাহা সত তাহাই ভাল। তাই আমরা যখন ভাল চাই তখন বন্তত 
সত্যকেই চাহিয়। থাকি, অথবা সত্যকেই আমাদের চাওয়। আবগ্তক | কিন্ত 
সত্যকে চাওয়া যত মোজা, তাহাকে পাওয়া তত দোজ। নহে। শুথাপি তাহ! 
চাহিতেই হইবে, তা৷ না হইলে যে, আমাদের ভাল হইবেই ন|) আর ভাল ন! 
চাহিয়াও তে! আমরা পারি না, ইহা যে আমাদের অন্তরের প্রার্থনা, জীবের যে ইহা 
স্বভাব, স্বভাবকে অতিক্রম করিবে কে? পাগল ছাড় দুনিয়ার এমন কে আছে 
যে, ভালকে চায় না? তাই ভালকে চাহিয় যাহা সত্য তাহাই পাইতে হইবে, 
তা তাহী ষেরূপেই হউক । 

মান্থষের বড়-বড় ফোড়া হয়, সে যন্ত্রণায় অস্থির হইগ্সা কাতর হুইয়া চীৎকার 
করিয়া বলিতে থাকে, “ওগো, আমায় ভাল কর, ভাল কর! শল্যকর্তী 
চিকিৎসক আসিয়া বলেন, অন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে, অন্তথা ভাল হইবে*না। 
রোগী ভয় পাইয়া বলিয়! বসে, না, সে অন্ত্র করিতে দিবে না; কিন্তু তাহাঁকে ভাল 
করিতেই হইবে। চিকিৎসক ভাবিয়া দেখেন ) তার পর ধরিয়া হউক, বাঁধিয়া 
হউক, অথবা অন্ত যে উপায়ে হউক অস্ত্রনা করিয়া ছাড়েন না; ক্ষত ক্রমশ 
শুকাইয়া যায়, রোগী আনন্দ পায়, সে বলিয়া উঠে “আমি ভাল হইয়াছি। রোগীর 
এই সত্য সুস্থতা অতিরুদ্র মুক্তিতে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তাহাকে তাহা 
সহিতেই হয়, তা ঘেরূপেই হউক নাকেন। চিকিৎসক অস্ত্র গ্রয়োগ লা করিয়া 
কোনো রূপে যন্ত্রণার সাময়িক উপশম করিয়া দিতে পাঁরিতেন, কিন্ত রোগী তাহাতে 
সত্য সুস্থতা পাইত না । 

তাই, যখন আমরা প্রার্থন। করি প্যদ?্‌ ভদ্রং তন্ন আন্ুব”__“্ষাহা ভদ্র কল্যাণ, 
তাহা আমাদের নিকট প্রেরণ কর, তখন প্রকারান্তরে সেই কল্যাণের বিধাতার 
মিকট ইহাই আমাদের প্রার্থন! করা হর থে, দি আবশ্তক হয়, বাঁধা-বিপদ্‌ ছুঃখ-কষ্ট 


২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা য্দ্‌ ভদ্রং তন্ন আম্ুব ৪৮৯? 


জালা-যন্্ণা। আমাদের নিকট প্রেরণ কর; এবং ইহাই সুচনা করা হয় যে, যাহা 
সত্য যাহা কল্যাণ তাহার জন্ত এ্সমন্তই সহ করিবার জন্য আমর প্রস্তুত আছি 
অন্যথা যে যাহা লইতে পারে না, লে যদি তাহারই জন্য প্রার্থনা করে, তবে তাহার 
সে গরার্থনা কি প্রার্থনা ? অথবা, যাহ! ভাল তাহাই দাও এই বনিয়া মে প্রার্থনাই 
বাকরে কেমন করিয়! ? 

কল্যাণ ন। হইলে ঘখন আমর! বাচিতেই পারি না, যখন ইহা আমাদিগকে 
পাইতেই হইবে, তখন রুদ্র মুন্তিতেও 'আমিলে তাহার বিভীষিকার পশ্চাৎপদ 
হইলে চলিবে না । বীরের ন্তায় তাহাকে অতিক্রম করিয়। যাইতে হইবে । সেই 
সত্যে সেই কল্যাণে ষদদি বস্তত নিষ্ঠা থাকে, তবে এ বিভীষিকা অতিক্রম করিবার 
শক্তির অভাব হইবে না। সত্যনিষ্ঠার কল্যাণনিষ্ঠার এমনই এক গুণ আছে, এবং 
বার-বার ইহার পরীক্ষা হইস্»। গিয়াছে ও হইতেছে, ইহাতে অসীম শক্তির 'আবি9াব 
হর যাহার নিকট কোনোরূপ শারীরিক শক্তি ঘেসিতেই পারে না; ইহাতে লোক 
ভয়ের সীম! অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়; সে "অভয়ং গতো। ভবতি,” অভয় প্রাপ্ত 
হয্গ। তখন বজ্রের আঘাত তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, সে বিজগী হইয়া 
সত্যের কল্যাণের দ্বারে উপস্থিত হস জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করে। 

মানুষ যখন কল্যাণের বিধাতার নিকট গিয়া চায় যে “যাহা ভাল তাহাই দাও, 
তখন তাহার দৃষ্টিতে যাহ। ভাল তিনি তাহাই দিবেন। মানুষের চোখে যাহা ভাল 
তিনি তাহাই দিবেন ইহ হয় না; কেননা তাহার চোখে ও মান্থযের চোখে 
অনেক তফাৎ । মানুষের চোখ আছে, দেখিবার শক্তি আছে, সে চিন্তাও করিতে 
পারে, এ স্বই সা, কিন্তু তথাপি বাহা দেখিবার ভাবিবার সে তাহা যথাযথ, 
দেখিতে ভাবিতে পারে না। দে দেখে এক, তাহাকে ভাবে আর এক; সে 
বিষকে অমৃত, আর অমৃতকে বিষ ভাবিয়া বসিয়া থাঁকে। স্বার্থের অভিমানের 
রাগের দ্বেষের মোহের আবরণে-আবরণে তাহার চিন্ত ও দৃষ্টি এত আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়ে যে, আর তাহাতে বস্তর যথার্থ ছাপটা গিয্। পড়িতে পারে না আয়নায় 
মাটি-কাদা মাথাইয়া রাঁখিলে অতি উজ্দ্রল হইলেও হুর্ধোর প্রকাশ তাহাতে পড়ে 
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না। এ মবস্থারসে কেমন করিয়। ঠিকঠাক দেখিবে-বুঝিবে বে, কোন্টা ভাল 
আর কোন্টা মন্দ। ক্িস্ত তথাপি নি্ের মত করিপ! দে একটা ভাল বুঝি 
বর, তাহাই ধরিয়। সে চলে, আর অন্তকেও সঙ্গে ডাকিয়া! লগ্ন, এবং পরিশেষে 
নব নমেত বিনাশে উপস্থিত হয়| 

এই স্বার্থ, দত্ত, রাগ, দ্বেষ ও-মোহের আবরণে মানুষ দবই কুদ্র-্ষুদ্র খণ্ড-খণ্ড 
করিয়া দেখে, অথও্ড বিশ্ব তাহার নিকটে প্রতিভাসিত হয় না। তাই প্রেযাহাকে 
দেখিতে পায় না, তার ভাল-মন্দও কিছুই ভাবিতে পারে না। সে তাহার নিজের 
কলিত এ বর্ণ ও বর্ণ, এ জাতি সে জাতি, এই দেশ এী দেশ,_-এইরূপ আরে! 
কত-শত ক্ুদরক্ষুদ ৭গ-খও তাগ-বিভাগ করিয়া! ইহাদেরই মধ্যে কোনে! একটির 
ভিতরে আবদ্ধ হই পড়ে, ই্ছারই কথা দিন-রাত ভাবে, ইহাই ভাহার সর্বন্থ 
মনে তয়, এবং ইছার বাহিরেও যে, আর কিছু আছে, বা থাকিতে পারে, তাহ। 
তাহার মনেও হয় না| সে ইহাতেই নিজ্জেকে ধন্ত মনে করে। তাই সে যখন ভাল 
চায়, তখন উহ্ারই ভাল চায়। কিন্কু বাহার নিকটে সে ভাল চায় তিনি জানেন 
যে, সে যে ভালকে চাহিতেছে, সে ভাল বস্কত ভাল নছে, সে কল্যাণ কল্যাণই 
নছে। আরধাঁহার! দেই কল্যাণদাতার অনুগ্রহে তাহারই দৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখিতে 
পারেন, তীহারাও বলেন, এ ক্ষুদ্র কল্যাণ কল্যাণ নহে, বিশ্বের কল্যাঁণই কল্যাণ। 
তাই তাহার। তাহার নিকটে বলেন-_শ্বস্তাস্ত বিশ্বস্ত, বরং ন ষাঁচে,*__“হে প্র, 
বিশ্বের কল্যাণ হউক, আমি নিজের জন্য কিছু চাই ন1। 

স্বার্থ, দত্ত, রাগ, দেব ও মোহ মানুষকে সত্য কল্যাণ দেখিতে দেয় ন।) 
তাই যতক্ষণ তাহাদের উচ্ছেদ ন|হয় ও তাহাতে হৃদয় নির্মল হইয়া! না উঠে, 
ততক্ষণ তাহাকে দেখাও যায় না, আর :তাহা উপস্থিত হইলেও, কোর্ট! বূপেই 
তাহাকে গ্রহণ করিবার যোগ্যতা বা! সামর্থযও হয় না। তাই আমর! তঁ কল্যাণ 
চাছিবার পুর্বে প্রার্থনা করিয়! থাকি-_ 

* . পবিশ্বীনি দেব অবিতর্রিতানি পরানুব 1” 
“ে বিশ্বের প্রেরণকর্তা, হে দেব, আমাদের সমস্ত ররিতকে 
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অপনয্ন কর !” ৮২ 
তারপর প্রার্থনা করি-_ তু, নে 
প্যদ্‌ ভদ্রং তন্ন আন্ুব |» ২২৪৪. ১ 
শ্বাহা৷ কল্যাণ, তাহ! আমাদের নিকট প্রেরণ কর! ১ 


প্রথমে আমাদের পাঁপগুলিকে দূর করিয়। দাও, অজ্ঞানের নিবিড় 'আবরণকে 
ক্সপনয়ন করিয়া দাও, চিত্তের সমস্ত মলিনতা অপগত হউক, সত্যদর্শনের কল্যাণ- 
দর্শনের যোগ্যতা লাভ হউক; তারপর, হে পরমাত্মন, যাহা! কল্যাণ, পরম 
কল্যাণ, তাহ! তুমি আমাদিগকে প্রদীন কর! জানি আমি সেই কল্যাণ 
ক্নন্দপূপে আমার নিকটে আসিতে পারে $ যদি তাহাই হয়, তবে আমি আবার 
প্রার্থনা করিব, যেন আমি সেই আনন্দকে সহ করিতে পারি! জনন আনন 
হইলেও তাহাকে সহা কর! বড় সহজ নহে; সেমৌহ আনিয়া চৈতন্ত অপহরণ 
করিয়। করমে-ক্রেমে কোথায় কোন্‌ এক গভীর গর্ভে লইয়। গিয়া ফেবিয়া দিতে পারে, 
বলা। যায়না । আর যদি সেই সত্য সেই কল্যাণ ছুঃখের কুত্রমুত্তিতে আসিয়া! উপ- 
স্থিত হয়, তাহ! হইলেও, হে কদর, হে ভীষণ, হে ভীষণ হইতে ভীষণতর, এ রৌদ্র 
মুদ্তিরই মধ্যে তোমার সেই শাস্ত ও শিব মুন্তিকে যেন দর্শন করিতে পারি, আমি 
যেন সেই রুদ্রমুন্তিকে বরণ করিয়া লইতে পারি, ভ্রমেও যেন প্রত্যাখ্যান করি 
না ফেলি! এ রুদ্রমু্তিই তে আমার চিত্তকে জালাইয়া-আলাইয়৷ গোড়াইয়া- 
পোড়াইয়। সোনার মত উজ্জল আর লোহার মত মুদু় করিয়া তুলিবে। তখনি 
তো, হে বিশ্বপ্রকাশ, তোমার কল্যাণের প্রকাশ আমার নিকটে স্ফুট হইতেও 
শুটতর হইয়া উঠিবে। তখনি তো সেই নত্য সেই কল্যাণ নিজের স্বাভাবিক 
আনন্দমূত্তিতে আমার অনুভবের বিষয় হইবে। হেশঙ্কর, হে সমস্ত কণ্যাণের 
আকর, তুমি এই সত্য কল্যাণের দিকে আমাদিগকে উদ্দুদ্ধ কর! আমরা যেন 
অতিপাগ্ডিত্যে পরিণাম চিন্তায় না বসিয়া বীরের ন্যায় নির্ভীক হদক্কে ইহার 
দিকে যাত্রা আরম্ভ করিতে পারি! অসত্য কখনো! কল্যাণ নয় সত্য কখনে! 
কল্যাণ নে, এবং কল্যাণ কখনো ভদ্বের বিষয় নছে। 

জ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য । 





বৌদ্ধদর্শন 


আত্মতত্ব 


[আজ আমর! এ সম্বন্ধেংআধ্যদেবের কয়েকটি কথ। প্রকাশ করিব। কথিত আছে ইনি 
নাগ।জ্জুনের শিপ্ত হইয়। ছিলেন; তদনুসারে বলিতে পার! ঝায়, শ্রীনীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ 
ভাগে ইনি জীবিত ছিলেন। চ তুঃশ তিকা নামে ইহার একথানি গ্রন্থ আছে; ইহ। অভি- 
পীমাণিক, চত্ররকীর্তি ইহার টাকা রচনা করিয়াছেন এবং মধামককারিকাঁর ব্যাখ্যায় ইহা হইতে 
চারিটি কারিক। উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাঁশনন উক্ত টাকার সহিত ইহা 
প্রকাশ করিয়াছেন (১05 0080 483. ৬০01. 111, 0 8. 70) 449--589)1 কিন্ত 
ছুভগ্য বশত ইহ! £পণডিত। এলোমেলে। ভবে ইহ।র কয়েক খানি মাত্র পাতা গাইয়! ভাত। 
হইতে তিনি বহু পরিশ্রমে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। মধ্-মধ্যে পাতা ন। থাকায় বা যতটুকু 
আছে তাহাও অসম্পূর্ণ বা যখাষখ স্থানে সংলগ্ন না হওয়ায় আনক বি্ষিয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা 
ইহাতে পাওয়া যায় ন। আলোচ্য আত্মতত্ব-সম্বন্ধেও এইরূপ হইয়াছে । নবম প্রকরণের শেষে 
ও দশম প্রকরণে ইহা আলোচিত হইয়াছে: কিন্ত এই আলোচনার আদি ও অগ্ত খিত। তবুও 
মতটুকু গারা যায়, চন্জকীর্তির টাকার সহিত নিয়ে ইহা উদ্ধৃত হইতেছে । 

মাধ্যমিকদর্শনের সর্বশূশ্ততাবাঁদ প্রসিদ্ধ । লৌকব্যবহারে 'এ জিনিস, “ও জিনিস, এইরূপে 
বস্তুর একটা! সতা দেখা বায় বটে, কিন্ত পরমার্থত সবাই শূন্য ॥ ইহাই যদি হয়, তবে বলা উচিত, 
ু্তাবসথার মুক্াত্বারও অভাব হইয়া থাকে । আর:সাধ্যামিকর! বস্তুত ইহ! বলেনও, তাহার! 
নির্ববাণকে পরমার্থত সমস্তেরই ক্ষর বাঁ ধ্বংস কা অভাব বলিয়া! থাকেন। ইহই অবলম্বন 


ইয় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা বৌদ্ধদর্শন ৪৯৩ 
চতুঃশতিকা , 


নবম ও দশম প্রকরণ 
ক্বারিকা ২২২--২৩৮ 
২২২ 
বরং এই লৌকিকই বিষয় তাল, কিন্তু পরমার্থ কোনো 
রূপেই ভাল নহে; কারণ লৌকিকে (তবুও ) কিছু আছে, 
কিন্তু পরমার্থে কিছুই নাই । | 

েব্যক্তি আত্মকাম ( আত্মাকে চায়, আআর হিত চায়), সে চক্ষু থাকিলে চক্ষুর 
পীড়া হওয়ার আশঙ্কা আছে এই ভাবিয়া চক্ষু দ্রইটি উৎপাটিত না কিয়! তাহার 
ীড়ারই উচ্ছেদ করে। এইরূপ যে বান্তি সংসারদুঃথে উদ্বিগ্ন, তাহার তরী ছুঃখেরই 
তাগ প্রশংসনীয়, সকলেরই অভাব করা প্রশং সনীয় নহে। যদি সমস্ত বস্তরই 
অভাব করা হয় তাহ। হইলে স্ুখেরও অভাব হয় বলিতে হইবে) কিন্তু যদি 
সুখের অভাব হয় তাহা হইলে তাহাতে বন্তত আত্মার কোনো উপকার করা হয় 
না। অতএব লৌফিকই বিষর বরং ভাল। কেননা লৌকিক হিদাবে তবুও 
আপনার! কিছু আছে বলিয়া স্বীকার করেন, যেমন প্রতীত্যসমুৎপাদ ধরিয়া 
আপনারা ইহা এই পদার্থ”, উহা এ পদার্থ” এইরূপ ) কিছু জানাইয়৷ থাকেন! 
আবার তীধিকেরা যাহ! অতথ্যভাবে আরোপ করিয়া থাকে তাহা» এবং বস্তর 
স্বভাব বলিয়। যে একটা কিছু আছে, ইহা, এই উভগ্নকেই আপনারা স্বীকার 
করেন না।১ আপনারা এরূপও বলেন, যে কর্ম ফল দেয় নি তাহা অতীত কন্ম, 


১) মাধ্যমিক মতে স্ব ভা ববির কিছুনাই, সনতই:নিঃ স্বভাব। আমর! বলিতে 
পারি না বে, বীজের একটা কিছু স্বভাব আছে) বীজ যে ভাঁবে ধে অবস্থায় থাকে তাহাই দি 
তাহার স্বভাব হয়, তাহা হইলে ঘীজ হইতে অঙ্কুর হইতে পারে না, কেননা ষাহ! স্বভাব 
তাহার পরিবর্তন হইতে পাঁরে না। বীজ কিছুতেই নিজের স্বভাব হইতে চ্যুত হইতে পারে না। 
মধামকবুতিতে এ অস্থক্ধে বিশ্তীর্ট আলোচমা কর! হইরাছে। 


৪৯৪ শাস্তিনিকেতন পৌষ, ১৩২৭ 


তাহার ফল ভবিষ্মতে হইবে ; আবার, 'এই সমস্ত পদীর বর্তমান' ১ লৌকিক 
হিসাবে এই সব ক্আপনাদের আছে। ইহা ছাড়া ( পরমা্ধত ) আপনাদের কিছু 
নাই।তাই লৌকিক বরং ভাঁল-_বেখানে সমস্তের অভাব নাই? কিন্তু পারমাথিক 
কোনে! রূগেই ভাল নয় কেনন! তাহাতে আতআরও সর্ধপ্রকারে অভাব হইয়া 
থাকে । 

(সিদধাস্তী) ইহাতে বলিতেছেনঃ-_আত্ম। নামে যদি কিছু স্বরূপত থাকে, তবে 
তাহার নির্ব্বাণে সর্বপ্রকার উচ্ছেদ হইতে পারে। যে ব্যক্কি-_ 

“আমি নাই, আমি হইব না! আমার কিছু নাই, এবং হইবে না!১.. 
এইরূগে ভীত হয় তাহার নিকটে একথ| হইতে পারে যে,_ 

প্ৰরং এই লৌকিকই বি্ন্ন ভাল কিন্তু পরমার্থ কোনো রূপেই ভাল নহে 
কারণ লৌকিকে তবুও) কিছু আছে, কিন্তু পরমার্থে কিছুই নাই।», 

কিন্তু আত্ম! নামে স্বরূপত কিছু সম্ভবপর নহে। বদি হয়, তবে হয় তাহ 
নিয়মত স্ত্রী, পুরুষ, বা নপুংসক হুইবে ) কেননা, ইহার অতিরিক্ত আর কিছু কল্পনা 
করিতে পারা যায় না। তীর্থিকেরা দ্বিবিধ আত্মা কল্পনা করিয়া থাকেন, অস্তরাত্মা 
ও বহিরাআ]। ইহাদের মধ্যে অন্তরাত্মার সম্বন্ধে তাহারা বলেন যে, ইহা। শরীররূপ 
গৃহের অভ্যন্তরে থাকে, এবং শরীরেক্িয়সমষ্টিকে বিশেষ-বিশেষ বিষয়ে পরিচালন! 
করে। লোকে ইহা অহঙ্কারের কারণ, এবং ইভা কুশলাকুশল-প্রভূতি কর্খের 
ফল-তোক্তা। 

ভিরূ-তিন্ন শাস্ত্রে ইহাকে আরে ভিন্-ভিন্ন-রূপে করনা করা হইগলাছে। আর 
বহিরাত্মা হইতেছে দেহেস্দিয়ের সমষ্টি 3 যেন ইহ। অন্তরাত্মার অপকারী।২ 
এখন এই যে অস্তরাত্মা ইহাকে বদি স্ত্রীরূপে কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে বলিতে 
হয় যে, অল্মাস্তর তাহাকে একমাত্র স্ত্রীরূপেই জন্মিতে হইবে, পুরুষ বা নপুংলক 
হইয়া! সে জন্মগ্রহণ করিতে পারে না) ভিন্ন-ভিন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার উপায় 





২। “অস্তরাত্মনো অপকারীর”, এই মুল পাঠ বিশুদ্ধ নহে ; *অস্মবাম্মন উপকারীন” পাঠ 
হইলে অর্থ হুলজিত হয় বহিরায্ম অস্তরাস্বীর যেন উপকণরক সহ!রক । 


হর বধ, ৯ম সংখ্যা বৌদ্ধদর্শন ৪৯৫ 


তাহার নাই ) কেননা নিজের যাহা স্বরূপ (বা স্বভাব) তাহাকে কেহ পরিত্যাগ 
করিতে পারে না।৩ কিন্তু ইহা এইরূপ দেখ। যায় না, কেননা ইহার ব্যতায়ই 
জানা যায়। বিশেষত ভ্রী্-প্রভৃতি আত্মার গুণ নহে। পুরুষত্ব ও ব্রীবস্ধ সম্বন্ধেও 
এইরূপ বুঝিতে হইবে। এইরূপে__ 
২২৩ 
অন্তরাত্্ যখন স্ত্রী নয়, পুরুষ নয়, ও নপুংসকও নয়, তখন 
তোমার ঠয “আমি পুরুষ' এই ভাব, তাহার একমাত্র হেতু 
অজ্ঞান । 
(আমি পুরুষ, এখানে ) 'পুরুষ' শবটি ছারা হী ও নপুংসককেও বুবিতে 
.হইবে। “আমি পুরুষ “আমি স্ত্রী” “আমি নপুংসক* এই সমস্তই কেবল 
অজ্ঞানে হইয়া থাকে। বন্ততত্ব বিচার করিয়া দেখিলে এ রকম খন সিদ্ধ 
হয় না, তথন অজ্ঞান ছাড়া অন্ত কোনো কারণ এখানে কল্পনা করা ধায় ন!। 
রজ্ুর স্বরূপ ভাল করিয়া না জানিলে যেমন তাহাতে সর্পের আরোপ করা হয়, 
ইহাও সেইন্ধপ ; ইহাই অভিপ্রান্ন। অতএব ইহা স্থির হইল যে, অস্তরাত্ার এই 
যে স্রীতব-প্রভৃতি কল্পন|, তাহা বস্তুতত্ব অনুসারে নছে। 
এইরূপ হইতে পারে, কেহ বলিবেন যে, (অন্তরাত্থার সম্বন্ধে এই স্ত্ীত্বাদি 
কল্পনা যুক্তিযুক্ত না হইলেও ) বহিরাত্মার সম্থন্ধে তো৷ তাহা ঠিক হইতে পারে। 
কিরূগে ? আকাশ মহাভূতের অন্তর্গত হইতে পারে না,ঃ তাই মহাভূত হইতেছে 
(পৃথিবী শ্রত্ৃতি ) মোট চারিটি । যাহাদের মতে পাঁচটি ভূত, সাহারা, আকাশ 
শরীরের আরম্ভক (অর্থাৎ উপাদান ) হইতে পারে ন! বূলিয়৷ অবশিষ্ট চারিটিমাতর 
ভূতকে শরীরের কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এই ঝীহাভিতিসমূহে 
৩ বলা বাহুল্য বীহাদিগকে লক্ষ্য করা মাধ্যমিকের! এই কথা বলিতেছেন তাহারা! 


হ্বতাবন্ধীকাঁর করিয়া খকেন। 
৪ বৌদ্ধমত ইহাই! 
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তব, পুরুষত্ব বা. নপুংসকত্ব ম্বরূপত থাকে না) যদি থাকে, তবে তদনুরোধে 
সমস্ত শরীরেরই নিয্মত কোনো একটি ন্লিঙ্গ থাকিবে, এবং কললেও* সত্ীতাদি 
লিঙ্গ বুঝা যাইবে ইহা বলিতে হয়, কিন্তু ব্তত তাহা হয় না। অতএব-_ 
২২৪ 
যখন সমস্ত ভূতেরই মধ্যে সত্ত্ব, পুরুষত্ব, ও নপুংসকত্ব 
নাই, তখন কিরূপে সেই সমস্ত ভূত হইতে তৎসমুদয় হইতে 
পারে ? *, 

স্বরূপত যাহাতে কোনে! লিঙ্গ নাই এইরূপ মহাতৃতসমূহ হইতে দেহের বে 
সত্ব, পুরুষত্ব, ও নপুংসকত্ব সম্ভব হইবে তাহার কি কারণ আছে? (কোনো কারণ 
নাই)। অতএব এইরূপে রহিরাত্থারও জীভ, পুরুষত্ক ও নপুংসকত্বের কোনো 
যোগ না থাকায় “আমি জর “আমি পুরুষ” “আমি নপুংসক. এই যে আপনার 
কন্পনা, তাহার কারণ অজ্ঞান ইহাই অভিগ্রায়। ষ্টার স্তন নাই, এবং 
বৃক্ষেরও ( শ্মক্রবূপ ) লোম নাই, তথাপি যাঁছারা অন্তপ্রকারে খণ্টাকে স্ত্রীনিঙ্গ ও 
বৃক্ষকে পুংলিঙ্গ বলেন, তাভাদের তাহা কল্পনামাত্র, এ কল্পনার নিষেধ আমর! 
করিতেছি না। 

(পূর্বপক্ষী বলিতেছেন_) (ভাল, আপনিই বা ইহার কিব্ধপে সমাধান 
করেন 1) এ দৌষপ্রসঙ্গ তো৷ আমাদের উভয়েরই পক্ষে সমান। 

(সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) না; এরূপ মনে করিবেন না। আমার মতে 
পদার্থসমূহ নিঃস্বতাব (স্বতাৰ বলিয়া ইহাদের কিছু নাই ), ই্ারা গ্রতীতযসমুৎ- 
পাদেরও নিয়মে উৎপন্ন হইয়া,থাকে । নিংস্বভাব বলিয়াই বিশেষ-বিশেষ কারণে 

পদার্থের তিনি হইতে পাবে, যেমন চিপ: ও মারাী- ডিভি রূপের 


৫1 জপ যখন প্রথম উৎপর হয়, তখন দেই প্রথমঞবনথা তাহাকে কললবলা হই খাকে। 
৬। এ বিষয়টি বৌদ্ধপর্শনের মূল, দুই-এক কথায় প্রকাশ করা অসন্ভব। জামার ইচ্ছা জে; 
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পরিবর্তন হুর ।* অতএব আমাদের পক্ষে কোনো দোষ নাই। কিন্তু হাহার! 
বস্তকে.স-স্বভাব বলিয়া মনে করেন, তাহাদের মতে শ্বভাবানুসারেই স্ত্ীত্বাদির 
মধ্যে কোন একটি বিশেষ লিঙ্গ নিয়মতই স্থির থাকিবে, কেননা ম্বতাবের 
কখনো অন্য প্রকার সম্ভবপর নছে। অতএব এইদপে “মমি পুরুষ” ইত্যাদি 
কেবল মোহমূলক বলিয়! তাদৃশ-লিঙ্গযুক্ত আত্মার স্ব্ূপত কোন অস্তিত্ব নাই । 

আবার, আত্ম! বর্দি আহঙ্কারের (অর্থাৎ 'অহম বা "আমি এই বুদ্ধির) 
আবম্বন হয়) তবে তাহা সকলেরই অহঙ্কারের আলম্থন হইবে। এই লোকে অগ্নির 
স্বভাব হইফ্েছে উষ্ণতা, (সকলেরই নিকটে ইহার এই উষ্ণতা প্রকাশ পায়,) 
কাহারে! নিকটে আনুষ্ণতার বোধ হয় না) এইরূপ আত্মা যদি স্বরূপত থাকে, 
তবে তাহা সকলেরই আত্মা, এবং সকলেরই অহস্কারের আলম্বন হইবে? কিন্তু 
বন্তত ইহা সেন্সপ হয় না; কারণ-_ 

২২৫ 
যাহ! তোমার আত্মা, তাহা আমার আত্মা নহে; অতএব 

নিয়মত তাহ! আত্ম! হইতে পারে না। 

যাহা! তোমার আত্মা, তোমার অহঙ্কারের বিষয় এবং তোমার আতন্পেহের 
বিষয়, তাহা আমার আত্মা নহে, কেনন তাহা আমার অহঙ্কারের বিষয় নহে, এবং 
আমার আত্মনেহেরও বিষয় নহে। যেহেতু ইহা! এইরূপ সেই জন্ত তাহা নিয়মত 
তাহ। (আত্মা) নহে। এবং যাহ! নিয়মত আত্মা নহে তাহ! শ্বভাবত নাই। 
অতএব অসৎ (অলীক ) বিষয়ে আত্মার যে এই আরোপ, ইহা। পরিত্যাগ কর। 
বলিতে পার, যদি আত্মা নাই তবে এই ষে অহঙ্কার, ও এই যে আত্মন্বেহ, তাহ! 
কোথায় হইয়া! থাকে ? ( আচাধ্য আর্যদের ইহার উত্তরে ) বলিতেছেন ১ 





4) চিত্রপুরুষ অর্থাৎ বন্থরূপী, বহৃরূপীর কূপ বিশেষ-বিশেষ পরিচ্ছদ-হেতু পরিবর্তন 
প্রাপ্ত হয়ঃ দ্ধথবা চিত্রাঙ্কিত পুরুষ, বিছিন্ন-বিদ্ন্ন বর্ণপাতে তাহার রূপের পরিবর্তন হইতে 
গারেং মায়া বা.ইন্রজালে যে স্ত্রী দেখা যাগ, তাহারও ভিন্ন.ভিন্্ রূপ-পরিবর্থন হইয় থাকে। 


! 
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ওহে, অনিত্য পদার্ঘপমূহে কল্পন! উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 

পূর্বে উপবর্ণিত স্টার অনুসারে স্বন্ধবাতিরিক্ত স্বরূপসি্ধ আত্মার সর্বপ্রকারে 
আতাব ছেতু, রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান_-এই অনিত্য পদার্থসমূে 
আত্ম। এই করনা হয়; অর্থাৎ আত্মা, সত্ব, জীব, জন্ত এইরূপ অস্ত পদার্থের 
আরোপ কর! হয়। যেমন ইন্ধনকে গ্রহণ করিয়া অগ্নি এই একট! সংজ্ঞা করা 
হয়, সেইরূপ স্বন্ধসমূহকে গ্রহণ করিয়া আত্ম! বলা হ্য়। সেই আত্মাকে স্বন্ধসমষ্টি 
হইতে, অথবা পৃথক্-পৃথক্‌ পাঁচটি স্কপ্ধ হইতে অন্ত কি অনন্য ইহা নিরূপণ 
করিতে গেলে বুঝা যায় বে, তাহা ম্বরূপত নাই ) কেবল ঞ্ পঞ্চ গ্ন্ধকে গ্রহণ 
করিয়। তাহাকে একট! সংজ্ঞ দ্বার! করনা করা হয়। এইবপে অনিত্য সংসার- 
সমূহে আত্মার করনা হয়, ইহ। স্থির হইল। 

(পূর্বপক্ষী ) এখানে বলেন-_আত্মা স্বভাবত আছে, কেনন। ভাহাই 
প্রবৃদ্ধি ও নিবৃত্বির কারণ। আত্মা ষদিনা থাকে তবে শুভ বা অশুভ কার্য 
করিয়া কে তাহার ফল অনুভব করিৰে? সেই তো শুভ ব| অশুভ কার্য করিয়া 
বিবিধ জাতি, গতি, ও যোনি প্রভৃতির ভেদে বিভিন্ন লোকত্রয়ে (কামলোকে, রূপ- 
লোকে ও অরূপলোকে ) নিজের কর্মের অস্থরূপ অনন্তপ্রকার সুপশ্ছুঃথ'ফলোপ- 
ভোগের জন্ত জন্ প্রবাহ প্রাপ্ত হয়। সেই কর্তা ও সেই অন্ুভবিতা, সেই হত হয়, 
দেই অধন্্ম কর্তৃক স্পৃ্ট হয়, এবং সেই যুক্ত হয়। অতএব আত্মা! স্বব্ূপত আছে। 

(িদ্ধান্তী বলিতেছেন--) আচ্ছা, এই যে ভিন্ন-ভিন্ন জন্মরূপ পরিবর্তন, 
তাহাতে আত্মা ভিন্ন-ভিন্ন দেহগত বিকার প্রাপ্ত হয় কি না? বদি নাহয়, তবে 
এই অকিঞ্চিংকর আত্ম-কল্পনার ফল কি? আর বদি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে 
তোমার মতে নিয়ম তই -- 





৮। মুলে ছাপা হইয়াছে নহ্বনিতোধভাবেঘূ” কিন্তু বস্তুত পাঠ হইবে “নবনিত্োয্‌ 
ভাবেযু।” 


২য় বধ, ৯ম সংখ্যা -বৌদ্ধদর্শন ৪৯৯ 


২২৬. 
পুরুষ জন্মেনজন্যে দেহের ন্যায় বিকার প্রাপ্ত হয়; 
এবং তাহা হইলে 
দেহের অন্তে সে অন্য হইয়া যায়, এবং তাহাতে তাহার 
নিত্যত। যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। 


দেহের একদেশ যেমন দেহের বিকারকে অন্ুলরণ করে এবং সেন্ত তাহ! 
দেহ হইতে অন্য নহে? সেইরূপ আত্ম। যদি দেহের বিকারকে অনুসরণ করে 
তবে তাহ দেহ হইতে অন্ত নহে। এবং তাহ! নিত্যও নহে, কেনন। তাহা 
দেহ হইতে ভিন্ন নহে ।'....- * 

অতএব (সাঙ্যমতে) মহত্ব রি এই যে বিকার, ইহার প্রবৃত্তি 
একবারেই নিক্ষল। তাই দেখা যাইতেছে, (সাঙ্য ) শাস্ত্রে ইহাদের প্রক্রিয়। 
প্রণয়ন করিবার শ্রম ব্যর্থই হইয়াছে। যদি (বলা) হয়__পপুরুষ হইতেছে 
চৈতন্তশক্তিস্বর্ূপ, চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দরিয়ের ব্যাপারে ভাহার বুদ্ধির অভিব্যক্তি হয়। 
চৈতন্তবৃত্তির অভি বাক্তি হেতু পুরুষ উপভোক্ত। হয়, সে বিযয়োপভোগরপ ক্রি 
বিষয়কে জানে ।১* এই যে তাহার বিষয়োপভোগ তাহা চৈতন্তবৃত্তিরূপ ক্রিয়া। 
এই করিল চ্ষু-গ্রভৃতি ইন্জিয় বিনা সম্ভব হয় না। অতএব বিকারসমূহের 
(সাআামতে ইন্জিয়সমূহও বিকারেরই মধ্যে) ব্যর্থতা কোথায়? (ইহার উত্তর) 
ৰলা হইতেছে-_ পুরুষের সিরাপ? যদি চৈতসগরৃতিরপ ক্রিয়া হয়, তাহ 


৯। হহার পর দেড় পঙ্ক্তির পরে ০৩২ তম কাৰিকা। পথ্যন্ত মুল কারিক। ও টকা উভগ্ই 
খঞিত। ইহার পরে বে টাকা পাওয়। যায় (পৃঃ ১৮৮) তাহার প্রারস্ত দেখিলে স্পষ্টই কোঁধ হর, 
ভাহাতে সাথাসম্মত আত্মবাদের খণ্ডন করা হইয়াছে। যাহা খণ্ডিত হইস! খিগ়্াছে তাহা 
বাদে বাহ! পাঁওয়! বায় তাহা হইতেই আল্নর! আব!র আরস্ত করিতেছি। 

১০. অস্থানের পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়! বোধ হয় নাঃ আমি গড়িতে চাই--“*"বুদ্ধাতিব্যক্ি:.... 


টিয়াছি বকা...) এটি ++8_৭ হাক ১০, 4২১৬৫ 27) 
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হইলে ক্রিয়ার ধর্মকে তাহ! অতিক্রন করির| থাকিতে পারে না। ক্রি্নার 
ধর্ম কি? ইহাই ইহার ধর্ম বে, ইহ দ্রবয়ক্ষে, আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং নিজে 


চঞ্চল। ইহ! এইরূপই, কারণ-_ 
২৩৩ 


ক্রিয়া বেমন (নিজের ) বিনাশ পর্যন্ত চঞ্চল, ষেইরূপ 
(নিজের) বিনাশ পর্য্যন্ত চঞ্চল কোনে। দ্রব্য নাই। 


ক্রিয়া হইতেছে দ্রব্যের ব্যাপার, এই ক্রিয্না উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্যাস্ত 
চর্চল, অস্থির | যেমন, বাতাঁস যদি না ঠে তীহা'হইলে কোনে। ক্রিয়ার 
আরম্ভ না চওয়ায় বৃক্ষা্দি অবিচলিত ভাবে থাকে; কিন্তু বাতাস ৰা 
অন্ত কারণে তাহাদের যে কম্পন ক্রিক উপস্থিভ হর, তাহা নিজের বিনাশ পথ্যন্ত 
চঞ্চলত। ধন্দকে অতিক্রম করিতে পারে না (তাহা চঞ্চলই সি বেছেতু 
ইহ! এইরূপ হয় 


সেই জন্য “পুরুষ আছে, কিন্তু চৈতন্য নাই' ইহা যুক্তিযুক্ত 


হয় না। 
চলনক্রিক্।। (অথ কম্পন ক্রিয়া) আরম্ত হইবার পূর্ব অবস্থায় বৃক্ষানি যেমন 


বুক্ষাদিরূপ দ্রব্যন্থরূপে উপবন্ধ হয়, পুরুষ (আত্মা) সেরূপ নহে; কেনন! তাহ 
কেবল চৈগ্ন্স্বরূপ বলিয়। তাহ! (চৈতন্য ) হইতে ভিন্ন নহে। আব।র ইহা 
কল্পনা করিতে গার। যায় না যে, আত্ম। চৈতন্তরহিত হইয়া থাকে, কারণ 
চৈভন্ দ্রব্য নহে। অত এব 'পুরুষ (আত্ম! ) আছে, কিন্তু চৈভস্ত নাই”, ই 
যুক্তিযুক্ত হয় ন1।১১ (খন চৈতন্যশক্তি আছে, তখন পুরুষ্ড আছে, এইকূপ) 
ৈতন্শজির সভাব দ্বারা যে, পুরুষের অস্তিত্ব করন! করা হয়, তাহাও ক্তিযুক্ত 





' ৯১ অপর পক্ষে বৃক্ষাদির, সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় ফে, বাদিরতি ফিত্ত ভাহার 
কম্পনাঁদি ক্রিরা নাউ। রি 
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নছে? ক্কারণ নিরাধার শক্তি থাকিতে পারে না ।১২ থেমন টচতত্তবৃত্তির ব্যতি- 
রিশ্ভ পৃকুষ সম্ভব হয় নী, সেইরূপ শক্তি থাকিলেও চৈতন্তশক্কিমাত্র হইতে 
ব্যন্তিরিক্ত পুরুষ থাকিতে পারে দা ।১০ এইরূপে নিরাশরয় শক্তি নাই, এবং শক্তি: 
নাখাকা় তোমাদের এ করনাটাও অধুক্ত যে, (চৈতগ্যবৃত্তির অভি-বাক্তিতে 
শক্তির উপযোগিজ থাকা চক্ষু-গ্রভূতি (বিকারেরও তাহাতে) উপযোগিত। আচ্ছে। 
অতএব ইহা স্থির যে, পু 
চৈতন্য যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে ( তাহার ভিন 
কারণ মিথ্যা। 
আর যদি এই পুরুব চৈতনা-অতিব্যক্তির পূর্বে চৈতনাশক্কিরূপ হয়, ভাহ। 
হইলে-_ 
২৩৪ 
চেতন ধাতু অন্যত্র, আর চেতন। অন্যত্র দৃষ্ট হয়; এই 
জন্য লৌহের দ্রবস্থের ন্যার পুরুষ বিকার প্রাপ্ত হয়। | 
চৈতন্তের বদি ছুইরূপ কল্পন] - করা যায় তাহা হইলে (বলিতে হয়), চেতন! 
ধাতু অর্থাৎ চেতনাবীজ-_চেতৃশ্বাশক্তি চেতন! হইতে অন্যত্র অর্থাৎ পৃথকৃভাৰে 
তোমা-কর্তৃকি দৃষ্ট হয়, আর চেতনাও চেতনাশক্তি হইতে অন্তত্র অর্থাৎ পৃথগ 
ভারে (দুষ্ট হয়). যেখানে চেতনাশক্কি থাকে, চেতনাও ঠিক সেইখানেই থাকে ।.এ 
সম্বন্ধে ( বাচার ) লৌছের দ্রবত্বের-ন্তায়” বলিয়! দৃষ্টাত্ত দিতেছেন,_লৌহ্‌ ড্রবন্ব- 





১২। চৈতন্ত হইতে তাহার শত বমির হা এবং মি যদি পৃথক নি শক্তি নামে 
খাফ্িত, তাঁহা হইলে এ শক্তির ছারা পুরুষের সত্তা বুঝা যাইতে পারিত. কিন্তু বন্তত শক্তির 
কোনে আধার নাই ; চৈতন্য ও শক্তি বস্তুত একই। " ঃ 

১৩7 কম্পন্ারি জিয়া হইতে বুক্ষাদি যেন ভিন্ন, চৈতস্থ বা চৈতগ্ঠ-শক্কি হইতে পুরুঘ সেরূপ 


৫০২ শাস্তিনিকেতণ পৌধ, ১৩২৭ 


ভাব প্রাপ্ত হইলে যেমন তাহা, ঠিক একই দেশে বা স্থানে থাকে, বীঞ্জ ও অস্কুরের 
সেইব্ধপ সমানদেশতা নাই অর্থাৎ তাহার! একস্থানে থাকে না, কারণ সেখানে 
আবির্ভাব ও তিরোভাৰ দেখিতে পাওয়! ধায়। কিন্তু পুরুষের ( আত্মার ) সমান- 
দেশতা আছে, কারণ তাহার আবির্ভাব-তিরোভাব নাই। এই জন্ত আচার্য 
লৌহের দ্রবস্ব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিভেছেন। পুরুষ চৈতন্তশক্তি হইতে পৃথগ্‌ 
ভাৰে ব্যক্ত হয় না, কেননা ইহা তাহ! হইতে অনন্য | অতএব পুরুষ যদি শক্তিরপ 
হয়, ও এইকূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে, তবে 
এই জন্য লৌহের দ্রবঙ্গের ন্যায় পুরুষ বিকার প্রাণ্ড হয়। 
আর বিকার প্রাপ্ত হইলেই আত্মা লৌহের শ্টায় নিত্য হইতে পারে না, ইহা 


সিদ্ধ হইল। 
অন্যেরা বলেন আমাদের মতে আত্মা চৈতন্যস্থরূপ নহে। তবে কি ? 
৩৫ 
চৈতন্য কেবল মনে আছে, আর পুরুষ (আত্মা) 


আকাশের ন্যায় । 

আত্মা প্রাণিনমূহের এরতিশরীরে আকাশের ন্যায় ব্যাপক) তাহার চেতন! 
কেৰল মনে সংযুক্ত, এবং ইহা সর্কশরীরের ব্যাপিনী নহে । মন আত্মার পরমাণু 
মাত্র প্রদেশে সংযুক্ত রহিয়াছে । সেই মনের সহিত যুক্ত হইয়া পুরুষ ( আত্মা ) 
তাহার অভিন্ন প্রদেশে (অর্থাৎ মল যে স্থানে থাকে সেই স্থানে) চৈতন্য . 
উৎপাদন করে । অতএব পুর্বে যে মমন্ত দোষ বলা গিয়াছে, আমার পক্ষে 
তাহাদের কোনো অবসর নাই । 

(এ সম্বন্ধে আমর] ) বলি-_যেহেতু আপনারা আকাশের ন্যায় মহান আত্মার 
কেবলমাত্র মনে চৈতন্য শ্বীকার করেন, 

সেই জন্যই তাহার স্বরূপ অচৈতন্যের ন্যায় দেখা যাঁয় 


২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা বৌদ্ধদর্শন ৫*ত 


এরূপ হইলে পুরুষ (আআ) অচেতন হইয়। পড়ে ; কারণ ইহা বলা মৃক্তি- 
যুক্ত হয় না যে, কেবলমাত্র পরিমাণুপরমাণস্থানে১৯ চেতনার যোগে পুরুষ 
সচেতন হয়; পৃূরমাণুপরিমাণ লবণের সম্পর্কে গঙ্গা বা দের জলকে সলব 
(লোণ। ) বলিয়। সম্তবন! করা বায় না। আবার আতা হইতেছে দ্রব্য, আর চৈতন্য 
(বা চেতনা) হইতেছে গুণ; এই দ্রব্য ও গুণের পরস্পর তেদ থাকায় ( অর্থাৎ 
দ্রবা ও গুণ পরস্পর ভিন্ন হওয়ায়) পুরুষকে অচেতন বলিতে হয়। আর যাহ! 
অচেতন, ঘটের ন্যায় তাহাকে আত্ম! বলিয়া কল্পনা করা ন্যাষ্য নহে। অতএব 
আত্মার ঘুক্তি নাই। যদি গ্রতিজীবেই এই আত্মা দর্কগত ( অর্থাৎ সর্বব্যাপী ) হয় 
তাহা হইলে (জিজ্ঞাসা করি)__ 

৩৬ 
অমি” আত্মা) যদি সর্ববব্যাপী হয়, তবে যে ব্যক্তি পর 


(তোম হইতে অন্য), সে তোমার “আমি' হয় না কেন? 

উদ্ভাবক কল্পনার বলে আমি যদি আকাশের স্তায় সর্বব্যাপী হই, তাহা হইলে 
অপর জীবেও আমার আত্মা থাকায়, আমাতে আমার যেমন অহঙ্কার ("অহম্ঠ 
অর্থাৎ "আমি" এই বুদ্ধি) হয়, তাহাতেও আমার সেইরূপ অহঙ্কার উৎপন্ন হওয়া 
উচিত । ইহা (আত্মা) যে সর্বগত, তাহ! এইরূপেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে ফে, 
[র যেমন আমার আত্মাতে অহঙ্কার হয়, অন্যেরও সেইরূপ আমার আত্মাতে 
অহস্কার হইবে। পরের শরীরে পরের আত। আমার আত্মাকে আবরণ করিম! 
রাখে বলিয়া! সেখানে আমার অহঙ্কার হয় না, এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ 
পরের আত্মার স্থানে আমার আত্মার অভাব নাই, যেহেতু তোমরা স্বীকার 
করিয়া থাক যে, সমস্ত আত্মাই ব্যাপক ? অতএব যখন উভবেরই আত্মা একই 
দেশে থাকে, তখন অন্ের আত্মা আমার আত্মাকে আবরণ করিতে পারে না। 
ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্ত ( আচাধ্য ) বলিতেছেন__ 


আম 








১৪। নৈয়ায়িকমতে মনের পরিমাণ অণু? 


৫০৪ শান্তিনিকেতন _ গৌধ, ১৩২৭ 


তাহারই ছার! তাহার আবরণ বুক্তিবুক্ত নহে। 
বখন উভয়ই আত্ম। একই দেশে থাকে, তখন, নিজের আআ! নিজের 
আত্মাকে যেমন আবরণ করিতে পারে না, (পরেরও আত্মা সেইরূপ আসার 
আস্মাকে আবরণ করিতে পারে না)। অতএব পরেরও আত্মাতে আনার 
অহঙ্কার হওয়া উচিত) কিন্তু বস্তুত এরপ হয় না। অতএব ব্যাপক আত্মা নাই। 
এইরূপে (পুর্বোক্ত ) উভয়ই মতে আত্মার অস্তিত্ব যে যুক্তিযুক্ত নহে, ইসা 
প্রতিপাদন করিয়া ( আচার্য ) ইহাই গ্রতিপাদন করিতে যাইতেছেন যে, (সত্ব, 
রও, ও তম) এই গুণহবয় সমস্ত জগৎ স্থষ্টি করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের 
স্বরূপ যুক্তিযুক্ত নহে £_- 
২৩৭ 
যাহাদের মতে গুণসমূহের কর্তৃত্ব আছে, কিন্তু চৈতন্য 
নাই, তাহাদের ও উন্যত্তের মধ্যে কোনো ভেদ নাই। 
সত্ব, রজ, ও তম, এই তিন গুণ, ইহাদের সাম্যাবস্থ। হইতেছে প্রধান, প্রসবা- 
ব্থা, প্রক্কতি। ত্রিগুণাত্মিক! প্রক্কৃতি অচেতন হইলেও পুরুষের ভ্ঞাত-বিষয়- 
ভোগে উৎস্থক্য হেতু তাহার সহিত অভে প্রাপ্ত হইসা সমগ্র বিকারসমূহকে 
প্রসব করে। তাহার ক্রম এইঃ- প্রকৃতি হইতে মহান্ন। মহান্‌ হইতেছে বুদ্ধির 
অপর নাম। মহান্‌ হইতে অহঙ্কার। অহঙ্কার ত্রিবিধ? সাত্বিক, রাজসিক, 
ও তামমিক। সাত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞালেক্ট্রিয়, যথা শ্রোত্র, ত্বকৃ, চক্ষু, 
দিহবা ও ভ্রাণ) পঞ্চ কন্দে্জিয়, যথা বাক্‌, পাণি, পাদ পায়ু, ও উপস্থ ১ এবং 
জ্ঞানেন্টি্স ও কর্েত্র্িয এই উভর-স্বরূপ মন উৎপন্ন হ়। রাজস অহঙ্কার হইতে 
শব,স্গর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র, আর এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে আকাশ, 
বাধ, তেজ, জন, ও পৃথিবী এই পঞ্চ ভূত উৎপন্ন হয়। তামস অহস্কার পুর্বোক্ত 
উভয় অহঙ্কারের প্রবর্তক ।:৫ এইরূপে (ইন্জিগ়াদি ) সমস্ত বিকার পদার্থ প্রক্কতিরই 





১০। এখানকার প্রত্রিয়ায় একটু গোলমাল হইয়াছে । বস্তুত সাঙাশাস্্র অনুসারে সান্বিক 


২য় বধ, ৯ম সখ্য বৌদ্ধদর্শন ৫০৫ 


বিকাঁর হওয়ার (সক, রজ, ও তম) এই গত প্রবর্তক | এই প্রকারে 
যে সকল বাদীদের মতে গুণসমূহের কর্তৃত্ব আছে, কিন্তু চৈতন্ত নাই, বস্ততত্ব- 
বিচক্ষণেরা দেখেন যে, তাহাদের ও উন্মন্তদের মধ্যে কিছু ভেদ নাই । উন্মত্তদের জ্ঞান 
বিপর্য্যস্ত( উল্টো), তাহার! বিপর্যান্ত জ্ঞানে (বস্ততত্ব) যথাযথ ভাবে জানিতে 
না পারিয়া বিপরীত ভাবে অবধারণ করে, ও জপৎ পদার্থের প্রলাপ করে) আর 
সাঞ্ঘ্যবাদীও সেইরূপ; ইনি (নিজের) শান্তর অন্থসারে অচেতন গুণসমূহের কতৃত্ি 
গ্রতিপাদন করিয়া! যেরূপে বিষয় ব্যবস্থাপিত করেন তাহা বুঝেন না, বিপরীত 
অবধারণ করেন, এবং অসৎ বিষয়ের প্রলাপ করেন। অতএব ইনি উন্মত্বের 
সমান । ইহার মতে পুরুষ কর্তা, অথচ তোক্তা ; আর গুণসমূহ কর্তা, কিন্তু 
ভোক্তা নহে। ইনি এইরূপে গুণপমূহের ঘুক্তিহীন কর্তৃত্ব ও অভোক্ৃত্ব প্রতি- 
পাদন করিয়া! নিজের অত্যন্ত অযোগাতী প্রকাশ করেন। (আঁচাধ্য) ইহাই 
গ্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন-_ 
২৩৮ 
গুণসমূহ গৃহপ্রভৃতিকে সর্ববপ্রকারে প্রস্তত করিতে জানে, 
কিন্তু তাহাদিগকে ভোগ করিতে জানে না, ইহ অপেক্ষ। অযুক্ত 
কথা আর কি আছে ? 
এই মত যুক্কিবিরুদ্ধ ও লোকেরও অপম্মত, এই জন্য ইহা অপেক্ষ। অধিক- 
তর অধুক্ত মত আর নাই, ইহাই অভিপ্রান্।। এইরূপে গুণসমূহের কততৃতযুক্তি- 


যু নহে। 
আর ফাঁহার মতে আত্মাই ধর্মাধর্থের কর্তী ও তাহার ফল-ভোক্তা, তাহার 
মতে আত্মা নিত্য হইতে পারে না। কারণ ক্রিয়্াবান্‌ নিত্য হয় না। এই 








অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়, তাস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মান্র (এবং ইহ। হইতে পঞ্চভৃত 
যার যারা যার রর দস রে 1 


৫৯৬ শান্তিনিকেতন পৌষ, ১৩২৪ 


লোকে ধে ক্লরে সেই কর্তা, ক্রিয়া-নিমিত্তই তাহার কর্তৃত্ব। কেহ কিছুনা 
করিয়া! বিনা কারণেই কর্তা হইতে পারে, ইহ যুক্তিযুক্ত নহে।১৬...... 


শ্রাবিধুশেখর ভট্টাচার্য 
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“অমূতোমা নঘ্গময়” 
“্যদ্‌ ভদ্রং তন্ন আন্থব।” 
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বিশ্বভারতী 
দ্বিতীয় বাধিক বিবরণ 


১৩২৬ সাল, ৮ই পৌষ হইতে ১৩২৭ সাল, ৭ই পৌষ পর্যাস্ত। 

১৩২৫ সালের ৮ই পৌষ মাশ্রমের বাধিক উৎসবের দিন বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠ। 
হয়, এবং গত ১৩২৬ সালের ১৮ই আধাঢে নিয়মানুসারে ইহার কার্য্য আরম্ত চয়। 
তাই ঠিক বণিতে গেলে এখন বিশ্বতারতীর উল্লেখষোগ্য কাধ্যের মোট দেড় 
বৎসর হইল। প্রথম ছয় মাসের বিবরণ গত বৎসর আশ্রমের বাধিক অধিবেশনে 
উপস্থিত করিয়াছিলাম, আজ অবশিষ্ট এক বৎসরের. বিববরণ আপনাদিগকে 
নিব্দেন করিতেছি। এ 

বিভাগ-__এবারেও ইহার তিনটি বিভাগ ছিল, যখ।__ 
(ক) সাহিত্য বিভাগ, 
(খ) কল! বিভাগ, ও 
(গ) সঙ্গীত বিভাগ । 
শিক্ষণীয় বিষয় 

এই সমস্ত বিভাগে নি্গ লিখিত বিষয়গুলিতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল £__ 

(ক) দাহিত্য বিভাগ 

১। সংক্কত 


৫১৬ শান্তিনিকেতন পৌষ, ১৩২৭ 


২। পালি ৮ 
সাহিতা, দর্শন ও মনোবিজ্ঞান 

৩। প্রা্কত-_সাছিভা, ব্যাকরণ 

৪। ইংরাজী সাহিত্য 

৫। ফরাসী ভাষ! 

৬। অর্দান ভাষা 

৭। বাঙল! সাহিতা 

€(খ)-কল৷ বিভাগ 
১ অঙ্কন ও কর্ন! 
€(গ) সঙ্গীত বিভাগ 

১। বাগ 

২। গান 

বিঙ্বতারতীতে সম্প্রতি যে বাবস্থা! জাছে, তাহাতে, ছা উপস্থিত, কুইুলে 
পূর্বোক্ত বিষয়গুলি ছাঁড়া একদিকে হিন্দী, মারাঠী, সিল্ধী, গুজরাট, সিং্নী, ও 
মৈথিলী, 'এবং অন্তদিকে প্রীক ও লাটির তায! শিখাইতে পার!:যায়। 

অধ্যাপক 

আলোচ্য বর্ষে চৌদ্দজন অধ্যাপক অধ্যাপনা করিয়াছেন, ইহাদের নাম ও 

'অধ্যাপনার বিষয় নিষ্নে দেওয়া হইল $-- 
(ক) সাহিত্য বিভাগ 

১7 পঞ্চিত জীুক্ত কপিলের মিশ্র “*" সংস্কত পাবিনীয় বারণ ও কাব্য। 

২। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ** সংস্কৃত কাব্য 

৩। শ্রীযুক্ত বিনায়ক গোরিন্দ শরদেশ মুখ :* ৭ 

৪। স্ধন্দববাণীশ শ্রীবুক্ধ ধন্দীধার রাজগুরু মহাস্থবির "** পুরি সাহিত্য, 

এরৌ্ধদর্শন ও মলোবিজ্ঞান। 


হয় বধ, ৪ম সংখ্যা বিশ্বভারতী ৫১৭ 


৫) জীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য ".. পালি, প্রান্কত ও সংস্কৃত অলঙ্কার 
৬।  * রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ইংরজৌ ও বাঙ্ল! সাহিতা 

21 *. লি. এফ... এন্ডুজ -.. ইংরাজী সাহিত্য 

৮।  ” গুরুদয়াল মল্লিক ... ইংরাজী সাহিত্য 

৯।. * এইচ, পি. মরিস ... ফরাসী ভাষা" 

১ নরসিংভাই পাটেল ...জর্খান ভাষ! 


€খ) কলা'বিভাগ 
১১! জীযুক্ত অঙ্গিতকুমার হালদার 
(গ) সঙ্গীত বিভাগ 
১২। শ্রীযুক্ত তীমরাও শান্ী ... বীণা, মদ ও হিন্দী গান 
১৩।  £ দিনেজ্্রনাথ ঠাকুর ... বাঙলা গান 
১৪। . *. নকুলেশ্বর গোস্বামী ... এসরাজ ও গান 
, ইহা ছাড়া সাহিত্য বিভাগে হরিঘার-গুরুকুলের ্গাতক শ্রীযুক্ত তুদেব 
বিশ্ালঙ্কার কিছুদিন হিন্দী অধ্যাপনা করিয়াছেন। আর ভরীযুক্ত ননলা'ল বন 
ও স্থুরজনীধ কর মহাশদেরা কলাবিতাগের শিক্ষাদানে অনেক সাহাধা 
করিয়াছেন । 
দেশ বা রেশ হিসাবে অধ্যাপকগণকে এইরূপ ভাগ করিতে পারা যায় ₹₹_ 
সিংহলী--১ 
মৈথিলী--১ 
গুজরাটী_-১ 
ইংরাজ_-১ 
পারসী--১ 
সিঙ্কী__১ 
মার়াঠী-_২ 
ৰাষ্তালী--৬ 
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বক্তা 


আলোচ্যবর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিশ্বভারতীতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে 
ব্যাখান করিয়াছেন :_ 
১। 0০28০800152 -** ফরাসী কঙ্থোডিয়ার় ভারতীয় কীণ্তি 
(আলোক চিত্র সহ) 
২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমীপ্রসাদ চন্দ... ্রাচীন সমূক্রধান (৩০, ১২, ১৯.) 
৩। শ্রীযুক্ত জগদীপচন্্র চট্টোপাধ্যায় '.. বৌদদর্শন (৮. ২. ২০.) 


৪1 অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তেজাসিংহ -571%0988885 ০৫ (0 0০124 
(15-2-20) 


৫ প্রশান্তন্ত্র মহলানবিশ *** 735186%10/ (১৬-১১-২৩) 
৬। ৭ মহম্মদ শহীহুললাহ *** (১ ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষ! 


(৩০-১১-২৬) 
(২) বাঙ্গলা ভাষা তত্ব (২-১২-২৬) 

৭! ডাক্তার তারাপুরঘ়্ালা তত (১) 1০৯৮0818709 (১১২-২৩) 
(২) 1780৮০60০০৫ 0 ১০৪৪ 17) 016 [9৬801 39 

(২২-৭-২৭) 


(৩) 9০১৪ 8০০৮% £1০%৪109/7% (২৪-৭-২৭) 
৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনন্তরুষ্ণ আয়ার-.. দক্ষিণ ভারতের নৃতত্বের একদেশ 


(আলোক চিত্র সহিত ) (ফালগুন ১৩২৬)। 
৯ । শ্রীযুক্ত ভূদেব বিস্তালঙ্কার  *** হিন্দীভাষা (81৫টি) (১৫-৭-২০) 
ছাত্র-ছাত্রীসংখ্য। 
আলোচ্য বর্ষে অনূনে মোট ৬৫ জন ছাত্র ও ছাত্রীকে ভিন্নভিন্ন বিভাগে ও 
বিশেষ-বিশেষ বিষয়শিক্ষ! দেওয়া হইয়াছে। নিয়ে ইহ! সবিশেষে ণিথিত হইল £_ 


কে) সাহিত্যবিভাগে__-৩১ 
১। সংস্কৃতে__১৪ 
২) পালিতে--৩ 


২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা বিশ্বভারতী ৫১৯ 


৩। প্রা্কতে-১ ৮ 
৪। ইংরাজী সাহিতো-_৪ 
1 ফরাসী ভাষায়-_৭ 
৬ জর্মমান ভাষায়-_২ 
খে) কলাবিগাগে--১২ 
১1 ছাত্র--৬ 
২।  ছাত্রী--৬ 
গো সঙ্গীত বিভাগে--২২ 
৯») ছাত্র--১২ 
২।  ছাত্রী--১* 


এই সমস্ত ছাত্রের মধ্যে অধিকাংশই আশ্রমের বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ঃ ইহার! 
বিদ্যালয়-বিভাগে নিজ নিজ নির্দিষ্ট বিষয়ে অধ্যাপন! করেন, আর বিশ্বতারতীতে 
অধ্যয়নও করেন। অবশিষ্ট ছাত্রের মধ্যে সাহিত্য বিভাগে, আমাদের আশ্রম হই- 
তেই ম্যাটিকুলেশন পাশ করার পর গত বৎসর একটি ছাত্র ভণ্ভি হয়, এবার তাহার 
দ্বিতীয় বর্ষ সম্পন্ন হইল। এই বিভাগে আশ্রমেরই আরও একটি বালকের দ্বিতীয় 
বর্ষ শেষ হইয়াছে। গত বংসর ম্যাটি,কুলেশন গাঁ করিয়! আশ্রমের একটি বালক 
আলোচ্য বর্ষে সঙ্গীত বিভাগে প্রবিষ্ট হইয্লাছে। ইন্টারমিডিয়েট পর্যাস্ত পড়িস়া 
গুজরাট হইতে একটি বালক সাহিত্য বিভাগে ভন্তি হইয়্াছে। কলাবিভাগে 
আশ্রমের বিগ্বালয়ের দুইটি বালক ভর্তি হইয়াছে এবং স্থানাস্তর হইতে আরে! 
তিনটি বালক ইহাতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ছাত্রীরা সকলেই ক্কাশ্রমবাসি-। 
গণের পরিবারতুক্ত । 

অধ্যাপক-ছাত্র ও ছাত্রীগণকে ছাড়িয়া! দিলে আলোচ্য বর্ষে বিশ্মভারতীর ছাত্র 
সংখ্যা ৯1 

সমগ্র ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে 
মারাঠিশ+১ 
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গুজ্বরাটি-_-১ 
তৈলঙ্গী_-১ 
সিন্ধী--১ 
পারশী--১ 
বাঙালী-_-৬০ 
পারসী ছাত্রটি কিছুদিন হইতে আর এখামে পড়ে না। 
অল্প দিনের মধ্যে বিভিন্ন দেশের ছাত্র ও অধ্যাপকের আনন্দের সহিত একত্র 
বাস ও অধায়ন-অধ্যাপন-আলোচন! বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ সিদ্ধিকে বেন সুস্পষ্ট 
ভাবে সুচিত করিতেছে। 
বিশ্বভারতীর পূর্বোক্ত তিনটি বিভাগেরই কা্ধ্য ক্রমশই অগ্রসর হইয়াছে। 
সাহিত্য বিভাগে ছাত্রগণকে নির্দিষ্ট পাঠের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া! রাখা হয় নাই। 
তাহাদের নিজ-নিজ ক্ষুধ! অনুসারে কেহ কেন তাহার অতিরিক্ত বছ পুস্তক 
পাঠ করিয়াছে এবং সে বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। ফলে দেখা গিয়াছে 
একই সময়ে স্থানান্তরে যাহ! পড়ান হয় তাহ। হইতে এখানে অনেক বেগী পড়ান 
হইয়াছে। ছাত্রদের কেহ কেহ পুস্তকালয়ের যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছে। লক্ষ্য 
করা যায় কাহারো-কাহারো৷ হৃদয়ে বিদ্যার অনুরাগ ঢুকিয়াছে, জ্ঞানের পিপিস! 
জাগিয়াছে। 
কলাবিভাগের কার্য সবিশেষ প্রশংসনীয় ও সস্তোষপ্রদ; ইহা! দেখিয়া 
আমাদের বহু আশ হইয়াছে। এবার চিত্রকলা ও শিল্পকলা আলোচন! করিয়! 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। অধ্যা- 
পক ও ছা উভয়েই এবার কতকগুলি নূতন চিত্র আকিয়াছেন। বিশেষ বিব- 
রণ নিষ্নলিখিত তালিকায় দেওয়া হইল। এই সমস্ত চিত্র প্রাচ্য শিল্পসমিতিতে 
প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল এবং ইহাদের অধিকাংশ প্রশংশিত হইয়াছে। 
কোনো-কোনো চিত্র বছমূল্যে বিভ্রীত*হইয়াছে। কংগ্রেসের সময়ে যে চিত্র-প্রার্শনী 
হইবে, ত্বাহাতেও কতক চিত্র পাঠান হইয়াছে। 


খর বব, ৯ম সংখ্যা বিশ্বভারতী ৫২১ 


চিত্রের তালিক। 
€১) অধ্যাপক 
১। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বনু 
১। কুরুক্ষেত্র 
২। আয়োজন 
২। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার 
১। কুণাল 
২। রাসলীল৷ (বেড়) 
৩। 5. (ছোট) 
৪। আপদ্‌ বিদায় 
৫1 উষ! 
৬। ময়ূর 
৭। মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রি কালে | 
(২) ছাত্র 
১। শরীঅর্ধেন্দু প্রদাস বন্দ্যোপাধ্যার 
১। লক্ষী 


২। সে কোন বনের হরিণ 
৩। কাগজের নৌকা 


৪1 পদ্মায় সন্ধ্যা 

৫ ছুপুরের আরাম 

৬। ওহে নবীন অতিথি তুমি নূতন কি ভুমি 'টরগু" 
৭। চাদের আলো । 


৩1 ভ্রীরুঞ্চকিন্বর ঘোষ 


৫২২ 


হা 
৩। 
3॥ 


৫ 


২। শ্রীহীরাটাদ 


১। 
হ। 
৩। 
৪। 
থ। 
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জন ৪ 


পু্পচরূন 

রাখাল বালক 

প্রতীক্ষার 

ছুগার 

চাহনি 

সঙ্গীতের সঙ্গোহনী 

দিবস রঞ্জনী মামি বেন কার নাপা? গাখার থাকি । 
জননী 

পদ্মাবতী 


ও। ্রীদীরেন্্র কৃষ্ণ . দেববন্মা 


৯। 
হ। 
ত। 
৪। 
€। 


গোধুলি 
পদ্মচরণ 
সারঙগী 

শারদ জী 
অবলস্বন 


কলাবিভাগের পুস্তকাগারে কতকগুলি নূতন নৃতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে 
এবং হইতেছে। এই পুস্তকশালায় নন্দলাল বাবু, অসিত বাবু ও করেন খু 
কিছু কিছু পুস্তক উপহার দিয়াছেন । 

কলাবিভাগের চিত্রশা'লায় নন্দলাঁল বাবু, সবরের বাবু, শৈবেন্্লাথ দে 
আমাদের পূর্কছাত্র ওয়াডিয়ার, বর্তমান ছাত্র হীরাটাদ এক একখানি চিত্র উপহার 


দিয়াছেন। 


সঙ্গীতবিভাগের কাধ্য মতি সন্তোষগ্রদভাবে অগ্রসর হুইয়াছে। এই 
বিভাগের অধক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভীমর|ও শাস্থী প্রত উদ্ভম ও উৎসাহে সুশৃঙ্ঘল- 
ভাবে ইহা পরিচালন! করিয়াছেন। এ বৎসর হিন্দীগানের ছাত্রগণ তৈরব, টৈরবী 


২য় বব, ৯ম সংখ্যা! [বশ্বভারতা ৫২৩ 


টোড়ী, আপোয়ারী, ইত্যাদি অনেক রাগ রাগিনী ধান করিয়াছে! ছাত্রের 
ষে সমন্ত গান শিথিয়াছে, তাহাদের প্রার সকলেরই হ্বরলিপি লেখান স্ইয়াছে। 
মুদ্গ, তবলা ও বীণার ছাত্রেরাও উন্নতি করিয়াছে। শীধুক্ত দিনেন্জ্রনাথ 
ঠাকুরের নিকট যে সকল ছান্র বাঙলা গান ও শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর গোস্বামীর 
নিকটে যাহার। এসরাজ শিক্ষা করে তাহাদের উন্নতি প্রশংসনীয় ও 
সন্তোষগ্রদ। , 

প্রথম বর্ষের কাধাবিবরণে আমি লানাইয়াছিলাম বিশ্বভারভীর ছাত্র ও 
অধ্যাপকগণের মধ্যে £কেছ কেহ কোন কোন নূতন পুস্তক রচনা করিতে, 
অনুবাদ করিতে, বা প্রাচীন পুস্তক সংস্করণের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন । পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত কপিলেশ্বর মিশ্র মহাশয় ব্রন্নসথত্রের শব্স্চী শেষ করিয়াছেন, এবং 
শহর, রামানণ, বলভ, নিশ্বার্ক ইত্যাদি রচিত ব্রঙ্গসথত্রের ফত ভাষ্ম আছে, সেই 
সমস্ত ভাবা আলোচন। করিয়া ব্রগসত্রসমূহ্নের একটি নুতন সংস্করণ-করিতেছেন। 
তাছার কার্য প্রা শেষ হইয়াছে কেবল ছাপাখানায় পাঠাইৰার পুর্বে একবার 
ভাল করিয়া পর্যালোচনা করা বাকী আছে। পলঘুকৌ মুদীর বঙ্গানুবাদ হইয়াছে । 
অভিধশ্্ীর সংগ্রতের সংস্কৃত ও বাঙলা অনুবাদ কিঞ্চিদ্‌ অগ্রসর হইয়াছে। 
বাহাদের হাতে এই সমস্ত কাজ রহিয়াছে, অন্থান্ত কার্ষে বিশেষ ব্যাপৃত হইয়া 
পড়ায় আশানুরূপ তাহা অগ্রসর ভইতে পারে নাই, কিন্তু ইহা থে হইবেউ 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

আশ্রমের শান্তিনিকেতন পত্রিকাথানি এবংসর হইতে গুরুদেবের ইচ্ছায় 
বিশ্বতারতীর নাসিক পর্রিকারূপে গণা করা হয়াছে। বিশ্বভারতীর অনেক 
আলোচনা ইভাতে প্রকাশ তয়, স্থানান্যরে ও কিছু কিছু প্রকাশিত চইয়াছে এ 
হইবে। 

বিশ্বতারতীর আর-বায়ের হিসাব কার্যোর সুবিধার জন পৃথক না রাখিয়া মূল 
আঙশমেরই ভিলাবের সমাধা বাখা তষ্িকাঁচি ডি ১৯ ই ০১) ০ 


৫২৪ শান্তিনিকেতন পৌষ, ১৩২৭ 


গত বৎসর শ্রীযুক্ত ননদলা'ল বাবুর স্থানান্তরে গমনহেতু বিয়োগের কথা 
জানাইয়াছিলাম, আজ আবার আপনাদিগকে জানাইতে আনন্দিত হইতেছি ষে 
তিনি পুর্ব যেমন আমাদেরই ছিলেন, এখনে! আবার সেইরূপই হইয়াছেন । 
প্লামি এইবার বিশ্বভারতীর অধ্যাপক মহাশয়গণের প্রত্যেককেই তাহাদের 
উদ্তম উৎসাহ পরিশ্রম পরামর্শ ও খধ্যাপনার জন্য আস্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা 
জানাইতেছি। বাহার অনুগ্রহপূর্ববক এখানে শুভাগমন করিয়। শিক্ষাপ্রদ বাধ্যান 
করিয়। গিয়াছেন, তাহাদের নিকট আমর! অতি কৃতজ্ঞ । তাহাদের সংস্পর্শে 
আমরা কত উপকার পাইয়াছি বলিতে পারি না। ইহা ছাড়া অন্তান্ত বিষয়ে 
যাহারা আমাদিগকে নানারপে সাহাব্য করিয়াছেন তীহাদের নিকট আমরা 
বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে আমার আর একটিমাত্র কর্তব্য আছে? প্রীযুর্ত 
এগুজজ সাহেবের কথ। বলিব না, কিন্তু শ্রীযুক্ত মরিস, শ্ীযুক্ত গুরুদয়াল মল্লিক 
ও শ্রীযুক্ত সরদেশ মুখ মহাশয়ের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন না 
করিয়া আমি বিরত হইতে পারি ন!) তাহাদের হৃদয় উদার, ও লক্ষ্য মহৎ। তাহার! 
কেবলমাত্র তাহাদের অন্করাগ বশত বিশ্বভারভীর সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
বিশ্বভারতীর ইহ! অতি শুভশক্ষণ বলিয়৷ আমার মনে হয়। দেশ দেশাগরের 
বিদ্বানেরা ষখন এইরূপে আসিয়া সমবেত হইবেন, বিশ্বভারতী যাহা করিতে 
চায় তখনই তাহা সম্পূর্ণ হইবে। 
বিশ্বভারতী | ভরীবিধুশেখর ভট্টাচার্য 


শান্তিনিকেতন 


৮ই পৌষ ১৩২৭ অধ্যক্ষ 


আশ্রমের বাধষিক বিবরণ 


সন ১৩২৬, ৮ই পৌষ হইতে সন ১৩২৭, ৭ই পৌষ পর্য্যস্ত 


আলোচ্য বষে মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় আশ্রমের 
সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। হঠাৎ গীড়িত হইয়া তিনি স্থানাস্তরে গমন করিলে গত ভাদ্রের 
১১ই তারিখে সর্ধাধ্যক্ষতার গুরুভার অস্থাযিভাবে আমার উপরে নান্ত কর! হয়। 
সহকন্মী মহাশয় দিগের অনুরোধে ইহা আননদেই গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন 
ভাবি নাই বৎসরের শেষ পর্যযস্ত এই অযোগ্য ব্যক্তিকে ইহ বহন করিতে হইবে। 
অন্ুস্থতানিবন্ধন ক্ষিতিমোহন বাবু গত আশ্ষিনে সর্বাধাক্ষতার পদ ত্যাগ করিলে 
তাহাই ঘটিল। অল্প কয়েক মাস ী পদে থাফিলেও, তাহার কর্তবা যথারীতি 
সম্পন্ন করিতে পারিয়াছি বলিয়। মনে করি না। আমার অঞ্ষমতার জন্ত নানা ত্রুটি 
খটিয়াছে, এবং অনেক কাজ নুসম্পর় করিতে পারি নাই। আমার মাননীর় 
সহকন্ত্ীরা সময়োচিত পরামার্শ দিয়া এবং বহুকার্যে অযাচিতভাবে সাহাযা করিয়া 
আমাকে কোন গতিকে চালাইয়! লইয়াছেন মাত্র। বৎসরের শেষ প্রতিবেদনে 
আমি সেইববন্ধুগণকে এবং সাহাযাকারীদিগকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

গত বৈশাখ মাসের শেষ হইতে পুজনীয় গুরুদেব ও শ্ীমান্‌ রথীন্ত্রনাথ 
আশ্রমে অনুপস্থিত আছেন। গুরুদেব সম্প্রতি এক পত্রে লিখিয়াছেন-_“আশ্র- 


মের ভিতরকার কাজ তোমরা সম্পূর্ণ আপনারা গ্রহণ কর, আমার কাজ বাইকের 
জাতক সাল আপার তাতো স্হান এরও ) ৮652 ১৮-7 ঠা রক 


৫২৬ শান্তিনিকে তন পৌষ, ১৩২৭ 


স্থান শীস্ই দরকার হবে । শান্তিনিকেতন থেকে দূরে এসে দুরের মাহুষক্ষে 
শাস্তিনিকেতনের নিকটের মানুষ করবার এই যে ভার নির়েচি এ ব্যর্থ হবে না, 
কারণ এতে তপন্তা। আছে-_এই তগস্কার মস্ত তাপ হচ্ছে বিরছের তভাপ। 
আশ্রমের জন্ত প্রতিদিনই মন উৎকঠিত হয়ে ওঠে-সেই উৎকণ্ঠার ছুঃখই 
আমার পুজার নৈবেগ্ |” গুরুপেবের পত্রের এই অংশটুকু হহতে আশ্রমের 
ফিরিবার অন্য তাহার ব্যাকুলতার কথা আমার বেশ বুবিতে পারি। অগ্যকার 
শ্ুভদিনে তিনি অনুপস্থিত । তিনি যে মহ) কামনা হৃদয়ে লইয়া আমের “বিরহ 
তাপ” সহ করিতেছেন, তাহা পু হউক-আঞ্গ ভগবানের নিকটে এই 
প্রার্থন। করিতেছি । 

গন্ত বসর আশ্রম-বালক সুধারকুমার মিত্র এবং প্রাক্তন ছাত্র সর্ধ্বেশ* 
চন্দ্রের মুডযুতে আমরা মন্মাহও হইয়াছি। সর্কেশ শিশুকাল হইাতিই আশ্রমে 
বন্ধিত । সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই কেবল কয়েক মাসের জন্য আশ্রম 
হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। তার পরে এই দুঘটনা। তাহার শান্ত ম্ব্ভাব নির্ভীকতা 
এবং ক্লেশসহিষ্ণুতার কথ আজও আমাদের মনে জাগরূক আছে। সুধীরকুমার 
কয়েক মাস মাত্র আশ্রমে ছিল। তাহার সৌম্য মুন্তি ও মধুর চরিত্র আশ্রমবাসী 
নকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল । 

কাধ্য নির্ববাহক সভ। 

গন্ড বৎসর শ্রীযুক্ধ রথীজ্জনাথ ঠাকুর, স্তোষ্চ্দ্র মভূমদার,গৌরগোপাল ঘোষ 
জগদানন্‌ রায় এবং সর্ববাধ্ক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কাধ্যনির্বাহক সভার সভ্য 
ছিলেন। তাহা ছাড়া আশ্রমিক সজ্বের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুহৎকুদার মুখোপাধ্যায় 
এবং বিশ্বভাঁরতীর পক্ষ হইতে পত্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় সভার সভ্য ছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে ক্ষিতিমোহন বাবু ভাণ্ডার 'ও পাকশালা, জগদানন্দ বাবু বাগান ও 
মুদ্রণ বিভাগ, রথীন্্রনাথথ কারখানা ও পূর্ত, সম্ভোষচন্্র শিক্ষাপরিচালমায় এবং 
গৌরগোপাল ছাত্রপরিচালনার নিষুক্ত ছিলেন৷ প্রত্যেকেই নিজের কর্তধা সুনদর- 


২য় বব, ৯ম সংখ্যা আশ্রমের বাষিক বিবরণ ৫২৭ 


করিলে এবং আশ্বিন মাসে ক্ষিতিমোহন বাবু সর্বাধক্ষতার পদ ত্যাগ করিলে 
শীযুক্ত এন্ডুজ ও স্থরেন্্রনাথ কর মহাশয় এ ছুইহ্বানে দক্ষতার সহিত কার্ধয 
নির্ববাহক সভার কাজ করিয়াছেন। 
অধ্যাপক 

গত বৎসরের শেষে বৃন্তিভোগী অধ্যাপকের সংখ্যা ২১ জন ছিল। ইহা বাতীত 
শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রাযুঞ্ত এন্ড্রজ, এইচ পি মরিস, গুরুদয়াল মল্লিক, 
নরসিংভাই পাটেল, ভূদের বিগ্তাণস্কার প্রহথত অধ্যাপনা করিয়াছেন । 

গতু বৎসরে কয়েক জন পুরাতন অধ্যাপক নানা কারণে আশ্রম ত্যাগ করিয়! 
ছেন। তীহাদের মধ্যে শক্ত কালীছোহন ঘোষ, নেপাপচন্দ্র পায় এবং প্রমদা- 
রঞ্চন ঘোষ মহাশয়দিগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দীর্ঘকাল আশ্রমের 
সেবা! করিস তাহারা কারধযাস্থরে নিযুক্ত হইননাছেন। ভা ছাড়া! শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ 
দন্ত, ্ীনুক্ত গফুরকুণার সরকার এবং গুজরাটি শিক্ষক শ্রীযুক্ত মূলজীভাই পাটেল 
মহাশয় অন্ন কয়েক মাস আশ্রমের সেব। করিয়া অবপর গ্রহণ করিয়াছেন। 
আজ আমাদের সেই সমস্ত অধ্যাপকের নিকটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। 

অধ্াপকদিগের অবসরগ্রহণে যে নকল স্থান শূগ্ঠ হই্াছিল, শ্রমান্‌ বিভূতি- 
ভূষণ গু, সুহৃতকুমার মুখাপাধ্যাজ, নরেন্্রণাথ নন্দী, ভুবনেশ্বর নাগ এই কয়েকটি 
আশ্রমেরই প্রাক্তন ছাত্র তাহা পুরণ করিয়াছেন। অধ্যপকগণের মধ্যে প্রান্তন 
ছাত্রের সংখা এখন? জন: ত। ছাড়া অন্তান্ত বিভাগে আরো ছয় জন প্রাক্তন 
ছাত্র নানাভাবে আশ্রমের সেব! করিতেছেন । ইহ। একটি শুভ লক্ষণ। 

ছাজ 

গত বৎসরের শেষে আশ্রদের ছাত্র-ছাতীর মেট সংখা; ছিল ১৬২। ইভার 
মধো আশ্রমের অধ্যাপক প্রভৃতির ১৯ জন বালক এবং ১৮ বালিকা মোট ৩৭ জন 
বিনাব্যয়ে আশ্রমে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে! ইহাদের আহাধ্য-বায় আশ্রঘকে দিতে হয় 
নাই, সুতরাং ১৬২ জনের মধ্য হইতে এই ৩৭ জনকে বাদ দিলে যে ১২৫ অবশিষ্ট 


৫২৮ শান্তিনিকেতন পৌধ, ১৩২৭ 


থাকে তাহাই আশ্রমের নিয়মিত ছাত্রের সংখ্যা। ইহাদের মধ্যে সাত জম অটৈ- 
তনিক ছাত্র। আশ্রম হইতেই ইরা বিনাবায়ে আহারাদি পাই! থাকে। 
পূর্বোক্ত ১৬২ জন ছাত্র-ছাত্রী যে-যে প্রদেশ হইতে আসিরলাঞ্থে তাহার একটি 
তালিক দিতেছি__ 
ছাজ ছাজী 
গুজরাট, **, ১35 ২ জন 
সিন্ধু 4 *ত ২ 
কচ্ছ তত8 
বোম্বাই টি শত ৪ 
ব্রহ্ষদেশ ৮ ২ 
সিংহল ২ 
নেপাল তত তত ১ 
মহীশুর ১ 
খাসিয়া রি ১ 
বেহার ** মি ৪ 
যুক্ত প্রদেশ ১১০ ৪৫ ৩ 
জয়পুর রাজ্য * ২ 


বঙদেশ ১, ** ১০৭ ১৬ 
বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেল! হইতে যে সকল ছাত্র ও ছাত্রী আসিয়াছে, তাহারও 


একটি তালিক। দেওয়া হইল $_- 


ছাক্র ছাক্জরী 
কলিকাতা ... পরি ১৬ 
ঢাকা নর রঃ ১৩ ২ 


ঘর 


২য় বব, ৯ম সংখ্যা 


২৪-পরগণ| .*. 


হাওড়া 


শ্রীহট ৮ 
মুরদিদাবাঁদ ... 


বগুড়া 
ন্দীয়। 
রাজনাহী 
যশোহর , 
বর্ধমান ..* 


বীরভূম *১, 


ররিশাল 
ফরিদপুর :.. 
হুগলী 
দিনাজপুর ... 
মালদহ 
ময়মানসিংহ 


শা শ্রমের বাধষিক বিবরণ ৫২৯ 


১২, ৩ 
৫ 
24 818 
++ নি 
১ 
৭ ১ 
৪ 
হুদ ১৩ 
৪ ০ 
৮8 
৩ 
সি ৩ ৩ 
শও -২ ৪ 
১ 
৩ত 
৬৫ ৬ 
৩ 
ঠক চি 
সঙ্গীত 


জীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী মহাশয়ের তত্বাবধানে সঙ্গীত শিক্ষাদানের কাজ ুন্দর- 
ভাবে চলিয়াছিল। শ্রীযুক্ত ধিনেন্জনাথ ঠাকুর মহাশয় অক্লাস্ততাবে গুরুদেবের 


গান এবং এস্রাজ শিক্ষা দিয়াছেন। আশ্রমের আনন্দের একট! প্রধান দিক্‌ 
অলিভ আবাতি জনিত খত ) 


চন: সারার করম সারার ৬ 


৫৩০ শান্তিনিকেতন পৌধ, ১৩২৭ 


মহাশয়, ভীগান্‌ অনাদিকুমার, দস্তিনার এবং শ্রীঘৃুক্ত তেজেশচন্ত্র সেন মহাশক্নলগণ 
অতি যদ্রে বালকবালিকাগণকে সঙ্গীত শিক্ষা দিরাছেন। মুদঙ্গ, তবলা প্রভৃতি 
দেশী বন্ধের শিক্ষাদান-কার্ধা ও বেশ চলিয়াছিল । 

বীণাচারা শ্রীঘৃক্ত সঙ্গমেখর শাস্ত্রী মহাশয় গত বতনর আশ্রমে থাকিয়া বীণ! 
শিক্ষন দিবার সুত্রগাত করি! গিয়াছিলন, কিন্ত গত চৈত্র মাসের পর তিনি আর 
আশ্রমে আসিতে পারেন গাই । শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী ম্াশয় পিঠাপুরম্‌ নামক 
স্থানে এ খীপাচার্যোর নিকটে স্বয়ং গিয়া পাঠ গ্রহণ করিয়। অ'সিরাছেন। ইহাতে 
আশ্রনে বাথারও চচ্চ চলিতেছে । 

শ্রীঘুক্ত ছিপুরেশ্বর মহারাজ বাহাদ্বরের প্রেরিত বুদ্ধিমন্ত পিংহের পরিচালনায় 
গত মাঘ মাম হইতে চৈত্র মাস পর্যান্ত আশ্রম-বালকের! মুদঙ্গের তালের সঙ্গে 
ব্যারাম শিগ্গী করিরাছিল। কিন্তু গ্ীক্মের ছুটির পর হইতে ইহা! বন্ধ রাখিতে 
হুইয়া!ছণ। 

চিত্র. 

আমাদের দেশের অন্থতম প্রধান চিত্রকর শ্রীযুক্ত সুরেজ্ নাথ কর মহাশয় 
আশ্রদের চিনাঙ্গন 'শক্ষা দিঘাছেন | ভাগ্ছাডা বিখ্যাত শ্রীবুক্ত নন্দলাল বনু ও 
শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মগ্াশক্জেরাও গত বতপয় নিয়মিতভাবে চিত্রবিতাগের 


পরিচ।লনার সাহাযা করিয়াছেন | ইছাদের চেষ্টায় চিত্রথ্ভাগ জুন্দররূপ 
চলিয়াঙিল। ছ'এছাতাদের মধ্যে কন্ধেকছন চিত্রে বিশেষ ক্ৃতিত দেখাইয়াছে। 
অভিথি 


গত বহন: অনেক বিশি্ অহিথি আশ্রম আগমন করিয়াছিলেন। ইহাদের 
মধো ডাক্তার তারাপুর ওয়ালা, বহরমপুর কলেজের অধাক্ষ শরীঘুক্ত লেদার সাহেব 
হ, মভাআ স্বাণী শ্রদ্ধাননদ, প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য | নাহাআা গন্ধী কয়েকদিন সপরিবারে আশ্রমে অবস্থান করিয়া 
শিয়াছেন । তাছাড়া -মোওলানা সঞ্ককজআছি মহাশসগ শাহ ভাগিনা, 





টির রত 
ডাক্তার ব্রগেন্দুনাথ দীপ, মহ্গুদ শহেছু 


বয় ব্র, ৯ম সংখ্যা আশ্রমের ঝাধিক বিবরণ ৫৩১ 


ছিলেন। বরোদ| অঞ্চলের প্রসিদ্ধ শিক্ষাসক্কারক মোস্তিভাই আমিন, করাচির 
অগ্ঠতন প্রধান সওদাগর আধবানি মহাশয়, রামছজ দন্ত চৌধুরী মহাশয় এবং মিস্‌ 
পিটারমন্‌ প্রস্ুতি অনেক ফুরোগীর ও মঞ্িন পুরুষ ও মহিলাকে আমর! অতিথি- 
রূপে পাইফ্জাছিলাম। তাছাড়া বাঙ্গালার গবর্ণর বাহার এবং জেল! মেজিষ্রেট 
মাহেৰ আশ্রমে আসিয়াছিলেন। 

গত বংমরে পাকশালা হইতে ২৮০৬ বেলা অতিথিরা আহার পাইয়াছেন। 
অর্থাৎ গত ১২ মাসে ১৩৩ জন অতিথি এক দিনের জন্য বিনাবায়ে আহারাদি 
করিয়াছেন অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ৪ জন অতিথি ছিলেন । ইহাতে গত বৎসর 
৪৯৭1৮৩ টাকা বায় হইয়াছে। তাছাড়া দেশীয় এবং বিদেশী বিশিষ্ট অতিথি- 
দিগের আহা্া-বাবস্থায় এবং অতিথিশীলার ভৃত্দের বেতনে আরো ৪২৩।%৯ 
টাকা খরচ হইয়াছে। সুতরাং গত বৎসর কেবল আতিথ্য-বিভাগে ব্যয়ের 
পরিমাণ ৯২১%+ হইয়া দাড়াইয়াছে। 

ফানসাহায্য 

গত বতসর আমরা ফাহাদের নিকট হইতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 

দনসাহায্য পাইয়াছি সংক্ষেপে ভী!দের পরিচয় দিতেছি £__ 


শ্রীযুক্ত মভলঙ্কার ( আমেদাবাদ ) ট ১২৫*২ 
“ জঙ্গীর পেটিট, (বোম্বাই) ১৫55২ 
ভীণহী শাম্মী সেন 
ধীমন্তর।ও পঞ্চিত (আমেদাবাদ) ১০২১০০২ 
শ্রীযুক্ত আবদুল্‌ রম্থুল (বোম্বাই ) ১০০০২ 
“. কেশবজীলালজী (গুজরাট) রা ৫০০২ 
“ শিবপ্রসাদ গুপ্ত কোশী) 282 ৫০০২ 


জে, দাতে (সুরাট, ) রত ৫০৯২ 


এ ২. ০০০8৯ 


৫৩২ শান্তিনিকেতন পৌষ, ১৩২৭ 


“ কিকুভাই দেশাই, (স্তরাট) - ১০৪ ২৭২২ 

“. আনন্দজী ( পঞ্জাব ) -** ১০০২ 
্রীমত্তী ইন্দিরা দেবী মা ৫০২ 
শ্রীযুক্ত ফ্টোকস্‌ ০ ৫০২ 
£ জি, এম, যক্নি রর ৫২২ 
“ ডাক্তার রাওজি (স্থরাট) ০৭৮ ১০০০২ 
.« সয়েদ হোসেন ইমাম্‌ রি ৫০০২ 
“ রামদেব চক্সি ট ১০০২ 
স্থরাট শিশুমগুলী 5 ৫১২ 


তাছাড়া শ্রীযুক্ত এপু,জ দিন প্রদেশ, বোাই, আমেদাবাদ্‌, নদীয়াদ্‌ প্রভৃতি 
স্থান হইতে খুচরা! দানে ৬৪১০২ টাকা আশ্রমকে দিয়াছেন এৰং কয়েকজন দাতা 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হই মোট ১২+২ টাকা আগ্রয়ে পাঠাইয়াছেন। আজ সমস্ত দাতৃ- 
বর্গকে আশ্রমের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 7 

শুরুদেবের পুস্তক বিক্রয়াদি হইতে, নোবেল প্রাইজের সুদ হা, ৯১৯৫৭ 
টাক। পওয়। গিয়াছে । তাছাড়া তিনি গত বৎসরে ৮৭৯৫২ টাকা (এককালীন, 
দান করিয়াছেন। 

আশ্রমের প্রতিষ্টাকাল হইতে আমর! ত্রিপুরার রাজদরবার হইতে গ্রাতি বংস, 
একহাজার টাক! দানসাহাষ্য পাইয়৷ আসিতেছি। গত বৎসরেও তাহা পাওয়। 
গিয়াছে। মহারাজ শ্রীযুক্ত বীরেন্্রকিশোর দেব মাণিক্য বাহাদুরের এই দাক্ষিণ্যে 
আমর! চিরকৃতভ্ত। 

সমগ্র দানের পরিমাণ হিসাব করিলে দেখা যায় আমরা গত বংসরে 
২৪,৮৫২1০ টাকা সাহাষ্য পাইয়াছি। 

শুরুদেব বিদেশে গমন করিলে আশ্রমের বন্ধু শ্রীযুক্ত এগ মহাশয় ধে রকম 


ভঞললাআর্দা ককীয়। 6৮৮8৮6172 ১+১1 1৯০ ২৯০ (000 
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বিশেষভাগে উল্লেখযোগ্য । তাহার জীবন আশ্রমের সহিত এমন ঘনিঠভাবে 
জড়িত হইয়া আছে যে তাহার প্রশংসাবাদ করিলে তাহা আমাদের নিজের 
লোকের মুখে নিতান্ত অশেভিন হইবে মনে করি। 
কৃষি 

শ্রীযুক্ত হরিদাস ভ্ট্রাচার্ঘ; এবং সম্তোষকুমার মিত্র স্থরুলের ক্ৃষিকার্ধা 
পর্যাবেক্ষণ করিয়াছিলেন। ভাল ধানের জমি ১২ বিঘা. আবাদ হইয়াছিল। তা 
ছাড়া স্থরুল ডাঙার পশ্চিম মাঠে ৭ বিঘা নূতন জমির আবাদ ছিল। মোট ১৯ 
বিঘাঁয় গত বৎসরে ৭৩ মণ ধান এবং ৫॥০ কাহন খড় পাওয়া গিয়াছে। প্রচলিত 
বাজার দরে এ খড় ও ধানের মূল্য ৩১০২ টাকা আন্দাজ হয়। তাছাড়া তরকারি 
গুড় ইত্যাদিতে ১৯৭২ টাকা এবং স্ুরুলের খেজুর গাছ হইতে গত ছুই মাসে 
বে গুড় হইয়াছে তাহার মুল্য আনুমানিক ৫০২ আমরা পাইয়াছি। সুতরাং 
স্থরুলের কলি হইতে মোট ৫৫৭২ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত কিছু 
চীনা বাদাম, অরহর, আখ এবং আলু পাওয়! যাইবে। ইহার মূলা অনুমান কর! 
এখন সম্ঘব ময় । কিন্তু গত বৎসরে বায় হইয়াছে ২২২৯২। ইহার মধ্যে কিছু 
টাকা পনষকীমি কৃষিযোগ্য কর্রিতে, সথরুলের বাড়ীর তিতরকার জমির জঙ্গল 
কাটিতে, এবং লেবু গাছ পুতিতে যায় হইয়াছে। তাছাড়া সাবরের কি 
ক্ষেত্র দেখিবার জন্য শীযুক্ত সস্তোষচন্দ্র মজুমদার ও হরিদাস ভট্টাচাধ্য মহাশয় 
দিগকের যাওয়া-আসার খরচ এবং ভৃত্য ও কর্মচারীদিগের বাসস্থানাদির 
সংস্কারের খরচ উত্ত ব্যয়ের মধ্যে ধরা হইয়াছে। 


আশ্রমের কৃষি ও উদ্যান 
তালতডার রাস্তার পার্থে আশ্রমের নিকটে ১৫ বিলানূতন জমি গতপূর্ক 
বৎসর হইতে ভাঙা হইতেছে। তন্মধ্যে গত বংসরে কেবল ৪ বিঘ৷ মাত্র জমিতে 


খানের আব।দ হুইয়াছিল। তা” ছাড়! আশ্রমের দক্ষিণ-পশ্চিমে ষে ৪ বিঘা ভাল 
জমি ক্রয় করা হইয়াছে, তাহাতেও ধানের আবাদ হইয়াছিল। এই যোট জাট 


২য় বধ, ৯ম সংখ্যা আশ্রমের বাৰিক বিষরণ ৫তঠ 


বিশেষভাগে উল্লেখযোগ্য । গ্তীহার জীবন আপ্রমের সহিত এমন ঘনিঠভাঁহে 
জড়িত হইয়া আছে যে তাহার প্রশংসাবাদ করিলে তাহা আমাদের নিজের 
লোকের মুখে নিতান্ত অশোভন হইবে মনে করি। 
কৃষি 

শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্রাচার্ধয এবং সম্তোষকুমার মিত্র সুরুলের ্কষিকার্যা 
'গর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। ভাঁল ধানের জমি ১২ বিঘা, আবাদ হইগনাছিল। ৷ 
ছাড়া স্থুরুল ডাঙার পশ্চিম মাঠে ৭ বিঘা নূতন জমির আবাদ, ছিল], মোট ১৯ 
বিঘায় গত বৎসরে ৭৩ মণ ধান এবং ৫1৯ কাহন খড় পাওয়া গিয়াছে। প্রচলিত 
বাজার দরে এ খড় ও ধানের মূল্য ৩১০২ টাকা আন্দাজ হয়। তা" ছাড়া তরকারি, র 
গুড় ইত্যাদিতে ১৯৭২ টাকা এবং সুরুলের খেজুর গাছ হইতে গণ ছুই: মাসে 
যে গুড় হইয়াছে তাহার মুল্য আহুমানিক ৫২ আমরা পাইয়াছি। সুতরাং 
, স্থুরুলের কৃষি হইতে মোট ৫৫৭২ টাকা? পায়! গিয়াছে। ইহ ব্যতীত কিছু 
চীনা বাদাগ, অরহর, আথ এবং পানু পাওয়া ধাইবে। ইহার মূলা অনুমান কর! 
এখন সম্পব নয় কিন্তু গত ৰৎসরে বায় হইয়াছে '২২২৯২। ইহার মধ্যে ক্ছু 
টাকান্নৃভিদ জমি কষিযোগ্য ফণ্রতে, স্ুুরুলৈর বাড়ীর -ভিতরকার জমির উঙ্গল' 
কাটিতে, অবং লেবু গাছ পুতিতে ধায় হইয়াছে । ত্ছাড়া সাবরের ক্কাষি: 
ক্ষেত্র দেখিবার জন্ত জীযুক্ত লত্তোষটজ্জ মজুমদার ও হক্সিদাস ভট্টাচার্য মহাশয় 
দিগকৈর যাওয়া-আসার,, খরচ এবং ভূত্য ও কর্মচারীদিগের বাসস্থানাদির 
সংস্কারের খরচ উক্ত ব্যয়ের মধ্যে ধর! হইয়াছে 


আশ্রমের কৃষি ও উদ্যান 
তালতষ্ঠীর রাস্তার পার্খে আশ্রমের নিকটে ১৫ বিশ নূতন জমি- গতপূর্ব 
বৎসর হইতে ভা হইতেছে। তন্মব্যে গন্ঠ বৎসরে ক্বেল ৪ বিঘা মাত্র জমিতে, 


ধানের আবাদ হইয়াছিল। তা” ছাড়া আশ্রমের দক্ষিণ-পশ্চিমে যে ৪ বিখা ভাল 
জমি ক্রয় করা হইয়াছে, তাহাতেও ধানের আবাদ হইয়াছিল। এই মোট আট 


৫৩ শি শস্তিনিকেতন ০ পৌষ, ১৬২২ 


বিবা' জিমি হইতে ত্রিশ মণ আনা ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহার বর্তমান, আন্ত- 
,মাণিক মুলা এক শত টাকা হইবে। টি এ 
আশ্রমের পূর্বদিকে রাস্তার অপর পার্থ ঘে বৃহৎ নেবু, বাগান হইয়াছে, 
তাহার কার্য চলিতেছে, এবং এই বাগানের পূর্ব্ব গায়ে কাটালের বাগান পত্তন 
করা হইগ্লাছে। অতি অগ্প দিনের মধ্যে কটালের চারাগুলির বেশ উন্নতি 
দেখা যাইতেছে 1 "তা ছাড়া অশ্রিমের ভিতরে এবং আশ্রমের ' নিকটবর্তী সদর' 
রাস্তার ধারে অনেক নৃতন গাছ রোপণ কর! হইয়াছে। এই সকল কাধে 
গত বৎসরে ধোট ১১৭৯২ টাঁকা! খ্যয় হইয়াছে! রং - 
আশ্রম সংলগ্ন সবজি বাগান হইতে গত বদর ১৭২২ টাকার ফসল পাওয়া 
, গিরি, কিন্তু খরচ হইয়াছে ৩৮১২ টাকা। বেগুন টমাটে। প্রস্ৃতি সব্ধজ 
- বাগান হইতে এখনো। পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু অস্ত বৎসরের তুলনায় ফসলের 
পরিমাণ নিতান্ত অল্প হইয়ছে। , 
| স্থরুলের গেশাল! ৫ 
.জ্ুরুলের গোঁশালা হইতে গত বৎসরে ১*৩৯ টাকার ছুপ্ধ দ্বতাদি এবং 
আনুমাণিক ৫২ মুল্যের সার পাওয়া গিয়াছে ।. হুতরাং গোশালার আর.মোট ২ 
১০৮৯৬ টাকা মা্র। কিন্ত খরচ হইয়াছে মোট ২১৪*২ টাকা । ইহার: মধো . 
. আনুমানিক ৫**২ টাকা নূতন গোশালানস্থাণে ব্যয় হইয়াছে। 
আশ্রম পুস্তকালয় 
গত বৎসর আশ্রম পুস্তকালয়ে ২৯২৩ খানি নুতন পুস্তক আসিয়াছে। 
. এখন মোট পুস্তক সংখ্যা দশ হাজারের উপর। ইংরাজি, ফরাসী, হিন্দী, 
গুজরাট মারহাটি প্রভৃতি ভাষাক্প পরিচালিত প্রায় ৯* খানি সামরিক পত্র 
পুস্তকালয়ে আসিয়া থাকে |. যে সকল পু্তরু বুধানে! ছিল না গত ৮২ মাস ধরিয়া] 
 দেগুলি তাল করিয়া বাধানো হইরাছে। গত বৎসরে কেবল লাইব্রেরীতে 
৪৪১৫/%* টাক ব্য হইগ্লাছে। 


২য় বর্ষ, ৯মহসংখ্যা. আশ্রমের বাক বিবরণ ৫৩৫ 


মহীশুর, হারদারান্‌, কোচিন, বরোদা এবং ত্রিবান্ুর দরবার হইতে আমরা 
অনেক মূল্যবান গ্রন্থ উপহার-স্বরূপে পাইয়াছি। স্বগঁয় রাজবল্নভ মিত্র, প্রবর্তক 
পাবলিশিং হাউস্‌, ডাক্তার চুনীলাল বন্ম মহাশয়, ডাক্তার তারাপুরওয়ালা 
প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক উপহার দিয়াছেন। তা ছাড়া বছ গ্রস্থকার তাহাদের 
পুস্তক প্রকাশিত হইবামাত্র আমাদের লাইব্রেরীতে পাঠাইয়ছেন। আজ এই 
সকল উপহারদাতাদিগকে আন্তরিক কৃতশুতা জানাইতেছি। 

শীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং রোহিনী বাঝু লাইব্রেরীর পুস্তকাদির 
শ্রেণীবিভাগ অতি যত্বের সহিত করিঘ্াছেন। 


হাসপাতাল 


গত বৎসরে আশ্রম হাসপাতালে মোট ৪*২২ জন রোগী ওধধ পাইয়াছে। 
কেবল আশ্রমের বাঁপক অধাঁপক ভূত্যাদি লইয়া এই সংখ্যা নয়, আশ্রমের বাহি- 
বের অনেক রোগী ওষধাদি গ্রহণ করিয়াছে । অর্থাৎ দৈনিক গড়ে ১১ জন রোগী 
- হাসপাতালে আসিয়াছিল। গত ১২ মাদের মধ আশ্বিন মাসে ৭০৬ জন রোগী 
ছিল, ইহাই রোগীর সর্বোচ্চ মাসিক সংখ্যা। খোস ছাড়া পান বসন্ত বা আন কোনো! 
সংক্রামক ব্যাধি আশ্রমে দেখা দেয় নাই । রোগের মধ্যে জরই বেশি ছিল। 
গত পৌষ হইতে আঙ্গিন পর্যন্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিচরণ মুখোপাধ্যায় আশ্রমে 
চিকিৎসা করিয়াছিলেন । তাস্ছাড়। ্রীযৃক্ত ক্ষিতিমোহন বাবু সময়ে সময়ে হোমিও- 
_গাধি মতে চিকিৎসা করিয়াছেন। গত আশ্বিন মাসের শেষ হইতে সিদ্ধুদেশ- 
নিবাসী পরম উৎসাহী ডাক্তার চিমনলাল আশ্রমে চিকিৎসা করিতেছেন । আশ্রমের 
সবাস্থারক্ষার প্রতি তাহার তীক্ষ দৃট্টি আছে। তাহার আগমনে চিকিৎসা-বিভাগের 
ক্সনেক ত্রুটির ত্রমে সংশোধন হইতেছে । ূ 
হাসপাতালের কমপাউগ্ডার শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত প্অক্ষয় 
কুমার রা মহাশয় গত বৎসরে 'অতি যন পুব্বক হাসপাতালের পোগীদের তত্বাবধান: 
ও পরিচর্যা করিয়াছেন । ূ 
৮৩৩ 


৫৩৬ শান্তিনিকেতন পৌষ, ১৩২৭ 


নূতন হাসপাতাল নির্মাণের জন্ত আমর। গত পূর্র্ব বৎসরে ৫*** টাক দান 
পাইগাছিলাম | পৃজনীয় গুরুদেব ও শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ বিদেশ যাত্রা করায় এই 
কাধ্যে হস্তক্ষেপ করার সুবিধা হয় নাই। কিন্ত হাসপাতালের গ্ল্যান প্রস্তত হইয়াছে 
এবং তাহার জন্ত ষে সকল দরজা জানালার প্রয়োজন তাহার কিয়দংশ প্রস্তত 
হুইস়্া আছে। 

গত বৎসরে হাসপাতাল বিভাগে মোট ২৬৮৪০ টাকা বায় হইয়াছে এবং প্রতি 
ছাত্রের নির্দিষ্ট বেতন হইতে মামিক ১২ টাক! হিসাবে সাহীঘ্য গ্রহণ করার১৪০৬। 
উাক। হিসাবে জমা হইয়াছে। 


শান্তিনিকেতন পত্রিকা 


গত বৈশাখ হইতে এই পত্রিকা বদ্ধিতায়তনে বধিক ২০ টাক মূল শ্রীযুক্ত 
বিধুশেখর শাস্ত্রী ও জগদানন রায় মহাশয় কতৃকি পরিচালিত হইতেছে। 
শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল গবেষণা করিতেছেন তাহার অধিকাংশই শান্তিনিকেতনে 
প্রকাশিত হইতেছে । তা ছাড়া বিশ্বভারতীর এবং আশ্রম-বিগ্ভালয়ের অধ্যাপক- 
গণও ইহাতে লিখিতেছেন ৷ গত অগ্রহায়ণ মাসের শেষে গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৩২০। 

গত বৎসরের প্রথম ছয় মাসে পত্রিকার হিদাবে ৮৫৬২ টাক। জমা এবং ৯৩৪২ 
টাক1 খরচ হইয়াছে । পত্রিকার বৎসর শেষ হইতে ছয় মাস বাকি এই সময়ের 
মধ্যে আমরা নৃতন গ্রাহক অধিক আশা করিতে পারি না অচ প্রতিমাসে অন্ততঃ 
১২৫ টাকা হিসাবে থরচ করিতে হইবে । কাঁজেই দেখা ধাইতেছে শাস্তিনিকতন 
পত্রিকার জন্য ছয় সাত শত টাকা লোকসান দিতে হইবে। 


ছাপাখান! 
ছাপাধান। মাশ্রমের অন্তর্গত না হইলেও, ইহার একটা মোটামুটি হিসাব 
দেওয়ী হইতেছে। গত বৈশাখ মাস হইতে অগ্রহাকণ পরাস্ত আট মাসে ২০৩৯৯ 
ব্যয় হ্গ়াছে। জদার হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ২২৪৯২ টাকা জমা আছে, 
তা ছাড়া। ৬০০২ টাকা আমানত হিসাবে জমা রহিয়াছে । এই ছরশত-টাক! পরি 


হয় বর্ধ, ৯ম সংখ্যা মাশ্রমের বাধিক বিবরণ ৫৩৭ 


শোধ করিতে হইৰে। কিছু গন্ভ আট মাসেবে পুস্তকাদি ছাপা হইয়াছে তাহা 
বিল সম্পূর্ণ আদায় হয় নাই। আাদাঙ হইলে ১১৩৫৮%* টাঁকা আদায়ের 
হিসাবে জম! হইৰে। সুতরাং ছাঁপাখানার আক ব্যয় এপর্যন্ত প্রায় সমানই আছে 
বলিতে হয়। 

গত আট মাসে ঘরে-বাইরে, নানাচিস্তা, কাবাম।লা, প্রবন্ধমালা, ছুনির়ার দেন! 
এবং শীস্তিনিকিকেতন পত্রিকার আট সংখা ছাপা হইয়| প্রকাশিত হ্ইয়াছে। 
ইহা! ছাড়া কয়েকখানি পুস্তিকা জমিদারী সেরেন্তার ফারম্‌ ইত্যাদি নেক 
খুচরা কাজ হইয়াছে । 

প্রযুক্ত জগদানন্দ রায় ও মুধাকান্ত রায় চৌধুরী মহাঁশয়দিগের তত্বাবধানে 
ছাপাখানার কাজ চলিয়াছিল। 


পূর্ত ৰিভাগ 

গত বৎদরে শ্রীযুক্ত রথীন্তরনাথ ঠাকৃর এবং সুরেন্্রনাথ কর মহাশরগণ এই 
বিভাগ পরিচালনা করিয়াছিলেন । মোট ১৫৩*৭//৩ টাক! এই বিভাগ হইতে 
ব্যয় হইয়াছে । সধ্য হইতে নৃতন পাকা ছাত্রাবাস নির্মাণে ১২৩১৬৩, নুষ্চন 
রাষ্ত। নির্দীণ ও সংস্কারে ১৪৪1/১০, তিনটি নূতন ইন্দারা প্রস্ততে ১৬২৫/৯, ঘর 
মেরামতে ১২২১৯ ব্যয় হইয়াছে। 

শ্রযক্ত রঘীন্দ্রনাথ বিদেশ যাত্রা! করিলে একক নরেন্দ্র বাবু বহুশ্রমে অই 
বিভাগ স্চারুবূপে পরিচালন করিয়াছিলেন । 


ছাত্রচালন। 


বিশেষ দক্ষতার সহিত গত বৎসরে শ্রীমান্‌ গৌরগোপাল ঘোষ ছাত্র পরি- 
চালনা করিয়াছিলেন। আশ্রম-সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীমান্‌ সাধকচন্ত্র নন্দী 
এরং অনাদিকুমার দস্তিনার উভয়েই ছাত্রপরিচালনার বিশেষ সহাষা করিয়াছেন । 
ছাত্রদের ব্যবহারে মোটের উপরে কোনে। ক্রাট ছিল না। তাহার! নিজেরাই 
নিজেদের চালনা! করিয়াছে কোনো অধ্যাপককে কোনে! বিষয়ে হয্ক্ষেপ 


৫৩৮ শাস্তিনিকে তন পৌষ, ১৩২৭ 


করিতে হর নাই! শ্রীগান্‌ ধারে দ₹, নৃবে রত, গিরিজাভূষন, প্রকুপন, লাঁল- 
মোহন, মনন, পঙ্গব ও বিভান তিহের সহিত অবিলারক তা করিজ়াছেন | 

শিশুপাহিতা সভা, বড় সাহিহা সভা অমনন্তা পুর্দিঘ! সন়িলন প্রভাতি 
অনুষ্ঠানগুলি পূর্ণ উদ্ভনে চপিঝাছিল। কিন্তু বালকদিগের হপ্তলিখিত মাসিক 
পরগুলি নিষমিত ভাবে চলে নাই । 

আীড়াদি ভালই চলিয়াছিল | সি, এম, এস, বেঙ্গন টেসৃনিকান ঈন্ট্টটিউদন্, 
%, 1৮, ০০ 4৯ এর ছাত্রের আশ্রমে আসিয়া আমাদের বালকদিগের সহিত 
ম্যাচ, খেলিয়াছিলেন_- অধিকাংশ খেলাতে আশ্রম বালকগণ জয়লাভ করিয়াছিল । 

ছাত্রদের সাঁওতাল বিস্ভালয় ও প্রসাদ বিগ্তালয়ও ভাল চলিয়াছিগ। ছয় 
জন ছাত্র প্রতিদিন অপরাহ্নে সাওতাল বিদ্যালয়ে পড়াইতে গিয়াছে এবং প্রসাদ 
ফিগ্যালয়ে একজন করিয়া গিয়াছে । শেষোক্ত বিষ্ভালয়ে একজন বেতনভোগী 
শিক্ষক আছেন, এজন্য অধিক সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই । 

আয়ব্যয় 

গতবৎনরে ছাত্র বেতনে ৩০,১৬৯৯৯ গ্রবেশিকায় ১৮২৯২ নোবেল প্রাইজের 
স্থদে ৭,১৭৭5৮১ পুস্তক বিক্রয়ে ৩, ৯৭৮৩/৬, শীস্তিনিকেতনের বুভ্তিতে ২৪০০, 
বিবিধদানে ২৪,৮৫২:০, ইহা ছাড়াখোরাকী আদায়ে ১৯৬৬২, বাগিচা কৃষি ইত্যাদির 
আয়ও আছে। সুতিরাং মোউ আছের পরিমাণ ১১৬,৪৮৮1/৩ হয়, তাছাড়া 
সমবায় ভাণ্ডার ইতাদির জনাপরচী টাকা ১৪,৩৯৩ পাই টাকা বিগ্ালয়ের, 
তহবিলে ১৭৪৭৯%২ গাই টাকা জমা ছিল। ইভাতে মোট জমার পরিমাণ 
১*৩১৯৮৪৮/৩ পাই হয়। 

ব্যয়ের হিসাব করিরা দেখ। গিগ্লাছে__অধ্যাপক মহশ্রদের বৃন্তিতে ১৭৮৮৩২, 
আহার্ধা খাতে পাকশালা বিভাগের বেতনাদি সহ ৩০৪৩০15৯, ছাত্রাবাস খাতে 
ভূত্যগণের বেতন ইত্যাদিতে ৩০৮০1০০, অতিথিবিভাগে ৯২১৮০ পূর্তবিভাগে 
১৫১৩০৭।/৩ গাই, সুরুলও গোশালায় ২৯৫০২, লেবুবাগানে ও সুরুল প্রভৃতির 


লিল এ. এ ০ 


২য় বধ, ৯ম সংখ্যা আশ্রমের বাধিক বিবরণ ৫৩৯ 


খরিদে ৯১৮৪২, প্লেট থাতে ৩০৫৯, ধার শোধ, ৭৭০২ টাকা, বিবিধখাতে 
৭৫০২ টাক! খরচ হইয়াছে, স্থ তরাং মোট খরচের পরিমাণ ৮১,২*৯1%৩ হইয়। 
দাড়ার । 

পৃর্ববোক্ত জমাথরচ হইতে বংপরের শেষে ২২,৭৭৫৬৩ পাই মজুত থাকে । 
এই টাকার অধিকাংশই কারখানা, ছাপাখানা, অধ্যাপকদিগের গৃহনিম্মাণ প্রভ্‌" 
তিতে ধারন্বরূপ দেওয়| হইয়।ছে, কার্মাসমাপনান্তে বিল দাখিল করিলে এই ধার 
উক্ত বিভাগ কল পরিশোধ করিবে । 


পাকশালা 


গত বৎসরে পৌষ হইতে শ্রাবণ পর্যন্ত শ্রীমান গোবিন্দ চন্দ্র চৌধুরী পাঁক- 
শালার তত্বাবধান ককিয্াছিলেন, বংসরের অবশিষ্ট কালে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর নাগ 
মহাশয় তত্বাবধান করিয়াছেন । কর্ম হুশৃঙ্খলার চলিয়াছিল। ৫ 

গত বৎসর পাকশাল! বিভাগে মোট যে ৩০৪৬০।৯ টাকা খরচ হইয়াছে, 
ইহার মধ্যে ১৮০১৭।৩ পাই সাধারণ আহার থরঠে, ৪৫৩৯//৬ জলথাবারে 
খরচ হইয়াছে। 

গত বৎসরে বালকদিগের ভন্য গড়ে মাসিক ও৫মণ করিয়া ছুগ্ধ পাওয়া গিয়াছে। 
নিতান্ত শিশুদিগকে কিছু অধিক ছুগ্ধ দেওয়া হইয়াছে। প্রার ত্রিশজন শিশু 
ছা শ্রীমতা কমল! দেবীর তত্বাবধানে পৃথকভাবে ডুই বেলা আহার করিয়া- 
ছিল। তিনি আশ্রম-শিশুদের জন্তে যে যর করিয়াছেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা 
গকার্শকরিতেছি । 


শ্রীজগদানন রায় 


আশ্রমসংবাদ 


শান্তিনিকেতন আশ্রমের একোনত্রিংশ সাংবতুদরিক উত্সব 


৭ই পৌষের উৎসব এ বহগরও স্থুসম্পন্ন হইয়াছে । ই পৌষে মহর্ষিদেব 
ব্রাঙ্গ ধর্মে দীক্ষা) গ্রহণ করিয়াছিলেন ত্রিশ বৎসর পূর্বে ধখন তিনি 
সাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত শান্তিনিকেতন আশ্রন উৎসর্গ করেন সেই 
সময়ে প্রতিবৎসর একটি মেলা'র বাবস্থা করিবার ভার রষ্টীগণের উপর স্তম্ত করিয়া 
দিয়া যান। সাধক ভক্তগণ যেমন আশ্রমে বাস করিয়। নির্জনে সাধনা 
করিবার সুবিধা উপভোগ করিবেন, তেমনি স্থানীয় াধারণ লোকেরা বসরাস্তে এক 
বাঁর মিলিত হইয়া আমোদ প্রমোদ করিবে, এই ছুই ইচ্ছা মহধিদেবের মনে ছিল। 
এবৎসরে গেলায় দৌকান-পাট সুশৃঙ্খলার সহিত বসাইবার জন্য আগে হইতে 
হা করা হইয়াছিল । যাত্রা, গান, ও আতস-বাঁজি ছিল। তা ছাড়া সাওতালের 

চ, তীর দিয়া লঙ্গাতেদ প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিশ্বভারতীর ও চিত্র- 
টনি অধ্যাপক ও ছাত্রগণ মেলার মধ্যেই একটি চিত্র প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন। 
ছাত্রদের অস্কিত অনেক ছবি বিক্রীত হইয়াছিল। আশ্রমের ছাত্রদিগকে লইঙ্! 
চরখীয় কৃত! কাটা দেখাইবার জন্য আশ্রমের চিকিৎসক ্রীধুক্ত চিমনলাল মহাশয় 
বিশেষ আায়োজন করিয়াছিলেন । আশ্রমের দমবায়ভাগার হইতে মেলাস্থানে 
একটি দোকা॥। খোলা হইগাছিল। কেনা-বেচ! হইয়াছিল অনেক। 


৮১... 2৯ কন ৯০টি কত2 ভাগচান্ছা 
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গ্রদক্ষিণ করিয়া “দেহ জ্ঞান দিব্যজ্ঞান, দেহ প্রীতি শুদ্ধ প্রীতি” ইত্যাদি বুঙ্গসঙ্গীতটি 
গান করিয়া সুপ্ত আশ্রমবামীকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়াছিল। মন্দিরের স্থারী 
গায়ক শ্রীন্তামাশরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কয়েকজন কীর্ভনিয়ার সহিত চারিদিক রিয়া 
কীর্তন গাহিয়াছিলেন। প্রাতে মন্দিরের ঘণ্টা বাজিলে ও সকলে সমবেত হইলে 
পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী “স্বপন ঘদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে" ইত্যাদি গান করেন। 
গানের পর পণ্ডিত বিধুশেখর শীস্ত্রী মহাশয় উদ্বোধন করিয়া তাহার উপদেশ পাঠ 
করেন, তাহা অন্যত্র প্রকাশিত হইল । আশ্রমের বালকেরা মন্দিরে ৭টি গান করিয়া 
ছিলেন। সন্ধ্যাকালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মন্দিরে উপাসনা করেন। 
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের একোনবিংশ সাংবৎসরিক উৎসব 

১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ তারিথে বি্বালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এবার ইহার 
উনিশ বৎসর পুর্ণ হইল। ৭ই পৌষ তারিখে আর একটি উৎসব আছে বলিয়া 
বিদ্যালয়ের সাংবৎসরিক উৎসব তাহার পর দিবস ৮ই পৌষ করা হয়। 

এবার বেনারস হিন্দু-বশ্ববিগ্ালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ 'অধি- 
কারী মহাশয় সভাপতি নির্বাচিত হন। সভার অধিবেশনে অধ্যাপক 
জীযুক্ত জগদ্ানন্দ রায় মহাশয় বিদ্যালয়ের বাৎসরিক প্রতিবেদন পাঠ করেন, 
তাহা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় 
বিশ্বভারতীব গুতিবেদন পাঠ করিরা ইহার উদ্দেশ্ত অতি সুললিত প্রাঞ্জল ভাঁষাঁয় 
সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করেন। ভূতপুর্বব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
কালীমোহন ঘোষ ও শ্রীঘুক্ত নেপালচন্ত্র রায় মহাশয় যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়া নিবেদন করেন যে, আশ্রমের আদর্শ বাহিরেও প্রচার ও বিস্তার কার 
ৰিশেষ আবশ্তকতা৷ রহিয়াছে । জভাপতি মহাশয় তাহার অভিভাষণে বিছ্ভালয়ের 
মূলগত আদর্শ এবং গুকুদেবের প্রচারিত আদশ যে কি, তাহা অতি প্রাঞ্জল 
ভাষায় বুঝাইয়া দেন। তাহার বক্তৃতার সারুমন্্ব আমরা প্রকাশিত করিতে চেষ্টা 
করিব। সভা প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী হইয়াছিল কিন্ত সমস্ত কাধ্যই এমনি হৃদক়গ্রাহী 
হইয়াছিল যে, কেহই ক্লান্তি বোধ করেন নাই। 


হ্গ শান্তিনিকেতন পৌব, ১৩২৭ 


মধ্যান্ছের পর বালকদিগের ক্রীড়াপ্রদর্শনী যথারীতি হইয়াছিল। আগত 
প্রাক্তন ছ'ত্রগণের মধ্যে কেহ-কেহ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু 
বর্তমান ছাত্রদিগের নিকটে পারিয়া উঠেন নাই। 

সন্ধ্যান্ন সকলের বিনোদনের জন্য “বৈকুগ্ঠের খাতা” অভিনীত হইয়াছিল। 
দিশ্ু বাবু বৈকৃণ্ঠের অংশ অভিনগ্ন করিয়াছিলেন । কেদার, অবিনাশ, তিনকড়ি ও 
ঈশানের ভূমিকা বখাক্রমে অনিলকুমার মির, বিভূতিভূষণ গুপ্ত, প্রমথনাথ 
বিশি ও সরোজরঞ্জন চৌধুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

নই পৌষ পরলোকগত আশ্রমবাসীদিগের ম্মরণার্থে সন্ভ। হয়। সেই সভায় 
শ্রীযুক্ত নেপালচন্ত্র রায় সভাপতি হইয়াছিলেন। এ দিন বৈকালে প্রাক্তন 
ছাত্রদিগের সহিত বর্তমান ছাত্রগণ ফুটবল খেলিয়াছিলেন ; খেলায় কোনো পক্ষই 
জয়লাভ করিতে পারেন নাই। বন্ধ্যা “বৈকুণ্ঠের থাতা”” পুনরায় অভিনীত হইয়া 
ছিল। প্রান্তনছাত্রগণ তাহাদিগের গৃহনিম্মাণ তহবিলে টাকা তুপিবার জন্য এ 
দিন অভিনয় দেখার টিকিট করিয়াছিলেন। তাহার মুল্য ছুই আনার বেশি 
ছিল না, তবে অনেকে স্বেচ্ছাক্রমে বেশি দিয়াছিলেন। টিকিট বিক্রর করিয়া 
৩৫/* আদায় হইয়াছিল, তাহা এ তহবিলে জম দেওয়া! হইয়াছে । 

১*ই পৌধ খুষ্টের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে মন্দিরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বিধু- 
শেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নেপানচন্দর রায় ও শ্রীবুক্ত এগু'জ সাহেব মন্দিরে এই মহা- 
আবার সম্বন্ধে কিছু-কিছু বলিয়াছিলেন। এ দিন সন্ধ্যায় আশ্রমসন্সিলনীর এক. 
বিশেষ অধিবেশন হয়; অন্তান্স কাঁজের মধ্যে প্রধানত প্রাক্তন ছাব্রগণের সহিত 
বর্জমান ছাত্রদিগের আলাপপরিচয় এবং আশ্রমের ভাল মন্দ অবস্থা লইয়া আলো- 
চন! হয়। এবার প্রাক্তন ছাত্রদের সংখ্যা বেশী হয় নাই) প্রায় ২৫ জন মাত্র আসিম্া. 
ছিলেন | »অন্ান্ বার অপেক্ষা এবার প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রগণ পরস্পর আলাপ- 
পরিচয়ের বিশেষ সুযোগ পাইস্কাছিলেন। 

১৩ই পৌষ কলিকাতার *%. 7%. 0. 2৯. ০০1০৪৪ 08701 এর বিকো- 
থেলারাড়গণ আশ্রম দেখিতে ও খেলিতে আসিয়াছিলেন। খেলায় তাহাঁর৷ জয়লাভ 
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করেন। আশ্রমে কুউবল যেরূপ আদুত হইয়াছে, ক্রিকেট সেরূপ হয় 
নাই। 

১৪ই পৌষ হইতে ২১পৌৰ পর্যান্ত সাতদিন পর্যটনের জন্ত ছুট ছিল। 
ছাত্রের অধ্যাপকগণের মহিত কয়েকটি দল করিয়! কেহ কেহ দুরে, কেহ কেহ 
বা নিকটে ভ্রমণে গিয়াছিলেন। পৌষ সংক্কান্তির দিন কেঁছুলীতে জয়দেবের মেলা 
উপলক্ষেও কেহ কেহ গিয়াছিলেন। 

বৎসরের প্রারস্তে অনেক নূতন ছাত্র আদিতেছে ৷ ইহার মধ্যে একটি 
্বীষ্টান ও একটি মুনলমান বালক ভদ্ভি হইয়াছে । 

অতিথি সমাগমের বিরাম নাই | গুজরাট ও মান্্রাজ হইতে অনেকগুলি 
ভর্ললোক আসিয়াছিলেন। 

আমেরিকার কালিফোণিয়ার এক বিদ্ভালগ্নের জনৈক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুক্‌ 
সাহেব তাহার পিতা ও ভগিনীর সহিত আশ্রমে আসিয়া প্রায় বিশ দিন বাস করিয়া 
গিয়াছেন। বিদ্যা লয়ের ছাত্রদিগের কএকটি বর্গকে ই'হার কয়েকদিন পড়াইয়াছিলেন 
কুক্‌ সাহেব যে বিগ্তালয়ে অধ্যাপন। করেন সেই বিদ্যালয়ের নিয়ম এই যে সাত বছর 
কাজ করিবার পর এক বছর ছুটি পাওয়া যায়। এই সময়টা শিক্ষকগণ কোনে! 
বিশেষ বিদ্যালয়ে বিশেষ কোনো জ্ঞান আহরণে কিংবা! দেশ পর্ধ্যটনে ব্যয় করিতে 
পারেন, অন্য কর্মে নয়। ইনি দেশপর্যাটনে বাহির হইয়াছেন। জাপান ও চীনে 
কয়েকমাস কাটাইয়া ভারতবর্ষে আসিরাছেন। ইহারা কয়েকটি বিদ্যালয়ের সহিত 
ঘনিষ্ভাবে মিশিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবেন। হাসনা আশ্রমের সব দেখিয়া 
শুনিয়া পরম প্রীত হইয়াছেন। 

7০. 0৩ 555" পুস্তক-রচগ্জিতা, (এই বইয়ের ভূমিক| গুরুদেব 
লিখিয়। দিয়াছেন) চিস্তাশীণ ভাবুক ও সাধক পল রিশার্ড (9501 [২7050 ) 
কয়েকদিন হইল আশ্রমে আসিয়াছেন। ইনি ফ্রান্দদেশীয়, পণ্ডিচেরি ও চন্দন- 
নগর ইহার প্রধান কর্মক্ষেত্র । ইনি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক আশ্রম (1712 
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ইচ্ছা আছে। ইহার দাহাধ্য পাইয়) ফ্রেঞ্চ শ্রেণীগুলি বিশেষ লাভ বান্‌ 
ইতেছে। 


*গুরুদেবের খবর 


গত অক্টোবর মালের শেষ সপ্তাহে গুরুদেব পিয়ার্সল সাহেবকে সঙ্গে লইয়া 
আমেরিক! গিয়াছেন। [9884৩ ০৫ ৮০16০৪1 75০96০2 নামক একটি 
মম্মিলনীর আমন্ত্রণে নিযুইয়র্কে তাহার তিনটি বক্তৃতা দিবার কথা আছে। এ্ী চরে 
পহুছিবার পর হইতে তথাকার 0481:৩7 সম্্রদাক্সের বিশিঈট বাক্কিগণ তাঁহার 
বিশেধ আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন । যতদিন নিবুইঘর্কে ছিলেন প্রতি বুবিবারে 
তাভাদের উপানন! স্থানে গমন করিতেন। এ বিষয়ে গুরুদেব লিখিয়াছেন £__ 
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১০ই নবেস্বর ক্রকৃলীন সহরে তাহার প্রথম বক্তৃতা হয়। শ্রোতৃমগুলী বিশেষ 
আগ্রহের সহিত একা গ্রচিত্ত্ত তাহার বক্তৃত। শ্রবণ করিয়াছিল । 

১২ই নবেম্বর তিনি ফিলাডেলফিয়ার নিকট বীনমার সহরে মঠিলাদিগের 
কলেজে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি 0 ৬1158০58068 ০ 89789] 
শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়ভিলেন। 

আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ালয়ের মধ্যে ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা প্রতি- 
বৎসব বিশেষ উৎনাহ 'এবং আগ্রহের সহিত সম্পন্ন হয়। গত ১৩ই নবেশ্বর 
প্রিন্সটন ও ইয়েল বিশ্ববিগ্ঠালয়ের মধো সেইরূপ প্রতিযোগিত। হইয়াছিল । 
তদর্শনাং্থ ৫০০০০ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল । 'ুরুদেব সেইদিন প্রিন্সটনে 
থাকার তি?িও এ খেল! দেখিতে গিয়াছিলেন। 

১৬ই নবেশ্বর গুরুদেব নিয়ুইয়ক সহরে তাহার প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন। বলা- 

বানুলা তাহার বক্তৃতা শুনিবান জন্ত লোকারণা হইয়াছিল এবং আগ্রহের সহিত 
নকলে গ্রনন্ধ গুনিয়াছিল। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হওয়ামাত্র দলে দলে শ্রোতা তীঁহার 
নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে নানারপ প্রশ্ন করিয়া অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। 

ইতি নধ্যে একদিন তিনি নিযুইয়ক্ণ সহবের 01 0০1158০ এ গিয়াছিলেন। 
সেখানে ২০০০ ছাত্র বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে তাহাদিগের মধ্যে শতকরা 
৭০ জন দন্ধ্যায় এবং ছুটির সময়ে নানাগ্রকারের কাজ করিয়া উপার্জন করিয়। 


০০১০০০৮১০৪৮ ৯ 2১০১৬০০০১১০... চিক 


হু 


২৭ শান্তিনিকেতন পৌষ, ১৩২৭ 


উপস্থিত হইয়া প্রায় ৪০ খিনিট "কাঁল তাহার্দিগকে কিছু বলিয়াছিলেন। দুই সহজ 
'আমেরিকীয় যুবক স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধা এবং আগ্রহের সহিত তাহার কথ! শ্ুনিয়াছিল। 

সেইদিন বিকালে তিনি শার একটি ছোট বিদা'লয়ে গিয়াছিলেন | সেখানে 
৫০টি স্োট ছোট ছেলে মেয়ে শিক্ষ। লাভ করিয়! থাকে । তাহাদিগের নিকট তিনি 
105 0768০61701০97 ( শিশু) হইতে কয়েকটি কবিত। পড়িয়া শুনাইয়াছিপেন 
এবং শান্তিনিকেতন শাশ্রমের কগ। তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন । তিনি তাহাদিগের 
নিকট আমাদের এখানকার নানা খতুর নান। উৎসবের কথা,- ঝড় জলের মধ্যে 
ননের আনন্দ লমণের কথা প্রস্ততি অতি পুষ্গান্পুঙ্ঘরপে তাহাদের নিকট বিবৃত 
করিয়াছিলেন । ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ভীভার চারিদিকে ধিরিয়া বসিয়া তীহার 
এই সব কথা অবহিতচিন্তে শবণ করিয়াছিল । 

মহিলাদিগের ড7০11০91০$ ০০11৪০এ তিনি একদিন গমন করিগ্জাছিলেন যে 
সকলছাজী তাহার রচিত-]0০ 7075 ০৫0১9 708 0101097 (রোজা) 
পাঠাপুস্তকরপে পড়িতে ছিল তাহাদিগকে তিনি সেই সম্বন্ধে কিছু বনিয়াছিলেন । 
তৎপরেপ্রায় চারিশত বাঁলিকাঁর নিকট 0558০617/ 1$5০০% ও 034811917 হইতে 
কতকগুলি ইংরেজি কবিতা, বাংল! কবিতা, ও সংঙ্কত শ্লোক আবুত্তি করিয়া 
শুনাইয়াছিলেন। 

ইহার পর তিনি হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও বক্তৃতা করিয়াছিলেন কিন্বু, তাহার- 
বিশদ বিবরণ ন। পাওয়ায় কিছু প্রকাশ করিতে পারা গেল না। 

বিসর্জন ও ডাকঘর অভিনয় করিবার চেষ্টা হইতেছে । অনেক বড় বড় 
অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই সব অভিনয়ে বিন পয়সায় ভূমিকা গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন । 


জ্রীনুহৎকুমার মুখোপাধ্যায় 





শান্তিনিকেতন 


ল্বিম্প্ত্ভাল্লরীল্্ 
মাসিক পত্র 


“ত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্‌।৮ 
২য় বধ, ১০ম সংখ্যা! মাঘ, ১৩২৭ সপ 


বৌদ্ধদর্শন 


আত্মতত্ব 

| শাস্তিদেবের বোধিচর্যযাবতীর একথানি অতিপ্রসিদ্ধ ও উপাদেয় গ্রস্থ। প্রচ্ঞাকরমতির 
লিখিত বোধিচর্ধ্যাবতারপঞ্জিক নামে ইহার একখানি উৎকৃষ্ট টীকা আছে ॥ [০015 196 
[৭ ৮০11০ ৮০১১৭ সাহেব এই উত্তয়ই গ্রন্থ একত্র প্রকাশ করিয়াছেন (4518009০165 
০1 টি৩প্ুথ।)। যৌধিচধ্া(বতারের নবম পরিচ্ছেদে (৫৮শ কারিক| হইতে) বিশেষভাবে 
আত্মার খণ্ডন করা হইয়াছে । আজ নিয়ে তাহা হইতেই কিঞ্রিৎ উদ্ধত হইতেছে, বোধিচর্ধাব- 
তারগঞ্জিক! হইতেও কতক উদ্ধৃত হইবে । 

আলোচ্য বিষয়টি সেখানে এই প্রসঙ্গে উঠিয়াছে__বুদ্ধত্ব লাভ করিতে হইলে শৃন্যত। ভাবনা 
করা জবস্ঠক। কিন্ত শূন্যতার কথার চিত্তে সয়ের উদ্রেক হওয়ায় লোকে তাহ করিতে পারে না । 
ইহারই উত্তরে আঁচার্ধা শাঁন্তিদেব বলিতেছেন (৯.৫৬ )-_"যাহাতে দুঃখ হয় তাহা হইতে 
ভর উপ্ঠুষ্চিক, কিন্ত শৃষ্ঠতা যখন দুঃখফে শাঙগুই করিয়া থাকে, তখন তাহা হইতে ভয় হয় 
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কেন?” যাহার অ-তব্বিদ্‌ তাহীর আম্মাকে কল্পনা করায় 'শহম্‌' 'আমি' এই অহঙ্ক।র 
হইতেই তো তাহাদের তয় উৎপন্ন -হইঙ্সা থাকে। আত্মা যখন কাঁপ্পনিক, এবং সেইজস্কই 
অসৎ, তখন অহঙ্কা রবা'নহং-বুদ্ধিরও বস্তুত কোনে! আশ্রয় ব! বিষয় নাই । তাহ। না খাঁকায়্ 
ভয়ও হইতে পারে না। ইহাই আটাধ্য দেখাইতেছেন-_] 


৫৭ 
বাঁহাতাহ! হইতে ভয় হয় হউক)_- যদি “আমি' বলিয়া 
একট! কিছু থাকে, কিন্তু ষদি আমিই” নাই, তখন ভয় হইবে 
কাহার ? 
অন্তত্রও ইহাই উক্ত হইয়াছে-_ 
“আমি নাই” 'আমি থাকিব না “আমার কিছু থাকিবে না--এ ভয় বাঁলকে র, 
ূর্থের হয়, কিন্তু পণ্ডিতের ইহাতে ভবক্ষয়ই হইয়া থাকে ।” 
'অহ্‌ত বুদ্ধির বিষয় যে কেবল কষ্পনামাত্র, এবং সেই জন্তই অসৎ, তাহাই 
প্রতিপাদিত হইতেছে £_ 
৫৮-৬৩ 
আমি সর্ববপ্রকারেই দন্ত, কেশ, বা নখ নহি; আমি অস্থি 
নহি, শোণিত নহি; আমি শিড্ঘান (পৌঁট। ), শ্রেপ্সা, পু, বা 
ক্লেদ নহি, বসা নহি, স্বেদও নহি, মেদও নহি, অথবা অন্ত্রসমূৃহও 
নহি, বা সুন্মন অন্ত্রসমূহও নহি; আমি মল ঝ৷ মৃত্র নহি, মাংস 
বা স্্ায়ু নহি; আমি তেজ নহি, বায়ু নহি, ইত্জিয়সমূহ নহি, 
এবং ছয় বিজ্ঞানও১ নহি। ৃ 
“সর্বপ্রক্কারে? অর্থাৎ প্রত্যেকে বা সমষ্টিভাবে (অর্থাৎ একটি দস্তও আমি 


নতি, অথবা দস্তকেশনখ-প্রভৃতির সনষ্টিও আমি নহি)। বিচার করিলে দেখা 
৮০ ০০2088 বাতিহি টি রা 


হয় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা বৌদ্ধদর্শন ৫৪৩ 


মায় যে, দস্তগ্রভৃতির সমষ্টিই শরীর। এই শরীরের প্রত্যেকটি পদার্থ "অহং- 
বুদ্ধির বেগ অর্থাৎ বিষয় নহে, কেননা তাহাদের প্রত্যেকটিতে “অহং-বুদ্ধি হয় 
না। আমাদের প্রতিপক্ষবাদীদেরও মতে কেশ-গ্রভৃতির এক-একটি “অহং- 
বুদ্ধির বেছ্ধ নে। তাহাদের সমষ্টিও তো (বস্তুত) কেবল তাহারাই (তাহার! 
ভিন্ন অন্ত কিছু নহে)। তাহাদের সমাষ্টর মধ্যে (তাহাদের হইতে অন্ত আর) 
একটা! কিছু আছে ইহা সম্ভব হয় না। এনপ একটা পদার্থের অস্তিত্বকে পরে 
আমর খণ্ডন করিব।২ অনেক পদার্থ সম্মিলিত হইলেও তাহারা এক বুদ্ধির বিষয় 
হইতে পারে না। আনকে এক-বুদ্ধি অভ্রাস্তও হইতে পারে লা। আর 
ভ্রান্তির দ্বারা তত্বের ব্যবস্থাও হয় না। অতএব এই যে "অহং বা “আমি, বুদ্ধি, 
ইহার কোনে। অর্থ (বিষয়) নাই, ইহ! কল্পনা মাত্র, ইহাই দেখা যাইতেছে 1... 

কেহ এখানে বলিতে পারেন-_কেশ-গ্রভৃতির কিছুই যদি 'অহং*বুদ্ধির 
বিষয় না! হয়, তাহা হইলে “অহং-বুদ্ধিকে নিধিষয় বলিতে পার! যায়; কিন্তু বস্তুত 
তাহা নহে, “অহং"-বুদ্ধিকে একেবারে নিবিষয় বলিতে পারা যায় না) কেননা, 
নৈয়ায়িক প্রতৃতি বলেন, অভ্যন্তরে ব্যাপারবান্‌ অর্থাৎ ক্রিয্াবান্‌ পুরুষই “অহ. 
বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে । 

ইহা কিন যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ “গৌর, কৃশ, ও দীর্ঘ আমি যাঁইতেছি-_ 
ইতাদি রূপেই 'অহংবুদ্ধির বিষষ্প প্রকাশিত হইর়। থাকে; কিন্ত তাহার! 
আত্মাকে এই প্রকার ( সবর্থাৎ গৌর, কুশ ইত্যাদি) ইচ্ছা করেন ন1। আবার 
অন্ত প্রকার জ্ঞানের দ্বার! অন্যের এহণও যুক্তিযুক্ত হয় না। 

টাকাকার প্রজ্ঞীকারমতি এই স্থানে নৈয়ারিক, বৈশধিক, মীমাংসক, সাঙ্য, বৈদাস্তিক ও 
সস্থান্থ আত্মবাদীর ( পুদগলবাঁদীর ) মত উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে. “অহ্ংববুদ্ধির 
কোনে বিষয় নাই, তাহা কল্পনাসাত্র। 

সাম্থাপ্রভৃতির মতে আত্মা চিৎ-বা জ্ঞান-স্বরূপ, নিম্নে ইহাই থণ্ডিত হইতেছে । বিচার্ধা কখাটা 
এই- যাহারা বলেন আত্ম! জ্ঞান-স্বরূপ, তাহাদের মতে বলিতে হয়, এই যে শব্দজান, রূপজাঁন 


২ অবয়বের অতিরিক্ত অঘয়বী বলিয়া পৃথক্‌ কোনে! পদার্থ আছে, ইহা আতায়বৈশে ধিক 


চির লিসা আনি ব্রা দর রর সত রন চর মু 





উবে ব্রন 
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ইতাদি বিষয়-জ্ঞান, ইহাই আত্মা) কিন্তু বস্তুত ইহা বলিতে পার! যায় না, এবং সেই জন্তই 
আও! জ্ঞানগ্ধকূপ ব চৈততগ্ঠস্বর্ূপ ইহ! বল!ঠিক নহে। আচাধ্য শাস্িদেব ইহাই বলিতেছেন__ 

শব্দজ্ঞান যদি (আত্মা) হয়, তাহা হইলে শব্দ সর্বদাই 
গৃহীত হইবে। 
আজ্া যদি শব্বজ্ঞান-স্বরূপ হয়, তাহ! হইলে, শান্সা নিত্য বলিয়া সেই 
শন্দজ্ঞানকেও নিত্য হইতে হইবে ) এবং তাহ] হইলে, শব্ধ থাকুক বা নাই থাকুক, 
সর্বদাই শব্খকে গ্রহণ করা! যাইবে। আর যদি ইহা না হয়, তবে আত্মা নিত্য 
হইতে পারে ন!। 
আচ্ছা, যদি তাহাই হয়? (তবে তাহার উত্তর এই_-) 
যাহা দ্বারা জ্ঞানকে নিদিষ্ট করা কফায়, সেই জ্ঞেয় বিষয় 
যদি না থাকে, তবে (জ্ঞান) কি জানে? 
জ্ঞান নিত্য উপস্থিত আছে. কিন্ত শব্দ সাময়িক বলিয়। সর্বদা তাহার সত্তার 
অভিব্যক্তি হয় না)- ইহাই যদি হয়, তবে, শব্দ বথন থাকে না, তথন শব্রূপ 
জ্ঞেয বিষয় না থাকায়, জ্ঞান কাহাকে জানে? জ্ঞেয় শবাকে না জানিলে শবাজ্ঞান 
কিরূপে হইবে? জ্জেয় ব্যিয়কে জানে বলিয়াই তো জ্ঞান, জ্ঞেয় বিষয়কে ফদি 
না-ই জানে, তবে তাহা কিরূপে জ্ঞান হইতে পারে? ইহাই বলিতেছেন 
যে জানে না সেও যদি জ্ঞান হয়, তবে কাণ্ঠও জ্ঞান হইতে 
গারে। | 
যাহা বিষয়কে জানে না, তাহাও যদি জ্ঞান বলির! উত্ত হয়, তবে ( স্পষ্টত ) 
অ্রান-স্বভাব কাষ্ঠও জ্ঞান হইতে পারে; ইহা এমন কোনো অপরাধ করে নি 
যাহাতে জ্ঞান হইতে পারিবে না। কিন্তু বস্তুত ইহা এরূপ হয় না। অতএব জ্ঞেয় 
বিষয়ের জ্ঞানের অভাব হেতু কার্ঠ যেমন জ্ঞান হয় না, তেমনি ভ্ের বিষয়কে 
না'জানিলে জ্ঞানও জ্ঞান হইতে পারে না। ইহাই (আচাধ্য) বলিতেছেন__ 
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৬২ 
সেই জন্য ইহাই নিশ্চয় যে, জ্েয় (বিষয়) যাহার সম্গিহিত 
থাকে না, এরূপ জ্ঞান নাই। 
“দেইজন্* অর্থাৎ যেহেতু বিষয়হীন জ্ঞান হয় না সেই জন্য। “জেয যাহার 
সন্নিহিত থাকে না” ইহার অর্থ এই ধে, যাহার গ্রাহথ বিষয় যোগ্য (অর্থাৎ উপবুক্ত) 
দেশে থাকে না। 
আবার শব্দজ্ঞানই যদি আত্মা হয়, আত্মা যদি শব্জ্ঞান-স্বরূপ হয়, তাহ! 
হইলে, এই কারণেই তাহা রূপ গ্রহণ করিতে পারে ন। (ঘাহ। শব্দজ্ঞান-স্বরূপ 
তাহা আবার রূপজ্ঞান-স্বরূপ কি প্রকারে হইবে?), কিন্তু বস্তত ইহা এরূপ নে, 
কেনন। তাহাই (যেখন শব্ধ গ্রহণ করিয়! থাকে, সেইরূপ) রূপকেও গ্রহণ করে, 
ইহা আপনারা ইচ্ছা করেন। আচার্য ইহাই বলিতেছেন £__ 
তাহাই যেদি) রূপকে জানে, তবে তখন শ্রবণও করে না 
কেন? 
যদ্দি আপনার। মনে করেন যে, সেই শবজ্ঞানই রূপকে জানে, তাহা হইলে 
তাহা তখন শ্রবণ করে না কেন? অর্থাৎ রূপ গ্রহণ করিবার সময়ে শব্দকে ও 
গ্রহণ করে না কেন 1_(আপনার মতে শবাজ্ঞান যেমন রূপকে গ্রহণ করায় 
রূপজ্ঞান-স্বরূপ হয়, সেইরূপ রূপজ্ঞানের ও শনজ্ঞান-স্বরূপ হওয়! উচিত)। 
যদি শব্দ অসন্নিহিত থাকায় (তাহার গ্রহণ হয় না, 
তাহ। হইলে সেই জ্ঞানও অসৎ । 
থে শব জ্ঞানের বিষরীভূত হইয়াছে, অসন্িধান হেতু তাহার গ্রহণ হয় না-- 
এইরূপ যদি আপনার! বলেন, তাহা হইলে সেই জ্ঞানও অনৎ অর্থাৎ শব 
অসন্িহিত থাকায় শবৰজ্ঞানও অসৎ, শবাজ্তানও তখন নাই। 


কথাটা হইতেছে এই-_শব্দজ্ঞানও যদি রূপকে গ্রহণ করে, তাহ] হইলে ঠিক এ সময়েই 
রূপজ্জানেরও শব্দকে গ্রহণ করা উচিত। যদি একথা বলা ষাঁয় যে, ষণুন রূপে গ্রহণ হয়, তখন 
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শব্দ অসন্লিহিত থাকায় শব্দের গ্রহণ হয় না, তবে তাহীর ইহাই উত্তর যে, তাহ! হইলে মূল 
শবজঞানটাই হইতে পারিল না-_যে শব্দজ্ঞান রূপকেও গ্রহণ করে বলা হইতেঠে (৬৩শ কারিকার 
প্রথম অংশ দ্রষ্টব্য )। 
শবজ্ঞান যে, বস্তৃত রূপজ্ঞান স্বরূপ হইতে পারে না, ইহাই আচার্য 
বলিতেছেন-_ 
৬৪ 
যাহা শব্দগ্রহণ-স্বরূপ তাহ! রূপগ্রহণ-স্বরূপ কিরূপে 
হইবে ? 
বাহা শবের গগ্রহণস্থব্ূপ' অর্থাৎ গ্রহণস্বভাব, অর্থ(ৎ শব্গ্রাহক, তাহা_-সেই 
জ্ঞান রূপগ্রহণাত্বক কিরূপে হইবে? কোনো রূপে হইতে পারে না। যাহ! 
নিরংশ, যাহার কোনো অংশ নাই, তাহার দ্বিবিধ রূপ থাকিতে পারে না। 
এখানে কেহ বলিতে পারেন, যেমন কোনে। এক ব্যক্তি কাহারে! সম্বন্ধে 
পিত।, আবার কাহারো সম্বন্ধে পুত্র হয়, সেইরপ প্রকৃত স্থলেও একের (একই 
জ্ঞানের) ছুই রূপ হইবে। ইহাই আশঙ্কা করিয়। আচার্য বলিতেছেন-_ 
একই ব্যক্তি পিতা ও পুত্র বলিয়া কল্পিত হয়, কিন্তু তত্বত 


তাহা নহে। 

কন্ননা করা যাঁয় বে, একই ব্যক্তি পিত। অর্থাৎ জনক, এবং সে-ই পুত্র অর্থাৎ 
জন্ত। ইহ! কল্পম! দ্বার! ব্যবস্থা কর হয়, পরমার্থত নহে। একই স্বতাবকে 
কল্পনা দ্বার নাম আরোপ করিয়া! উতয়াত্মক বণিয়! ব্যবহার করা হয় ।...একই 
বস্তর যদি ছুইট বাস্তব রূপ ঘটা ইতে পার৷ যায়, তবে এ যুক্তি গ্রাহথ হইতে পারে, 
কিন্তু তাহা কোনোরূপেই সঙ্গত হয় না। ছুইটিরূপ ভিন্ন-ভিন্ন হওয়ায় বস্তও ভিন্ন- 
ভিন্ন দুইটি হইয়। পড়ে । অতএব একই বস্তু বস্তুত দ্বিরূপ হয় না। একই বন্তর 
ছুইবূপ হওয়। কাল্পনিক, এবং সেই জন্যই তাহা আলোচ্য বিষয়ের অনুপযোগী । 

(একই ব্যক্তির সম্বন্ধে পিতা ও পুত্র এই উভঙ়) ব্যপদেশ যে পারমাধিক নছে, 


২য় ধর্ধ, ১০ম সংখ্যা বৌদ্ধদর্শন €৪৭ 
৬৫ 
যেহেতু সন্ত, রজ, ও তম পিতা ও নহে পুত্রও নহে । 

(আপনি সাখ্যবাদী,) আপনি ইহ! অবপ্তই স্বীকার করিবেন। আপনার সাঙগা- 
মতে সন্ধ, রজ, ও তম, সম্মিলিত এই তিন গুণই জগৎ । এই সমস্ত গুণের, ব্যাট 
ভাবেই হউক বা সমষ্টি ভাবেই হউক, নিজের নিজের এক-একটি স্বভাব আঁছে। 
সেই শ্বতাবানুসারে ইহারা পিতাও নহে পুল্রও নহে, কেবলমাত্র গুণ। পুজাবস্থায় 
থে সত্ব, রজ, ও তম ও৭ থাকে, জনকাবস্থাতেও তাহারাই থাকে, তাই 
পু্বকালে ও পরকালে তাহাদের স্বভাবের কোনো! বিশেষ বা ভেদ দেখ! যায় 
না। অতএব এই যে পিতা-পুত্র ব্যবহার তাহা কাল্পনিক। 

যদি বলা যায়, যখন ব্ূপ গ্রহণ করা হয়, তখন সেই একই রূপজ্ঞান শবাকেও 
গ্রহণ করে বলিয়া শবজ্ঞান-স্বরূপও হইয়৷ থাকে,__একই জ্ঞান রূপজ্ঞান ও 
শবদপ্তান এই উতয়-স্তান স্বরূপ হয়? তাহা হইলে, সেই জ্ঞানের এই রূপেই 
উপণন্ধি হওয়। উচিত (একই জ্ঞানের রূপজ্ঞানাআবক ও শবাজ্ঞানাতমক এই উভগ্নই 
ভাবে উপলদ্ধি হওয়া উচিত), কিন্তু বস্তুত স্রেপ উপলদ্ধি হয় ন। অতএব 
হ। (সপ্তান) শব্জ্ঞানাত্বক নহে। ইহাই আচার্গটা বলিতেছেন __ 


কিন্তু তাহার শব্দগ্রহণযুক্ত স্বভাব দেখা যায় না । 
শিবদগ্রহণযুক্ত' অর্থাৎ শবদগ্রইণসপ্বদ্ধ। রূপগ্রাহক জ্ঞানের এইরূপ স্বভাব 
দেখা যায় না, প্রতীতির বিষয় হয় না। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, সেই সময়ে 
তাহ! [ রূগগ্রাহক জ্ঞান অর্থাৎ রূপজ্ঞান ) শবজ্ঞানন্বরূপ হয় না। 

কেহ (কোনো পূর্ববপক্ষী) এখানে এইরূপ তর্ক করিতে পারেন, যঙিও 
তাহা ( অর্থাৎ রূপজ্ঞান শবজ্ঞান-ভাবে) প্রতীতির বিষয় হয় না, তবুও তাহা 
(বস্তুত) তাহাই। (দিদ্ধান্তী ইহাতে ৰলেন, ভাল, তাহাই বদি হয় ), তবে 
রূপগ্রহণ কিরিপে হইয়া থাকে ? (পুর্ববপক্ষী ইহার উত্তরে ) বলিতেছেন__ 


তি 


চর 
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৬৬ 
তাহাই অন্য রূপে ( রূপকে গ্রহণ করে), ঠিক নটের 
মত। 

(সিদ্ধান্তী বলিতেছেন-_ইহাতে ) 

সেও অশাশ্বত হয়। 

“তাহাই” অর্থাৎ শব্জ্ঞান। অন্ত “রূপে অর্থাৎ স্বভাবে। তাহাই রূগগ্রহণ 
স্বভাবের দ্বারা “রূপকে গ্রহণ করে'__ইহাই মলের অবশিষ্ট ৰাক্যাংশ। কি 
প্রকারে সে রূপকে গ্রহণ করে? নটের স্তায়। যেমন নাট্য সময়ে রঙ্গতূমি- 
স্থিত একই নট নানারপে অবতরণ করে, প্রকৃত স্থলেও সেইরূপ ।৪ অতএব 
এখানে কোনো। দোষ নাই। (সিদ্ধান্তী) এখানে বলিতেছেন_-'( ইহাতে ) 
সেও (আত্মাও) সশাঙ্বত? অর্থাৎ অনিত্য হয়) কারণ সে পূর্ব স্বভাব পরি- 
ত্যাগ করিয়া রূপান্তর (অর্থাৎ খ্বভাবাস্তর) গ্রহণ করে। পূর্ব ও পর এই 
উভয়ই কালে নট একস্বভাঁব, ইহা বলা যায় না, কারণ তাহার বিবিধরূপের 
(স্বভাবের ) সম্বন্ধ দেখা যায়। অন্তরা ইহাই বলিতে হয় যে, তাহা'র (আত্মার 
বা নটের) স্বভাব দুইটি, এবং উভয়ই স্বভাব একই সময়ে তাহাতে থাকে ; কিন্ত 
বস্তত ইহা এইরূপ হয় না।€ 

কেহ বলিতে পারেন,( বস্তর যাহা) ভা ব, (তাহা) সেই (একই )থাকে; 
কিন্তু ইহার স্ব তা ব অন্ত-অন্য, এবং ইহা উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়; ইহা হইলে 
আর কোনে। দৌষ থাকে না| আচার্য্য ইহার উত্তরে বলিতেছেন__ 





৪7 অর্থাৎ শব্জ্ঞানস্বরূপ আত্মা! রূপজ্ঞানরূপ স্বতাবের দ্বারা বূপকে গ্রহণ করে, গন্ধ- 
জ্ঞানরপ শ্বভাবের দ্বার! গন্ধ গ্রহণ করে, ইত্যাদি। 

৫1 বস্তর যদি স্বভাব থাকে তবে তাহা এক, এবং সর্ববদাঁ তাহাই থাকে। বস্তুর স্বভাব দুই 
হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, এ ছুই স্বভাবই হুগগ্ড থাকে, কারণ যাহা কাব তাহা বন্ততে 
সব সময়ে থাঁকিবেই, বজ্ সভা বন্তাত হইগ খাকিতে পারে না। 


হয় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা বৌদ্ধাদর্শন 48৯ 


দে যদি আন্যন্থভাব হয়, তবে তাহার এই এঁক্য 
অপূর্ব ! 
“সে-ই” অর্থাৎ আত্মাই বাঁ নটই। “ন্তস্বভাব, অপরস্থভাব (পুরে তাঁছার 
মে শ্বভাব ছিল, তাহা হইতে যদি তাহার ভিন্ন শ্বতাঁব হয়)। “তবে তাঁছার &ই 
এক্য অপূর্ব” তাহার এই এইপ্রকার এ্রক্য 'অপূর্ধ” অদৃ্টপূর্ব | 'তাঙার এই 
এঁকা, অথাৎ 'তাহার এ ভাবের অপর শ্বতাঁব উৎপন্ন হইলেও “কা” অর্থাং 
অভিন্নাত্কতা, অভিন্নস্থরূপতা | 'িহা) সে-ই” এইরূপ বলিয়া তত্ব ( তৎশ্বন্নপতা ) 
কথিত হইয়া থাকে, আর %€ ইহা) অন্শ্থভাব? এইন্পে তাহারই (সেই বস্তরই ) 
অঃ (তেদ) উত্ত হইয়া থাকে। ইহারা ছুইটি (তত্ব বা তংস্বরূপত|) ও 
অন্য খা অগ্তস্বভাবভী)পরস্পর বিরুদ্ধ, এবং সেই জন্য একই বস্মর এই দুই 
বিরস্দ ধন্ম নুক্তিনুক্ক হয় না। আরও, (এই যে) ভাব, (ইহা) স্বভা বহইতে 
অন্ত নহে । সেই জন্যই ইহা বলিতে পারা বায় নাষে, ম্বমভাবের উৎপত্তি গ 
নিরোধ হইলেও ভাবে র উৎপত্তি ও নিরোধ হয় ন1। আর ভাব হইতে অভি 
স্বভাবের উতৎ্পন্তি ও নিরোধে ভাব যে, ঠিক সেই অবস্থাতেই্ট থাকে, হ্হাও বুক্তি- 
মুক্ত বয় না; কারণ, বদি তাহাই.ভয়, তবে ভাব ভইতে স্বভাব বে অভিন্ন তাভা 
ঘটিত হয় না। আর যদিবাভাব ও স্বভাবের ভেদই (স্বীকার করা) হয়, 
তা হইলেও শাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ সিদ্ধ (প্রমাণিত )হয় না। 
এখানে কেহ বলিতে পারেন, পুর্কোক্ত দৌধপ্রসঙ্গ তথনই হইতে পারে ফদি 
আত্মার এই উভয়রূপ সতা হয়। € আম্মার উভয়ই রূপ যদি সতা নহে), 
তাবে কি? ইহার নিজের যেদ্প আছে তাঁভা ছাড়া অপর রূপ সত্য নছে। 
এবং এই প্রকারেহ পুর্োক্ত দোব-প্রলঙ্গ হয় না। 
( সিদ্কান্থী পৃক্বপল্সীর হৃদয়ের ) এই অভিপ্রায় আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন__ 
৬৭ 
(আত্মার) অন্য রূপ যদি অসত্য, তবে বল তাহার নিজের 
৮ রি 0 
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নিনা রূপ? অর্থাৎ স্কটিক প্রস্তরের অর্থাৎ তাহাতে গ্রতিকলিত লৌহিতা দির) 
রায় বিষয়ের সংসর্গে যে রূপ তাহা যদি “অসত্য” অস্ব!ভাবিক হয়, তাঁহা হইলে 
তাহার নিজ রূপটি বল।- নিজ" অর্থাৎ স্বভাবিক | “তাহার আত্মার, “রূপ 
তর। তাহার অন্ত (স্বাভাবিক) রূপ ঘদি থাকে, তবে তাহা কি? 

জ্ঞানই যদি তাহা হয়? 

(আচার্ধা ইহার উত্তরে বণিতেছেন-_-) 

জ্ঞানত্ুই বদি তাহ! হয়, তাহ। হইলে ষমস্ত লে।কেরই এক্য 

প্রসঙ্গ হইয়। পড়ে । 

বুনি জান? পরে রূপজ্ঞান ১-এখানে । পুর্ব ও গর উভয় কালে অঙ্ুগামী 
ফেজ্ঞানহ্ব তাহাই বদি( মাঙ্থার) নি দ ধাপ ভয়, তাহা হইলে অপর নার বলিবাৰ 
ফি আছে, ই্াতে যে দে!ষ ৯৯ তাহা এই নে, পুর্ধে ও পরে জানের ভিন্ন-ভির 
আকার থাকিলে ও গ্টিকের স্তায় (অর্থাৎ ভিন্ন-ভিন্ন রূপ প্রতিকলিত হইলেও 
গ্কদিক যেমন এক,. সেইরূপ ' ধদি ভ্ঞ:নকে এক বল বায়, তাহা হইলে সমন্ত ব্যক্তি 
কেই এক বলিতে হর। শন্দজ্ঞান ও রূপজ্ঞান্‌ রি 1 বিভিন্নাকার বলিয়া পর- 
স্পর বিভিন্ন হইলেও যেগন তাহাদিগকে এক বলা হইতেছে, সেইক্প সমস্ত বাক্তি 
কেই এক বলা উচিত, পন্তত তাহাদের ভেদ থাকিলেও (আপনাদের মত অনু 
সণ করিলে তাহাদের চললো ভেদ দেখা বায় না। ইহাতে আরো দোষপ্রসঙ্গ 

তাহা হইলে _ 
৬৮ 
চেতন ও অচতনের এঁক্য হইয়! প [ড়ে, কেননা আস্তত্ব 

তাহাদের উহয়েরই সমান । 


যদি কোনো অবান্তর ভেদহেতু পরিতাগ্ করিয়া একো!নো একটা আকার 
লইরাই উঁক্য ধরা হর, তাহ! হইলে, যদ ও চেঙনা পরুষের ধর্ম ৩ ০ 


হয় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা বৌন্ধদর্শন ৫৫১ 
তাহাদের উভয়েরই সমান (চেতনের ফেমন অস্তিত্ব আছে, অচেতনেরও তাহা. 
তেমনই আছে)। যদি বলা বায়, বস্ত্র ভেদ থাকিলেও সাদৃশ্য-নিবন্ধন ভাহার প্রক্য 
তে| ধরাই যায়; ইহাতে তো৷ আমাদের ইষ্টসিদ্ধিই হয়, ( ক্ষতি কোথায় 2 
তনে তাহারা উত্তরে আচার্ধা বলিতেছেন 
বিশেষ বদি মিথ্য। হয়, তবে সাদৃশ্ঠের আশায় কি? 

বদি অনিয়মে সমস্য বন্তরই “বিশেষ” অর্থাৎ ভেদ 'মিথা। অসত্য হয়, আর নিজ 
রূপ সত্য ভয়, “তবে সাদন্ঠের আশ্রয় কে ?-_কাহাকে আশ্রয় কৰিয়া সাদহের 
বাবস্থা ইয়? কেননা, বিশেষে থাকিলেই বিঞ্িন্মাত্র সাধনা লইয়! সাবৃশ্ত ধরা 
হইয়। থাকে | বিশেষ যদি না থাকে.তবে বস্তরটি এক ই হইয়াঁযায়, সদৃশ হয় 
না। গে! ও গবয় ইহাদের মধো যদি কোনো বিশেদ অনুভূত না হয়, তবে 
গবয় গো স দূ শ নাহইয়। গেই হইন যায়। অতএব (বলিতে হয়) বিশেষই 
সাদৃখ্ের আশ্রয়! সেই বিশেষ যখন পরমার্থিক নহে, তখন লৌকসমূহের 
অগব। অনা কোনে! ব্যক্তি ঝা বস্ত-সমূহের সাদৃষ্তের অর্থাৎ সমানাকারতার 
আশ্রয় ৰা নিবন্ধন (আধার) কে ? অতএব আপনার মতে তাহাদের বাস্তবই এ্ক্য 
ছআদি্য়া পড়ে, সাদৃ্-হেছুক একা নহে | অতএব কিরূপে আপনাদের অভীষ্ট 
মি্ধি হয়? কিরূপে আপনারা বলেন বে, আদনাপের এই মতে কোনো দোষ 


নাই % 






আংগ্লাষে চে 
বহাদের অতো 
থামর! পরব্স্থী নখ প্রকনিকরিৰ। 

হবিবুশেধর হট্রচার্ধা 


পারসীক প্রসঙ্গ 
পরলোক 


ছু 

পারসীকগণের ধর্সেনাঙগে উক্ত হইয়াছে, মৃত্যু হইলে জীধ তিন 
আঅহোরাজ এই পুথিবীতেই থাকে, ছা এই জীব ধান্সিকই হউক, আর পাপী 
টক 1১ ভীব এই কম দিন সংকারের জন্য লইম। যাইবার পূর্বের নিজের তাজ 
দৃতাদেহের মন্তক যে স্থানে থাকে দেই স্থানে উপবেশন করে। ধাম্মিক জীব এই 
মমদ্ধে এক মঙ্গল গাথ। ২ গাহিতে থাকে, আর বণ অর মজদ। বাহার মনো 
রথ পূর্ণ করেন, সেই সুখী, সেই সুখী! এই নময়ে তাহার আনন্দের সীমা থাকে 
না। ক্মপর পক্ষে, পাপী জীন ছঃখের গাথা? গাহি অনুতাপ করেতে জহুর 
মজা, কোন্‌ স্থানে আমি গমন করিব! কাহার নিকটে প্রার্থনা করিতে ঘাইৰ 1” 
বণা বহুল, এই সময়ে ইহাকে বিধম দুঃখ অন্গুভব করিতে হয়। তৃতীয় রাতির 
প্রভাতে, উধার 'আগমানে, ও ক্র্যার উদয়ে ধান্সিক জীবের মনে হয়, যেন 
তখন দক্ষিণ পিকৃ ৪ হইতে সু মধুর সুরভি বাষু বহিতেছে, আর সে যেন তাহা 


১1 )8০৪দেদে বলিয়াছেন (587 ৮০) 1৬. 9,518) দৈত্যেরা মৃত ব্যক্তির 
ৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া দেয়; +199৬৬৭৩ ০৪: চি 0১১ ০১০ 98/৫7), কিন্তু মুলে ( বেন্দী, ১৯, ৮) 
হহার কিছুই নাই। ইহার অনুধাদ ঠিক হয় নাই, এগ্লে বরং 17514 মাহেবের অনুধাদ ভাল 
(05৭১৯ ০ 0৩1২61151০6 চ১০75$3। ৮০৮ও ৩, 0, 25407 

২। উশতাবইতীগাথ্, ঘন্প, ৪৩১ 

৩। কাম্‌ গাখাত বন্তত ৪5১] 


₹। পারগীক শাঞ্ছে স্বর্গ দর্গিদে, আর নরক উরে; কিন্ত ঘেদপতীর শান্ত ইহ বিপরীত, 


হয় বর্ষ, ১ম সংখ্য। পারসীক প্রসঙ্গ ৫৫৩ 


সেবন করিতেছে। তাঁহার মনে হয়, কোথ| হইতে সেই বানু আগমন করিতেছে। 
অপর পক্ষে, গাগী জীবের নিকট ঠিক তাহার বিপরীত হইয়া! থাকে 7; লে বেন 
মনে করে, উত্তয় দিক তইতে অতিজঘন্ত ভু্ন্ধপূর্ণ বাবু গ্রবাহিত হইতেছে, 
মার তাহাকে ভাগ দেবন করিতে হইতেছে । সে ভাবে, কোথা হইতে ই বায়ু 
আসতেছে । তথন অধশ্মিক জীবকে বী জরে ম( সংস্কৃত বিহ ) নামে এক 
ইত বন্ধন করিয়া লইফ্া বায় ।» অনন্তর ধাঠ্মিক ও অধান্মিক উভয়ই জীব একই 
সাধারণ পথ দিয় চি বং সেতুর নিকট উপস্থিত হয়; বিশেষের মধ্যে এই যে, 
ধান্সিক জীব নিজেই এখানে আগে, আর অধাশ্সিক জীবকে বীজরেষ বাধিয়! 
লইয়। আসে। ] 
এখানে এই চিন ংসেভ যন্বন্ধে করেকটি কথা। বল। আবশ্তক। চি ন্বৎ 
সেডঅনর মার নিথিত। অবেস্তার 'ভাষায় ইভার অম্পূর্ণ নাম টিন ৎ 
পেরেড়। চিনত শকটি অবেস্তা ও সংক্কতের চি ধাতুর (সম্মিলিত হওয়া” 
চয়ন ঝা.সংগরচ কর? ) সর হ প্রতায়ে উৎপন্ন | ইহা হইতে ইহার আক্ষরিক 
অপ ছয় “যে সন্মিতিত হয়)? আর পেরে ও হইতেছে সংগ্কৃত পু ধাতু বা অবেস্ত। 
পর ধাতুর উত্তর তু প্রন্থায় করিয়া (9৪০%:8০178+ 4১৪৪৪ 0্াগায়াভ 8790, 

৫) আবে, বীলসংবি ? অবে, জ রে ষ্সং হু রঃ “যে জীবকে হবি হী ন' অর্থাৎ দুঃখিত 
করে? [২০,7191চ প্রভৃতি বলিয়াছেন “ষে নিয়া লইয়। যায় (০7৩ ০ ৫758৯ 2৬৭১) । 
অগ্ঠাস্ঠ দৈত্যের বরণন। প্রনঙ্গে ( বৃন্দ, ২৮-১৮ ॥ ইহার সম্বন্ধে লিখিত হইয়!ছে যে. ইনি মৃত্যুর পর 
ঈ ভিন দিন জীবকে পীড়ন করেন, ও তয় দেখান। ইনি নরকের দ্বারে উপ্বেশন করিয। 
থাকেন, এবং মৃত পাপী জীবকে বন্ধন করিয়া প্রথমে চিৎ দেড়র' ইহার বিবরণ গরে ট্ত 
হইতেছে) নিকটে-ও তাহার গর নরকে লইয়া বান। 

৬। ব্যাখ্যাকারের! বলেন, প্রত্তোক জীবের গলায় এক-একগানি পাশ থকে, ভনে 
ৃ্তয হইলে ধান্মিক ভীবের গলা হইতে তাহা খুলিয়া পড়ে, আর অধাশ্মিক ছীবকে তাহারই দ্বারা 
বরিয়! টানিয়! লইয়। বাওয়। হয়। মুল অবেস্থায় ইহা নাই, সেখানে বেন্দী, ১৯.২৯) কেবল এই 
মাত্র বলা হইয়াছে যে, বীরেষ বদ্ধ আত্মাকে লইয়া যায়! “বীজরষে!,টবণুনেম্‌ বসতে মূ 





৫৫8 শান্তিনিকেতন মাধ, ১৩২৭ 


/11:055, $ 1161)1 সংস্কৃত ইহাকে পৃতু শবে অনুবাদ করিতে গার! 
ষায়। ইচার অর্থ হয় 'যাভার দ্বার! পার হওয়| যায়, অর্থাৎ “সেতু” | তুল )--. 
সিংহলী পা ল ম, সেতু” । অতএব বলিতে পার! যায়, মৃত্যুর পর সন্মি দিত 
অর্থাৎ সমাগত জীবগণ যাহা দ্বারা (নিজ নিজ কর্মাফল অনুসারে ্র্সে 
বা নরকে ) মায়, সেই সের লাম ডিন ৎ পে রেড1+ জীবের! এখানে নিজা-নিজ 
ভাল-মন্দ কন্দের ফল আনা করিয়া উপস্থিত হয়| বিচার তাভাদের এখানেই হথইয়। 
যায়, বিচার ন! হইলে কেছষ্ট উচ। (এই সেতুকে ) পার হইতে পারে না। যাহারা 
ধান্মিক, জরথুশ তর তাঙ্থাদিগকে তাহাদের এই সেতু পার হওয়ায় সাহাধা করেন, কিন্ত 
অধান্মিকের। নিজ-নিজ পাপ কার্ধোর চিন্তায় এখানে কম্পিত হইতে থাকে । এই 
সেতু রক্ষা করিবার জন্ত কতকগুলি কুকুর আছে,” ধাগ্সিকগণের সেতু পার হইয়া 
্বর্গগমনে ইহারা সহায় হর, কিন্তু পাগীরা ইহাদের কোনো সাহায্যই গায় না । 

পরবর্তী গছলবীলিখিত পুস্তকসমূহের বিবরণে জান যায় যে, এই সেতু পৃথিবীর মধা- 
স্থলে ( অর্থাৎ ইরানবেজে ) অবস্থিত ও শতমান্ষ:পরিমাণ উচ্চ । ইহা চ কা! ই 
দা ই তিক অর্থাৎ 'স্যায়শির-নামক পর্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহার ছুই প্রান্তের 
একটি আলবুর্গ পর্বতের উত্তর ধারে ও অপর প্রতি 'ই পর্বতের দঙ্গিণে । ৯ 


৭: ইংরাতে লেগকণণ বিলিধরূপে হহা পরকাল দাঁকেন। কেহ কেহ পূর্বেধাক্ত 
কেয়া দিখেন এত উগেত 006 ফোটাঝগ £ ধান্সিক ও অধাম্মিক 
ছু ধরিয়। ফেহ-কেহ 





বুহপন্জরিই শগুলরণ 
মীমাংদা গানেই হইয়া থাকে, 





জালের ফলে না নরকে 





বর কেহ বলেন 7000 উ০এহত নি] বধ), 






[এস ব্রত ও 
কর পাপের শাস্তি এপানেই হইয়া পাকে, এইজন্য কেহ কেহ বলেন না চ৪৯৪ 


খুন উিবিরণ 8 সিল, কারণ অর সজদ] এই 





1311146 আবার কেহকেহ লালন, 
স্থানেই পুণ্যকে পাপ হইতে তাহ কারন। এরূপ আরে! নাম্‌ হইয়াছে। ূ 

৮1 গ্রলোকের পথ-রঙ্গক কুকুরের কথ! দেবগন্থীরও শানে জাছে £-দযে। তে নৌ 
হস রক্ষিত।রৌ, 5ডুরক্ষৌ পথিরল্গী নৃচক্ষদৌ 1৮ কগেদ, ১০. ৯৪১১, ১২। 


৯1 দুষ্টক্য 02152 20193$0৮7005০918) 07 23, [তাত] 2 ৪5০ 


ইয় বর্ষ, ১০ সংখ্যা _ পারসীক প্রসঙ্গ ৫৫৫ 


রধাশিকি জীব যখন ইহার উপর দিয়া গমন করে তধন ইহা বিস্তারে আয় ৮৪ 
হাত হয় (মইনো.২*.১২৩), কি্ব যদি কোনো অধার্দিক ভী জীব গমন করে তবে 
তাহা সতের সায় সুঙ্ম ও ক্ষুরের ধারায় হায় তীর হইয়া বায়, এবং সে তাহা হইতে 
নরকে পতিত হয় ।৯* 
এইস্থানে জীবের শুভ বা অশুভ কর্ম (দ এনা) স্ত্রীমুত্তিতে জীবের 
নিকটে উপস্থিত হয়) ধাম্মিক জীবের নিকট অতি সুন্দর রূপে, আর অধার্ট্িক 
জীবের নিকট অতি কুৎসিত রূপে। - 
পহলবী গ্রস্থে (নইনো.২.১২৭ ইত্যাদি ) উক্ত হইয়াছে, ধাশ্মিক জীব তাহাকে 
দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করে যে, তিনি কে; তিনি উত্তর করেন যে, তিনি কোনো 
স্্ীলোক নহেন, তিনি তাহারই পুণা, কারণ যাহা উত্তম তাহাই দে চিন্ত। করিয়া, 
ছিল, তাহাই বলিয়াছিল, এবং তাহাই অনুষ্ঠান করিয়াছিল । অপর পক্ষে অধার্মিক 
জীব এ কৃৎসিত স্ত্রীলোককে দেখিয়া এন্ূপ পরিচয় জিজ্ঞ।সা করায় তিনি প্রতুযুন্তরে 
বলেন বে, তিনি হইতেছেন বস্ত্রত তাঁহার পূর্নরুত কন্ম, কারণ যাহ মন্দ 
তাহাই সে চিন্তে ভাবিয়াছিল, তাহাই বাঁকো গ্রকাশ কবিগ্নাছিল, এবং তাহাই 
কার্যে অনুষ্ঠান করিয়াছিল। সেই নারীমুত্তি ধাশ্মিককে চিন্নং সেতুতে গমন 
কারন। : অনন্তর পে ক্রমশ স্বগের নিয় ভাগ হইতে সর্বোচ্চ ভাগে উপস্থিত জয় 
গাথার বা অবেস্তার সর্বপ্রচীন অংশে একটিনাত্র স্বর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়, 
কিন্ুপরে ইহার সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে দেখা বার স্বর্গের চারিটি ক্রমিক ভাগ আছে) 
প্রথম হু ত( সং,স্থু মত), অর্থাৎ সংচিন্তা, বা সংচিন্তার স্থান) দ্বিততীর 





দিমকা, ৯.২*, ৩) দেখিয়া মনে হ হয়, এক প্রান্ত চ চকাৎ-উ- দাউৃতিকে ও অপন্জ ও প্রাপ্ত আল আকবুর্জে 
(অবেস্তারহরবেরেজইতি)। ূ 

১০) দ্রিন্কা- ৯.২*.৩। এইরূপ পর লে।কের কথা হিন্দু, (ছান্দোগয, ৮.৪.১- ; বৃহদা, 
৪:১২) মুসলমান: ভন প্রস্থতি বিবিধ জাতির ম্ধে ভিন্ন-ভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। জষ্টব্য-_ 
150050101905017 9171181020১. [3071৯ ৮০] 2, 1১, $52-853. টম উ1011675 7790- 
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৫৫৬ শাম্থনিকে তন * মাঘ, ১৩২৭ 
হখজ্ত (হকৃথন্স+উ কৃথ, অর্থাৎ স্থ ক্তলস+উক্ত), শর্থাৎ সৎ উক্তি 
অথবা! সৎ উক্তির স্থল) তৃতীয় হবরে শত (নু বৃট-স্থৃকৃত), অর্থাৎ সং 
ক্রিয়া, বা সং ক্রিগ্নার স্থল) আর চতুর্থট হইতেছে গরোন্মান অথবা 
গরোদেমান (গিরোনিমা ন, গিরোধামন্) ইহার আক্ষরিক 
অর্থ স্বুতির গৃহ ।' ইহাই সর্বাপেক্ষা শ্রে্ট স্বর্গ । ইহাকে অনস্র রওচঙ.হ 
(অনগ্র রো চস্) অর্থাৎ “অসীম জ্যোতি বলিয়া বর্ণনা করা হর। 
সাধারণত স্বর্গকে ব হি শত অও. ছু (ব সিষ্ট অস্থু) অর্থাৎ “সর্বোৎকৃষ্ট লৌক+ 
বল! হইয়া থাকে। অবেস্তার বহি শ, ত হইতেই ফারসীতে দ্বর্গকে বে হশ্‌ত 
বলা হয়। অপর পক্ষে নরককে বলা হর অচিশ.ত অউ হু (অকিন্ঠি 
অস্ু) অর্থাৎ সর্বনিকষ্ট লোক"। স্বর্গ ধার্ষিকগণের সুখ্নয় স্থান, অর . 
মজদা এখানে নিজের সচিবগণের সহিত বিরাজ করেন, এবং ধার্দ্িক জীবেরা 
নিজ-নিজ ধনু কাধ্যেরবলে এখানে আগমন করিয়া থাকে। 
গাথায় স্বর্গের গ্তায় নরকও একটি দেখা যার, কিন্তু পরবর্তী অবেস্তায় স্বর্ণের 
বায় নরকও চারিটি উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ইহাদের ভাগও ঠিক ন্বর্গের মত। 
এই নরকগুলি পূর্বোক্ত 1ারিট বর্গের ঠিক বিপরীত) যথা, প্রথম নরক 
ছু শম ত (ছু ্মত) অর্থাৎ ছুশ্চি 1, বা দুশ্চিন্তার স্থানঃ দ্বিতীয় ছু ঝ..উ খত 
(ছু রু কত) অর্থাৎ দুরুক্কি, বা ছুরুক্তির স্থান ) তৃতীয় দু ঝ২.বরে শ.ত(দুর্বর্ঢ় 
লছুফৃত) অর্থাৎ ছুক্তিল্া, বা ভুক্তিয়ার স্থান । চতুর্থাটর বিশেষ নাম নাই। 
নরককে স্বর্সেরই ঠিক বিপরীত ভাবে অনদ্র তে মঞ্ড ই(অনগ্র তনদ্) 
“অমীম অন্ধকার বলিয়। বর্ণনা কর! হয়।” সাঁধরণত নরককে ছু চর অহ 
(ছর্‌ অনু) 'ছুর্পোক, অথবা অচিশ.ত অড্হ (অকি্ অনু) "সর্ব 
নিকুষ্ট লোক? বল! হইয়া থাকে । ইহা অতি ভয়ানক ও অতি ছূর্্পূর্ণ। 
_ জীব পুখ্যের ফলে স্বর্গে পাপের ফলে নরকে যায়) কিন্তু বদি কাহারো পাপ 
পুণ্য উভয়ই সমান-সমান হয় তবে তাহার স্থান কোথায়? গাথার পরবর্তী 


২য় বর্ম, ১ম সংখ্যা পারসীকপুসঙ্গ ৫৫৭ 


(রো সমান) সহিত ম স্থান গাতু নামে আর একটি স্থানের উল্লেখ করা 
হুইয়াছে। পহলবী শান্ত্ে ইহাকে নিত্য সুখের স্থান (হমেশকৃ স্থুৎ, গস), 
ধলিয়া বর্ণনা করা হয় হয়। পণ্ডিতের বলেন এই স্থানেই এর পক জীব মরণের 
গর আসে ।১, ূ 
সেই কর্মূপ| নারী ধাশ্মিক জীবকে চিম্বৎ সেতুর উপর ও সেখানে হইতে 
যজনীগ্ক দেবগণের (ম ই স্থা বজত-্ম না য জত্)নিকটে উপস্থাপিত করেন। 
সেখানে বে হম ন১১ নিজের হিরা সিংহাসন হইতে উদিত হক! সেই জীবকে, 
বলিয়! উঠেন তুমি কিরূপে নশ্বর লোক হইতে অনস্বর লোকে আগত হইলে ?১২ 





১০101081158 29019590708) 27৩০1০87, 22.58, 279. 

১১। সাধায়পত বল! হয় বঙ্গন, অধেত্তায় মূল রূপ বেহ মনও হ,সংস্কতবহু 
মনদস্‌। ইনি সমম্থ যত অর্থাৎ ধজনীয় দেবগণের মধ্যে তোষ্ঠ, ও আছর মজদার শ্রেষ্ঠ সচিব, 
অছর মলদার পরেই ইনার স্থান । ইনি রচ্া ও শান্তির অধিদেবতা। খন্তত উত্তম(বহ্থ ), 
মনকেই পুরুষধন্দ্দারেপে ( 691950058195) ধরূপ বলা হয়। অহর মজদার সাত অন সচিব 
আছেন। অবেস্তায় ইহাদি্রকে অ মে যল্পে ত্ত(অমেয-্অমর্ভ,আর শ্পেন্ত অবেস্তায়- 
বৃদ্ধি-অর্থক ম্প ন্‌, স্পি, সংস্কৃত স্বি ধাতু হইতে) অর্থাৎবৃদ্ধিপ্রদ বা পবিজর অমর্ড অর্থাৎ অমর? বলা 
হয়। অহর মজদার ন্যায় উহার নিত্য বিরোধী অ ড্র ষ ইন্যু ব| অহ্রিমদেরও ঠিক সাত জন 
মচিব দৈত্য (দ এ বস্দে ব) আছেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে ঠিক বোছ মঞ্জনের 
বিপরীত ও বিয়োধী অক মনঙ্হ (অক মনন্‌) অর্থাৎ'মন্দ মন।, 

_ ১২। বেনী ১৯.৩১। কিন্তু যশ্‌তে (২২.১৬_-১৭, ৩৪--৩৩) দেখা যায়, পূর্বাগত ধাশ্মিক জীব: 
গণের মধ্যে কোনো একজন এই নবাগত জীবকে এপ প্রশ্ন করে। অনুর মজদা! তাহা শুনিয়া এরূপ. 
প্র করিতে নিষেধ করিয়া বলেন যে,এই জীব এইমাত্র অতি হুঃখের স্থান ত্যাগ করিয়! আসিয়াছে, 
তাহাকে এ প্রশ্ন করিও না; খাহারা সৎ চিত্ত সৎ উক্তি ওসৎ ক্রিয়। করিয়া থাকে, এইরূপ নরূন।রীর 
বাহা উপবুক্ধ খান্ধ ভাহাই সে এখানে জীভ করুক। অপর গক্ষে নবাগত 'অধার্দিক জীবকে 
দেখিয়। পূর্র্াগত অধার্সিক জীবের কোনো! একজন টিক এ্ররপেই জিঙ্জাস! করে, কিরূপে সে 
আসিল, এবং অঙ্রসইশা উ প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিয়া যাহীয়া অসৎ চিন্তা, অসৎ উক্তি, ও. 
স্বলৎ ক্রিক করিয়! খাকে, এইরূপ নর নারীর. উপযুক্ত বিষ ও বিষম ই খাস্ত দিবার 
জাদেশ করেন। 


৫৫৮ শান্তিনিকেতন মাধ, ১৩২৭ 


বনন্তর ধার্টিক জীবের! অহর দ্দার ও তীঙার সচিব গেবগণের হিরণ সিংহ 
সনের দিকে ও সর্কোভতম স্বর্গের (গ রো ন্ম। ন) দিকে অগ্রসর হয়। এখানে আছর 
রজদা ও তাঁহার মচিবগণ বাস করেন। মৃত ধার্দিক নরের! এই স্থানেই সমবেভ 
হল, এবং অহ ম্দায় দূত (অস্ত) নইর্োস ৪ হ(নরাশং স) তাহাদের 
সহিত এখানে থাকেন । 

অগর পক্ষে অধার্দ্িকেরা ব্যাত্রের নিকটে যেষীয় হ্যায় অতি সন্থস্ত হইয়া উঠে, 
ও নক্নকে গিয়া নানাবিধ ছুঃখ, কষ্ট) যন্ণা তোগ করে। দৈত্যেরা তাহাদিগকে 
অতি জন্য ও দুরগদ্ধ খাস্ থাইতে দেয়। অর মজদার নিফট হইতে ভষ্ট হওয়ার 
তাহাদের এত ষন্্র। এই মনে করিয়। তাহার! বড় কষ্ট অনুভব করে। 

গাথায় (হন্ন ৩০১১, ৩১-২* ) দেখিতে পাওয়া যায়, ছুবৃত্বিগণের ক্লেশ দীর্ঘ" 
(দরে গ) কাল ধরিয়া! থাকে, তাহাদের দীর্ঘজীবনকাল অন্ধকারের শ্দেরেগেম্‌ 
আয়ু তেমে$হো*স দীর্ঘম্‌ আঘু (স্‌) তমসঃ) থাকে; এবং তাহাদের খাত অতি 
জঘগ্ত হর। অন্যত্র (যত্ন, ৪৩.১১) উক্ত হইয়াছে তাহাদের শরীর চিরকাল 
দেত্যের গৃহে থাকে 1৯৩ 

কিন্ত এই সমব্য জীবের যে কখনে! উদ্ধার হইবে না, বা জনন্তকাঁল ধরিয়! 
ঘে, তাহাদিগকে নরকভোগ করিতে হইবে, তাহা নহে। পছ্লবী শান্্রসমূছে দেখা 
যায়, অছর মজদ1 অতি অধম পাপীকেও স্থাঁয়িভাবে তুরুত্ত দৈত্যের হাতে থাকিতে 
দেন না। জগত্যতদিন পুনর্ববার নূতন ল! হয়, তাহাদের এই ছুঃখ ততদিন পর্যন্ত । 
পছলবী শাঙ্সমূহে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে, যখন জগৎ আবার নুতন হইবার 
পুর্ষে মৃত ধার্টিক ও অধার্শিক সমস্ত জীবই তাহাদের নিজ-নিজ দেহ লাভ 
করে। যর্িও মৃত্যুর পর তাহাদের দেহ নষ্ট হই] যায়, তথাপি ভর মজদার 
পক্ষে নিজ অডুত অসীম শক্তির প্রভাবে ভাহাদের এই নূতন দেহ নিপ্মণ কর! 
একটুও অনাধ্য নহে ( খুন. ৩*.৪ ইত্যাদি ); কেননা যাহা একদিন ছিল ন! তাহা 


১৪। শ্ষবোই বাল্পাই জো দেমানাই আন্তঞজো( ববার বিশ জ্হো ধা(দূ.নে 
খান) । 
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করা অপেক্ষা যাহ! একদিন ছিল তাহ! কর অনেক সহজ। অনস্তয় সমস্ত জীবই 
একত্র সমবেত হয়, তাহারা নিজ.নিজ আত্মীয়-্বজনকে দেখিতে ও চিনিতে 
পারে, তাহার! নিজ-নিজ সুুখ-ঢুঃখের কথা বর্ণনা করে, ও ধার্িকের! পাগীদের জন্য, 
আর পাপীর। নিজেদের জন্য ছুঃ প্রকাশ করে। অনস্তর তাহাদের শেষ বিচার হয়, 
বিচারক স্বদ্ং হুর মজদ]। বিচায়ের ফলে পাপীদিগকে আবার তিন রাত্রি নরকে 
ছুঃখ-ন্ত্রণা ভোগ করিতে হর। এই সময়. আকাশ হইতে একটি উষ্ধা 
(বা ধূমকেতু) পতিত হইয়া পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া সমস্ত ধাতু 'ও খনিজ 
পদার্থকে গলাইয়। দেন্কু। এই গলিত ধাতু নদীর আকার ধারণ করে, এবং সমস্ত 
জীবকে ইহ পার হইতে হয়। ধার্টিকেরা উহা পার হইবার সময় মনে করে, যেন 
তাহারা ঈষদুষণ দুগ্ধের উপর বিচরণ করিতেছে। আর পাপীদের তাচাতে পূর্বে 
অনুগূত সমস্ত কষ্ট হইতে অধিকতর তীব্র হুঃখের অনুভব হয়্। গাপীদের পাপ 
ইহাতে দগ্ধ হইয়া বাঁয়, তাহার! পরিশুদ্ধ হয়, তাহারা তখন নিত্য সুখের যেগ্যত। 
লীভ করে ও ধার্শিক হইস্লা উঠে । জীবেরা তখন নিত্য দেহ লাঁভ করে এবং 
সব্ধতোভাবে নির্দোষ হয়। বাহারা পূর্ণবয়সে মৃত হইয়াছিল তাহাদের আকার 
হয় চল্লিশ বৎসরের পুরুষের স্তার, আর অল্প বয়সে মৃত ব্যক্তিরা পনের বংসরের 
বালকের ন্যায় হয়! স্থামীব্ত্রী-পুত্র সকলেই এক সঙ্গে বাস করে, কিন্তু সম্তান- 
সম্ততি কিছু উৎপন্ন হয় না। তাহাদের ক্ষুধ-তৃষ্চা থাকে না, কোনো রূপ ক্ষয় বা 
মরণ থাকে না ।কোনে। রূপ কষ্টও থাকে না, কোনরূপ অন্ত্রশস্থই তাহাদের 
শরীরকে আঘাত করিতে পারে না। তাহাদের সকলেরই নিকট নিত্য সুখের দ্বার 
উন্মুক্ত হয়। 

এই সময়ে অুরমজদ। ও অ্রমইন্যুর সচিষ বাঁ অনুচরগণের শেষ যুদ্ধের 
সমাপ্ত হয়, সু ও কু এই উভয়ের হুন্দের অবসান হয়, নু র়ের জয় 'ও কু-গ়্ের পরা- 
জগ হয়, অহরমজদার ধর্শরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবের! তখন সকলেই একমত 
হইয়া অহুর মজ্দার ধন্ম অনুসরণ করিয়! তীহারই সহিত বাস করে। 

ঞ&বিধশেখর ভট্টাচারধা। 


শিশুর স্বাধীনত| 


নিজের দেশের শীসনপ্রণালী নিজের হাতে শ্য়া মানুষ ভাবে থে 
স্বাধীনতার চরম মীমায় আসিয়া পৌছিয়াছি। কিন্তু একটু তলাইয়৷ অনুসন্ধান করিলে 
দেখিতে পাওয়া যাইবে ষে, স্বাধীন দেশের মানুষও প্রকৃত পক্ষে অত্যন্ত পরা-. 
হীন হইতে পারে। স্বাধীন দেশেরও মানুমের প্শ্বর্ষ্যের সুখশীস্তিতে লালিত" 
পালিত হইয়। অত্যন্ত পরমুখাপেক্ষী হইয়। উঠা অসম্ভব নর | একজন ধনী ব্যক্তির 
দশবারটি ভৃত্য আছে--পথে, ঘাটে, আহারে-বিহারে ধনী লোকটির অপ্তত একজন 
তৃত্য না হইলে চলে না। তৃত্যেরা নিজেদের উদরের তাড়না বাধা হইয়া ধনীর 
অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তাহার! ধনীলোকটিরও স্বাধীনতা 
অপহরণ করিয়াছে। ধনী ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া আরামের জন্ত প্রতি মুহূর্তে ভৃতা- 
দের কাছে অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। জুতার ফিতা বাধিতে, বা ছাতি ধরিতে 
যেলোকের অন্তের উপর নির্ভর না করিলে চলে না, পে লোক স্বাধীন দেশে 
কেবল বাঁস করিলে কি হইবে? পরাধীন দেশেও তাহার মত অধীন হয় ত 
খু'জিয়া পাওয়া কঠিন। 
অতএব সভ্যতার বৃদ্ধি ও সংশোধনের সঙ্গে-মঙ্গে প্রন্কত স্বাধীনতা কি 
তাহারও পরিচয়ের আবস্তক হইবে । ভবিষ্যৎ যুগের মানুষ শুধু নিজের দেশ 
স্বাধীন করিয়াই সমুষ্ট থাকিবে না। কি করিফ্া সে ব্যক্তিগত জ্রীবমেও স্বাধীন ও 
আত্মনির্ভরশীল হয় উষঠবে, তাহার প্রতি তাহার মবিশেষ মনোযোগ থাকিবে । 
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ইক বধ, ১০ম সংখ্যা শিশুর স্বাধীনতা রম ৫৬১ 
উপর। কিন্তু ইহায়। অনেকে এখনও শিগুদিগকে ভবিষ্যৎ যুগের উপযোগী 
করিবার উদ্মোগ করিতেছেন না । শিক্ষা-জগতের বিপ্লবের বার্ত। পৃথিবীর চারিধার 
হইতেই এক এক জল মনীবী ঘোষণ! করিতেছেন বটে, কিন্ধু এখনও তেমন কাজ 
আরম্ত হয় নাই। ইটালীর পরন বিদ্বী মেরিয়া মস্তেসরি এই ভবিব্যতের মানুষ 
গড়িবার জন্ত আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর আমূল সংস্কারের আয়োজন করিয়াছেন। 

তিনি বলেন, বর্তমান কালের শিক্ত-শিক্ষাপ্রণালী মানুষের গুকৃত স্বাধীন হই- 
বার পথে বথেষ্ট অন্তরায় হইতে পারে । তাহার কারণ এই যে, শিক্ষক ও পিতা” 
মাতা সকলেরই মনের ধারণ যে, শিশুর শরীরেব চাঞ্চল্য কমাইন্ক! তাঙ্াকে কোন 
রকমে স্থাণু করিলেই বুঝি তাহার মনের উন্নতি হুইবে। কিন্তুমস্ত্েসরি এই 
ধারণাটি ভ্রান্ত মনে করেন । তিনি তাহার নিজের মতানুষায়ী শিশু-বিস্তালয় স্থাপন 
করিয়া কিরূপে ভবিষ্যৎ যুগের প্রক্কত স্বাধীন মানুষ গড়িয়া তুলিতে হইবে, 
তাহা দেখাইয্মছেন। এসম্বদ্ধে তাহার অভিজ্ঞতা! বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। 

মন্তেনরির শিশুবিস্তালয়ে শিক্ষকের দারিত্ব বড় বেশী । বিগ্ভালয়ে শিক্ষকের 
নিজের ব্যক্তিত্বকে খুব বেশী করিয়া জাগাই়! রাখিলে চলিবে না। তিনি শিশু- 
দের গ্রত্যেক কাঁজ-কর্মু খুব মনোযোগের মহিত লক্ষ করিবেন-_-সদীচঞ্চল শিশ্ু- 
দের মধ্যে তিনি নিশ্চল জরষ্টার স্তার থাকিবেন। শিক্ষক যদি শিশুর কোন কাঙ্গ, 
হঠাৎ বন্ধ করিয়। দেন, তবে তাহাতে তাহার শিষ্ত চিত্তের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে পারে । 
শিশুর স্মত্্ভ (5৮০9/:০০এ৪) কোন কাজে হঠাৎ বাধা দিতে নাই, কেন না 
সেই সমস্ত কাঁজের ভিতর দিয়! শিশু তখন জগৎকে জানিয়া-শুনিয়া নিজের 
ভীবনের বিশেষ ধারার স্বজন করিতে সচেষ্ট । তবে শিক্ষককে বাবে মাকে 
শিশুর কাজে হয়ত বাঁধ। দিতে হইতে গপারে। শিশু বখন অগ্তান্ত সহপাঠীদের 
অন্থবিধাজনক কোন কাজ করে তখন তাহার দে কাজে বাধ দিতেই হইবে। 
বর্তমান বিস্তালর়ের অধ্যাপনাকাত্ধ্যে অত্যন্ত শিক্ষকের! প্রায়ই যে, শিশুর কাজে 
অনর্থক বাঁধ! দেন, তাহার করেকটি নুন্দর দৃষ্টান্ত দেরিয়া মন্তেলরি- উল্লে 
হকাকিযাছেজ 1 
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মন্তেসরির বিস্বালয়ের একটি বালিক। একদিন কতকগুলি ছেলে-মেয়েদের 
ডাকিয়। নিজে একট! চেয়ানে বমিয়া স্কুলের - এক জায়গায় হঠাৎ 'মাষ্টার,-ছাত্র 
খেলা করিতে আরম্ভ করিয! দিল। মেয়েটি খেলাচ্ছলে ভাহাদের কতকগুলি 
কৰিতাও আবৃত্তি করাইতেছে | শিক্ষক আসিয়া হঠাৎ ইহাদের খেলা বন্ধ 
করিয়া দিলেন। . 

সেই বিস্তালয়ের আর একটি শিশু হঠাৎ একদিন কি মনে করিয়। একট। 
টেবিল ধরিয়া টানিতে লাগিল, শিশুটি:ক শিক্ষক আসিয়া গোলমালের ভয়ে 
তৎক্ষণাৎ শাস্ত করিলেন। 

শিশুটি কিন্তু এষাবৎ কেমন জড়-ভরতের মত থাঁকিত। তাহার মনে ইচ্ছা 
বলির যে, কোন একট। জিনিষ আছে তা বুঝ! যাইত না, সঞ্লে তাহাকে 
পাগল ভাবিত। কিন্তু এই টেবিল সরানোর কাজেই প্রথম তাহাকে একটা 
উদ্দে্ত লই! কাজ করিতে দেখা গেল। শিশুটি তখন হইতে দিন-দিন উন্নতি 
করিতে লাগিল। শিক্ষকমহাশয়ের শিশুর এই কাজটি বন্ধ করিগা দেওয়া 
সুসঙ্গত হয় নাই। 

মস্তেসরির বিস্তালয়ে আর একদিন কতকগুলি ছেলে-মেয়ে একট। জলের 
টবে কয়েকটা পুতুল তাসাইয়৷ চারিদিকে খুব ভিড় করিয়া মজ। দেখিতেছিল। 
পিছনে একটি খ্মাড়াই বছরের ছেলে বারাবার চেষ্ট! করিঙাও ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারিল না । এমন সময় কাছেই একটা চেয়ার দেখিস দে সেইট। আনিতে 
ছুটিয় চলিল। তখন তাহার মুখখানি আশ! ও আনন্দ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
এমন সময় শিক্ষক আসিফ ভাহাকে ধরিয়! উপরে উঠাইস়৷ পুতুল দেখাইয়া দিলেন। 
কিন্তু শিশুটির মুখের মধ্যে আর সেই পূর্বের আশা ও আনন্দের ভাব দেখা 
গেল না। বাধা-বিশ্ন ঠেলিয়া সে যে, নিজের একট। কাঁজ করিবে, ইহাই ভাহার 
মনে আশা ও আনন্দ আনিকা ছিল, কিন্ধু পরমূহুর্তেই সে বুঝিল যে, পৃথিবীতে 
অন্ত সকলে তাহার কাজ করিক়া দিবে, নিজে সে নিষ্কন্্া হইয়া ধাকিবে। 


এ সিডার হিরা রি শরম ররর রা যানি রি ডিস যার যাজেরলার ররর 


২য় বধ, ১%ম সংখ্যা] শিএর স্বাধীনত! ৫৬৩ 


জড়, তরতের মত ₹ইয়! থাকাই বুঝি ভাল ছেলের লক্ষণ। কিন্তু সেই রকম ভাল 
ছেলে না হইলে পৃথিবীর উপকার, বৈ বপকায় হইবে না। শিশুর যে 
লব কাকে অনোর অগকার ও অনুবিধা হয়, তাহা তাহাকে বুধাইয়। হীরে-দীরে 
নিরস্ত করাইতে হইবে, কিন্ত অন্ত সমস্ত কাছ সে অবাধ ভাবে করিতে পারিলে 
তার মনে স্বাধীনতার ভাৰ সহজে স্কৃত্তি লাভ করিতে গারে। রি 

মাইস্তন্য তাগকরিবার পর হইতেই শিশুর আধীনতার বন্ধন ধীরেধীরে 
একটি-একটি করিয়া মুক্ত হইতে থাকে । ক্রমশ সে আহার-সম্থন্ধে নিজের 
ইচ্ছামত খাইতে চায়, কিন্ত তখনও তাহার আরো! অনেক কাজে অন্যের সুখ।- 
পেঙ্গী হই থাকিতে হয়। তখনও চল! ফিরা উঠা-বসা, গান করা, কাপড় পরা 
ইত্যাদি সকল নিষয়েই শিশু অন্যের সাছাঘোয় ভিখারী । কিন্তু তাহার এই ভিখারীর 
ভাব যদি সমস্ত জীবন ধরিয়াই চলে, তবে তাহার ন্যায় বিড়স্বন/ আর কি আইতে? 
তাই সন্তান ৩৪ বছরের বড় হইলেই যাহাতে নিজের কা ষতটা সম্ভব নিজেই 
করিতে পারে, তাহার প্রতি পিতা-মাতা দৃষ্টি ও বত্র রাখিবেন। কেমন করিয়া 
খাইতে হয়, তাহা শিশুকে প্রথমে কোন রকমে বুঝাইয়! দিতে হইবে। তাঁর 
গর মাতার আহার করার সময়েও শিশু যাতাতে তাহার আহারের পদ্ধতির 
প্রাতি লক্ষ্য করে, তাহাও দেখিতে হইবে। এইরূপ প্রত্যেক কাজ তিন-চার 
বংসর বয়স হইতেই নিজে করিতে পারিলে শিশুর আত্মশক্কি বৃদ্ধি পাঁয়। 

বর্তমান কালে শিশুর -শ্বায়ন্ত শাসনের প্রতি তেমন দৃষ্টি দেওয়া হই. 
হেছে না। নিজের কাজ নিজের ছাতে করাই যে প্রকৃত স্বাধীনতা, এ আন্শ 
এখনও ক্লামাদের দেশে তেমন শ্রদ্ধা গায় নাই। শৈশব হইতেই মান্য ফি 
এই আদর্শের মধ্যে প্রতিপালিত হইতে পারে, ভবে ভাহার মত সৌাগ্া কয় 
জনের আছে? 

শিশু যখন এই রকম হ্বাধীনতার আদর্শের মধ্যে বাড়িয়া উঠে, তখনও কি 
পৃথিবীতে তাহার আর অন্যের উপর নির্ভর করিতে হুইবে না? এই প্রশ্নের 


হা এর. রিজাল লারা ব্রা র্ারারাা রর 


৫৯৪ শান্তিনিকেতন সীঘ, ১৩২৭ 


“একে বারে আত্মনির্ভর হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু স্বাধীনতাকামী মানুষ গ্রতি- 
মুহূর্তে তাহার বাহিরের গ্রতি মুখাপেক্ষিত। যথ।সম্তব স্বাস করিতে চেষ্টা করিবেন। 
এককন. দার্শলিকের দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা ত্যাগ করিয়! রন্ধন ও অন্তান্য কার্ধ্য 
করার প্রয়োজন নাই, কিন্তু পাঁচকের অ।কম্দিক অভাবে যদি দার্শনিকের দক্ষিণ 
চস্তের কার্ধোর অন্ুবিধ। ঘটে, তবে কি তাকে নিজের অজ্ঞতার জন্য ছুঃখ ও 
লজ্জা পাইতে হইবে না? 

শৈশব হইতেই মানুষ যদি এইরূপ আত্মনিভ'রতীর শিক্ষা লাভ করে, তাহ! 
হইলে পৃথিবীর অনেক তার লখু হয়। অনতিদূর তবিধ্তে এমন দিন কি 
আসিতে পারে না, খন মানুষ অথের জন্ত আর অন্য মানুষের দাসত্ব শ্বীকার 
করিবে না? অথেরি লোভে ৰা বন্ধনে কোন মান্য আর ান্য মানুষের কোন 
কাজে সাহাধা করিবে না। মানুষের সে মানুষের স্নেহ ও প্রীতির সম্বন্ধ 
ছাড়া অন্য কোন নন্ন্ধ থাকাই বর্ধরতা বলিয়! গণা হইরে। সেই অত্যুজ্জল 
ভবিধাতের প্রকৃত স্বাধীন মানুষ গড়িবার উচ্ভোগ পৃথিবীর নানান্থানে 
নানা ভাবে আরম্ভ হইজ্জাছে। আমাদের দেশেরও অন্তত এক গল লোককে 
শিশুদের শৈশব হইতেই স্বাধীন আত্মনির্র করিয়া তুলিবার চে করিতে 
হইবে। বর্তমানের আবর্তের মধ্যে সকলে ডুবিয়। থাকিলে ভবিষ্যতে আমাদের 


লঙ্জ! ও দুঃখের সীমা থাকিবে না। 
জীধীরেজ্জনাথ মুখোপাধ্যায় । 


দশমিক অনুসারে বাউলা-পুস্তক 
বিভাগ প্রণালী। 
(প্রথম বিভাগ ), 


« বিষয়কে 


৪৩ 


বাউল! (সাধারণ) 

দর্শন 

ধন 

সমাঁজতন্ত 

ভাষাতন্ত 

বিজ্ঞান 

বাবহারিক বিজ্ঞ।ন ও শিল্প 
স্কুমার শিল্পকল! 

সাহিত্য 

ইতিহাস, জীবনী ও ভুবৃততান্ত 


এইরূপ ৯টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। ) 
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দার্শনিক ব্যাখ্য। 

ংক্ষিপ্ত সার বা চুম্বক 
কোধবা অভিধান 
পুস্তিকা, প্রবন্ধ 
পত্রিকা ৃঁ 
পরিষদাদির প্রাতিবেদন -. 


[12110819978 বা সাহিত 
বিষয়ের ইতিহাস 


পপ 


৫৬ শান্তিনিকেতন মাঘ, ১৩২৭ 
(দ্বিতীয় বিভাগ ) 
০০ বাঙলা (সাধারণ) ২৩ বৌদ্ধ উন ' 
১১ ত্ন্থ তালিক! ২৪ আধুনিক হিন্দু সম্প্রদায় 
*২ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ২৫ খুষটায 
৭৩ বিশ্বকোষ ২৬ মুসলমান 
*৪ পুস্তিকা ২৭ অন্ান্ত ধর্ম 


*৫ সাধারণ পত্রিক! 
*৬ পরিষদ, সমিতির প্রতিবেদন 
*৭ সংবাদ্পত্র 
*৮ (বিশেষ সংগ্রহ ) 
*৯ পুথি ও ছুপ্রাপা গ্রন্থ 
দর্শন 
১১ দর্শন 
১২ হিন্দু দর্শন 
১৩ বৌদ্ধ দর্শন 
১৪ জৈন দর্শন 
১৫ মনস্তত্ব 
১৬ স্তার় বা তক শান্র 
১৭ শীল ধর্ধব 
১৮ প্রাচীন দাশনিক 
১৯ পাশ্চাতা দার্শনিক 
২০ ধর্ম 

২১ ধর্মতত্ব 

২২ হিন্দু ধন্ম 


] 
| 
| 
] 


২৮ সংস্কার, আচার, ব্রত 
২৯ পৌরাণিক কাহিনী 


৩০ সমাজ বিজ্ঞান 


৩১ আদম স্থমারী 

৩২ রাষ্ট্রনীতি 

৩৩ অর্থনীতি 

৩৪ ব্যবহার নীতি ও আইন 
৩৫ শাসননীতি 

৩৬ প্রতিষ্ঠানাদির ইতিহাস 
৩৭ শিক্ষা 

৩৮ জাতিতত্ব 

৩৯ নৃ-ন্ব 


৪* ভাবাতত্ব 


৪১ বর্ণতত্ব 
৪২ পদ নির্ণয়, ধাতু পাঠ 


- ৪৩ শব্দকোষ, অভিধান 


৪৪ ধ্বনি বিচার 
8৫ ব্যাকরণ 


২য় বর্ষ, ১ৎম লংখ/ দখমিক অনুসারে বাঙলা-পুস্তক ৫৬৭ 


৪৬ ছনা, আশঙ্কার | ৭০ স্থকুমার শিল্পকলা 
৪৭ প্রাদেশিক ভাষ! ৭১ ভারতীয় শিল্প কলা 
৪৮ বিদ্যাপয় পাঠ পুস্তক ৭২ স্থাপত্য 
৪৯ অন্তান্য ভাষা ৭৩ ভাস্কর্য 

৫* বিজ্ঞান ৭৪ অঙ্কন ও বিভূষণ কলা 
নিও ৭৫ চিত্র-বিদধ্যা 
৫২ জ্যোতিষ ৭৬ ধোদাই কার্ধয 
&৩ প্রক্কতিক বিজ্ঞান ৭ আলোক চিত্র (ফটোগ্রাফী) 
৫৪ রসায়ন শাক্প +৮ সঙ্গীত শান্ত 
৫৫ ভূত ৭৯ বিনোদন ও ক্রীড়া 
৫৬ জীব রনধ-তশ্ব ৮০ সাহিত্য 
৫৭ জীবতদ্ ৮১ কবিতা 
৫৮ উদ্ভিদ বিজ্ঞান ৮২ নাট্য 
৫৯ প্রানী বিজ্ঞান ৮৩ গর ও উপন্তাস 

৬০ ব্যবহারিক বিজ্ঞান এপি 
৬১ চিকিৎসা শাক্গ চন 
৬২ ইঞ্জিনীগরিং পা 


৮৭ বিদ্রুপ সাহিতা 
৮৮ বিবিধ 


৬৩ কৃষি বিজ্ঞান 


1 
৬৪ গৃহস্থ'লী । 
৬৫ পুর্ভ ও বণিজ ৮৯ অনুবাদ 
৬৯ বস্ত বিদ্যা ৯০ ইতিহাস 
৬৭ শিল্প কৌশল ৯১ এমণ কাহিনী; ভূবৃতাঁয 
৬৮ নির্মাণ কৌশল ৯২ জীবনী 


৬৯;গহ নিন্মীণ - উতপকাটীন ইতিহাল তত - 


৫৬৮ 


৯৪ যুরোপের ইতিহাস 
৯৫ এশিয়ার » 
৯৬ আফ্রিকার » 


| 'শাস্থিনিকেতন 


মাঘ, ১৩২৭ 
৯৭ উত্তর আমেরিকার ইতিহাস 


৯৮ দক্ষিণ আমেরিকার ৮ 
৯৯ ওশেনিয়া, মেকর +» 


€ তৃতার বিভাগ ) 


০০ বাউল।-_-সাঁধারণ 


০১ গ্রন্থ তালিক। 
"১ গ্রন্থ তাবিকা-সাধারণ 
“২ বিশেষ গ্রন্থকারের গ্রন্থতালিকা 
৩ বিশেষ শ্রেণীর গ্রন্থতালিকা ) 
€ কবিওয়ালাদের গ্রন্থতালিক1) 
"৪ ছগ্মনাম, অজ্ঞাতনাম 
-৫ বিশেষ দেশের গ্রস্থতালিকা 
*৬ বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থতালিক! 
"* সাধারণ পুস্তক তালিকা ) 
-৭১ পাবলিক লাইব্রেরাঁ 
[ যণা রামমোহন রায় 
লাইব্রেরীর গ্রস্থতালকা] 
"৭২ বাক্ি বিশেষের সংগৃচীত 
লাইব্রেরীর পুঃ তাঃ 
টও 


"৭৭ স্কুল ও কলেছ লাইব্রেরীর 
পুঃ তাঃ) 
"৮ বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থকার ভালিক। 
৯ খু'খির বিবরণ 
। ০২ লহিত্রেরী ব্যবস্থা 
1 ০৩ বিশ্বকোষ . 
: ০৪ পুস্তিক। (28715) 
০৫ পত্রিকা-_সাধারণ 
০৬ সভা, সমিতি পরিষদ প্রভৃতির 
প্রতিবেদন 


০৭ সংবাদ পত্র 
প্রয়োজন বোধ করিলে স্থনানুষায়। 
সাজাইতে গার। যায় ; ০৭ 
এর পর বিন্দু দিয়া স্থানের 
নম্বর দিতে হইবে £ যথ| *৭ ১ 
».. কলিকাতা , *৭*১১ চবিবশ 


২য়ধর্দ,-০০ম সংখ্য। 
জেলার সংবাদপত্র] 

০৮ [ খালি-__বিশেষ কোনো! 
বিময়ের লেখা বাঁ পুস্তিকা! 
এইখানে রাখা মায় ] 

০৯ ুষ্পপ্রাপা গ্রন্থ 
“১ হাতের লেখ! বই * 
এ 


১০ দর্শন (সাধারণ) 
১১ দর্শন 
১১১ তন্ববিষ্ধা। 
১১২ আত্মা 
১১৩ দেহ ও মন 
মির 
-৩ ২ মানদিক বিকার 
১ উন্মাদ 
০. ২ জড়বুদ্ধিত্ 
৩ শুচিবায়ু, জলাতঙ্ক! 
৪ মুচ্ছণ 
৫ দশা, সমাধি 


টিরিরেলিনি তর ভনলাত 


দশমিক আন্ুপারে বাঁউলা-পুস্তক 


৫৬৯ 


'তপপ্রাচীন ছাপা,যুখ। লগ্ডনে 
ও জীরামপুবে ছাপ) 

*৪ গোপনে ছাপা বই 

-৫ মুল্যবান্‌ বাধাই (ছুষ্্রাপা) 

"৬ ছুশ্রাপ্য ছবির বই 

"৭ ছাপাবন্ধ বই 

"৮ অশ্লীল বই 

*৯ অন্যান্ত 


৭ মগ্-উন্মাদ 


৩৩ গুহাবিষ্থা, যা, ইন্দ্রজাঁল, 


১গ্রেত 

২ মায়া, ভ্রম 

৩ দৈব আবেশ, দৈববাণী, বাক্‌মিদ্ধি 
৪ ডাইন বিগ্কা, পিশাচ সিদ্ধি 

৫ ইন্জাল যাছু ভানুমতী 


"৩৪ লচ্ছোহন (মেস্মাগ্িজিম) 
"৩৫ নিদ্রা, স্বগ্প ইত্যাদি 
“৩৬ মানসিক বিশেষত্ব. 
'৩৭ স্বভাব 


-৩৮ মুখসামুডরি ক (83510870173) 
৩৯ মন্তিষ্ধ সামুদ্রিক বা করোঠি 


রিশার র্যা রান 


৫৭০ শান্তিনিকেতন 


১১৪ মতবাদ 
ঠ 
২ ছুঃখবাদ 
৩ মরমী! অথব। মালোকগন্থ 


(866181) 


৬ বস্ঘততত্্বাদ 
৭ কাজ্জেয়বাদ 
১১.৫ পারলৌক্িক 
১১৬ পুনর্জন্ম 
১১৭ স্বর্গনরক 
১১৮ 
১১৯ বিবিধ 
১২ হিন্দু দর্শন 
*১ স্তায়- গোভম [১ছদ্র্ব্য ] 
*২ বৈশেষিক- কনাদ 
'৩ সাংখা - কপিল 
"৪ যেগে - পতন্কলি 
*€ শীমাংলা - জৈমিনি 
“৬ বেদান্ত - বাদরা়ণ 
"৬১ অন্বৈতবাদ--শদ্বরাচধ্ি 
-5২ বিশিষ্টাইৈতবাদ-__ রাঁমানুজ 
*৬৩ তৈহ্যবাদ-_মপরবাভাষ্য 
৬৪ শুদ্বাছৈতবাদ-_বল্পভাচার্ধ্য 


মাধ, ১৩২৭ 


*৬৬ ভেদাভেদ-_ ভাস্কর 
-৬৭ আচিন্ত্যভেদাতেদ-বলদেব 


৬৮ - বিজ্ঞানভিক্ষু 

"৬৯ অস্তান্ত বেদান্ত প্রাতিগাদ্থ মত 
+ শৈদর্শন 

"৮ বর্তমান 


১২৭৯ বিবিধ মত 


৯১ 


হ 
৫ 


চার্বাক, লোকায়ত 
বৌন্ধমতাুসারে-_ 

১ শাখতবাদ 

২ শাস্বতাশৃ্বতবাদ 

৩ অনস্থাস্তিকবাদ 

৪ অমর! বিক্ষেগিক! 

€ অধিকৃতাসমুৎ্পরতাবাদ 
৬ উর্ধামাঘাতানি কৰাদ 

৭ উচ্ছেদবাদ 

৮ দৃষ্ট ধর নির্বধাবাদ 

৯ স্বান্তান্ত 

১'ন৪ দৈন মতানুসারে- 
৯৩৯ ক্রিগ্াবাদী ১৮ গ্রকার মত 
(মরীচি, কুমার, কপিল, 
উলক, মাঠর প্রভৃতি) 


2 
45 


২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা দশমিক অনুসারে বাঙলা-পুস্তক ৫৭১ 


৩ আহ্মষাদী ৪ নিয়তিবাদী ৪ পুগগল্‌ পঞ্চ ফাসি 
৫ শ্বভাববাদী 1... ৫ কথাবখু, 
১৪২ অক্রিয়াবাদী (৮৪ প্রকার মত; ৬ ষমক 
৯৪৩ অজ্ঞানবাদী (৬৭ প্রকার) ; ৭ পট্ঠান বা মহাপকরণ 
"৯৪৪ বৈনাগ়িক (৩২ প্রকার) | ১৩৪ নবাগ বুদ্ধশীসন 
১5 বৌদ্ধ শান ৯ স্কত 
১৩১ বিনয় পিটক |. ২ গেয়া (গ!থা মিশ্রিত জুন্র) 
১ গারাজিক কাণ্ড ২ পাক্টিত্তিয় কাং. ৩ বেয়যারণ (সম অতিধর্শ পিটক) 
৪ মহাবগ্ ৪ চুল্পবগঞ্ 1 গাথাহীন সুত্র, 'ও অপর অষ্টঅজে 
৫ পামবার সংগৃহীত বৃদ্ধবচন )। 
৯৩২ স্থত্ত পিটক | 


৪ গাথ। (ধস্মপদ, থের ও থেরী 
১ দীঘনিকায় গাথা, এবং মুত্তনিপাতের মধ্যে মধ্যে 
২ মন্রিবঝাম নিকায় ৩ রা জি” নামে অগুহীত অমিশ্রিত পণ ) 

5 অঙ্গুত্তর নিকায় ৫ খুঙ্দক নিকয় ৫ উদান ( খুদ্দনি কায়ের চতুর্থ 
১ খুদ্ধক পাঠ ২ ধম্মপদ অংশ) | 
ঙ উ ৪ হাতিবুন্তক 
দান ৪ ইত্িবু ইতি বুত্তক ( খুষ্দনিকায়ের 
৫ শুগনিপাত ৬ বিমান বমু ০ 
অস্ত ১১০টি সুন্ধ) 
রণ গেতাকখ, ৮ খেরগাগা এ 
৭ জাতক (৫৫*টি গন্ন) 
৯ খেরীগাঁথ। ১০ জাতক ৮ নুন ধর্ম 
তু 
১২ পি সম্ভিষ। ১৩ অপদান রর রে 
১৪ বুদ্ধবতস :৫ চারিয়া পিটক .. 
১৩৭৫ বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান 
১৬৩ অভিধম্ম পিটফ . " 
১৩৬ অন্তান্ত সাহিত্য 
৯ ধন্মপগনি 
ইনি ১৩'৭ হীনযান 
ও ধাতুকথা 1... "৭১ জুবিয়রাদ 1 থোরাম্থাড) 


শান্তিনিকেতন 


[ বাৎসপুজিয়। ধশ্মোস্র, 
ভদ্রাবানিক, সন্থিন্তিয় ষ্নগরিক 
মহীশামক, ধর্মপগুপ্ুক 

- কাস্ঠপীর সৌত্রান্তিক ] 

-৭১ মহাসজ্বিক (বস্তগিত্র ) 
:মুলমহানঙ্গিক, 'একব্যবহারিক, 
লৌকত্তরবাদী, কৌরুকুল্লক 
বন্শুতীয়, গ্রপ্তিবাদী, চৈভাশালী, 
অবরশৈল, স্ন্তরশেপ 

-৭৩ বজ্জিপুদ্তক 

*৭৪ মন্ধক , পুববসেদির অপর- 
সেলির, রাজগিরিক, সিদ্ধখিক] 
"৭৫ সর্ধ্বাস্তিবাদী 

"৭৬ উত্তরাপথক 

৭৭ হেডুবাদী 

৮৮ বেদলাক, মহ।শগ্ত সত্যসিদ্ধি 
*৭ন ভন্তান্ত ঘথাঃ-গোকুলিক 


১৩৮ ম্হাযান 


১ মহাঁবান স্থত্র 

২ বোধিসন্বাবতার 

৩ সুখাবতীব্যুহ 

৪ মাধামিক 

৫ বিজ্ঞানবাঁদ, যোগাচার 
৬ শান্ত বৌদ্ধসাহিত্য 

৭ ধার্নী 


মাঘ, ১৩২৭ 
৮ স্তোত্র 
৯ বিবিধ ধান, ষথা বজ্যান, 
মন্ত্রধান, 


৯৩.৯ অগ্থান্ত 
১৪ জৈন দর্শন 
৯১৪.১ জৈন তন্ৃনিগ্ভা 
"১১ ভীব (৯5 ভাগ) 
৫৯১২ অজীব (অরূপী ও রূপীজীব 
"৯৪ পুণ্য (৯ দধপ পুণা) 
১৪ পাপ (১৮ গ্রকার ) 
"১৫ আমব (১৭ গ্রাধান আমব 
ও ১৭অপ্রধান অশ্নব ) 
"১৪ সংবর_ ৫ সমিতি, 
৩ সুপ্তি 
৩২ পরি সহ 
১* বতি ধন্য 
৫ চরিত 
১২ ভাবনা 
(মোট ৫৭) 
"১৭ বন্ধ (9 প্রকার) 
১৮ নিজ্জর (৬ প্রকার বাহ 
কর্খের দ্বার! কর্ম হইতে উদ্ধার 
১ প্রকার আন্তর কর্ম) 
*১৯ মোক্ষ( ১৬ প্রকার সিদ্ধি) 
২ জৈন ধর্দতত্ব 
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শান্তিনিকেতন 


ন্হিস্পরভ্ভাল্্রত্ভীল্কর 


4 ০ 
মাসিক পত্র 
স্থন্র বিশ্ং ভবতোকনীডম ।” 

বয় বধ, ১১শা সথাা ফান, ১৬২৭ সাল 

তবাদ্ধাদ শন 

€ আত্মতন্ব ; 
[গর্বে দেখেন হইয়াছে চেতন আত্ম। হইতে পাঁরে না, এখন দেখ।ন হইতেছে যে; অচেতন্ও 
বা! হইতে পারে না। নৈয়া়িক ও বৈশেধিক দর্ণনে 'আ।ক্মা চেতন নহে, অচেতন ; ঘাপর 
নখার় জাযা। জ্ঞানন্বরূপ নচহ, জানের আশ্রয়। আক্মার সহিত মনের,খলের সহিত ইন্ড্িযের 


' ইন্ছিয়েল মঠিত বিষয়ের যোগ হইলে তন উৎপন্ন হয় । আ।6ফা শন্তিদেন এই অন 
খঙন করি বজিতোণ- .. 


৬ 


অচেতনত্ব হেতু পটাদির ম্যায় অচেতনও “আম? ( অর্থা 


টির রিজিক ৫ ব. রেহান 


৮২ শ।ম্তনিকেতন ফন্ধন, ১৬২ ৭ 


পুর্বোক্ত রূপে চেতন তো আত্মা হইতে পারে না, অচেতনও আত্ম হইতে 
পারে না। অঠেতন বলিয়া পট-প্রভৃতি যেমন আত। হয় না, সেইরূপ, আজ 
বলিয়। যাহাকে আপনারা মনে করিতেছেন সে-ও অচেতন হইলে আত্মা হইতে 
গারে না। আপনারা ইহাকে ব্সচেতন বলেন, অথচ ইহা কর্তা (ভোক্ত। 
ইত্যাদি) ইহাও স্বীকার করিয়া থাকেন। 

আত্মার অচেতনত্ববাদী মনে করিতে পারেন যে, আখ! স্বয়ং অচেতন 
হইলেও বুদ্ধিরূপ চেতনা থাকায় তাহাতেই সে জানে, এবং এইরূপেই পুর্কোস্ 
দোষ হইতে পারে না। ইহাই ভাবিয়া আচার্য বলিতেছেন-__ 


আর ধদি ( ইহ! ) চেতনার যোগে জ্ঞাতা হয়, তাহ! হইলে 
বখন ইহ! জ্ঞাতা নহে, তখন বলিতে হয় যে, ইহা! নষ্ট 


হইয়াছে । 

চেতনার যোগে” অর্থাৎ বুদ্ধির সহিত সমবায় সন্বদ্ধ থাকায় আআ! স্বয়ং 
অচেতন হইলেও জ্ঞাত! হয়, যদি আত্মাকে এইরূপ স্বীকার কর হর, তাহা হইলে 
বলিতে হয়, ইহা নষ্ট হইকসা যায়) মদ-সুচ্ছ1-প্রভৃতি অবস্থায় ঘখন চেতনার নিবৃত্তি 
হয়, তখন এই আত্ম! অজ্ঞ আজ্ঞাতা, ইহা কোনো কিছু জ্গানে না, তখন তাহা 
পূর্ববর্তী চৈতন্সন্বস্বরূপ স্বভাব পরিত্যাগ করায় বিনষ্ট হয বলিতে হর । 

যখন চৈতন্ের সম্বন্ধ থাকে, এবং যখন তাহা থাকে না, এই উভয় কালেই 
কত্মার স্বভাব একই থাকে, এবং সেই জন্যই পৃর্কোক্ত দোষ, হয় না। পূর্ব 
পন্মীর এই অভি প্রায় আশঙ্কা করিয়া আচার্ধা বলিতেছেন-__ 

৭৩ 
আর যদি আত্মা অবিকৃতই থাকে, তবে চৈত্ীগ্য ইহার কি 

করে £ : 
আর দি চৈতন্তের উৎপাঁত্ততে ও তাহার নিরোধে আত্মা অবিক্ৃতই থাকে ক 


হয় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা *. বৌদ্বদর্শন ৫৮৩ 


আত্মার চৈতন্য কি করে? চৈতন্ত ইহার কোন্‌ অতিরিক্ত অবস্থা ( অতিশয়) 
উপস্থাপিত করে? কিছুই করে না।" বুদ্ধির সহিত যোগ হইলেও অবিচলিত 
পূর্ব শ্বতাবেই যদি আত্ম! অবস্থান করে শবে তাহা অচেতনই (অর্থাৎ অজ্ঞই ) 
থাকে । 
আর যদি ইহাই হয় তাহ! হইলে__ পু 
এইরূপে অজ্ঞ ও নিষ্ক্রিয় আকাশকেও আত্মা বলিয়! মনে 


করিতে হয়। 

“অঙ্ঞ অর্থাৎ হিতাহিত কিছুই জানিতে. অসমর্থ । নিষ্রিসধ? ক্রিয়া হইতে 
বছিভূতি, কেনন! তাহার (আকাশের) কোনো প্রতীকার করিতে পারা যায় 
না, তাহার কোনোরূপ বিশেষ অবস্থা! উৎপাদন করিতে পারা যাঁয় না, তাহার 
কোনোরূপ সংস্কার করিতে পার! যায় না। অথব! 'নিক্িয়” শবের অর্থ সমস্ত কর্মে 

. শঞ্ধিহীন, গমনাদিক্িযাশৃন্ত। “আকাশ” শব্দে এখানে আকাশকল্প অথাৎ আকাশ- 
সদৃশ, কেননা “আকাশের এখানে কোনো উপযোগিতা নাই। অর্থাৎ অভ্ঞ ও 
নিঙ্ষিয় এবং এই জন্যই আকাশসদূশ বস্ত আত্মা! হয়, ইহাই ব্যবস্থাপিত হইয়া 
পড়ে । সিদ্ধাস্তীর ইহা নিজের মতে উদাহরণ_-যেঘন আকাশ নিঃম্বভাব ও 
সর্বক্তিয়াশূন্ত এবং বস্তত ভাহা সংজ্ঞামাত্র আআ'ও সেইরূপ । অথবা! ঈহা পূর্বা- 
পন্গীরও মতে, উদ্াহরণ__বেমন আকাশ অচেতন ও অক্রিয় বলিয়া! কোনে! কর্মের 
কর্তা প্রভৃতি হইতে পারে না, আত্মাও সেইরূপ, ইহাই ভাবার্থ। 

পুর্বপক্ষীর মত উল্লেখ করিয়া আচাধ্য বলিতেছেন-_ 


৭১ 
যদ্দি (বল), আত্মা বিনা কর্মফলের সম্বন্ধ যুক্তিযুক্ত 


হয় না, 
বদি পরলোকগামী কেহ না খাকে তবে সেই পরলোকগামী আত্মা বিনা 


চে রর 
৫৮৪ শানতে৯ তন ৩ ফাক্টন ১৩: 


ও অপ্তভ ) কর্মেরই ই্ট ও অনিষ্ট রূপ ফল। তাহাদের সম্বন্ধ। অথবা কৃত 
কর্মের ফলের সহিত সন্বন্ধ। বে কাজ করে সেই তাহার ফল প্রাপ্ত হয়। অন্যে 
নহে। 'হুজিযুক্ত হয় না” ঘটিত হয় না। পরলোক কর্মফলের স্ধ ( (সকলেরই) 
অভিলধিত। বৌদ্ধগণেরও ইহাতে বিবাদ নাই। স্ত্রে ( দিব্যাবদান ৫৪ পৃ.) 
ইহা উক্ত হইয়াছে-_প্কশ্ব করিয়াছে এই ঝাক্কি, অন্ত আবার কে ( ফল) অস্থভব 
করিবে ?.""অতএৰ কর্মফল-সন্বন্ধ আপন।দেরও ( বৌদ্ধগণেরও ) মতে অনিত্বদ্ধ ! 
অতএব আত্মাকে স্বীকার করা উঁচত। তাহা না হইলে এই সমস্তই অসঙ্গত 
ভইয়| গড়ে । 
পুর্বপন্গীর মৃত উল্লেখ করিয়। আচার্ধ্য ইহাই বলিতেছেন যে, আজ না 
থাকিলে কিরূপে কর্দর্ষল-স্বদ্ধ ঘটিতে পারে-_ 
কেনন! কম্মা করিয়া € কর্ধাকর্তা 1 বিনষ্ট হইলে ফল 


হইবে কাহার £ 74 
“কর্ম করিয়া” শুতাণ্ডত কর্্ উৎপাদন করিয়া, “বিনষ্ট হইলে” অর্থাৎ কর্মকর্তা 
নিরুদ্ধ হইলে, “ফল হইবে কাহার 1, কারণ, গরলোকগারী কোনে! আত্মার অস্তিত্ব 
(আপনাদের বৌদ্ধদের মতে ) লাই। (ঘআপনাদের মতে) চিন ক্ষণিফ কর্ণ. 
করিবার পর যখন এ কর্শের ক্রির! হয় চিত্ত তখন নিরুদ হইয়| ধায়, তখন আয় 
তাহা থাকে না। অতএব স্থগৃতিতে ব! ছূর্গাতিতে কৃত কর্ণের শ্ুখঃখরূপ 
ফল কাহার “হইবে উৎপন্ন হইবে? কাহারো হইবে লা। আপনাদের তে. 
বলিতে হয়, পরলোকে কৃত কর্ণের ফলটভাক্তা অন্ত কোনে! বাক্কি উৎপন্ন হইয়া 
থাকেন। এইরূপে আপনাদের মতে কৃত কর্থের বিনাশ হয়( অর্থাৎ তাহা 
ফল দেক়্ ন)), আর অকৃত কর্মের উপস্থিতি হর (অথাৎ কর্ম না করিলেও 
তাহার ফল পাওয়া যায়)। স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, বন্ধ ও মোক্ষ প্রভৃতিও আপনাদের 
মতে যুক্তিযুক্ত হয় না! 
আচাধ্য পূর্ববপক্ষীকে বলিতেছেন, যদি ইহাই আপনাদের মত হয় তবৈ তাহ! 
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৭২ 
আমাদের ছুই জনেরই মতে ক্রিয়া ও ( তাহার ) ফলের 
আধার যে ভিন্ন ভিন্ন তাহা নিশ্চিত । 

'আমাদের ছুই জনেরই' অর্থাৎ আশ্মবাদী আপনার ও নৈরাত্থ্যবাদী আমার | 
জিয়া ও ফলের আধার ভিন্ন-ভিন্ন অর্থাৎ কর্ম করা হয় এই তবে, আর ফল হয় 

- পরলোকে, অতএব তাহাদের আধার তিন্নভিন্ন। কারণ, যে শরীরে এজন করছ 
করে, মৃত হইয়া সেই শরীরেই তাহার কল ভোগ করে না। অতএব কর্শের 
কর্তা অন্ত, আর তাহার ফলভোক্তা অন্ত । এইরূপে ক্রিয়া ও কলের আধার 
ভিন্নভিন্ন। ইজাতে আমাদের দুই জনেরই বিপ্রতিপ্তি অর্থাৎ বিরুদ্ধ বুদ্ধি) নাই। 

পৃর্বাপন্গী। আত্মার ব্যাপার পপি না থাকে তবে তো কর্তৃত্ব-ভোত্কৃত্বই 
হইতে পারে না। 

পিদ্ধান্তী ইহার উত্তরে বলিতৈছেন-_ 

আর তাহাতে আত্মার কোনে! ব্যাপার নাই । অতএব এ 
. বিষয়ে বিবাদ নিক্ষল। 

“তাহাতে অর্থাৎ কর্ম কর! আর তাহার ফলভোগ্নে আত্মার কোনে। ব্যাপার 
নাই, কারণ তাহ! নিষ্রিয়্ ) এবং তাহা এই জনই লিক্রিযন যে, তাহা অচেতন । 
আবার যেহেতু তাহ! নিত্য, সেই জন্তই তাহা কোনো! কার্যে সমর্থ নহে । বর ফে 
আপনারা বঙ্গিয়া থাকেন-_ 

“আত্মার কতৃত্ব রবিতে ইহাই বুঝায় যে, তাহার সহিত জঞান- 
প্রত্থতির বন্বন্ধমাত্র আছে ? জার তাহার তোক্কত্ব বপিতে ইছছাই বুঝায় 
যে, তাহার সহিত্ত সুখছুঃখাদির অনুভবের যোগ (সেববার)'আছে।” 

ইহাও সঙ্গত হুর না, কারণ কর্দ কর! ও ফলভোগেয পূর্ষ্ ও পরে উভয় কাবেই 
পৃর্বোদ্রূপে দ্রব্য ৭*শ কারিক] ) আত্মার স্বভাব অবি্চিলিত অবিকৃত তাৰে 
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কিননা বে জন্য, অথাৎ যে কর্তৃত্ব-তোক্ৃত্বের 'জন্ত আত্মাকে স্বীকার করিতে 
হইতেছে, তাহাতে তাহার কোন উপযোগিত নাই। 

পূরববপক্জী ৷ তাল, বদি আত্মা না থাকে তাহা হইলে বলিতে হয় কণ্ 
করিলেও তাহার ফলতোগ কর! হয় না) এবং এইরূপ আরো! দোষ হইক্কা থাকে । 
ইহার সমাধান কি? 


সিদধান্তী উত্তর করিতেছেন__ 
৭৩ 
যাহার হেতু আছে তাহারই সহিত ফলের যোগ হয়, এ 
সম্ভাবনা দেখা বায় না। 
যাহার হেতু আছে" অর্থাৎ যাহার সহিত কম্মের যোগ আছে 'তাহারই সহিত 
ফলের যোগ হয় অর্থাৎ সেই ফলসম্বন্ধ বা কলতোগী ভয়, এরূপ সম্ভাবনা তে! দেখা 
যায় না, অর্থ]ৎ উপলব্ধ হন না। কারণ, মৃত হয় অন্ত ব্যক্তি, আর জাত হয় অন্ত 
,ৰাক্ধি।১ অতএব যাহার হেতু আছে তাহারই সহিত ফলের যোগ হয় ইহা দেখ! 
বার না। 
পূর্বপক্ষী। বদি তাহাই হঙ্, তবে আপনার! যে, ঘলিয়া থাকেন “কর্ম 
" করিয়াছে এই ব্যক্তি অন্য আবার কোন্‌ ব্যক্কি ইহার (ফল) অনুভভৰ করিবে,” 
ইার সম!ধান কিরূপে ভইবে ? 
সিন্ধান্তী ইহার উত্তরে বলিতেছেন -- 

51 বোধিচধ্যাবতারে পুবের (৮৯৮) প্রতিগাদিত হইয়াছে বে, বথন আত্মা বা এইরূপ 
অপর কিড়ু গরলোকগামী নাই, কেবল রপাদি পাচটা ক্ষষমাত্র আছে, তখন পরজন্মেও ই একই 
'আমি' থাকে, এ কল্পনা নিথা!, বেহেতু মরে অপ্ঠ, আর জাত হর অন্ত; এক স্বন্ধগঞ্ক এ জন্সে 
নষ্ট হর, সা ক্দ্ধপঞ্কক গৰ জন্মে উৎপন্ন হয়। মুল কারিকাটি এই £-. 

“নহসেব তদাপীতি মিথোয়ং পরিকল্পনা । 


অল্প এৰ মতে! বন্্দন্ এব গ্রাজায়তে 1 
তদগাগীতি » ভবাস্তরেহগি ! 
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সম্তানের ( এরবাহ বা ধারার ) এঁক্য অৰলম্বন করিয়াই 


“কর্তা” “ভোক্তার কথ৷ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । 

সম্তানের অর্থাৎ কার্যকারণ-ভাবে প্রবর্তমান পর-পরবর্তী ক্ষণসমুক্েরও 
ই্রক্য অর্থাৎ সাধারণ লোকের নিশ্চয়-অনুসারে জ্বনেকের মধ্যে আরোপিত এক-, 
ত্বকে অবলম্বন অর্থাৎ নিমিত্ত করিয়া “কর্তা” “তোন্তা' এই উপদেশ দেওয়। 
হইয়াছে। অর্থ/ৎ“ষে ব্যক্তি কর্ণের কর্তা সেই তাহার ফলের ভোক্তা? এই উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু বদিও ভগবান্‌ ইহা উপদেশ দিয়াছেন তথাপি ইঞ্চার 
তাৎপর্ধাকে বিচার করিয়া বুঝিয্। দেখিতে হইবে, এই মনে করিয়াই তিনি তাহা 
গ্রকাশ করিয়াছেন; কেননা এক্ধপ ন করিলে সাধারণ লোকে মলে করিতে 
পারিত যে, কঙ্ধফলের উচ্ছেদ হয় (অর্থাৎ কর্মের ফল কেহ ভোগ করেনা) 
উন্দপ বলায় তিনি ষে পরলোকগামী কোনো ভীবের কথা বলিয়াছেন তাহা নহে। 
এই জন্যই সেখানে* বলা হইয়াছে ৭ হে ভিক্ষুগণ, যে সকঙ। কর্ম কৃত ও সঞ্চিত 
হইয়াছে, ততসমুদর বাহিরে পৃথিবীতে, জলে, তেলে, বা ঝাযুতে বিপাক অর্থাং 
গরিণাম গাপ্ত হয় না), সেই সমস্ত কৃত ও সঞ্চিত কর্ম গৃহীত স্ন্ধপ্রভৃতিইৎ 
বিগা ক প্রাপ্ত ছয়” 





৩। একটি ক্ষণের গর আর একটি ক্ষণ, তাহার পর আর একটি, তাহার পর আর একটি, 
এইরূগে ক্গণসযূহ চলিতেছে । ইহাদের মধ্যে পূরববস্তী গণ পরবতী ক্ষণের করণ, আর পরবতী 
ক্ষণ পুর্ববর্তী ক্ষতের কযা, এই প্রকারে ক্ষণসহূহের মধ্যে কার্ধাকারপ-ভাঁষ থাকে। এইরগে 
পৃনবক্ষণে যে পদার্থ, পরবন্তী ক্ষণে তাহা হইতেই ঠিক তাহারই যত আর একটি পদার্থ, ডাহা 
পরবন্তা ক্ষণে তাহা হইতে আবার সেইরূপ আর একটি পদার্থ, এই প্রকারে গদার্থসমুহের 
ধারা চলিতে ধাঁকে। এখানেও পুন্বের ন্যায় পুব্বপৃব্ব পদার্থ পর-পরবর্বাঁ পদার্থের কারণ, আর 
গর-পরবত্তাঁ পদার্থ পুর্ব পূর্ববর্তী পদার্থের কাধ্য, এইরূপে ইহাদের মধ্যে কাঁধ্যকারণ তাৰ 
খাকে । 

5) পূর্বে বিবি দিব্যাবদ।ন জব্য। 
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আরে! একট! কথা বিচার কারিয়া দেখিবার আছে । কদ্মেরর ও তাহার 
ফলের কথা৷ বল! হইতেছে, কিন্ত দেখিতে হইবে বস্তুত এই কন্দম কি। কর্ম চিত্ত 
ভিন্ন আর কিছুই লহে, চিত্তই কল্ম। কর্ম বলিতে গধনাদি কোনো! ক্রিয়া নছে, 
কিন্তু বে চিত্ত উৎপন্ন হইণে গমনাদি ক্রিশপ। উৎপন্ন হয় সেই চিত্বেরই নাম কর্ধ। 
উক্ত হইয়াছে ৭ কর্ম হইতে লোকের বৈচিত্রা হয়, এই বৈচিত্র হইতেছে * 
চেতনা ( অর্থাৎ চিত্ত ) এবং চেতন! ছারা" যাহ কৃত হয়। চেতলাশবে মানস 
কল্ম, আর তাহ হইতে জাত হর বাকা ও শরীরের ক্রিয়া।৮৬ অন্তর উক্ত 
ইইক়ছে "অতিবিচিত্র চিত্ত জীবলোক ও তাহার আধারভূত লৌককে রচন! 
করিয়া থাকে | বলা হইয়াছে অশেব জগৎ কনা হইতে জাত হয়, (কন্ত চিত্ত ছাড়। 
কর্ম নাই |” অতএব চিত্ত ছাড়া অন্য কল্া নাই। সেই কুশলাকুশলকূপ চিত্ত 
উৎপন্ন হইয়া যে ক্ষণে নিরুদ্ধ হয় এ শ্গণে তাহা হইতে যে চিত্ত (সন্তানভাবে ? 
উৎপন্ন হয়, তাহাতে নিজের কুশলাকুশলাদি সংস্থারদপ বাসনাকে আপদ 
করে। আবার এইরূপে বাসনাপ্রাঞ্থ এই চিত্তও পরপরবর্তী ক্ষণপল্পররা 
অবিচ্ছেদে সন্তানরূগে প্রবর্তমান হইয়া পরিণানাবশের প্রাপ্ত হর, *ও পুব্রের' 
গুভাশ্ুভ কশ্মবিশেষের অনুরূপ সেইরূপ সুখাদিশ্বভাব চিত্তরূপই ফল পরলোকে 
উৎপাদন করে। গৃথিবী-বীজ-প্রভৃতি পরস্পরসংযোগরূপ কারণ-বিশেষে প্রথম 
ক্ষণে একটি অবস্থাবিশেষে (অতিশয় ) গ্রাণ্ত হয়, পরে তাহার দ্বিতীয় ক্ষণে 
অন্কুররূপ কার্ধার অনুকূল অবস্থাবিশেষ উৎপাদন করিয়া পর-পরবন্তী ক্ষণে এ 
অবস্থাবিশেষের তারতম্য উৎপন্ন করিতে-করিতে শেষ ক্ষণ পধ্যন্ত এ তারতমোর 
চরম প্রকর্ষ উৎপন্ন করিয়] বীজের অনুরূপ শালি বা কোদ্রৰের জন্কুর উৎপাদন 
করে। ভালরূপে লাক্ষীরসের ভাবনা দিয়! ( অর্থাৎ তাহাতে তিজ্ঞাইয়া রাখিয়া) 





পকপুজং লোক বৈচিত্র্যং চেতনা তৎকৃতং চ তৎ। 

চেতনা সাঁনসং কর তজ্জে বাঁককায়কপ্রণী 1” 
"সস্থলোকমখ তাজস লোকং চিত্রমেব রচয়্ত্যতিচিন্রহ ৷ 
কর্পর্জি জগুকশেং ছাদ চিউমসধূয চ বাতি? 


২য় বৰ, ১১৭ সংখ্যা বৌদ্ধদশন ৫৮৯ 


দাড়িম-গ্রভৃতির বীজকে বদি বপন করা বায়, তাহা হইলে দেই লাক্ষারসের 
সংস্কার পরম্পরাক্রমে চ'লর়া আগিয়। তাহাদের পুষ্পকে রক্তবর্ণ করে। এখানে 
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালে অনুগামী কোনে। এক পদার্থ নই ।...উত্ত হইয়াছে -- 
“যে সন্তানে কর্মের বাসনা ( সংস্কার )অপিত হয়, ফল তাহাতেই হয়, 
থেমন কার্পাসে রক্ততা উতৎপন্ধ হইরা থাকে 1৬ 
অতএব বাজগ্রভ্তিতে যেমন আত্ম! ন] থাকিলেও নিমুমত কাধ্য ও অন্কুরা- 
দির উৎপত্তি হয়, আলোচ্য বিষয়েও সেইরূপ পরলোকগাণী কেহ না থাকিলেও 
কার্ধযকীরণভাবের নিগ্ূম থাকার প্রতিনিয়তই ফল হইয়া খাকে। রাগদ্ধেষাদি 
ক্লেশ ও কম্মের দ্বারা উৎপন্ন সম্তানের আবচ্ছেদে প্রতি হেতু পরলোকে ফল 
পাওয়া যার। অতএধ এইরূপেই কৃত কম্মের নাশ হয না, এবং অককৃত কর্মেরও 
ফল উপন্িত হর না ৯ *..এইরূপে উভর লোকগামী একজন কেহ না থাকিলে 
কোনো বিরোধ হর 
পুর্বপঙ্গী । বদ আত্মা না-হ থাকে তবে কিজপে এ 
নাথ, অগ্ত নাথ আর কে হনব? আত্মাকে ও 





[আ্মাহ আত্মার 
দমন করিলে তাহ। 





দ্বার। পণ্ডিত গন স্বগ প্রাণ হয়।৮2হ গাথা (আনার কথা ) উক্ত হইরাছে ? 
সিদ্ধান্তী। এখানে অহঙ্কারের আশ্রয়ন্ূদে চিন্কেহ আত্ম শব্দের দারা 

উল্লেখ করা হহয়াছে। কেননা অপর জাতে চিন্ডেরই ধমনের কথা বলা হইয়াছে-_ 
পচিন্তের দমন উত্তম, চিত্তকে দমন করিলে তাহা সুখাবই হয়|” 

যাহারা আত্মবাদে আভিনিবিষ্ট, হইরা নিবগ্চ সহক'রে অন্যত্র আত্মার কল্পনা 

করে, তাহাদের শী কল্পনাকে উচ্ছেদ করিবার জন্ত ব্যাত নি ভাবেসেং রি সত্য. 


৮ চারি কভকে লাঙ্গারসে ভিভ।ইয় লাগাইলে ওরা? পরল্পরায় কার্পাসে রক্ত 





বণ উৎপন্ন হয়। বস্তত উহা হয়কি ন1পবীল্গণীয়। ছেঃ--সর্ধদর্শন সংএহ (আহত দর্শন ) 
পৃ২৫ (এসিয়াটিক সৌদাইটা ১। 
৯1 হোধিচযাকত!র পঞ্িকায় এখানে (৪০৪-৪৮২ পৃঃ) আরো বহু কথা বলা হইয়াছে 


তে ১০:০২ 





৫৯৪ শান্তিনিকেতন ফাল্গুন, ১৩২৭ 


অনুসারে ) চিত্তকে আত্ম! বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, গরমার্থ ভাবে নহে। 
অতএব যে, লঙ্কাবতারে উক্ত হইয়াছে-_ 
পুধ্গল (জীব ব। আত্ম1), সন্তান, স্ন্ধ সমূহ, হেতু বা 
কারণসমূহ, অপুসমূহ, প্রধান (প্রক্কৃতি), ঈশ্বর ও কর্থা,_-এই 
সমস্তকেই আমি কেবল চিত্ত বলি।” 
তাহাও ব্যাখ্যাত হইল) কেননা, ইহাও লোকের অন্যত্র আত্মাভিনিবেশকে 
খণ্ডন করিবার জন্ত বল! হইয়াছে । ইহাতে পরমার্থত চিত্তের সত্তা উক্ত হয় 
নাই । এইরপে স্বদ্ধ-গ্রভৃতিতেও আত্মার উক্তিকে ব্যাখা। করিতে হইবে৷ অতএব 
চিত্তও বস্তত “অহং প্রতয়ের বিষয় নহে। 
অথবা, না হয় চিত্ত পরমার্থতই সৎ হইল? কিন্তু তাহা হইলেও তাহা 
অহঙ্কারের বিষয় হইতে পারে না। আচার্য তাহাই দেখাইয়াছেন-__ 
৭৪ 
অতীত ও অনগতে চিত্ত “আমি, নহি; কেনন| তাহ] নাই । 
কল্পনা করিলে চিত্ত তিন প্রকার হইতে পারে; অতীত, অনাগত, ও 
বর্তমান। ইহার মধ্যে যে চিত্ত অতীত তাহা তে। নষ্ট হইয়া গ্রিয়াছে। আর 
অনাগত চিত্ত (এখনো) জাত হয়নি। অতএব 'এই ই চিত্ত 'অহং, প্রতায়ের 
বিষয় হইতে পারে না; কেন না সেই অতীত ও অনাগত চিত্ত বিদ্যমান নাই, 
এখন তাহারা নাই । যাহা অতীত তাহা ক্ষীণ নিরুদ্ধ, বিগত ও বিপরিণাম প্রাপ্ত; 
আর যাহ! অনাগত তাহা তো উপস্থিতই হয়নি। 
পুর্বপক্ষী । ভাল, তাহ! হইলে বর্তমান চিত্ত “আমি? হইবে। 
সিদ্ধান্তী বলিতেছেন-_ 
আর যদি উৎপন্ন চিভ “আমি হয়, তাহা হইলে ইহা নষ্ট . 
হইলে “আমি আর থাকে না। 
আপনারা যে ৰকিতেছেন “উৎপন? অর্থাৎ বর্তমান চিত্ত “সামি” হউক, ভাহাও 


২য় বব, ১১শ সংখ্য। বেনধদর্শন ৫৯১ 


যুক্তিযুক্ত নহে; থেহেতু “ইহ! নষ্ট হইলে “মামি আর থাকে না, ন্রর্থাৎ এই বর্তমান 
* চিত্ত নষ্ট হইল ছর্থাৎ িভীয় ক্ষণে অতীত হইলে “আমি আর থাকে না। পরে 
আর তাহকে "অহং-গ্রত্যয়ের বিষয় বলিতে পারা যায় না। বর্তমান চিত্তের 
স্থিতি (পরক্ষণেই আর ) পাওয়া যায় না; অতএব কিরূপে ভাহাকে (অহ 
প্রত্যয় ) আগমন করিতে পারে। অতএব (এই অহং প্রতায়) চিত্তকেও 
আলম্বন না করায় তাহা নিরালম্ব, ইহাই যুক্তিযুক্ত। এইরূপে আত্মার ভাব হেতু 
তাহ। কালব্রয়বর্তী চিত্তের বিষন্ন হয় না, এবং চিন্তও অহঙ্কারের বিষয় হয় না। 
, ইহাই সিদ্ধ করিয়] আচার্য উপসংহার করিয়া বলিতেছেন £-_ 


৭৫ 
বেমন কদলাস্তস্তকে ভাগভাগ করিলে তাহার (মধ্যে) কোন 
সদ্বস্ত থকে না (অর্থাৎ তাহার কোন সার পদার্থ পাওয়। 
বায় না), সেইরূপ বিচার করিয়া অন্বেষণ করিলে “আমিও 
অসৎহ্বরূপ হইয়। থাকে । 
“আমিও? অর্থাৎ “অহং প্রত্যয়ের বিষল্ন ও; “অসংন্বরূপ' অর্থাৎ অবস্তভত, 


বন্ধ্যার পুত্রের স্তায়। তাৎপর্য এই যে, (“অহ্খ-প্রত্যয়ের ) কোনো! বিষয় লাই। 
সিদ্ধাস্তী পূর্বপক্ষীর ভি প্রায় উল্লেখ করিয়! বলিতেছেন 


৭৬ 


যদি বল! যায়, জীব (আত্ম) বদি না থাকে তবে (বোধি- 


সত্বগণের) দয়! কাহার উপরে হইবে ? 

বিচার করিলে সর্বপ্রকারেই যদি আত্মা না থাকে, তবে ৰোধিসত্বগণের 
ময় কাহার উপরে হইুৰে? কাহাকে অবলম্বন করিরা এই দয়! হইবে? 
করুণা হইভেছে সম্যক সদ্বোধির সাধন, এই জন্ত ইহা সমস্ত বুদ্ধধর্মের এগ্রে 
থাকে | ভর্ধাংন্মঙ্গীতি-নাম ক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, মহাসন্ব আধ্য অবলে!কিতেশ্বর- 


৫৯২ শাশ্ুনিকেতন ফাল্গুন, ১৩২৭ 


শধা নামক বোণিসন্ত তগবান্কে ববিরাছেন_-“ভগবন্, বোধিসস্বের বহুধূর্ম শিক্ষা 
করার প্রয়োজন নাই, তাহাকে একটি ধর্মের ভাল করিয়া আরাধনা করিতে 
হইবে, তা'হাতেই প্রবেশ করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই সনপ্ত বুদ্ধধন্ম তাহার 
করতলগত হইবে। সেই একটি ধর্ম কি? তাহ! মহাকরুণ| | মহাকরুনার সমস্ত 
ুদ্ধধর্ম করতপগত হয়। সেমন চক্রবর্তী রাজার রথচক্র দেখানে ধায় তার 
মমস্ত বল সেখানে গিয়া থাকে, সেইরূপ বোধিপত্বের মহাকরুণ। যেখানে থাকে, 
সমস্ত বুদ্ধধন্ম সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়। যেমন জীবিতেন্িয় গাকিলে অন্য 
সমস্ত ইন্দরিক্েরও কার্ধা হয়, সেইরূপ মহাকরুণ। থাকিলে সমগ্ত বোধিদদু আগিয়া 
উপস্থি 5 তয় 1? অতএব প্রথমত ইহা স্বীকার করিতেই ভইবে যে, এই করুণার 
বিধ] হইহছে ভাব, জীব না থাকলে তাহা হইতে গারে না, দুঃখিত জীবেরই 
গতি ককণ। উৎপন্ন হইয়। থাকে । (নিদ্ধান্তী পুর বগ্ধাক বলিতেছেন, আপনারা 
খাদ এইসপ বলেন, তবে তাহার উত্তত্ন এই)_- 
কার্য্ের জন্য স্বীকৃত মোহ, দ্বারা ঘে কল্পিত হইয়াছে 

(তাহার উপর) । 

“কার্য” অথাৎ অভিমত বা সাধ্য বিষ, পুরুতার্থ ; তাহার জন্ত ষে 'মোহ? অর্থাৎ 
সংবৃতি (খযাবহারিক) সতা স্বীকার করা হয়, ইহারাই দ্বারা যে জীষ্ষগ্রন্পিত হইয়া 
থাকে, তাহারই উপর বেধিসন্বগণের করুণা হয়। এখানে সাধ্য অর্থাৎ সাধনার 
বিষয় হইতেছে বুদ্ধত্ব-_যাহাতে কোনোরূপ কল্পনা বঝ কোনোরূপ আবরণ. থাকে 
না। সমস্ত পদার্থই (িঃস্বভঃব আকাশের স্টার, তাহাদের কোনো সন্তা নাই, 
তত্বদৃষ্টিতে তাহাদের কেনা) ভপগঃক হয় না,এই জ্ঞান না হইলে এ বুদ্ধত্ব 
পাওয়া বাস না। প্রজ্ঞা একর লাভ করিলেই ইহা পাগগা বর? আদরপুববক 
অবিচ্ছেদে দীর্ঘকাল অভ্যাপ করিগেই প্রগ্ঞার প্রকর্ষ হইতে পার, এবং তাহার 
আরন্ত হয় করুণায়। এই করুণ! প্রথমত দুঃখিত ভাবের প্রতি উৎপন্ন হয়, 
এবং তাহাতেই দানাদির ড্ন্ত উপকরণ সংগ্রচ করা হর। এই কার্ষের জন্ঠ 

 মংবৃতিসতারূপ মোহ স্বারুত হইয়াছে! * তাই প্রথমত করুণার বিষয় ডর 


২য় বধ, ১১শ সংখা। বৌন্ধদর্শন ৫৯৩ 


জীব, পরে তাহার বিষর হন্। ( পীবাজীবনিবিবৃচাণে সাধারন 5) পার্স ধেশ্), 
এবং শেষে তাহার কোনো অবলম্বন বা বিষয় থাকে না। এইসব, কথার. তাৎপর্া 
তইতেছে এই যে, জীবের যে একবারেই অভাব, তাহ নচে। নংবুতি বা 
ব্যাবহারক সত্তা অনুসারে স্বন্ধ-প্রভৃতিকেই আত্মা বলা হুইয়া। থাকে | ভগবান্‌ 
ইভাই বলিয়াছেন__“হে ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ “আম্মা বলিয়া 
কিছু দেখেন, স্টাঙগারা এই (রূপবেদনাদি ) পাঁচটি উপাদান-গ্ধকেই আত্মা বলিয়া 
দেখিনা থাকেন ৮ এই জন্য যদিও পরমার্থত বিচার করিলে জীবকে' পাওয়া 
বায় না, তথাপি সংবৃতি সতযা-অনুসারে তাঁহ। নিষিদ্ধ হয় না। ইহাই উক্ত; 
হইয়াছে 2 
প্বেহেতু গ্রজ্ঞ। তন্বক্ষে অর্থাৎ পরমার্থমতারে, আর করুণা 
মংবুতিকে (র্থাৎ ব্যবহারিক সত্তাকে) অন্ুপরণ করে, সেই জন্য তুমি 
সথন ষগার্গলাখে বিচা্ করিযাছিলে তপন তোমার নিকটসমস্তর জগৎ 
নিঃসব (অথাৎ জীবহীন) বলিয়া প্রতায়মান হইয়াছিল; কিন্ক যখন তুমি 
দশবলের১* জননীন্থরূপা করুণার আবিষ্ট টুয়াছিলে তখন পুজের প্রতি 
পিতার স্তায় এই জগতে নার্তজনের গ্রতি তোমার প্রেম উৎপন্ন 
হইয়াছিল ৭৮ 
চতুস্তৰেত্ত উক্ত হইয়াছে__ . 
“হে নাথ, জীব-বুদ্ধি সব্প্রকারেই আপনার উৎপন্ন হয় না) 
আবার ছৃঃখাত্ত জীবের গ্রতি আপনি অত্যান্ত দর়্ালু।” 
মত এব এ রূপপ্রভৃতি স্ষপ্ধই সত্ব (বা জীব) শংন্দ উক্ত হই থাকে, এবং 
সেই জন্তহ করুণ? নিবিষয় নহে। - 
পুর্বপক্ষী। ভাল,.পরঘার্থত যদি জীব না থাকে, তবে, (পুর্বে যে আপনারা 
বলিয়াছেন “কার্যের জন্য,» কারিকা ৭৬) ফেই -কাধ্য কাহার? সেই কাধ্য- 
সাধনার জন্য কাহার প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ? 








দান, শীল, ক্ষুমা,, বাব, ধ্যান, প্রজ্ঞা, ইতাযাদ বুদ্ধের দশটি বল। অথব! “দশবল' 


পানর রনি পর দা, ই নটি 





৫৯৪ শান্তিনিকেতন ফান্কুন, ১৩২৭ 


পুর্বপন্ষীর এই আশঙ্কা উল্লেখ করিয়া দিদ্ধান্ত্ী ৰলিতেছেন-_ 
 *৭ 
জাব যদি না থাকে তবে কার্ধ্য কাহার ? 
সত্য কথা ; চেষ্টাট! যোহবশত হুইয়া থাকে । 


দীব যদি না থাকে তাহ। হইলে অনুগামী কেহ ন| থাকায় কার্ধ্য কাহার? 
রূপপ্রভৃতি স্বন্ধের ইহ! হইতে পারে না, কারণ তাহার! উৎপন্ন হ্ইয়াই বিনষ্ট 
হইয়া বায়। অতএব বলিতে হয় বে, কাহারে কার্য নাই। 

পূর্বপক্গীর এই কথার উত্তরে দি্ধান্তী বলিতেছেন যে, সত্য কথা, পরমার্থত 
কাহারো কার্য নাই) কারণ কোনো পদার্থেরই কেহ স্বামী নছে1১১ 

পৃব্বপক্ষী ৷ যদি তাহাই হয়, তবে তাহা সাধন করিবার জন্ত প্রথমত প্রবৃদ্ধি 
হয় কেন? - 

সিদ্ধান্তী। মানুষ কাধ্যাথী হই যে, তজঞ্ত চেষ্টা করে তাহা মোহবশত। 
অর্থাৎ বস্তত জীৰ ন| থাকিলেও ব্যাবহারিক সত্য-অবলঙ্বনে এ কাধ্যাট আমার 
হইবে, এইরূগে ( কাঁধ্য কর্তার ) একত্বনিশ্চয়১২ হেতুই তাহ! হইয়া থাকে 9 কারণ 
সমস্তই মায়ান্বরূপ বলিয়! কোনো পদার্থের চেষ্টা থাকিতে পারে না।...অতএৰ 
কার্ধোর ঈন্য যে চেষ্টা তাহ। সংবৃতি হইতেই হইয়া থাকে । 

পৃর্বপক্ষী। মোহ ঝবিদ্যাত্বরূপ বলিয়া যখন কোনোরূপেই তাহাকে শ্বীকাঁর 
করিতে পারা যায় না, তখন ক্রিরূপে তাহাকে আপনারা স্বীকার করিতেছেন ? 

সিদ্ধান্তী-- 
হইলে দে এ বসকে নিগের ইচ্ছান্ুসারে যেমন চায় তেমনি করিতে পারে, কিন্ত বস্তত কেহ 
স্কানথা সেরূপ কিতে পারে না। কোনে! ছুঃখকর পদার্থকে কেহ ইচ্ছা করিলে হুখকর করিতে 
পারে নাঃ অগ্সিকে কেহ জল করিতে পাঞ্জে না। 

১২1 অর্থাৎ কাধ করিষার পরের ও পরে, অথবা কা করিবার পূর্কো ও কার্ধা করিবাক্ক 
সফর কাঘক্। একই,._এই নিশ্চয় করায় 


২র বধ, ১. সংখা বৌদ্ধদর্শন ৫৯৫ 


কার্ধ্যমোহকে (অর্থাৎ যাহাতে কাধ্যের সিদ্ধি হইয়। থাকে 
সেই মোহকে ) দুঃখের বিশেষরূপ উপশমের জন্য নিষেধ করা 


হয় না। 

মোহ ছই প্রকার; এক সংসারের উৎপত্তির হেতু, আর ক্মপরটি তাহার 
উপশমের হেতু । ইহাদের মধ্যে যাহা সংসারের হেতু তাহ পরিত্যাজ্য ) কিন্তু 
দুঃখের বিশেষরূপ উপশম হয় ৰলিয়া অর্থাৎ সমস্ত জীবগ্রভৃতির দুঃখের 
নিবৃত্তি হয় বলিয়া “কাঁধ্যের? অর্থাৎ পরমার্থসত্যের লাভের জন্য যে, দ্বিতীর 
মোহ তাহাকে নিষেধ করা হয় না, বরং স্বীকারই করা হইয়া খাকে ; 
কেনন! পরমার্থ-লাভের জন্য তাহার প্রয়োজন আছে। এই যে পরমার্থ সত্যের 
লারূপ কার্ধা, মতের তাহা নিজের জুখের জন্ত করেন না, তাহা তাহারা 
সমন্তত্রীব-দুঃখের আত্যন্তিক ও সবিশেষ উপশমেরই জন্য করিয়। থ।কেন। এই 
দুঃধোপশমের উপায় হইতেছে প্রমার্থ সতোর লাভ (জ্ঞান), এবং পরমার্থ সত্যের 
লাভের উপায় সংবৃ্তি মতা, কারণ দংবুতি বিনা পরমার্থ বুঝা যাঁয় না ।১ 

পূর্বপঙ্ষী। কার্ধামোহ অবিষ্থান্বরূপ হইলেও যেমন দুঃখোপস্বমের কারণ 
বলি! তাহাকে আপনারা স্বীকার করিতেছেন, সেইরূপ আত্মমোহকে আপনারা 





১৩। অস্ত্র ( সুলমধামক্‌কারিকা, ২৪- ১*; বেধিচফাঁবতাঁয় পত্রিকা, ৯.৯, ৩৬৫ পৃ. 
উক্ত হইয়াছে £- টা 
“ব্যবহারমনশ্রিত্য পরমার্ধোন দেশ্যতে! 
পরমার্থমনাগম্য নিবণণং নাধিগমাতে ॥৮ 
বাবহারকে আতর না) করিলে পরমার্থ উপদেশ দিতে পার| হার না, আর পরমাথ দ। বুঝিলে 
নিববাণ গাওয়া যার ন) 
ইহাণ্ড উক্ত হইক্াছে (মধ্যসকারতায়, ৬-৮* ; বোধিচব 1ৰ্ভার পঞ্জিকা, ৯, &, ৩৭২ পৃ.) 
“উপায়ন্ুতং ব্যবহারসভ্য-_ 
মশপেয়ভতং পরঙার্থসভাস ॥* 


৫৯৬ শস্তানকেতন কাক্ুন, ১৩২৭ 


স্বীকার করুন না কেন, তাঠাতেও দুঃখের উপশম হইবে । ধন করিয়া 
মআাকে নিদেধ করিতেছেন কেন? আম্মা থাকিলেও তাহার ভাবনায়" 
অহঙ্কারের য়ে সংসারের নিবু্তি হইতে পারে। অতএব নৈরাজ্মা-ভাবনার 
গ্রয়োজন কি? 

সিদ্ধান্তী ব্লিতেহেন_- 

৭৮ ্ 
অহঙ্কার ছুঃখের হেতু, আন্মমোহে উহ। বাড়িয। ব্য়। 

কারামত সেন ৪ঠখাপনমের ভে, নাশ্মোত সেক্প নহে; হহাতে 
অহঙ্কারের কয় হয় না। আখদোহে অনাম্রাতেও 'আ্স। এহ 1বপর্ণাত দর্শনে 
অহঙ্কার বাড়িয়। উঠে। এবং এই অহঙ্কার সংসারের তাপত্রররূপ দুঃখের কারণ। 
অহস্কারের য়ে ছুঃখের উপশম হয় ইন্াই মনে করা হর; কিন্তু আআ! এই দর্শন 
(বুদ্ধ) থাকিলে কিরূপে ইহাতে (অহঙ্কার ) নিবৃত্ত হইতে পারে ? কারণের শক্তি 
বদি অবিকল থাকে, তাহা হলে কার্ধ্য না হইক়া পারে না। অত এব ঢ:খও নিবৃন্ত 


হয়না বে বাক্তি আজ্মাকে দেখে? স্ক্ষ-প্রভৃতিতে তাহার "আমি? ই দৃঢ়তর 
স্নেহ উৎপন্ন হর। অনন্তর তাহাতে (দক্ষ প্রহ্ুততে ) যে ছ্ুগ হর তাহার 
প্রতীকার ইচ্ছায় সুখাভিলাধী এ বাক্তি তাহাদের দোঁষসমূত আচ্ছাদন করিয়! ও 
তাগাতে গুণ আরোপ করিয়া১৪ তাহার উপাকে বৃত্ত হয়! এ বিষয়ে যে তাহার 
উপকার করে (তাহাকে সে নিজের মধ ধরায়) তাহার “আমরা? এই বুদ্ধি 
উৎপন্ন হয়) তাহার 'আমি' “আমার এই বুদ্ধি উৎপয় তয় বে তাহার 
প্রতিকূল হর তাহাতে তাহার বিদ্বেষ উৎপন্ন হয় । অনন্তর এহরূপে তাহার 
সমন্ত দুঃখের কারণ, সমস্ত ক্লেশউপরেশ প্রসার লা করিয়া উঠে। তাই 
আত্মমোহ হইতে ছুঃখহেতু অস্কার উৎপন্ন হর। আচার্ধা (নাগাজ্জুন ) ইহাই 
বলিয়াছেন £-- 

১৪ অর্থাৎ বস্তুত যে এ সন্ত উপভোগ্য নহে, তাহাদের উপভোগ যে, বিবিধ ছুঃখ, 
বিবিধ দোষ আছে, ইহা মোহবশত না পুঝিয়া; এবং তাহারা উপভোগ। তাহাদের ছার অনেক 
উপকার আছে, এইকপে তৎ্সমুদয়ের পর গুণ আপ করিয়া 





২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা বৌদ্ধদশন ৫৯৭ 


পযে আত্মাকে দেখে তাহার তাহাতে "আমি, এই এক নিতা নেহ উৎপন্ন 
হয়। শ্নেতহেতু জুখে তাহার তৃষ্ণা 'হয়। তৃষ্ণা! ভোগ্য বিষয়ের দৌব- 
সমূহেক তিরস্কৃত অর্থাৎ আবৃত) করে। আর দে তাহাতে গুণ দেখিয়া 
তৃষ্গাবশত তাহাকে “ঘামার' মনে করিয়া (তাহার উপভোগের জন্য ) 
উপায়সমূহ অবলম্বন করে। তাহার এই আত্মাভিনিবেশ ষতকার থাকে, 
সংপারও ততকাল । আআ! থকিলে তখন পর-বুদ্ধি হয়, আর এইরূগে 
নিজ ও পর এইরূপ বিভাগবশত রাগ (আসক্তি) ও দ্বেষ হয়। 
অনন্তর রাগ ও দ্েষের সহিত সম্বদ্ধ সমস্ত দোঁষ রী থাকে 1; 
অতএব আতর প্রচ্চি স্নেহ থাকায় অহম্কার নিবৃত্ত হইতে পারে না 
- পূর্বপক্ষী বলিতেছেন__ 
তাহাতেও যদি (অহস্কারকে) নিবৃত্ত করিতে না পারা যায়? 
“তাহাতে অর্থাৎ আম্মদর্শনে ৪ 1 
সিদ্ধান্তী। তাহ! হইলে_ 
নৈরাস্ম্য ভাবনা করাই উত্তম । 


নৈরাত্মা+ অর্থাৎ জীবাদির আন্ভাব। “ভাবনা অভ্যাস । ইহা এই জন্ত উত্তম 
যে, ইহাতে আত্ম-দর্শনে উৎপন্ন অহঙ্কারের নিতৃত্তি হইয়া যায়।...সাক্ষাৎ নৈরাম্ময- 
দর্শন হইলে সংকায়দৃষ্টি ৫ শরীরে আত্মবুদ্ধি) নিবৃত্ত হয়, তাহা নিবৃত্ত হইলে কোন 
এক অনুগামী পদার্ঘকে দেখা যায় না, এবং সেই জন্যই পূর্ব বা অপর উভয়রূপ- 
বিহীন একটিমাত্র ক্ষণের দর্শন হয়। সেই জন্ত পূর্ব ও পর (ভাব বা কাল) 
আরৌপ করিতে না পারায় মানুষে আত্মার ভবিষ্যৎ সুখের কোনো উপার 'দখিতে 
পায় না। তাই তাহার কোনো বিষয়ে রাগ উৎপন্ন হয় না, ঝা প্রতিকুলের প্রতি 
ছেষও উৎপন্ন হয় না। তাহারষউ্রকানোরূপ আসক্তি না থাকায় অপকারীকে ৪ 
প্রপ্তপকারের বিষ বলিয়া সে দেখিতে -পায় না; কেননা যে অপকার করে, ও 
যাহার প্রতি মপকার করে এই উভয়েরই দ্বিতীয় ক্ষণ নাই (যে ক্ষণে তাহার থাকে 


৩২ 


৫৯৮ শাপ্তিনিকেতন ফান্জন, ১৩২৭ 


ভাহার [দতীয় ক্ষণে তাহার ভগ ব। ধবংস হওয়ার সত্তা থাকে ন)। আবার, 
একজন অপরার করিলে অগ্ঠের প্রতি বৈরনিরধ্যাতন কর! জ্ঞানীর উচিত নহে। 
এইরূপে যাহার অপকার করা হইয়াছে তাহারও বৈরনিধ্যাতন কর্তৃবা নে । এই- 
রূপে রাগাদির নিবৃন্তিতে তদংপন্ন সমস্ত ক্লেশ-উপক্রেশের নিরৃত্তি হইয়। থাকে ।*-, 
এইরূণে জীবশূন্যতায় সংকায়-ৃষ্টি নিবৃত্ত হইলে ক্লেশসমূহ আর উৎপন্ন হইতে 
পারে না। কারণ ভাহাদের মূল উচ্ছ হইয়! যায়। আর্যতথাগত গুস্হত্রে 
উক্ত হইয়াছে 2 . | 
"হে শাস্তমতি, যেমন বৃক্ষের মূল ছিন্ন হইলে তাহার 'সমস্ত শাথা- 
পত্র শু্ধ হই থায়, গেইরূপ সংকায়নদৃষ্টি নির্ত হই গেলে স্মস্ত 
ক্রেন উপশাপ্ত হইয়। বার |” 
অতএব নৈরাম্মাভাবনাই উত্তম । 
শ্রবিধুশেধর ভ্রাচার্য্য। 


কীট্স 


জগতে যে সমস্ত গ্রতিভাবান্‌ পুরুষ তাহাদের নাতিদীর্ঘ জীবনে কল্পনার 


ফল পাকাইয়। যাইবার সময় পাইলেন না-অথচ যে ফসলের জন্য কৰো 
'অপেক্ষ। করিয়াছিল, সেই শস্তের অপরিণত ভবিষাৎ জানিবার আগ্রহ সকলেরই 
মমধিক দেখা যাঁয়। আগ্রহও যেমন অধিক আবার তাহার অপরিণতি 
সম্বন্ধে রহস্তগ তেম্সি নিবিড় । পাক! বাবদারী ইহাকে শসোর মধ্যে গণা না 
করিতে৪ পারে। ইহার মূলা নিরূপণ করিবার জন্ত ছোট একটা কথার সাহাষা 
লইতে হন্ন তাহা_'যদি। বয়ম পাকিয়া জীবন শেষ হইলে জীবনেই তাহার 
হীমাংলা হইয়া যায় ; কিন্তু অপরিণত বয়সের মৃত্যুতে লোকে একটা খিদি' যোগ 
করে। যদি বাচিত তবে এমনটা হইতে পারিত। এই রকম প্রতিভাবান্‌ 
পুরুষদের ভক্কেরা তাহাদিগকে দ্রেধার সহিতই লোক সনক্ষে প্রকাশ করেন। 
কিছু সৌভাগ্যক্রমে এমন বান্তি'ও ভাছেন যাঁহাদের জীবনকাল স্বল্প 
হইলেও নিজেদের প্রতিভার: সন্দেহাতীত পরিচন্ন রাখিয়া যাইতে পারেন। 
ইংরেজ কবি কীটস এই রকম একজন প্রতিভাবান্‌ পুরুষ। ত্ীহার ২৫ 
বৎসরের ক্ষুদ্র জীবনে ঘে অমরতাঁর পরিচয় রাখিরা গিয়াছেন তাহাতেই তিনি 
 ইংলগ্ডের কজন শ্রেষ্ঠ কবি। কীট.সের ভীবনী আলোচনা করিতে গেলে 
'শ্তর্য্য হইতে হয়_এ যেন একটা অসম্পূর্ণ তাজমহল, কি কারুকাধ্য, 
কি শিরনৈপূণ্য । ভালো ভএর লক্ষণ এই যে, তাঁছ'র অংশমাত্র দেখিয়া সম্পূর্ণ 


৬০৪ ". শাস্তিনকেতন ফ্জবন, ১৩২৭ 


পারেন নাই তাহার কাবা এবং জীবনের আশা ও উদ্বম হইতে.তাহারই বিচার 
করিতে হইবে। 


উনবিংশ শতাব্ধীর প্রথম ভাগে ইংলগ্ডের কাব্যকাননে অনেক গুলি সুধা-. 


_ কণ্ঠ বিহঙ্গ [ছিল। তাহাদের মধ্যে ওয়ার্ভন্বার্থ, স্কট, বায়রন, শেলী ও কীটস্‌ 
প্রধান। আমরা যদি ইহাদের প্রত্যেকের জীবন আলোচনা করি, তবে দেখিতে 
পাইব ইহাদের মকলেরই জীবনে কিছু না কিছু বিশেষত্ব ছিল যাহ তাহাদের 
কাব্যশক্তির উন্মেষে সাহায্য করিয়াছিল । 

ওয়ার্ডসবার্থ 078৮0 পর্বত শ্রেণীর উপত্যকা-কুটারে বন্ধিত হইয়া শান্ত 
আবহাওয়ায় মানুষ হইয়। ভবিষ্যৎ জীবনের জঙ্া গড়িয়া উঠিতেছিলেন। স্কট 
নিজের দেশের অতীতের স্থৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে পালিত হইয়া [২০778216 
78155 এর কৰি হইবেন তাহা আর আশ্চধ্য কি? বায়ব্রন বংশস্ুলভ 
£সাহইমিকতা ও অপাধারণত্রে পরিপুষ্ট হইয়া! ভাবী কা:লর বীরকবি হইয়। 
উঠিতে ছিণেন |. কিন্তু কীট সের জীবনে এ সমস্ত বিশিটতা কোথার? মধা- 
বিত্ত ইংরার্জ পরিবারের মধো মানুষ হইয়া, সামান্ত রকমের [শিঞ্ষ। পাইয়া, ডাক্তা- 
রের শিক্ষানবিশী করিয়া, সহসা (বিশ বৎসর বয্নসে কবিতা লিখিতে আরম্ত কর! 
একটু নুতন ধরণের । কিন্তু আমরা এক টু আলোচনা .করিলেই দেখিতে পাইৰ 
কীটস্‌ তাহার কাব্যোন্নোষের এই অন্থপ্রেরণা কোথা হইতে লাঁভ করিলেন। 

ইংলণ্ডের কাব্য-ইতিহাস চচ্চা করিলে দেখিতে পাই যে, উক্ত দেশের শ্রেষ্ট 
কাৰরা প্রায় সকলেই কাব্যের অনুপ্রেরণার জন্য ইংলও ছাড়িয়া! আর কোথাও 
গ্য়াছেন। সেক্সুপিয়র, মিণ্টন্‌ হইতে আরম্ভ করিফ ব্রাউনিং পর্যন্ত প্রায় 
সকলের পর্েই এই কথা থাটে। . প্রধানতঃ ইউরোপের কবিতার ও কল্পনার 
উৎস হইতেছে শ্রীদ্‌ ও ইটাপী। শ্রী ও ইটালী হোমার-তাঞ্জিঞ্পের করনা- 
স্বপন লইয়া শাগেতিহাসিক ব্রহস্যে নিবিড় হইয়া ইউরোপের চোখে অনিকর্চনীয়। 
বায়রন, শেলী, কীটন্‌ তিন জনেই গ্রীস ও ইটালীর নিকটে কাবা-উন্মেষের জন্ত 


২য় বধ, *১শ সংখ্যা কট্স ৬০১ 


কাব্যের অনুপ্রেরণাকে, কর্নার আশ্রয়কে খুজি বেড়াইয়াছেন। শেলীরও 
প্রায় সেই দশা। ইহাদের উন্ভয়েরই ইটালীতে আনিয়া কাবা শক্তির পাঁর- 
পূর্ণ বিকাশ হয়। কিন্তু কীট.সের ভাগো কাব্যান্মেষের জনা স্বশরীরে আসে 
আমা সম্ভবপর হর নাই। তাহীকে কেবল গীসের কাবা-ই'তহাস পুরাণাদি 
পাঠ করিয়াই তৃপ্ত হইতে হইয়াছিল। যেদেশ সব্বদা চোখ দেখিতোছ সেখান 
হহতে একটা অপুর্ব মোহ চলিয়া বায়। কীট সে পঞ্গেও ইঠাহ হহয়াছিল। 
বিশেষত ইংলগ্ডের ধুলিধৃত্রমলিন নগরের উন্মন্ত কোনা 5৪, হ*ণগ্ডের জাতীর়তার 
দংকীর্ণতা, ৪. 715691) 01007500187 কাট্সের মহ চকোসলচিও সৌন্দর্যা- 
1গ্রয় কবিকে পদে পদে তীব্র আঘাত করিতে'ছল। তাহ স্বভাবতই উঠার 
মন তেহ সুনুর স্বপ্নলোকের জনা স্টংসৃক হইয়াছিল। যাহা ছোয়া যায়, পাওয়া 
বায়, চোথে দেখা বার তাহা সুনর, কিন্তু সুন্দরতর তাহাই যাহা ইন্জরিয়ের 
আ হীত--1016914 778100768৪9 | 11198০ 0701981 815 


রর 8 
৪৮916] 


কাটস্‌ গ্রীক বা প্যান প্রায় জানিতেন না বছিলেই »য় ; কিন্তু তবু তিনি 
হোমবের এব গ্রাক্‌ পুরাণের অনুবাদ পাঠ করিয়াই ষনের খাগ্ সংগ্রহ করিয়' 
ছিলেন। সেই সুদুর হইতে তিনি ভীার হ্নদগ্জের সার পাইলেন। গ্রীক * 
লোন্দধ্যতত্বটা াহাধ মনের সহিত খাপে খাপে মিলিয়া গেল--1398 1৪ 
180 [81 ৩৪০ এই সুরে তিনি নিজের জীবনের বীণাটী বাঁধিয়া 
ইন্সেন। ইংলগ্ু যে তাহার মন্দ লাগিত তাহা নহে, কিন্তু থাকিয়িথা কিয়া 
হবু কেন যে সুরুর্রের জন্ত তু জাগিত, তাহা ভঁচার একটা সনেটে বড় চমৎ 
কার ভাবে বাক্ত হইয়াছে ১- 


শা 


ট্ 
”“ 17855) 15617519170 1 [০০৪৭ 75 ০9765 


70562 280 ০৮8৪7 ৮0015 1009719০৬17 ; 
নিরগ রিরারা বারে হরর ৬ ৮৮২২৭ 


৬০২ ন্স্তনিকেতন ফান, ১৩২৭ 


71098810105 191] 50905 ৮161 1081) 10090065015: 
০৮ ০০ ] 5০07০607055 8561 8 18111510119 
5০১1155 16811818008 [75870 87০৪1 
179 5% ০০77 ৪1 4১10 85 ০2 ৪. 611:০5, 
4৯০৭ 28161986৮ ৬5৮ ০:1৭. 07 */০০11778 17198171. 1? 
গ্রীস দেশের জমিতে কৰি আপন পা রাখিবার স্থান পাইয়া যেন এতদিনের 
জলে হাবুড়বু খাওয়া হইতে উঠিয়। দাড়াইতে পারিলেন। দেশনদ্বন্ধে যেমন কাল: 
মন্বন্ধেগ তেরি। ফরাসী-বিপ্লব শেব হইয়া গেলেও তাহার কামানের ধৃমে বায়ু 
নগুল তখনও সমাচ্ছন্ন। নেপোলীয়ানীয্ সংগ্রামণ্ড সেদিন মাত্র শেষ হহল। 
হউরোপ-থণ্ড রণঙ্গেত্ত | এই রম দেশে এবং কালে কীটসের কল্পনা-রাজোর 
স্থান কোগার? তাই তিন নিজের মানস-প্রাদার্দের ভিত্তি স্থাপন করিলেন 
শীসে-সেই পুরাণে যুগের খ্রীদে-বথন মানুষে দেব্তার কথা চলিত,-_যখন 
চাদের রাণী পৃথবীতে আসিয়া 84১70০৮-এর সুপ্তিকে স্বগরজাপে খচিত 
করিয়া তুলিত। 
এই যুগের হংলাগ্ডের অগ্ঠান্ত বড় বড় প্রান্ধ সকল কবিই করাসী-বিপ্লবের 

প্রভাবে পড়িয়াছিলেন; কেবল কীট.সেব কাব্যেই ইহার প্রভাব নাই।* 
"৬/০:এ৪৭০৮ যৌবনে ফরাসী-বিপ্লবের সময়ে ফরাসী দেশে গিয়া আন্দোলনে 
বেশ একটু ডুধিয়াছিলেন। ইহার পরিচর তীহার কাব্যে আছে। তিনি শেষে 
নিজের তুল বুঝিতে পারিয়া ফিরিয়াছিলেন ॥ 919115$র কাবা-ইতিহাঁসে এম্সিতর 
একটা অধ্যা্র পাওয়া যায়। কৈশোরে শেলী [291870-এরঃ স্বাধীনতার জন্য 
একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন। ফরাসী-বিপ্রবের মধো যে একটী ভাঙিবার 
্রস্থাম হিল তাহা শেলীকে পাইয়া বসিয়াছিল। তিনি সমস্তই ভারতে চাহেন__ 
সমাজ, ধম্ম, রাজত্ব সমস্তই | তীহার 0596 19৮-কে খাটি কাব্য বলা 
চলেনা! উহ) দারশনিক ০০৭%3-এর ধ্বংসনীতির কাব্যে অন্থ্বাদমাত্র। 
শেলীর এই ধ্বংসমুখী প্রয়াস 71910511088 02৮০010 পর্যান্ত চলিয়াছে। 


২য় বর্ষ, ১১শ সংখা কীঁটুস ৬০৬ 


কিন্তু উহ! পেণীর শ্রষ্ঠ রচন। নঙ্ে এমন কি 6হা, তাহার প্রাণের কথাটি পর্যন্ত 
নহে। মোট কথা যখনি ছিনি কালের ও থিক্বোরীর গণ্তীর উর্ধে উঠিয়াছেন, 
ভখনি সাহার শ্রেন্ঠ কবিতাগুলি লিখিতে পারিয়্াছেন। কিন্তু কীট উচ্চশিক্ষার, 
অভাব বশতই হ্োক্‌, কিংবা মধ্যবিত্ত ঘরের অর্থের অগ্রাচুর্য বশতই হোক্‌, 
ঠিক বিগ্রুবের সীমার মধ্যে গিপা পড়েন নাই। সেই জন্ তাহার সুবিধ; হইয়াছিল 
যে তিনি গ্রণদ হইতেই নিজের স্বরূপটা ধরতে পারিয়াছিপেন। তাহাকে 
বিপথে চলিতে হয় নাই বলিয়াই তাহার ক্ষুদ্র কাব্যজীবনের বিকাশ এত দ্রুত 
হতে পারিয়াছিল। 

'একদিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে শেলীর সহিত কীট্ুঘের মিল যেমন অধিক, 
অন্ঠৰিকে গ্রভেদও তোঙ্সি বেশী। শেলীর গোড়া হইতেই ভিতরের দিকে টান 
ছিল। কীটস্‌ আরম্ভ করিয়াছিলেন বাহির হইতে একজন আটিষ্টের মত। 
তাহার কাছে বাহিরের পৌনদর্যা কোথাও এতটুকু ফাঁক খড়িরার জো নাই। 

স্তবের পৃথিবীতে সৌনদর্ষোর স্বর্গ স্থষ্টি করাই আর্িষ্টের কাস, তাই তিনি তাহার 
প্রত্যেকটা লাইন পদলা(লিতো, উপমামাধুর্যে, ভঙ্গীর সরসতায় অপূর্বব করিয়া 


: তুলিগ্াছেন। বহির্জগৎ কীসের নিকট তথনও বৃহত্তর ছিল। এবং এইখানেই 


তিনি স্তাার মূল উৎসটীকে, তাহার পৌন্দ্ধা প্রতিমাকে খঁন্তিয়া বেড়াইয়াছেন। 
তিনি লিখিয়াছিলেন 401 57 8115 ০৪617880901 [৪ 1081 ০৫ 
11০5৮ কাট্দ অনুভূতি প্রবণ বটে। আরিষ্ট দাত্রেই অনুভূতি প্রবণ ১ 
কারণ পুথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব, তাহার. অন্তরে যে ছাপ দের, তাহাকেই 
নিজের গ্রাণের অনির্বচনীয় রংটাতে সুন্দরতর সম্পূর্ণতর করিয়া বাহিরে 
প্রকাশ করাই পরুত আটিস্টের কাজ। পৃর্কেই বনিয়াছি কীট্ম আরটিষ্টের মত 
ভীহার কীধাজীঝন আরম্ত করিয়াছিলেন। তাহার মন্ত্র “ইন্ছিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি 
যোগাসন, স্ঞ্জেনহে আমার ।” কাট্স সমস্ত ইন্জিয়ের দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, 
আর ভরি অবকাণ পথে বতিভগতের আকাশভরা আলো, বাতাসভরা গান 
উন বু অর্জাীর তালর্জঠাকর ব্আনান্দর ভিত সিলিকে পারিয়াছিল : 


৬০৪ শান্তিনিকেতন ফাল্গুন, ১৩২৭ 


তাই তাহার কাঝো এত রঙের ছটা, ছন্দে এত গানের ঘটা । এই খানেই 
কীটুসের আর একটী বিশেষত্ব । আর্টিষ্ট হিসাবে বাহিরের দিকে তাহার যে টান 
ছিল, বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাহা নিশ্চয়ই ভিতরের গভীরতায় পরিণত 
হইতে পারিত; তাহার এই ক্ষুদ্র জীবনেও তাহা বেশ প্রত্যক্ষ হয়। 

কাঁট্ুসের কাব্যজীবনকে মোটামুটি ছুই ভাগ করা চলে। তাহার 
২৩ বৎসর বসে অর্থাৎ ১৮১৮ সাণে একটা লাইন টানা চজে। ইহার পূর্বে" 
তিনি লিখিয়া(ছিলেন 01. 7৪6199178০০. 03909175 [10757 81590 
৪1৫ 8০৪০, তখনও তিনি 7874১7192, পৃথিবীর সঙ্গে তিনি 
সম্পূর্ণ পরিচিত নম) দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করে নাই, আশা আননে তিনি 
দোছুলাযমান; তাহার মনের কথাটা হইতেছে “2১ 0178 ০£ 05981 39 ৪ 7০১ 
তিনি সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে আনন্দময় সত্তাকে উপলব্ধি 


৮ 


098৬5], 


করিতেছেন। 
কিন্তু ইহার পরবন্তী কলে কীট্দের মধ্যে পরিবর্তন-অনেক হইয়াছে । তখন 


ভিনি বুঝিতে পারিয়াছেন জগতে ছুঃখ বণিয়া। একটা পদার্থ আছে যাহাকে মানুষ 
এড়াইফা চলিতে পারে না। না-_ শুধু তাই নয়, দুঃখের ভিতর দিয়াই মানুষ প্রকৃত 
আনন্দ লাভ করে। এই সময়ে কীটুসের জীবনে কতগুলি ঘটনা ঘটে, যাহাতে 
তাহার নিকট ইহা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ তাহার ভাই টম্‌ কীট্সের 
এই বৎসর মুত্যু হয়। দ্বিতীয়তঃ 818০1০০৫ ও (0399571)-তে চট 
এর অতি তীর সমালোচন! প্রকাশ'হইল তৃতীরতঃ 28578 2৪৬7৩ প্রতি 
নিষ্ষল প্রেম এবং চতুর্থতঃ স্কটলাগডে পদব্রজে ভ্রমণে তাহার ক্ষয়রোগের আক্রমণ । 
উপরি উক্ত নানা কারণে তাহার নিকট স্পষ্ট হুইয়! উঠিল যেমন সুখ দুঃখ ও 
তেয়ি মানুষের জীবনকে গড়িয়া তোলে। 

শেলী ও. কাঁটুসের দুঃখ ও আনন্দ সঙ্থন্ধে মতের অনৈক্যটুকু ধরিতে পারিলেই 
ছুই- জনের কাব্যের মুল স্ুরটা বুঝিতে পারা ধাইবে। শে্লীর নিকটে ঢঃধ 
সত্য এবং মান্গুষের ভীবনে গ্রকাঞড বাধাস্বরূপ। এই দুঃখই পৃথিবীতে যত 


ঃ 


২ বধ, ১১ সংগত 7. কীট্ল ৬৪৫ 


সমস্ত মিথার অবতারণ! করয়াছে। পৃথিবীই বর্গের মত সুন্দর হইত বদ 
ইহা মানুষেরই দৌষে ঢুঃগে পন্কিল না হইত।- শেলীর 19101915 ০? 
7980 হইতেছে [16515০ঘন 8686. তাঁছা সম্পূর্ণরূপে পারিৰ নহে? 
এইট পৃথিবীতে মাঝে মাঝে তাহার আনাস পাঁওয়াবায়। তথন সমস্ত পুথ্িবী 
আনন্দে উজ্জ্রল। আবার পরক্ষণেই ইহা? থয, 83 ৮8৪15 ০6 (5879,৮ 
শেলী প্রাণপণ শঞ্তিতে এই প্রকাণ্ড বাঁধা কাটাইয়া উঠিতে চাঠ্যাছেন, 
এবং ষভট| পরিমাণে সমর্থ হইয়'ছেন ভতট| পরিমাণেই তীহার কবিতা সুন্দর । 
কিন্তু কীট্ের নিকটে দুঃখ-কষ্ট মানুষের 31০%-এর পক্ষে বাধাশ্বরপ 
নছে। মানুষের জীবনে ইহাদের একটা বিশে অর্গ আছে? তাহার মন্ছে 
পৃথবী নিরবচ্ছি্ম সুখের নহে 1 এই কথাটা [279170017 কাকোর 
মনটুকু আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইব। 7৫১79. তাভার প্রেছসী 
0১৮ দেবাক খুঁজিগ বেড়াইতেছে। ইহার তলে কি 5ষ্ঠ অর্থটুক প্রচ্ছর 
নংঠ বে, মানুষের আজ! চিরনুন্বরের অনুসন্ধান করিভেছে | 87337০য শ্বপ্ে 
বাষ্ঠার সন্ধান পাইয়াছেন জাগরণে তাহারই অস্গুসন্ধানে রত1' তাঁচাকে আনা 
[নে কিলা দুঃদে খুঁছিছা গাওয়া যাঁয় না) প্ুথিবীর এই আুন্দর দৃশ্য ছাডিজা 
[74১10 পাভালের হিমশীতল দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া গ্রেরসীর খোজ 
করিতে করিতে এক একবার নিরাশায় হতাশ হইরাছে। যাহাকে সে ভাল 
বানিয়াছিল, তাহার সেই [918 ৪10 অবশেষে প্রকাশ ইইল। তাছার স্ব 
ভন্দরী ০৮88 ও সেই [7090 ৪৫ একই | বে মনের 17৫81-তে ছিল 
ত:হারই . প্রকাশ 7€৪10তে । পৃথিবীর উপরের আরামের অনুসন্ধানে 
[7737157037১ :কে লাভ করিতে পারে লাই, তাহাকে পাতালের 
তুবারকাশর তীব্র দুঃখ সহ কগিতে হইয়াছে । তাতা হইলেই বুঝিতে পারি- 
তেছি যে, সুন্দরকে লাভ করিতে হইলে কাট সের মতে ছুঃখ সহ করিতে হইবে । 
সৌন্দর্ধ্য লোকে পৌছিবার ছুই প্রকার পথের কথা কীটস বলিযাছেন-_একটা 
সুখের ভিতর দিয়া, ক্স +রটা গঃখের ভিতর দিয়া । সুখের ভিতর দিয়া বে সৌন্দর্যে 


তত 
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পৌছান যায় তাহা নিয়শ্রেণীর, তাহা বাহ প্রকৃতির সৌনদ্ধ্যা। কিন্তু দুঃখ 
আমাদিগকে যে সৌনর্ধো লইয়া যায় তাহা উচ্চতর, তাহা অন্তের বা মানব- 
প্রকৃতির মৌনরধ্য। 

. কীটস্‌ ও শেলীর অনৈক্যের কথা অনেক বলা হইল কিন্তু ছুই কবির মূল 
স্থুরটী একই | ছুই জনেরই জীবন বাহিরের দিক্‌ দিয়া দেখিতে, গেলে বার্থ 
বণিতে হইবে । ছুইজনেই দেশ ত্যাগ করিয়া! ইটালীতে গিয়া তরুণ বয়সে 
প্রাণত্যাগ করেন; অবশেষে ছুই কবি-ভ্রাতাই রোম নগরের শাস্তি- 
ছায়ায় পাশাপাশি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। কীটম্‌ বহিজগতের সৌনদর্যা 
হইতে ভীহার ?4981এর অনুসন্ধান আরভ্ব করিয়া সত্যে গিয়া পৌছিয়া- 
ছিলেন। পৌছিতে পারিয়াছিবেন কিনা বলিতে পারি না, তবে তাহার ক্ষুদ্র 
জীবন যে-পথে .চলিতেছিল তাহা সত্যের রাজ্যে গিয়াছে। তাহার সমগ্র 
কাব্য পাঠ করিলে এই কথাটাই সব চেয়ে বেশী মনে হয়_-কবি একটা 
কিছুকে বাগ্রভাবে অনুসন্ধান করিতেছেন । তাহার 770%9৮-এও এই 
সৌন্দর্য্যেরই অন্থসন্ধান। কীটস্‌ তাহার ছুঃখনিশাময় অন্ধকার জীবনে সতোর 
রাজ্যে পৌছিবার জন্ত সৌন্দর্যের দীপটী হাতে পাইয়াছিলেন। এক- 
একবার ছুঃখ-দৈন্যের ঝড়-ঝাঁপটে-দীপশিখাটা যায়-বার, তবুও তাহা নিভে নাই, 
কবি তাহাকে সমস্ত গীবানর সাধন! দিয়া রক্ষা করিয়্াছেন। এই রকম অন্ধ- 
কারের পরপারেও যে, সত্যের উষালোক বর্তমান, তাহা সকলে জানিতে . 
পারে না। কীটস্‌ তাহা! জানিয়াছিলেন, এবং সেই জন্তই উদৃত্রীব হইয়া সেই 
উচ্চতর উজ্জ্লতর জীবনের জন্ অপেক্ষা করিতেছিলেন-_৭ঢ০ 738$ ৪ 8918 
আও ৪2106 15 ০০065008087 

কিন্ত পদে পদে আঘাতে আঘাতে ব্যর্থতার নিরাশাঁর সুর কি করুণ ভাবে 
তীঁহার জীবনে বাজিয়াছিল, তাহা 099 ৫০ ৪7181608515 বিনিছচিও দেখিতে 
পাই £_ 


২য় বধ, ১১শ সংখ্য। কীট্স ৬৭ 


৭৬ 198০ 001095, 8190 ৪. 0০৬৪) 17১10051555 69175 

[53 59089, 83 010581) ০৫ 16001001. [ 10900370118 
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দেহের বৃস্তট হইতে যেন মনটা খসিক। পড়িল। এই কবিতাটীর মূল ভাবটি 
যাহা-- শেশীর *[০ ৪ 8190? কবিতাটির মূল ভাবটাও তাহাই। আমাদের 
জীবন: আশা-নিরাশার মাঝে দৌছুল্যমান একট! ক্ষণস্থায়ী অশাস্তিপুর্ণ জিনিষ। 
ইহ! কি তাহ! আমর! জানি না। আমর! একটি আদর্শ লোকের আভাস গাই, 
কিন্তু সেখানে পৌছিবার কোন উপায় নাই।. ইহাতে আনুর! যাহ! কিছু পাই 
সবেরই মধ্যে একটা নৈরাগ্ত ও বিতৃষ্ণ। জগিয়। ওঠে । মৃত্যু আমাদের ঘটে, 
কিন্তু তাহাও আমাদের নিকট রহস্তময়। পাথীরাই সখী, তাহার! এই নৈরাশ্ত- 
ময় জীবনের উর্ধে, তাই £__ 
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পাথীরাই সুখী__তাহাদের দুঃখ নাই । আমরাই চিন্তাভারে পীড়িত কারণ 
চণু 8 15 09 ৮5 মি1 ০৫ ৪0০সা৪,১ 049 ০ 3759081 ঠা৮গ 
নামে নুর কবিতাটাতেও এই একই ভাব। যুগের পর যুগ, কত যুগ মৃত্যুর 
অন্ধকার গুহার ভিতর চলিয়। গেল, তাঁহাদের কোন চিহ্ন নাই । কেবল একটা 
মাত্র মুহূর্ত সৌন্দর্যের বাধনে বাধা পড়িয়া অমর হইয়া আছে। সে একটা সুন্দর 
দিন গ্রীনের নীলাকাশের,তলে। কোন্‌ এক সাগর ব! তটিনীর-তীরে ক্ষুদ্র নগর ১ 
পুরবাসীরা বনে বগস্তোৎসবে গিয়্াছে। পুরীর পথ জনশূন্য $ বলির পণ্ড লইয়! 
লগরবাসীর। কোন্‌ দেঝলয়ে চলিয়াছে। শুরুতে একটা যুবক একী যুবতী, 
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565 5০০০, ০৮ 850835 111৩ ৪ 8995106০৮০7 06 চা 15 ০৮ 29015 
068806 $ ৮5 ভগ তি ০৩ট €৮010 58000 568. ৪ 20865 এমেহএও 
01937৭80০23 কাটল তাহার ক্ষুদ্র দীবনে চিরসুদরের বাধন! সম করিয়া 
যাইতে পারিলেন না। 'কিশ্ত তিনি একদিন মৃত্যুর পৃকেং বলিক্গাছিলেন ৮ 
11৪5 19564 0৮5 চ77001015 ০? 9৩950 7 তা 0108- ূ 
চুহএঠয0১এ যেমন কাঁটুসের সৌন্ধ্যতত্বন একভাবে প্রকাশিত হইয়াছে 
[1০67০7এ তেম্গি উহা! গন্য একভাবে বিকশিত | চ7১9৩7107. একথানি 
কাবোর অংশমার, কীটদ্‌ ই সম্পূর্ণ করিয়! ধান নাই। সমালোচকদের হাতে 
ঢ3১৮8৩এর দুর্দশা দেখিয়া তিনি এই কাব্য লেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 
আমাদের পুরাণে যেমন দেবান্ুরের যুদ্ধের কথ। আছে, 77১৮5:19-এর গল্পটাও 
অনেকট। দেই রকামের। প্রাচীন দেবার! স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত। 38105: 
প্ঠৃতি সকলে অতরাজ্য হইয়া বিলাপ কদ্তেছে_-স্বর্গে নুতন দেবতাদের রাজন 
আরম্ত। গ্রথচীন দেবতার! বে, নুতন দেবতাদের নিকট পরাজিত, তার একমাত্র 
কারণ নূতন দেবগণ সম্পূণতর। প্রাচীনের। সুন্দর, কিন্তু নৃতনের! সন্দরতর.। 

. তাই এই পরাজয় ঠিক পরাজয় নহে-_ইক! মমপূ্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া মাত্র। . 
কারণ . * চ০7 85 05 তাত আদ (086 টাও 6৩জওডি 2২০৮৭ 66. 
8296 1৮) ৪৮ 

জগন্তের (িবর্তনবাদের ইতিভাসে আমরা যেমন দেখিতে পাই, ভীৰ+রীর 
ক্রমেই সম্পূরতার দিকে, সুতরাং £দীন্দর্য্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে-_ ভে 
মানুষের মনের এবং চিন্তার বিবর্তন-সন্বন্ধেও এই কথা খাটে। সেই পুাকাল 
হইতে, নিঃসন্দেহ, মানুষের সমগ্র চিন্তাক্রোত, জীবনের গাতি, প্রয়াস, কর্শা কোন ূ 
'একটী নিপ্দিত দিকে ধাবিত হইতেছে । .: * 
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2৯ 0০৬৩ 10075. ২০25 মা 6৪৪৮ 


৬১ - শান্তিনিকেতন কাল্ধুন, ১৩২৭ 


ইহাই সত/য। পৌনদর্্যই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শক্তি। কারণ আর সমস্ত 
শক্তিতেই অনর্থের, অনত্যের আবির্ভাব হয়। 

কীট্মের এই বাণীটি আজকার পৃথিবীতে বড়ই প্রয়োজনীয়। রী বিবর্তন- 
শীল বর্তমান জগতের ভবিষ্যতের অন্ধকার পথটা আলোকিত করিবে । এতদিন 
যে শক জগতে রাজত্ব করিত তাহ। সৌনর্যোর শক্তি নহে তাহা অসত্য তাহা 
কুৎমিত। সেদিনকার দরুণ যুদ্ধের পর সকলেই ইহ বুঝিয়! নিজেদের অজ্ঞাত- 
সারে যাহ! প্রার্থন। করিতেছে তাহ| ইহাই ১-* 169 06 96919] 195 078 
নি 17 6800817০810 02 21756 ঘি) 2081৮ কারণ ৭0985651910] 
(৭৮৮৮ ৮৪, ভবিষ্যৎ. জগৎ ষে শক্তির উপর স্থাপিত হইবে তাহা এই 
সৌন্দর্যোর শক্তি । কীটস্‌ যে 717,915 ০£ 35840র কথ! বলিয়াছেন তাহা 
স্মন্ত জগতের মধ্যে নিরন্তর কাজ করিতেছে। তাহার কাজ পৃথিবীতে স্বর্গ 
রচনা কর!। আদি কাল হইতে এই শক্তি পৃথিবীকে তাহারই জন্য প্রস্তত . 
করিতেছে। এবং ইহারই জন্ত কত রক্তপাত, যু্ধ-বিগ্রহ, অশাস্তির ত্োত 
পৃথিবীকে ভাসাইয়। দিয়াছে। " ভাহাও নিরর্থক নহে, তাহাও নিস নহে, 
তাহারও বিশেষ অর্থ আছে। - 

বিবর্তনবাদী পঞ্ডিতের! বলেন, প্রকৃতি একদিনেই মান্য তৈরী করে 
নাই) :কত যুগ ধরিয়া কন্ত বিভিন্ন রকমের প্রাণী গড়িয় হাত পাকাইয়! 
তবে মানুষ স্থষ্টি করিয়াছে। সেই সমন্ত ব্যর্থতার যুগের খণ্ডতায় বাহার! 
দুর তবিষ্যৎ দেখিতে পাইয়। পুলকিত. হইয়াছেন তাহার! ভবিস্তৎ জগতের শিরপী। 
কীটন্‌ সেই দলের একজন। যাহারা ভবিগ্থতের সেই লৌনদর্য-জগৎ রচনা 
করিতেছেন, আকার ছূর্দশার মধ্যে তীহাদের স্থান অতি উচ্চে। কীট্স শতবর্ষ 
পূর্বে যে আশার কথা -রলিয়াছিলেন, তাহা আজ শতাব্দীর কুয়াশা ভেদ করিয়া 
দেখ। দিতেছে__সত্য লিক তাহ! সকলে বুঝিতে পাঁরিতেছে। মানবের পূর্ণতর 
সভ্যতার একজন শিল্পী বলিয়া আজ শতবর্ষ পরে আমাদের প্রিয় কৰিকে আমরা 
রি অধ্থ্য প্রদান কুরি। 


২য় বধ, ১.শ সংখ্যা কীট্স- ৬১১ 


কীট্সের জীবনের দুঃখ-দৈন্টের আবিলতাঁর মধ্যে, সৌনদর্যাই সত্য এই তা 
সোনার পদ্মের মত ফুটিয়াছিল। তাচার জীবনে কত আশা ছিল, মাতে সমস্তই 
ব্যাহত কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। 
কারণ ম!নবজীবনের সার্থকত। প্রেমে ; পৃথিবীকে যে আমর! সুন্দর দেখি তাহা 
আমর! তাহাকে ভীলবাঁসি বলিয়া) সৌন্দর্য্য রটা বাহিরে নাই, তাহ। আমাদের 
ভিতরে। প্রেমের অধিকার যাহার যত বেশী, পৃথিবীর রহম্নিবিড় অন্তস্তলে 
প্রবেশাধিকাত্রও তাহার তত অধিক । তাই যতক্ষণ আমরা ভাল ন। বাঁসিতে পারি 
ততক্ষণ কি বহিঃগ্রক্ৃতির কি মানবপগ্রক্কৃতির কোনও স্থানের কৌনও কথা 
বুঝিতে পারি না। যখনই ভাল বাঁদিতে পারি তখনই মর্মমরিত বনবীথির ধ্যনি 
সঙ্গীত হইয়া উঠে। প্রদীপ্ত স্্যালোক আমাদিগকে বিশ্বসামাজো অন্ভিষেক 
,করিয়। যায়। মানুষের জগৎ ছাড়া বাহিরের প্রকৃতির এত ঝড় যে জগৎ তাহ! 
দ্বীবন্ত হইয়। উঠে। হতভাগ। তাহারাই যাহাদের নিকট এত. বড় ভগৎট1 
মিথা। হইফ্জ। রঙে । কীট.সের জীবনে দেখা যায়, বন্ধুদের তিনি কি গভীর ভাল 
ঝাসিতেন, আর তান্মরই প্রসাদে বাহিরের জগতের দিকে তাহার দরজ। খুলিয়া 
গিয়াছিল। এই হিসাবে জীবনকে পরিমাণ করিতে গেলে বনু ব্যর্থতার মধ্যেও 
কীট.সের জীবন সার্থক। 

রোম নগরীর বিশীল ভগ্নাবশেষের প্র্গুচ্ছার়াতলে নিবিড় নির্জনতার মধ্যে 
কবিবর চির বিশ্রান্ত। গ্ররুতি দেবীর সেবায় স্তামন্থুরভি সেই সমাধির উপরে 
স্তাহার কাবোর অমরতা! ও বছুগ্রীতি ইটা দুঅলৌকিক পুস্পের মত চির- 
গান্ধি হইয়। রৃহিল। কিন্তু প্রচণ্ড মৃত্যুর মুখেও তুড়ী বাজাইয় কীট সবে 
শেনী সগর্কে আশ্বাস বাণী প্রচার করিয়াছেন__ 


068৫6, 68০5 ! 8515 0০ 980, 15 10. 1০6 5159৮--- 
5 96৮ ৪%815950. গঠিত 6119 00980, ০ 116. 


র্ সা কু চর 


৬5২ শান্তনিকে্ডন (কাঙ্কুল, ১৩২৭ 
70৩ 1৬5৪, 105 ৬৪1৩৪-০05 [0858 5 0989, 0০019 ; 
গু ক | ক ক ক 
17৩ 75 ৪. 975561%69 $০ ৮9৪ 6511 870 11১০1 
[10810510983 8170 17৮ 1151)0, হি 0192 800. 509175, 
307980175 16516 9116757018৮ 1১০৭৩ 2093 10০৩ 
710,183 ৮1008৬15105 05108 0105 0৬: 
71101. %16105 (15 ২০০1৫ 7161) 755০15888০5 105৩, 
38868105 16 হিগোছে 09068005879 10155 16 ৪১০৬০.৮ 
থে একদিন প্রকৃতিকে ভাল বাদিত "আজ সে প্রকৃতির সর্বাঙ্গে মিশিযা 
গিযাছে। 
“ঞ্জাজ নয়নের বাহিরে সে নাই, 
নয়নের মাঝখানে নিয়াছে সেঠাতত 
ক্মাজ “আনন্দং প্রয়স্থাি সংবিশত্তি 2 
২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১ । 
মা শীগ্রমখনাথ বিশী। 


*. কবিবরের শততম বাধিক ৃডৃািথি উপলক্ষো পঠিত 17 





" ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা দশমিক অনুসারে বাঙলা-পুস্তক ৬১৩ 
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8 
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"৭ লীলধর্ | 
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"৯ বিবিধ | 


১৫ মনস্তত্ব (3১1০1943 ) 


-২ ইন্দ্রিয় 

৩ বোধ ( মা167812/8178) 
৪ স্মৃতিশক্তি 

৭ ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান ! 


১ বুদ্ধি 8651150€ | 
। 
| 


১৬ ম্যায় বা তর্কশান্্র 


-১ প্রাচীন স্থায় ' 
"৫ নবা স্তায় 
৯ পাশ্চাত্য তর্কশাল্স 


১৭ শীলধন্ধ 130108 


৩৪ 
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] 
১ ] 
২ শাসনের নীতি 
০ পারিবারিক »» 
৪ ব্যবসায় £ 
-৫ বিনোদন +, 
৬ যৌন নীতি [পতীব, 


কৌমাধ্য, সংযম, গোপনপাপ, 
সামাজিক হু্নীতি, ব্যভিচার, 
কুৎসিত শিল্প, কুৎসিত সাহিত্য] 
"৭ সামাজিক নীতি 

৮ মিতাচার 

৯ সৌন্দর্য্যতত্ব 


১৮ প্রাচীন দার্শনিক 


১ চীন ও জাপান [বখ। লা-তু 
কন্-ছুৎজি ইত্যাদি ] 

-২ মিশর 

৩ ইহুদী 

-৪ অনুরিয়া, বাৰিলন 

৫ পারন্ত 

*৬ মুসলমান 

"শ কোমীর 

৮ গ্রীক 

"৯ অন্তান্ত 


৯ পাশ্চাত্য দার্শনিক 


২ ইংরাজ দার্শনিক, 
“৬ জারমেন +১. 


»: ৪ ফরাসী 


*৫ ইতালীয় 
"৬ স্পেনীর 


৭ রুশিয় 


€ঘ 


শাস্তনিকেতন 


ফাল্গুন ১৩২৭ 


৮ স্বন্ধনেতির ূ ১৯ বেদাঙ্গ [১ প্রতিশাখা 
৯ অন্তান্ত দেশীয় ! ২ শিক্ষা ৩ নিরুত্ক ৪ ছন্দ 

২০ ধর্ম (সাধারণ) | € জ্যোতিষ ৬ কপূর 
ধণ্তন্ব | ২২২ পৌরাণিক 


২ হিন্দু ধর্ম 
২ "১ বৈদিক ধম [ 
[ লাধারণ আলোচনা ] 
১১ সংহিতা [১ খক্‌ ২ সাম 
৩ কৃষষ্ু ৪ কাঠক ৫ মৈত্র- 
রনী ৬ ও শ্বেতযন্ু ৭ অথ) 
১২ ব্রাহ্মণ (খক্বেদের 
[ 
আঙ্ষণ তরে ও কৌধিত- । 
কীর মন্বর হইবে ২২.১২১) | 
লামবেদের তরাহ্মণের নম্বর | 
২২ ১২২7 কৃষ্ণবজুৰেদের 
ব্রাঙ্গণ-_২২১২৩ ইত্যাদি] | 
১৩ আরণাক | 
১৪ উপনিষদ [ সংহিতানুধারী 
নগর হখা কৌবিতকী উপনিষদ! 
২২ ৯৪১ ইত্যাঁজি 1 | 
১৫ শ্রোতস্ত্র 5 + ] 
১৬ গৃহহৃজ রশ ] 
এ 
১৭ ধম সুত ) 
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২ পুরাণ (নঙ্খানি) 
৩ উপপুরাণ 

$ স্থলমাহাত্থ্য 
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২২৪৩ তান্ত্রিক মত 


১ অভিষেক 

'২ খঙার [১ বেদাচার 

২ বৈষ্কৰাচার ৩ শৈৰাচার 
$ দক্ষিণাচার ৫ বামাচার. 
৬ সিদ্ধান্তাচার ৭ কুলাঁচার় 
*৩ পঞ্চমকার 

'৪ গঞ্চতত্ব ৰা শোধন 

£ চক্র [৫টি রাজচক্র, মহা 
চন্র, দেবচক্জ, ৰীরচক্রে,পশ্চক্র] 
৬ বটকর্শ [ মরণ, মারণ, 
বশীকরণ, উচাটিন, স সঙ্োন, 
বিদ্বেষন ]. 

 দশঙছাবিস্তা 
চু 
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৯ বিবিধ 

১ কাদিদত 

২ হাদিমত 

৩ বৌদ্ধতন্ব 

৪ বৈষ্বতন্ত 

€ শান 

৬ শৈবতন্ 

ক 

৯ !ৰবিধ 
২২০৪ শৈষৰ ধম 


৪১ বিষু। পুজা 

১৪২ আীলম্প্রদায় [ রামাগ্ুঞ্জাচার্ধা 
১১শ শতাব্দী 7 বিশিষ্টাদ্বেতা . 
বাদ দেএ । 

১ রামানুজা 


২ পামাননদী অর্থাৎ রামাং 

ও কৰীরগন্থী [কবীর] 
[১২টি প্রধান শাখা £_ শ্রুত- 
গোপাল, ভগ্োধাস, নারায়ণ, 
চূড়ামণদাল, জগে দাস, জীবন- 


দাস, কমাল,টাকশালী,জ্ঞানী 
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খুঃ অঃ] 

-৪৯২ উড়িষ্যা 


২২, ৪৯৩ উত্তর-পশ্চিমের বৈষঃব 


১ রাধাবল্লভী, সত্ীভাবক 

২ চরণদাসী [চিরণদাসদিল্লী] , 

৩ সৎনামী [ জগভীবন- 
দিলী ১৭৬১ ] 

৪ পণ্টদাসী 

€ অগ্পাপন্থী 

৬ বীজমাগী 

৭ হরিদাসী [ ১৬০০ |) 

রঃ £ 

৯ অন্তান্ত-_হরিশ্চন্দী, 

সরপনথী, চুহড়পন্থী কুড়াপন্থী 

ইত্যাদি 


ক 


ফাঞ্জন, ১৩২৭ 


২২,৪৯৪ পঞ্জাবের বৈষঃবশাখা 
২২, ৪৯৫ মহারাষ্্রদেশীয় বৈষ্ণব শাখা 


১ বিখলভক্ত বা বৈষ্ণববীর 

[ পুগুরীক-১৪শ ] বিঠোব। 

ইত্যাদির পুজক বথ। তুকা- 

রাম, একনাথস্বামী ৷ 

২ মানভৌ [ মঠ-রিধপুর, 
বেরার | 


২২. ৪৯৭ অঞ্চ, দেশীয় বৈষ্ণব 
২২. ৪৯৮ দাক্ষিনাতোর বৈষ্ণবশাথা 


. অল্বারদের জীবশীও 

দম £-সতকোপ, নাথদুনি, 
পুগুরীকাঙ্গ, বমুনাচার্ধা ]. 
২ দ্রবিড়বেদ নম্মালবার 


প্রণীত 


২২. ৪৯৯ অন্ঠান্ত বৈষ্ণবশাখা 
২২. ৫ শাক্তধন্ 


১ দক্ষিণাচার 

২ বামী বা বামাচারী 

৩ কাঞ্চুলীম [ দাক্ষিণাত 
ও করারা 


২২, ৬ শৈবমত 
-৬১ লিঙ্গ পুজা 


-৬২ পাশুপাতমত 


৬৩ শৈবসিদ্ধান্ত মত 


,৬৪ কাপাল বা কাঁলমুখ | 

৬৫ কাশ্মীর শৈবমত 
( আগমশাস্ত্র, স্পন্দশাস্ত্, 
প্রস্যভিজ্ঞা শাস্ত্র) | 
৬৬ বীরশৈব (লিঙগায়েৎ) 
,৬৭ দ্রাবিড় শৈৰ ] 
[ 


৬ 


০০ 


১ বেমন (১৪০ ০ 
২ আ্ীনাথ (১৪২* খু 
লিঙ্গ (১৫০* খু) ী 
ভদ্র (১৫৫০ খুঃঅঃ) ] 

৮ ঠানিল (২৮ খানি 
আগম ৪ উপআগম)। 1 
৬৯ শৈব অগ্ান্ত 
] 


রী রাজ 
; ৪ হরি : 


১ দন্তী বা দখনানী 
২ যোগী, জঙগম 
৩ পরমহংস ! 
৪ অঘোর 

৫ উদ্গবাহু, আকাশবাহু, নথা 
৬ নুখর, রূখর; উড 

৭ কড়ালিঙ্গী 

৮ গুদর 

৯ সন্গ্যাসী, বর্গচারা, অব- 
-ধুক্ত, নাগ! ইত্যাদি 


ঃ ] 
১১ খ'সাধ জন্যাসীদের ইতিহাস: 


২য় বর, ১১শ সংখ্যা দশমিক অনুসারে বাওলা-পুস্তক 


৬৭ 


২২.৮ শিখ 


১ উদানী 

২ গঞ্জ বখী 

৩ রামরাহী 

$ সধরাসাহা 

৫ গেবিন্দ সিংহ 

৬ নিরমল 

৭ নাগ। 

৯ অন্যান্ 

২. ৯ বিবিধ 

১. প্রাণতাথ [১৭৭ শতাব্দী 
খুন্দেলথপ্ত 

২ সাধ বীরভান-১৬৫৮ 7 
ফরঙ্কাদাদ ] 

৩ শিবনারায়ণী [ শিবনারা- 

য়ণ-১৭৩৫ ] গাজীপুর 

৪ শূন্ঠবাদী [নাস্তিক সঞ্খদারঃ 

শুনিসার নামে বই হিন্দিতে 

আছে] 


২৩ বৌদ্ধ ধন, জৈন ধণ্ম 


১ চীনের বৌদ্ধ ধন্ম 
,২ জাপানের ধর্ম 
তত 


.৪ বিবিধ দেশের বৌদ্ধধর্য 


৬১৮ 
২৩. ৫ জৈনধম" 
-৬ শ্বেতাঙ্বর 
১ গুজেরা 
২ দ্রান্ধয়া বা 


"৭ দিগান্বর, 
বিশ পন্থী 


4৮ 


রঙে 


শান্তিনিকেতন 


বিশটোল 
(১৫৮ খু স্থাশিত) 
.৩ থেরগন্থী (১৭৬২ স্থাপিত) 


গের্পন্থী (১৭৭ শতাব্দী) 
সমৈয়াপস্থী ব তরগগঞ্গী 


। স্থাপ্য়িতা-তরণস্থাগী 


৯৪৪৮2১৫১৫৭২ 


৩০. 


তোট গন্তী 


লি 


৪ 


দগন্থর স্ৰ 


হ/ 


মূল সঙ্ঘ ২ দ্রৰষিড় 


গুমনপন্থী (১৮* শতাব্দী 


যপনীয়৪ কষ্ট৫ মাথুর 


ি 
ত 
৮ শ্রাবক সম্প্রদায় 
৯ তীথস্কর ভীবনা 


২৪. ১ হিন্দুধর্ম আধুনিক 
-১ ব্রাজ্মধম 


১৪, ২ 


কফাঞ্জীন, ১৬২৭ 


"১১ আদিব্রা্গলজাজ 
"১২ নবৰিধান ৰা ভারতবধীর 
ব্রাঙ্মপমাজ 

,১৩ সাধারণ ত্রাঙ্গসমাক্ত 
০১৪ পুস্তিকা 

*১৫ পত্রিকা-বথা-তত্ববোধনী, 

ধমতির তক্বকৌযুদী 

-১৬ প্রতিব্দেন বা রিপোট 
,১৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 

৮৯৮ 

-১৯ ইতিহাস ও জীবনী 
রা কৃষ্ণ মিশন 

.২১ উপদেশাবলা 

,২২ অন্যানা 

,২৩ স্বামী বিকোননেরগ্রন্থ 
-২৪ পুস্তিক। 

,২৫ পত্রিকা-যথা উদ্বোধন 
-২৬ প্রতিবেদন রিপোর্ট 
.২৭-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 

.২৮ 

-২৯ ইতিহাস ও জীবনী 


| ২৪.৩ বঙ্গদেশের অন্যান্য সম্প্রদ।য় 


৯ বিজয়ক্ণ গোস্থামী 
২ ঠাকুর দরানন্স-জ্ণাচিল, 


ই বর্ষ, ১১শ সংখ্যা দশমিক অনুসারে বাওলা-পুস্তক 


. ঈ উভভিষ্যা, আম 
২৪.৪ পঞ্চাৰ হিন্দুপ্যান 
'৪১ আর্ধাসমাজ 
"৪২ রাধাস্থানী 
বোঙ্দ্াতি ] 
মধাগাদেশ | 
মান্দাজ ! 


২৪ 
২৪" 


৪০ 


চে 


৯ আন্না তাদাশাত সম্পদ 
২৫ খস্টান ধম ] 
বাইবেলের অন্জবাদ সমগ্র। 
"১ বাইবেল ; প্রাচীন সুসমাচা- 
রের বিভিন্ন পুস্তক গুলিকে 
পৃথক' করিয়া রাখিতে পারা | 
যায়। যথ। 
১৫ নুতন নুসমাচার ইত্যাদি 
-২ বাইবেল সন্বন্কীয় সমানোচন: 
[ সপক্ষে ও বিপক্ষে । 
"৩ খু্ীয় ধমতম্ব | 
- প্রার্থনা ! 
.৫ খুী পত্রিক। (০৯ ২৫) | 
"৬ প্রত্তিবেদন 


ৃ 
] 
] 
] 


৬ 


৬৯ 


৭ গ্রচারসাহিত্য (05018) 
পন্ম-সঙ্গীত 

৮ প্রচারসাহিত্য গগ্ভ 
৯ ইতিহাস ওধুষ্টের জীবনী 
২৭ ধর্ম (সাধারণ) 
২৯ ধন্দ্রতন্ব 

২৬ মুসলমান ধর্ম 
,১ কোরাণ হদিসের অনুবাদ 
১২ শিক 
১৩ গরী 
৪ শফী 
,৫ অন্যান্য স্্রদায় 
এ বাচাই ধর্ম 
এ আহমেদিয় 
ভি 
'ন, অন্যান্য শাখা 

২৭ অন্যান্য ধর্ম 
১ চীন 
২ জাপান 
৩ বাবিলন-কালদীক় যাদু । 

মিশর, গ্রীক, রোম 

$ পারসিক 
৫ ইহুদী 


৬২৪ শান্তিনিকেতন ফাল্কুন, ১৩২৭ 


৯ আফ্রিকার আদিম ধম ৭ উত্তর আমেরিকা! 
৭ উঃ আমেরিকার আদিম ধন্ম ৮ দক্ষিণ আমেরিক। 
"৮ দঃ আমেরিকার ৯ ওশেনিয়ার পুরাণ 
ধ্ ৩০ সমাজতন্ব 


৯ আদিম জাতির ধস । ৩০. আদম স্বুমারী ও গণনাতত্ব : 


২৮ ধম্ণমত ঃ টু 

তি সিনত | €56868665 ॥ 
১ বস্ত পুজা (চ০০1888 ) .১ গণনাতন্ব (31575455 ) 
২ প্রকৃতি পূজা (71019771821) 


,২ 
৩ ছত জা (31817810811) । .৩ বার্ধিক (85961 এই 
৪ পুব পুরুষ পুজ 1 (4৯711817 খানে দেশ অনুসারে 
৮৪) থাকিবে । 
€ বহুদেব পৃজ। টিন 
€ 2013 02গে ) ৃ্‌ বৃ ৫ এশিয় 
৬ ছ্ৈতবাদ (70118 ) ৬ আন্মিকা 
"৭ একেরশ্ববাদ দ্ধের 
(1০501006181) 
*দ দঃ আমেরিক! 
৯ অন্যান্য মত -৯ গুশেনিয় 
২৯ পৌরাণিক আখ্য-য়িকা ৩২ রাহ বিজ্ঞান 
৯ ভুঁলনামূলক পুরাণ ১ রাষ্ট্র তৰ 
২ ভারতবর্ষের পুরাণ *২ তুলন। মূলক রাষ্ট্রনীতি 
৩ প্রাচীন অলান্য দেশ .৩ ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি 
৪ যুরোপ -৪ জনমত 'ও অধিকার 
৫ এশিয়া "৫ উপনিবেশ ও দেশাস্থর 
» আফিকা গমন 
ক্রমশঃ 


শ্ীপ্রভাতকুমার যুখোপাধ্যায় 


পঞ্চপল্লৰ 
হিন্দু মুত্তিশিল্লের ইতিহাস 


খবগ্েদে যে ৩৩টি দেবতার নাম গাও যান্ধ তাহারা প্রায় সমস্তই কোন 
্রাক্কৃতিক দৃশ্ঠের করিত মৃত্তি মান্র। এই সকল দেবতার পুজা হইত উন্ুক্ত 
স্থানে। যে দেবতার পূজা কর! হুইত সেই প্রার্কৃতিক দৃশ্তটি হখন প্রতাঙ্ষ 
থাকিত তখন তাঁহার কোনও মৃন্তি কল্পনা! করার প্রয়োজন ছিল না। এইজন্যই 
খেদে কোনও দেবতার মন্ুস্থের স্তার সুত্তি পরিকল্পিত হয় নাই। কিন্তু তাহার. 
অনেকস্থানেই দেবতাদের আকারের উল্লেখ আছে। তাহাদের মস্তক, মুখ, চক্ষু, 
উদর, হস্ত, পদ প্রভৃতি আছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সকল অগপ্রত্যগ 
অধিকাঁধশ ক্ষেত্রেই রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন, অগ্নির জিহ্বা অর্থ 
তাহার শিখা এবং কুর্ধযের বাছ অর্থ তাহার রশ্মি। খখেদে দেবতাদিগের একটি 
মন্তক ও দুইটি বাহু আছে বলিয়৷ কথিত হইগ্নাছে। সেই বাহুতে প্রত্যেক 
দেবতা তাহার বিশেষ আস্ত্র-যেমন ইন্দ্রের বজ-_ধারণ করেন। ভ্রদেবভান়্ও শট 
উল্লেখ আছে যে খগেদের দেবতাগণ তাহাদের আযুধ ও বাহন দ্বারাই পরিচিত । 

যাস্কের সময় (খুঃ পৃঃ €**) পরাস্ত দেবতাদের কোনও মৃদ্ধি ছিল ন|। 
ভীহার পরে পতজলির (খুঃ গু ২০৯) এবং সম্ভবতঃ পাণিনির সময় দেবতার 
ুত্তির গ্রচলন ছিল। সীঁচীর স্ত.পে অনেক গানে স্বাভাবিক নাঁরীরূপে লক্গীর সূর্তি 
উৎকীর্ণ হইয়াছে। তিনি পুলের উপর সমাসীন। অথবা দায়মানা, তাহার 
ছুই হস্তে দুইটি পুষ্প ও ছুইটি হস্তী তাঁহার মন্তকে 'বারি বর্ষণ করিতেছে) অপর 

৩৫ 


৬২২ শান্তিনিকেতন ফান্ধুন, ১৩২৭ 


দিকে দ্বিতীয় ক্যাড্‌ফাইসনের (হৃষ্ী় প্রথম শতাব্দী) রাজতৃকালের একটি মুদ্রায় 
স্বাভাবিক দ্বিভুজ নরাকারে শিবের মৃত্তি আঙ্কত হইযাছে। এই মৃত্তিতে শিবের 
সহচর বৃষ, ত্রিশূল ও চন্্ম দেখিতে পাওয়া ষায়। 

মহাভারওর একটি প্রাচীন গলে (সপ্তবতঃ থৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে লিখিত ) 
দেখা! যাক ষে নরমুত্তি দেবতাগণকে নল চিনিতে পাৰিতেছেন ন--এই জন্ত তাঁহাকে 
বলিয্না দিতে হইয়াছে যে ইহার! দেবতা।- এই স্থানে দেবতাগণের পলকহীন চক্ষু 
প্রভৃতি ছয়টি বিশেষ লক্ষণের কথা বল! হইয়াছে। এই লক্গণগুলির দ্বারাই 
দময়ন্তী তাহাদিগকে চিনিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 

এইরূপে দেখা বাস যে খুষ্টার প্রথম শঠান্বী পধ্যস্ত দেবতাগণ স্বাভাবিক 
মনুষ্যাকারেই কল্পিত হইয়ছেন। কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যে-_থা _মহাতাবতের 
শেষাংশ, রামায়ণ, পুরাণ গ্রভৃতিতে-_দেবতাগণকে চতুভূজি বলিয়া! বর্ণনা করা 
ইইয়াছে। ক্রঙ্গা, বিষু, মহেশ্বর দকলেই চতুর্জ- কেবলমাত্র ব্রক্গা চতুর্থ আর 
সকলেরই এক এক মুখ। প্রাতোকেরই হস্তে বিশেষ বিশে আরুধ । 

দ্বিতীয় ক্যাডফ্রাইসসের রাজত্বকালের (অন্থমান ৫ খুঃ) একটি মুদ্রায় 
দবিভুজ শিবের মৃষ্তি দেখা যায়। কিন্ত তাহার পরবর্তী রাজগণের সময়ে চতুভূর্জ 
শিবমূর্তি দেখা যায়। ন্ুতরাং গৃষ্টার প্রথম শতাব্দীর শেষভাগেই প্রথম চতুতূর্জ 
দেবমুর্তির প্রচলন হইয়াছে বলয়! অনুমিত হয় ; 

চতুভূজ সুর্ভিতে অতিরিক্ত ছুইটি হস্ত স্বাভাবিক হস্তের পশ্চাতে সান্নবেশিত 
হইয়াছিল। ইহার পর ক্রমেই হস্তের সংখ্য। বাড়িরা চলিল। খুষ্ঠীয় ষ্ঠ শতাব্দীতে 
প্রথম অগ্টভুজ দেবমূত্তি দেখ। ধার । এলোরায় পর্বতগাত্রে খোদিত (অষ্টম শতাবী) 
কৈলাস শিব মন্দিরে অনেক বহুভুজ মূর্তি আছে। অঙ্টন শতাব্দীর পর হইতে 
দেখ। যায় বিষু অষ্ভুজ, ত্রিবিক্রম বড়ভূজ, নরসিংহ অই্ভুজ, শিব সাধারণতঃ 
অষটতু্দ এবং নৃত্যকাঁলে যোড়শভুজ এবং কার্তিকের. দ্বাদশভুজ ও বড়ানন। 

প্রথমতঃ বৈদিক দেবতাগর্ণের কোন বিশিষ্টতা ছিল না। এই জগ্ত প্রত্যেক 
দেবতার. সহিত তাহার বিশেষ এরাহনের কল্পনা করা হয়। বাহন দ্বারাই 


২য় বধ; ১১শ সংখ্যা পঞ্চপল্লুব ৬২৩ 


দেবতার পরিচয় হইত। এইদ্দপে ইন্দ্রের বাহন ভস্তী, স্ধ্যের সপ্তঘোটক, গার 
মকর, যমুনার কুশ্মু এবং "ক্ষীর সহচর হস্তিদ্বয়। পরবর্তী বুগে প্রত্যেক দেবতার 
মুভি যতই বিশিষ্টতা লাত করি: লাগিল ততই বাহনের ব্যবহার কমিয়! আদিতে 
লাগিল; কারণ, তখন বাহন ভিন্নও দেবমুত্তির স্বরূপ নির্ঘর করা যাইত। 
এই সময়কার সতধ্যদৃত্তিতে দেখা যায় যে তাহার জন্গে অশ্ব নাই এবং ছুই হস্তে 
দুইটি পন্মফুল। *বর্তমানকালের অনেক চিত্রকর লঙ্ীর যে চিত্র অগ্ধন করেন . 
ভাাতে হন্তী নাই কিন্তু মীর চারি হস্ত আছে এবং তিনি সমুদ্র হইতে উিত 
হুইতেছেন এইরূপে অঙ্কিত হয়। 

কিন্ত দেবতাদের বাহনের পরিকল্পনা নৃতন নয় ; বেদেই ইহার স্থচনা৷ আছে। 
- খগেদের দেবতাদের রথ অশ্বব্যতীত অল্তান্ট প্রাণীর দ্বারাও চালিত হয়; যেমন 
মরুতের কৃষ্ণসার এবং পুযণের ছাগ। কিন্তু পরবর্তী যুগের দেবতাগণের বাহন 
বেদের বাহনের সঙ্গে (স্থধ্যের সপাশ্ব ব্যতীত ) এক নহে। ইন্দ্রের রাত, 
শিবের নন্দী প্রস্থৃতি এই যুগের কর্পনা। 

দেবতাদিগকে চিনিবার আর একটি উপায় তাহাদের আয়ুধ, যথা, ইন্দ্র 
চক্র, এবং শিবের ত্রিশুল। গথমতঃ একটি অন্্র-দবারাই. কোনও দেবতার 
পরিচয় লাভ করা যাইত। কিন্তু পরবর্তী কালের মুত্তিশিল্পে দেখা যায় যে দেবতাদের 
আধুধের সংখ্য। চার এবং কোনও কোনও স্থানে ততোধিক । 

এই সকল গমাণ হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধাপ্তে উপস্থিত হওয়া যায়। 

বৈদিক দেবতাদিগের কোনও বিশিষ্টতা নথাকাতে তাহাদিগকে চিনিবার 
কোনও উপায় ছিল না এই জন্যই বাহনের স্থষ্টি হইল। কিন্ত যখন বাহন 
ব্যতীত দেবগণের সুদ্তি অঙ্কন করার.আবশ্তক হইল তখন মুখের পরিকল্পন! 
আবশ্তক হইল। কিন্তু স্বাভাবিক দুই হস্তে ষদি কোনও ভঙগী প্রক্কাশ করিতে 
হক তাহ! হইলে আঁযুধের জন্ত অপর ছুইটি হস্তের প্রয়োজন 1 এই পরিকল্পনা 
সম্পূর্ণ নৃতনও নহে ) কারণ, খগ্থেদে রূপকার্থে কোনও কোনও দেবতার বহুমুখ 
ও বহস্তের উল্লেখ আছে ; যেমন, আগ্নি ভিসুথ ও সগ্তভূজ, বরুণ চতুমু্থ এবং 
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বিশ্বকর্মা চতুতুদ্দি। এই সিদ্ধান্তের গোষকতায় আরও প্রমাণ উল্লেখ করা যায়। 
হিন্দু শিল্পকলায় সর্বত্রই দেখ! বায় দেবতাগণ স্বাভাবিক দুইটি হস্তে কোনও 
ভঙ্গী প্রকাশ করিতেছেন এবং পশ্চাতের ছুইটি অতিরিক্ত হন্তে আযুধ ধারণ 
করিয়া আছেন। যেখানেই দেবতার সহিত বাঁহন বর্তমান সেখানেই তাহার 
ছুই হস্ত। এই ছুই প্রমাণই উত্ত সিদ্ধান্তের পৌষক। খথেদের পুরবন্তী যুগের 
দেবতাগণের মধ্যে একমাত্র ত্রঙ্কারই চতুমুর্খ। বোধহয় খথেদে বিশ্বকল্ম 
চতুদ্দিকে চাহিয়া আছেন বলিয়া উদ্লিখিত হওয়াতে এবং পরবর্তী সাহিত্যে তিনি 
চতুমু্খ বগিয়। উক্ত হওয়াতে ব্রদ্জারও চতুমুখে কল্পনা করা হইয়াছে। 

কমে বছ মুখ ও বহু বাছ যখন দেবতাঁদিগের বিশেষ চিহ্ন বলিক্! প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিল তখন হইতেই ক্রমে অপ্রধান দেবতাদেরও মুখও হত্তের দখ্য বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। এইরূপে, উৎকীর্ণ মু্চিতে দেবতাদের কুড়ি হস্ত এবং সাহিত্যে 
পঞ্চাশ হস্ত পর্যন্ত দেগা যায়। এদিকে মুখের সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হইতে লাগিল-_ 
রাবণের দশমুখ ভাহার উদাহরণ ।--২০০৪৪. 


উব্রভে্রচন্্র ভন্ইীচারধ্য ) 


আশ্রমসংবাদ 
সাধারণ 


আমরা অত্যন্ত হঃখের লঙ্গে জানাইতেছি ধে, আমাদের সজীতশিক্ষক 
৮লোকনাথ গোস্বামী মহাশয় গতমাধমাসে ইন্ফুয়েঞজা। রোগে মৃত্যুমুখে পতিত 
ছইয়্াছেন। তাহার পদে তদীয় ভ্রাতুপত্র শ্রীযুক্ত গোবিন্দ প্রাসাদ গোস্বামী নিযুক্ত 
হষইগ্লাছেন। ইনি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্জ শ্রীযুক্ত রাধিক! নাথ গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র । 
পৌষের পত্রিকা শীযুক্ত গঞ রিশার্ডের আগমনের খবর প্রকাশিত হইয়া 
ছিল। গত ১২ই ফাল্গুন তিনি এখান হুইতে চলিয়। গিয়াছেন। তিনি আমাদের 
মধ্যে পাঁচ সপ্তাহ ছিলেন। তাহার সহিত আলাপ করিয়। তাহার উন্নত সাধক- 
জীবনের পরিচয় পাইয়। অনেকেই লাভৰান্‌ হইয়াছেন । তিনি গ্রাতিদিন সন্ধান 
নিয়মিতরূগে পৃজনীর ছ্বিজেজ্্রনাথের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিত । 
তিনি গ্রত্যহ ফরাসী শ্রেণীতে পড়াইয়াছিলেন। 
দুঃখের বিষয়, আমাদের ডাক্তার শ্রীযুক্ত চিমনলাল আশ্রমের কার্ধা হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়া, গত ১৪ই মাঘ চলিয়া গরিয়াছেন। তিনি তাহার হ্বগ্রামে 
(সিন্ুদেশে ) দেশসেবা-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন! 
সকলেই শুনিয়া খুসি হইবেন যে, এ বৎসর হইতে বিশ বসথানয়ের কোনো 
পরীক্ষার জন্য বালকদিগকে আমে শিক্ষাদীনকর! হইবে না । তাহাদিগকে আমা- 
দের নিজের পাঠ্যক্রম অনুসারে পড়ান হইৰে। যদি কেহ বিশ্ব বিস্যালয়ের পরীক্ষা 
দিতে ইচ্ছা করে তবে ভ্ভাহাকে অন্তত একবৎসর পূর্বে আশ্রম ত্যাগ করিয়। অন্ত 
বিস্তালয়ে পাঠ করিতে হইবে । আশা! করি সকল ছাত্রই বিদ্ভালগ্লের গাঠ পমাথ 
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করিয়া বিশ্বভারতীতে ভু্যর়ন করিবে। পূর্ব গ্রথানূলারে- কয়েকটি ছাত্র এইবার 
ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছে । ভীমান্‌ সাধকচন্ত্র ন্দী ও শ্রীমতী রমা দেবী 
এইবার পরীক্ষা না দিয়া বিশ্বভারতীতে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রাক্তন ছাত্র 
জ্রীরজেন্ত্রচন্্র ভট্টাচার্ধা ও শ্রীশশধর সিংন্ধ কলেজে ছাভিয়া বিশ্বতারতীতে যোগন্ান 
করিয়াছেন। 
মাঘ মাসে দুইটি পত্রিকার জগ্মোৎলব সমারোহের মহিত হইয়াছে। "প্রভাত* 
ও “শিপু” আশ্রমের বহু পুরাতন পত্রিকা ) ইহাদের সহিত বহু গ্রাক্তন ছাত্রের 
স্থৃতি গ্রথিত হইস্জা মআছে। “শিশুর” জন্মোৎসব সর্বাঙগ নুন্দর হইয়াছিল। 
গত শ্রীপঞ্চমীর দিন আশ্রমে “বসন্তোৎসব” খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন 
উইয়াছিল.। শারদোত্সবের স্ঠায় এই বসন্তোৎ্সবেও প্রাঙ্গনে বিচিত্র আল্পন। 
দেওয়া হইয়াছিল, এবং জ্যোতনালোকে ভাহার চতু্দিকে আশ্রমবাসী সকলে 
সমবেত হইয়াছিলেন। সেখান “ফান্তনী”্র প্রায় সমস্ত গান গীত হইয়াছিল। 
গত ২৩ ফেব্রুয়ারী কবিবর কীসের শততম বাধিক মৃত্যুতিখি উপলাক্ষ্যে 
আমাদের আশ্রমে একটি সত। হইয়াছিল। তাহাতে বিশ্বভারতীর ছাও শ্রীপ্রমথনাথ 
বিশী “কীট্স্* সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত- 
মল্লিক তাহার সঙ্ধন্ধে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পাঠ করজেন। এই প্রসঙ্গে কীটুসের 
ও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতাও পঠিত হইয়াছিল। 
আমাদের.এখানে ফরালীতাষ। শিক্ষা করিবার প্রবল, উৎসাহ আসিফ়াছে। 
তাহার প্রধান কারণ অন্যতম অব্যাপক শ্রীযুক্ত মরিসের অদম্য উৎসাহ । তছ্‌পরি 
ফরানী দেশীয় কোনো-নাকোনো অতিথিকে প্রায়ই আমর। দীর্ঘকালের 
অন্ত পাইতেছি.। মিঃ পল রিশার্ড চলি হাইবার অব্যবহিত পরেই শরীক 
নসিকল্প। সন্ত্রীক আশ্রমে কিছু দিন বাল করিবার জন্ত আসিয্লাছেন। তিনি 
গাঞ্াহী, কিন্ত তাহার পত্ী ফরাসী ; এই ফ্লাসী মহিলার ফরানী-শ্রেণীতে অনেক 
নূন ছাত্র ভপ্তি হইন্সাছে। জীযুক্ত নমিরুপ্। সাব উর্দ, শিখাইতেছেন। 
হল্যাওবাসী ভাঃ লিউ ([.5৩এ%%) ছুই দিলের জন্ত এখানে আসিয়াছিলেন। 


২য় বধ, ১১শ সংখ্যা আশ্রামসংবাদ ৬২৭ 


তিনি সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করিতেছেন। তিনি হল্যাপ্ডের একটি-যুবক-সমিতির 
প্রতিষ্ঠাতা; সমিতির নীম চ78০8০৪1 [95911962১৪৪০০৪০:. ইহার আদর্শ প্রচার 
করা পৃথিবী পর্যটনের একটি কারণ। রর্টের, ডামে বাসকালে ইহার ভবনে 
ঝুরুদেব নিত্য আহার করিতেন। ইহার বিয়য়ে ও গুরুদেবের হল্যাপ্ডেবাসের 
ংবাদ 7০৫2 [২০5 (7091) পত্রে গরকাশিত হইয়াছে। ডাঃ লিউ, 
এখনকার বালকগণের প্রাত্যহিক জীবনের ক্রিয়াকলাপের চলন্ত ছায়াচিত্র 
(0875705 ) তুলিয়া লইয়াছেন। বালকগণ বান্সিকী-প্রতিভার কিরদংশ অভিনয় 
করিয়াছিল, তাহারও এরূপ চিত্র উঠান হইয়াছে। 
ইহা ব্যতীত আরে। অনেক শ্বদেশীয় ও বিদেশীয় অতিথি এখানে আসিয়া- 
ছিলেন। বাঙ্গালোরের [07354 71,5০1০88চ 1[086650 এর অধাঙ্ষ 101, 
[৩%, [,. 7১, 188০৮ আসিয়াছিলেন। তিনি বনুবৎসর এ অঞ্চলে থ।কিয়া এ 
দেশের ভাষাও রীতি-নীতি আচার শিক্ষা করিয়াছেন। 
বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ, কাশীমবাজারের রাজসভার গায়ক শ্ীরাধিকালাল গোস্বামী 
মহাখম এখানে আসিয়া ছুই রাত্রি গানের বৈঠক করিয়াছিলেন। 
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বনু, শ্রীযুক্ত অমিত কুমার হলদার ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ কর 
মহাশর়গণ ছুই মাসের জন্য গোরালিয়ের রাজার আমন্ত্রণে “বাঘ” গুহার ভিতরকার 
চিত্রের নকল লইবার জন্ত গিয়াছিলেন। 


বিশ্বভারতী 


বিশ্বভারতী দিন-দিন পুষ্টি লাভ করিতেছে । শ্রীমান সাধকচন্দ্র নন্দী 
ও শ্রীমতী রম! দেবী এবার ম্যাটি,কুলেশন পরীক্ষা না দিয়া বিশ্বভারতীতে প্রবিষ্ট 
হইয়াছেন। শ্রীমতী রেখা দেবীও এই সঙ্গে ভর্তি হইয়াছেন। আশ্রমের 
প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্‌ ব্রজেন্্রচন্ত্র ভট্রাচাধ্য ও শ্রীমান্‌ শশধর সিংহ কলেজ ছাড়িয়া 
এখানেই পড়িতে আরম্ত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরো পাচটি ছাত্র বিশ্বভারতীর 


৯ 


৬২৮ শাস্তনিকেতন কান্জুন, ১৩২৭ 


ভিক্ন-ভির বিভাগে প্রবেশ" করিয়াছেন বিদ্তালরের প্রার সব অধ্যাপক 
বিশ্বভারতীর ছাত্র সুতরাং আজকাল বিশ্বভারভীর ছাত্র সংখা মন্দ নহে। 

দর্শনশীন্ত্র পড়াইবার নিমিত্ত বছুদিন হইতে উপযুক্ত লোকের অভাব ছিল) 
সম্প্রতি তাহা শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দান এম, এ, মহাশয় পূর্ণ করিয়াছেন। তাহার 
একান্ত জ্রানপিপাসা, ও নম্র স্বভাবে মকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। হিন্দী পড়াইবার 
জন্ত শ্রীযুক্ত রাঁজধন কাব্যতীর্থ মহাশয় নিযুক্ত হইয়াছেন। 

বিভারতীর অধ্যাপক ও ছাত্রগণ বছদিন হইতে পরস্পর শ্রীতি, ভাবের 
কআদান প্রদান, ও যোগরক্ষ। প্রভৃতির উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাব অনুভব করিতেছিলেন, 
সম্প্রতি লে অভাব দুরীভূত হইগ্রাছে। বিশ্বভারতীর বাবতীয় ছাত্র ও অধ্যাপক- 
গণের মিধনের জন্ত “বিশবজারতী-সন্মেলনী* নাষে একটি সভ। গঠিত হইয়াছে । 
যুক্ত রাসবিহারী দান মহাশয় ইহার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত বরজেন্্র চক্র ভাটউঢা্া 
সম্পাদক। সভার প্রারস্তিক অধিবেশন গত ২৫শে চৈ পঙ্ডিত শ্রীযুক্ত 
বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিশেষ সমারোঠে হইয়া গিয়াছে। 
গীত ও বাগ্ধে সভাগৃছ আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিরাছিল। জরীযুক্ত সসিতকুমার হাল- 
দ্বার গে়্াপিয়র রাজ্যের অন্তর্গত পবাঘ” গুহার ও সেই প্রদেশের তীহাদের অঙ্গিত 
বিবিধ চিত্র গ্রদর্শন করিয়া সকলকে প্রীত করিয়াছিলেন । সভা! সর্ধা্গলুন্দর 
হুইয়াছিল । আশা করা যার এই সভা! দ্বার! বিশ্বতারতীর সমগ্র অধাপক ও 
ছাত্রগণের মধো প্রীতির যোগসূত্র গ্রথিত হইবে। 


গুরুদেবের খবর 


নাচ্চ সালের মাঝামাঝি পদস্থ গুরুদেব আমেরিকার ছিলেন। তান নিযুহ্কে 
সহর ৪ ভাঁভার লক্দিকট স্থান্সমূছে কিক দিন কাটাইয়াছিলেন । কিন্তু সেখান- 
কার কম্দমজোতে নিমগ্নলোককোলাহল তাছার চিত্বকে আকৃষ্ট করিতে গারে লাই। 
চিকাগো তিনি কিছুদিন ছিপেন, কিন্ত সেখানেও তাহাকে ভাল লাগে নাই। 
দক্ষিণে 15585 প্রদেশে কিছুদিনের জন্ত গিয়া তাহার বিশেষ ভাল লাগিয়াছে, 
ই লিল কিনি জিখিপ্াছেন-- 

[17 00310 009 0216 ০6 4১0150081০৩ 5005৫ 
0970১077062 01072 পয টিতাছ ও পুলোহাোঠ 8) ও 
/০0176015 0011658,. 1] 2101051606০ 51৩ 1690109 0 
[05 0995 10 076 81050006005 01015 €561018, [05 69৩০1 
1101) ১৮66৮ 00 101 00617 20000505৩ 06115007৩71 
৪0166 10 060) 01765950610 11০01 [১061775--0)6 170101101" 107 
[7০171760818 ৯0760101791) 00015815070 015 
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12009015300 109৮ 0০১০? 0608 1] 06চতা 
10261 1021 5৮50108, টি 1106106৭0৩7 0901১573010 
৯509৮: 01 01701 10000 0007 সাটা0) 500677060 10 007৩ 
২0519060901 06120515156] 001৯ 08 0705762] 101591077) 
3010৮ 008 [10755195210 051160 (০075 65, [ 79 
909701) 508711006, ছ75 16551 [07610916010 11, 
দক্ষিণে ভ্রমণের সময় পিরার্সন সাহেব গুরুদেৰের সঙ্গে ছিলেন। তাহার 
চিন্টিতে কিছু কিছু খবর পাওয়া যাক, কিন্তু স্ানাভাবে সৰ প্রকাশ করিতে পারা 
যায় | টেক্নাস ভ্রমণের পর তাহারা চিকাগে! হইর। নিযুই্য়ককে ফিরিয়! ধান। 
সেখান হইতে ১৯শে মার্চ গুরুদেব, রখীবাবু ও গরতিম! দেবীর লহিভ পর্ট গাল 
যাত্তা করিবেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রুওয়ানা হইৰার ব৷ গহছিবার 
ংবাদ পাওয়া যার.নাই | পিয়ার্সন সাহেব ভীহাদের সঙ্গে যুয়োপ ভ্রমণে না গিয়া 
আমেরিকার থাকিয়। সেখানকার বিভিন্ন বিস্থালয় পরিদর্শন করিয়া শিক্ষাগ্রপালী, 
ও গল্প বিবার প্রথালী গ্রদ্ভৃতি বিশেভাবে অনুশীলন করিতেছেন7 ছিনি 
মেপ্টেম্বর মাসে ইংলপডে ফিরি নবেখর মালে এসানে ফিরবেন বলিয়া মনে 
করেন। 


জনুহৎকুমার মুখোপাধ্যায় । 


1 কা ডি 


টিটি 





শান্তিনিকেতন 
ন্বিস্মত্াল্লভীন্ত 
মাসিক পত্র 


প্যত্র বিশ্বং ভবহ্যেকনীড়ম্‌।” ও 
হয় ব্, ১২শ সংখ) চৈত্র, ১৩২৭ লাল 


বোধিসন্ত্ব. 


"লোকে ছুঃখ হইতে নিস্তার গাইবার আশায় মৌহবশত ছুঃখেরই দিকে ধাবিত হয়,এদং হুখের 
ইচ্ছায় শত্রুর হ্যা নিজের হৃথকেই বিনাশ করে; বিন এই হৃখলে।নুপ (অথবা হতদরিদ্র) ও 
বহছুঃখপীড়িত ব্যক্তিগণের সর্ব্ববিধ পাড়! ছেদন করেন, সর্বববিধনুখ বিধান করিয়া তৃথ্িসাধন 
করেন, % মোহের অপনর়ন করেন, তাহার সন সাধুকোথায়? তাহার সঙান মিত্র কোথায়? 
এবং সেই কার্যের মত পুথাই ব|কোধার ?*--শান্থিদেব, বেধিচধা)বতার,১-২৮ ৩৯.) 

বে ধি শবোর অর্থ 'বোপ' জ্ঞান” অর্থাৎ দসর্ধোতকষ্ট জ্ঞান ৮ আর ঈন 
শবের অর্থ 'দীব" 'পুরুষ ০” ষে জীব ৰা বান্তি বোধি কামনা করেন, তিনি বো ধি- 
সব” যতক্ষণ বোধি লাভ ন! হয় ততক্ষণ মাধককে বোধিসন্র বলা হয়, বোধ 
লাভ হইলেই তিনি হল বু ধ-অর্থাৎ যিনি জের তন্বকে যখাধগ ভাবে জানিরাছেন। 
প্রত্যেক বাক্কিই বোধি লাভ করির। বুদ্ধ হইতে পারেন, এবং যতদিন ভিনি 
তজ্ঞগ্ত সাধনা 'বস্থাগ্ন গাকেন তশুদিন তাহাকে বোধিলন্ব বলা ষায়। 
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বৌদ্ধধর্শে বোধিনগণের জীবন অতিপবিত্র, "'সতিরমণীর। সমস্ত জগতের 
হিতের জন্য সুখের জন্য নিজের জীবনকে কিরূপ উৎসর্গ করিতে হয়, ইহার মধো 
তাহাই পাওয়া যায়। সমগ্র মানবের ছুঃখ দুর করিবারই জন্ত তাহাদের জন্ম, 
নিজের গ্রতি তাহাদের কোনো দৃষ্টি থাকে না। যতক্ষণ তীহার। সর্বীবের 
কল্যাণের জন্ত আায্মোংপর্গ করিতে না পারেন ততক্ষণ তাহাদের বুদ্ধত্ব লাভ হয় 
না। ইহা সাধননাপেক্ষ। এই সাধনের বিন্দমাত্রও করিতে গারিলে গ্রভূত 
কল্যাণ হয়। এই আদর্শে চনিতে পারিলে লোকের বাহ্‌ ও আধ্যাত্মিক উভয়ই 
জীবন মধুর হইগ। উঠে। নিয্ে এই সঙধন্ধে কয়েকটি কণ! লিখিত হুইতেছে। 

প্রথমত বোধিপ ভাবিয়া দেখেন-্ঘখন আমার ও অন্তের উভয়েরই*ভদ্ন ও 
. ছুঃখ প্রিয় নহে, তখন আাম।র এমন কি বিশেবস্ব অ'ছে যে, আম নিজকে 6. 
হইতে রঞ্গ। করি, অন্যকে নহে 1? 

এইবপ চিন্তা করায় তাহার হদগে নিজের ও এই. সমস্ত জীব লোকের দুঃখ 
দূর করিবার ইচ্ছা হয়। এইরূপ ইচ্ছ। হইলে তাহার 'প্রথম কর্তব্য হইতেছে দুঁ- 
তর শ্রদ্ধার সহিত বে। ধি চি ত্ত লাভ করা, অর্থাৎ “আমি বোধি লাঁত করিব দৃঢ়- 
তর শ্রদ্ধার সহিত মনে কর । 

বোধিচিত্ত ছুই প্রকার, বেবি প্রণিধি চিত্ত ও বোধিগ্র স্থানচিত্ত। 
সমস্ত জগতের পরিত্রাণের জন্ত আমাকে, বুদ্ধ হইতে হইবে? এই প্রার্থনা রূপ যে 
চিন্ত-বাঁসহকর তাহার নাম বো ধি গ্রণি ধিচি তু) আর এই বঙ্কর করার গর 
বু্ধত্ব লাভের সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় যে চিত্ত তাহার নাম বে! ধি প্র স্থা নচিত্ত। 
গমলেচ্ছু ও গমনপ্রবৃদ্ত এই ছুই ব্যক্তির যে ভেদ, বোধিপ্রণিধিচিত্ত ও বোধিপ্রস্থান 
চিন্ত এই উভগ্নেরও সেই ভেদ। 

বলা বাহুণা, প্রণিধিচিন্ত হইতে গ্রস্থানচিত্ত উৎকৃষ্টতর | তাই এক স্থানে সৌক্গ . 
শিক্ষা সদুচ্চর, ৮ ; বোধিপ _ বোধিচর্যযাবতাঁর পঞ্জিকা, ২৪) উক্ত হইগাঁছে £-- 
সেই সমস্ত মানব হুঙগতি, হাহার। সম্যক লগ্োধি লাভের জন্ত চিত্তকে গ্রাণহি 
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স্থান অর্থাৎ উদ্ভম'করে। আর এক জায়গায় (বোধি প.৩৩) বল! হইয়াছে ২ 
যদি কোনে! ব্যক্তি গঙ্গার বালুক পরিমাণ - অসুংখ্য বুদধক্ষেত্র সদ্রত্বপূর্ণ করিয়া 
বুদ্ধের উদ্দেস্টে দান করে, আর যে ব্যক্তি বদ্ধ।ঞল হইয়া বোধির ভন্ত নিল 
চিন্তে উৎপন্ন করে, ইহাদের মধ্যে এই শেষোক্ত বাক্তিরই বৃদ্ধপূজা উৎকৃষ্ট । এই 
ভাবিয়। একজন ( বোধি.- বোধিচ্যাবতার, ১-২৭) বলিয়াছেন £-জগন্কের 
পরিত্রাণের জনক বুদ্ধ হইব,কে বল মাত্র এই[প্রার্থনাও'ঘখন বুদ্ধকে পুজা কর! পেন্স 
শ্রেষ্ট বলিয়। গণ্য হয়, তখন সমূন্ত মানবের সর্ববিধ সুথের জন্ত উদ্্ন করিলে যে 
ফল হয় তাহার সন্থন্ধে আর কি বল| যাইবে। 

বোধিচিত্ব চারি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে) (৯) বুদ্ধ ঝ1 বুদ্ধ শ্রাববের 
( অর্থাৎ বুদ্ব-উপাসকের ) প্রবর্ুনায়, (২) অথব! বোধি বা বোধিচিভের ওশংল! 
গুনায়, ৩) অথবা। অনাথ-অশরণ বাক্তিগণকে দেখিয়া, বরগাঁর উদ্জেকে, (৪) 
কিংবা বুদ্ধের সর্বতোভাবে পরিপুর্ণতা-দর্শনে প্রীতির উদ্রেকে। 

বোঁধেচিত্ত লাভ করিয়৷ বোধিসত্বকে সাবধান থাফিতে হয় যাহাতে তিনি 
ভাহ! পরিত্যাগ করিয়া না ফেজেন। জমস্ত জগতের ভাণের জন্য বোধি হাত 
করিব, এই মনে করিয়াই তিনি বোধির গ্রতি চিন্ত উৎপাদন করিয়া থাকেন, তিনি 
হদি কাধ্যত তাহা না করিতে পারেন, তবে “তাহার কথার সহিত কাধ্যের মিল 
হয় না। বৌধিচিত্ত লাভের পর তাহাকে বোধিসত্বগণের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহে 
অভ্যন্ত ও সংহ্গমপরায়ণ কোনো কলাণ মিত্রের নিকট সংঘমশিক্ষা হণ 
করিতে হয়। যদ্দ কোনে! কল্যাণমি না থাকেন, তবে দশ দিকে অবস্থিত 
সমস্ত বুদ্ধ ও বোধিপত্বগণকে সম্মুখে উপস্থিত ভাখিরা তাহাকে শিক্ষা ও সংঘম 
গহৎ করিতে হয় । শিক্ষণীয় বু নিষয় আছে, কিন্ত যখন তিনি তাহ! হণ 
করিবেন, তখন তিনি নিজের শক্তি ও শিক্ষণীয় বিষন্ন ওজন করিয়া যেরূপ 
যাহ সাধ্য হয় সেইরপই তাহা গ্রহণ করিবেন। তাহা না হইলে সকলেরই 





১। জুাদয় ও নিঃশ্রেহসের লাভরূপ কল্যাপবর্থে যিনি সিত্র অর্থাৎ অসাধারণ বদ্ৃ। 
উাফাকে ক ল্যা পমি ত বলা হক (যোধিপ. ১৫৬ | 
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নিকট তাহার সঙ্কর ও কাধ্যের মিল থাকিবে না। তাই একস্থানে (সহর্ম- 
স্বহাপস্থানৃত্র, শিক্ষা ১২ পৃ) বলা হইয়াছে-_অভিষৎসামান্তও বস্তকে- খাব 
এই চিন্তা করিয়াও যদি না দেওয়া যায় তাহা হইলে প্রেতগতি হয়, আর যদি 
; প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ন! দেওয়া যায় তবে নরকগতি হয়। এ অবস্থায় সমস্ত 
জগতের নিকট অসাধারণ বিষয় দিব বলিয়! প্রতিজ্ঞা করিয়। যদ্দন! দেওয়ার 
তবে তাভার পরিণ।ম যে, জারো গুরুতর, তাহ। বলাই বাচ্ছুগ্য। তাই বোধিসত্বকে 
গ্রথম হইতেই সাবধ:ন থাকিতে হয়, নিজের শক্তি ৪ গ্রতিজ্ঞেয় বিষয়কে ওজন 
করিয়। দেখিতে হয়, যাহাতে তিনি যাহা প্রতিজ্ঞা করবেন ভাহা। মিখা। হইয়া 
দাদা । তাই ধলা হইয়াছে ( ধশ.সলীতিহঞ্। শিঙ্গ| পৃ. ১২) বোধিসন্বকে 
মত্য গুরু হইতে হইবে, অর্থাৎ তিনি গুরুর [বট যে 1»গ1 গ্রহণ করিবে 
তাহা খেন মত্য হয়) তাহাকে স ত্য সী তি হইতে হইবে অর্গাৎ, তিনি সেখানে 
মুখ হইতে যাহা উচ্চারপ করিবেন ডাহা যেন সত্য হয়। সত্য বলিতে ইহাই 
বুঝিতে হইবে যে, তিনি বোধির জন্ত যে চিত্ত উৎপাদন করিয়াছেন নিজের 
প্রাণেরও জন্থ তাহা পরিত্যাগ করিবেন না, এবং সমস্ত লোকের সম্বন্ধে যাহা 
প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন তাহা কোনোরূপ অন্তথ! করিবেন লা। ঝোিস্ত্ব যদি এক- 
বার বোধিচিত উৎপাদন কছিরা তাহা পরিতাগ করেন, বা সমস্ত লোকের সমন্ধে 
কিছু প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা না করেন, তাহা হইলে তাহার মিথ]াচরণ করা 
হয়। তাই এক স্থানে (আধ্য সাগরমতিসুত্রে, শিক্ষা, ১২ পৃ) বলা হইয়াছে-_ 
যদি কোনো রাজা ঝ। রাজার মন্ত্রী নগরের সদপ্ত ফ্োককে ভোকধনের নিচন্ত্র 
করিয়া ঘথাসঃয়ে তাহারা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে ভোঙন না করান, তাহ1 
ইইলে মেই রাজার বা রাজমন্ত্রীর কথা ও কার্যের মিল থাকে না, নাগরিকের! 
উপহাস করিয়া চ'জরা যা; এইরূপ যে কোধিসন্ব কোনোব্যক্তিকে আশ্বাস দিয়া-_হে 
সারদ্ুঃখ তীর হয়নি ভাভাকে তরাইঝার জন্য, যে মুক্ত হয় নি তাহাকে মোচন 
করিবার জন্য, এবং যাঠাদের কোনে। আশ্বাস হাই তাহাদিগকে আশ্বাস নিৰাঁর 
বন্য আশ। দিয়া তজ্জন্য উদ্যোগ করেন না, এবং বোধিলাভের খনুকুল কল্যাণ 


২য় বল, ১২শ সংখ্যা বোধিসন্থ "৬৩৫ 


সম্পাদনেও চে করেন না, সমস্ত লোকের নিকটে তাহার নিদ্ের কথানুসারে 
কার্ধা করা হয় না। অতএব বোধিপত্বের এরূপ, কোনো কথ! বলা, উচিত নহে, 
যাহ! তিনি করিতে পারেন না 1 বোধিপত্বকে কেহ কোনো! কর্তব্য বিষয্কে তর্থন। 
করিতে পারে, ভিনি তাহাকে কগা দিলে তজ্ভন্ত প্রাণত্যাগও করিবেন। কিন্ত 
সেই ব্যন্কিকে বঞ্চিত করিবেন না। অঙএব নিজের শক্ত অন্দরে অন্তত 
একটি মান্রও মঙ্গল অনুষ্ঠান করিবেন! বুদ্ধ লাভ করিতে হইলে দশটি কুশল 
কর্ধপথং গ্রহণ করিয়া চলিতে ইয়। যেবাক্তি ইহাদের একটিও গ্রহণ ক্রেন 
না, থচ বলেন পে, আমি মহাখান অবজম্বন করিয্লাছি, আমি সমাক্‌ সঙ্থোধিয় 
আন্বেষণ করিতেছি, তিনি অতাস্থ মান়্াবী, মিখাবাদী, ও বুদ্ধগণের নিষ্ষট 
প্রস্বারক। 

বোধিনত্বের রহচর্ধা বড় লহ বাপার নহে, ইহা আভিছু্ষর। ইহ) বেশ 
ভান করিয়া জানিয়। বুকিয়াও বাহার তাহাতে উৎগাছ থাকে, তিনি সমন্ত 
ুঃবিত্ত জনের প:র্রাণের ভার বহন করিবার জন্ত প্রস্তত হইয়। বুদ্ধ ও বোধি- 
সন্গগণকে দশ্মখস্থিত চিন্তা করিয় পৃছাবন্দলাদিত পুর্বর্ক বোধিলাভের জন্য এইরূপে 
চিত্তকে উৎপাদন করেন (শিক্ষা, ১৩১৪) 

আমি বুদ্ধের সম্মুখে বোধির জন্য চিন্তকে উৎগাদন করিয়াছি।  জামি সমস্ত 
জগৎকে আহ্বান করিতেছি আমি ইহাঁর দীরিদ্র্যকে অপনয়ন করিক।: খানি 
হইতে আর আমি ঈধ্যা, দ্েষ ও দ্রোবুছি। করিব না, ইহাতেই আমার বোধি- 
লাভ হইবে। আমি তক্ষচধ্য পান করিব ও সমস্ত পাপ কামনাকে' পরিত্যাগ 
করিব বৃদ্ধগণের শীলরক্ষা ও সংঘমকে শিক্ষা করিব। ভ্রতভার্কে ৰোধি 





২) হিং সা, অস্ত, সভা, রগচথ্য, শিশুন বাক্য না বলব) অপবাদ ন। করা। কর্কশ. 
বাকা ন বলা, [নিরর্থক বাক্য ন বলা, জলো।ভ, অডোত, ও স৯গছৃষ্টি, এই দশহিকে . কুশল 
কন্দদথ- বলে। 

৬ (১.) বন্দন(২) গুজন, (৩) শরগগমন, (৪-) গাগদেশনা (নিজের পাপের 
উল্লেখ করিয়া অনুতাপ, প্রকাশ ), (৭) পুণ্যানুসোদন, (৬) বৃদ্ধের অধ্যেষণ! ( জা্খনা, ও 
৭ (৭) ফাচনা। জষ্টব্য-বোধি ২. ১-৩.৫। .. পা 


৬৩৬ শান্তিনিকেতন চৈত্র, ১৬২৭ 


লাভের জন্য আমার উৎসাহ নই, আমি একটি মাত্রও জীবের জন্ত বহুকোটি 
বৎমুর জবস্থান করিব। আমি আমার শরীরের, বাক্যের ও মনের কার্ধয- 
সমূহকে শোধন করিব। আমি অণ্ডত কর্ম করিব ন1। 
তিনি আরো! বলেন_ - 
বুদ্ধের ৰনদনাদি করিয়া যদি কিছু আমার পুণ্য হইরা) থাকে তবে হেন জমি 
তাহা দ্বার! সমস্ত লোকের সমস্ত ভুঃখকে শাস্ত করিতে গারি। পীড়িতগণের 
আমি গধধ ও চিকিৎসক, এবং যত দিন তাহাদের রোগের একবারে নিবৃ্ধি না 
হদ্র ততদিন আমি তাহাদের পরিচারক | ধাহারা ক্ষুধায় ও পিপাসায় কাতর, 
আমি তাহাদিগকে গ্রচুর অন্ন ও পান (জল) গ্রীদান করিয়া! তাহাদের ক্ষুধা ও 
পিপাসার কষ্ট নিবারণ করিব। ছুভিক্ষের সমর আমিই লোকের পান.ও তোজন 
কইব। অঙ্গজ রত্ের গ্তার় আমি দরিদ্রব্যক্তিগণকে লানাগ্রকারে সেব! করিব। 
সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধির ভন্. আমি আমার শরীরকে, আমার উপভোগ্য সমস্ত 
দ্রব্যপামত্রীকে, এবং আমর অতীত অনাগত ও বর্তমান সমস্ত কজ্যাণকে 
আনাসক্ত হইয়া পরিতাগ করিতেছি । মন আমার. নির্বাণ চায়। কিন্তু সমস্ত 
তাগ না করিলে নির্ধাণ পাওয়! যায় না, অতএব যখন আমাকে সমস্ত ত্যাগ 
করিতেই হইবে, তখন তাহা ভীবগণকেই প্রদান কর1 উত্তম । কমি সমস্ত 
ভীবের নিকটে আমার এই শরীরকে অর্পণ করিল!ম, তাহাদের ইহা দ্বারা ষেরূপে 
সুখ হয় দেইরূগই ইচ্ছাকে ব্যবহার করুন। তীতারা! ইচ্ছ! করিলে আমাকে 
আঘাভ করুন ব| নিন্দা করুন, অথবা ধূ'ল দ্বার ইহাকে আবীর্ণ করুন, অথবা 
এই শরীরের দ্বারা তাহার! জড়! ঝা বিলামভোর্গী করুন; ক্জামি তাহাদিগকে 
এই শরীর যখন গুদান করিয়াছ। তখন আয় আমার ইহার সন্ধে চিন্তার 
ফোনে! কল নাই, যেরগে গুখ হয় তাঁহারা সেইরূপই করুন আমাকে কাইয়। 
বেন কখনে। কাহারে! কোনে! আনর্থ ন! হয়। যাহারা হিথ্য। দৌষ আরোপ 
করিয়া অংমার নিন্দা করেন, বাহার আমার অপকাঁর করেন, অথবা ধাহারা 
জাদাকে উপচাস করা ঘাবেন ওভার কবেই যেন বোঁধি লাত করিতে 


২ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা বোধিলন্ক ৬৩৪ 


পারেন। অনাথগণের আমি নাথ, পথিকগণের "আমি ( পথপ্রদর্শক) সার্থাবহ 
এবং পার্গমনেচ্ছুগণের আমি নৌকা, সেতু ও পদক্ষেপণ করিবার স্থাল ? দীপার্থি 
বাক্তিগণের আমি দীপ, শব্যার্থীদের শঘ্যা, এবং দাসার্থীদের দাপ। চিন্তাঘণি যেখন 
লোককে তাহার চিত্তিত ফল গ্রদান করে, সিদ্ধবিগ্ভার দ্বারা যেমন যাহা কিছু 
ইচ্ছা করা ঘা তাহাই সিদ্ধ হয়, ভদ্র ঘটে হস্ত গ্রাদান করিলে যেমন অভিলধিত 
বস্ত পাওয়া যায়, মহৌধধি দ্বার! যেমন সমস্ত পীড়ার উপশম হয়, এবং কষ্ধবুক্ষ ও 
ক্কামধেনু যেমন প্রার্থয়িতায় সমস্ত গ্রার্থত বস্তু গ্রদীন করে, আমিও খেন সেইরূপ 
সমস্ত লোকের সমস্ত গয়োজন সম্পাদন করিতে পারি। পৃথিবী প্রভৃতি মহাভৃত 
যেমন নানাগ্রকারে সমন্ত জীবের উপভোগা হয়, আমও সেইরূপ যতদিন পযন্ত 
সমস্ত জীব নির্ব$। লাভ না করে ততদিন যেন তাহাদের নানাপ্রকারে উপ- 
ভোগ্য হই ।৪ | 

বৌধিসত্ের এই ব্রতপালন শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা)। তাই এক স্থানে (গ্রশান্ত 
বিনিশ্চ়প্রতিহাধ্যসুত্রে, শিক্ষা ১৬ পৃঃ) উক্ত হইয়াছে £- যদি কোনে! বোধিসৰ 
গঞ্গানদীর বানুকার স্তায় অসংখ্য বুদ্দগণের প্রত্যেককে মহামণিরত্বপূর্ণ তররূপ 
ক্মসংখ্য ক্ষেত্র নির্্াণ করিয়া প্রদান করে, এবং আর এক ব্াক্তি হি বোধিসন্বের 
ধর্মমূহ শ্রবণ কররয়। একাস্তে উপবেশনপুর্ব্বক উ সমস্ত ধর্ম শিক্ষা করিব বলিয়া 
" নিজের চিত্ত উৎপ'দন করে, তাহ! হইলে এই শেষোক্ত ব্যক্তি এ সমস্ত ধর্ে 
শিক্ষিত না হইলেও যে পুণ্য প্রাঞ্ত হয় তাহা এ প্রথমোক্ত ব্যক্তির পুণ্য অপেক্গা 
নেক অধিক। | 

বঝোধিসতথ একবার এইরূপ নিশ্চন্ন করিগন যেন কোনোরূপেই তাতা হইতে 
নিবৃদ্ত না হন। পূর্বোক্ত স্থানেই এ বিষয়ে বলা হইয়াছে :-- এই সমগ্র তুবনের 
ধূলিকণার স্তায় অসংখা জীবের প্রত্যেকটি যদ ডনুদ্বীপাধিপতি রাঁজ1 হন, আর 
স্টাহারা লঞ্ষচলেই যদি বোধণা করেন যে, ষে-কোনে! ব্যক্কি মহাষানকে গ্রহণ করিবে, 


ধারণ কাঁবে, বা! অধারন করিবে, ব) আয়ত্ত করিবে, বা প্রচার করিবে, তাহার 
রা 





তা বোধি ৩-৬২১। 


৬১৮ শ।স্তিনিকেতন চৈত্, ১০২৭ 


নথচ্ছেদন করিয়! পঞ্চপল পর্রিম্ণণ মাংল তুলিয়া লইব, এবং এইরূপে তাহাকে 
প্রাণহীন করিব; আর যদি কোনে| বোধিসত ইহা শুনিয়া ভীত'না হন, ত্রস্ত না 
নাহন, কম্পিত ন| হন, বিষণ না হন, বা সন্দিগ্রও ন! হন, বরং সদ্ধন্ গ্রন্থ 
করিবারই জন্ত নিধুক্ত থাকেন, তবে বলিতে হইবে গেই বোধিপত্ব হইতেছেন 
চিন্তখুর, দানশূর, শীলশুর, ক্গাস্তিশুর, বীর্ষাশূর, ধ্যানশূর, প্রক্ঞ/শূর, ও সমাধিশুর | 
কেবল শীল-সংঘষ-নিয়মের স্বার। বোখিলাভ করা যায় না, বোধিসত্গণের 
যে সমস্ত আচার ব| কার্ধ্য বিধয়ক শিক্ষ। রহিয়াছে, তংসমুদপ্ন অভাস করিতে হয়: 
এই শিক্ষার কথ! শান্ধে অনেক বলা হইয়াছে, কিন্তু সেই বিস্তারের মধ্যে না গিয়া 
যাহ! যাহ! তাহার নর্মস্থান তাহাই .গ্রেহণ করা উচিত। এই. ননুস্থিন হইছে 
(শিক্ষা,১৭) £-নিজের শরীর, নিজেরে ভোগা, বিষয়, ও অতীত অনাগত ও 
বন্টমান এই তিন কালে নিজের যাহা কিছু কল্যাগ, এই মমন্তকেই মমন্ত জীবর 
উদ্দেগ্রে উত্দন্ করা, তাহাদিগকে রঙ্গা করা, এবং শুদ্ধি বন্ধন করা 
নিজের যাহ কিছু সমস্তই উৎসর্গ করিবার জন্য বোপিসন্্ প্রতোক বস্তকেই 
পরকীয় বলিয়া মনে করেন । কাহাতে9 তার নিজের স্বত্ব আছে বলির তিনি মনে 
করেন না, এবং কাহারো প্রতি তৃষ ও অনুভব করেন নঃ। ভাই হইতেছে 
ভয়ের কারণ। এক জায়গার বলা হইগ্কাছে ( আর্ষে। গ্রদভতপরিপৃচ্ছায়, শিক্ষা 
৯) যাহ! দেওয়। হইয়া যায় তাহাকে আর রক্ষা করিতে হয় না, যাহ! গৃহে. 
থাকে তাঁহাকেই রক্ষা করিতে হয় । বাহা দেওয়া ধার তাহা ভৃষ্ণ। গ্ষয়ের জন্য, আর 
বাঙা গৃহে খাকে তাভাতে তুষ্জার বৃদ্ধি হর? থাঁহা দেওরা হয় তাহ:তে কোন 
পরিশ্রহ (স্বানিকথ) থাকে না, কিন্তু যাহা গৃহে তাহাতে পরিগ্রহ থাকে; বাহ! 
দেওয়। বায় তাহা অভর, কিন্তু যাহা গৃহে তাহা সভয়; যাহা দেওয়া যায তাহা 
বোধিপগের ধারণের জন্ত হয়, আর যাহ| গৃহে তাহ] মারপগের ধারণের জন্য হয়; 
যাহা দেওয়া] মার ভা অক্ষর, আর বাহা গৃহে তাহা কয়শীল ? বাহা দেওয়] যায় 





£ শারীরানি রক্ষানা করিলে ইহা ছার। কাহারে। কোনো গয়োজন সম্পন্ন হর না। ভাই 
হাহাকে উৎসর্গ কর! হয় তাহ।রই জদ্য ইহা রঙ্গ] করা স্থুবহ্যক ( 


২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা বোধিসন্ব ৬১৯ 


তাহা সখ, আর ধাহা গৃহে তাহ। ছঃখ 5 যাছ। দেওয়! যায় তাঁহা ক্লেশের পরিত্যাগের 
জন্য হয়, কিন্ত যাহ! গৃহে থাকে তাহা ক্েশের বধির জন্ত ) ধাহা৷ দে ওরা যায় 
তাহাতেই প্রচুর ভোগ পাওয়া যায়, কিন্তু যাহা গৃহে তাহাতে ভাহা হয় না) যাহা 
দেওয়া যায় তাহা! নৎপুরুষের কার্যা, যাহ! গৃহে থাকে তাহা কাপুরুষের কাধা ; যাহ! 
দেওয়া যায় তাহাতে সংপুরুষের চিত্তকে গ্রহণ করিতে পার! যান; কিন্তু যাহা গৃহে 
তাহা কাঁপুরুষের চিত্তকে গ্রহণ করিবার জন্য ; যাহ! দেওয়া যায় বৃদ্ধের তাহ! 
প্রশংসা করেন, কিন্তু যাহা গৃঙে থাকে তাহা মূর্খ লোকেরাই প্রশংস! করিয়া 
গাকে। 

বোধিসন্ কিপ্রাকারে নিজের চিত্তকে বোধিলাভের অনুকূল করিবেন, কিরূপে 
তিনি কলের প্রতি লমদর্শী হইবেন, তৎসঙথদ্ধে একক্থানে (শিক্ষা পৃঃ ১৯) 
খল! হইয়াছে £-বোধিলত্বের যদি পুত্রের প্রতি অধিকতর প্রেম উৎপন্ন হু আর 
অপর ব ক্িগণের প্রতি সেরূপ ন৷ হয়, তাহা হইলে তিনি নিজের চিত্তকে এইরূণে 
নিন্দা করিবেন_যিনি সমচিত্ত তাহারঈ বোধিলাভ হয়, যিনি মিথ্যা উদ্যোগ করেন 
তাহার নহে। তিনি নিজের ব্যবহারকে শঙ্রর ন্যায় মনে করিবেন, তিনি 
ভাবিবেন_-এই যে আমার পুত্রের উপর এত অধিকতর প্নেচ, আর সমস্ত জীবের 
উপর সেইরূপ হইতেছে না, ইহা আমার শক্র। তাই তিনি একসপভাবে চিন্ত! 
করিবেন যাহাতে সমত্ত জীবের উপরে পুভ্রপ্রীতির অন্গগামী মৈত্রীর উদয় হর, 
লিজের মঙ্গলের অনুগ।মী মৈত্রীর উদয় হয়। 

বোধিসত্বের কোনে! বস্তরতেই নমত্‌ বা স্বামিত্ব থাকিবে না। তীহার নিকটে 
ধর্দ যাচক আগমন করিয়া কিছু প্রর্থনা করে, তিনি এইরূপ ভাবিবেন--ফদরি এই 
বস্তটিকে আমি পরিত্যাগ করি অথবা নাকরি, ইহ! ছাড়িয়া আমাকে থাকিভেই 
হইবে) ইচ্ছা! না করিলেও আমার মৃত্যু হইবেই, তাই ইহা আমাকে ত্যাগ 
করিবে, এবং আমিও ইহাকে ত্যাগ করিব। কিন্তু আমি বদি ইহা দান করি, 
তাহ! হইলে তাহাতে আমি তাহার সার লাভ করিয়া! মরিতে পাবিব, এবং মরণ- 
কালে তাহাদের দিকে আমার চিত ফাইবে লা-ত্াহাতে ক্লাস হইবে মা। 

৩৭ 


৬৪, শান্তিনিকেতন চৈত্র, ৯৩২৭ 


ইহাভে আমার ষরণকালে_প্রীতিহইকে, প্রমোদ হইবে, তখন আমার কোনে 
অনুতাপ উংপন্ন হইবে না । | 
বদি ।তনি ইহাতেও সেই বস্তট দান করিতে না পারেন তাহা হলে অগত্যা 
“সেই যাচককে এইরূণে নিবেদন করবেন--মআাম এখনে। দুর্বল, আমার কুশল 
মূল (লোভ, দ্বেষ, ও মোহের অভাব ) এখনো অপরিপন্ক । মহাধানে আমি এই 
প্রথম কণ্ম করিতে আরম্ভ করিণাছি। দানের জন্ত এখনে। আমি চিন্তকে বশীভূত 
করিতে পারি নি। আমার দৃষ্টি এখনে। তৃষ্ঠায় আবদ্ধ। আমি আমার? এ 
বুদ্ধি এখনো আমার আছে। মহাশয়, ক্ষম। করুন, দুঃখিত হইবেন ন7া। আমি 
এরূপ করিব, এরূগ উদ্ঘন করিব যাহাতে আপনার ও আর সমস্ত বাক্তির ইচ্ছাকে 
পূর্ণ করিতে পারি। 
যাহাতে বোধিগন্ত্ের শ্রী যাচকের উপর, এবং এ যাচকের সেই বোধিসত্বের 
উপর অগ্লীতি উ্রৎপর না হয়, দেই জনাই এইরূপ করিবার কথ। বলা৷ হইয়াছে। 
বোধিমান্ত্র যেন কারে! প্রত দেব না থাকে । 
বোধিপন্বগণের এই চারিটি ছিনিস থাকে না) তাহাদের শঠতা। থাকে না, 
মাতসর্ধা (পরের কল্যাণ বিদ্বেষ) থাকে না, ঈর্ধ্যা-পৈশুন্ত.( অর্থাৎ পরোৎকর্ষে 
অনহিষুতা প্রযুক্ত থলতা ) থাকে না, এবং চিত্তের এরূপ জড়তাও থাকে না ষে, 
“আমি বোধে লাভ করিতে পারিধ না অপর পক্ষে যাহার এই চারিটি থাকে, 
বুঝিতে হয় মে ধোধিধত্ব নহে, সে মায়াখী। 
বোধিসত্থেরা চিন্তবীর হন, তাহাদের চিদ্ত অতিমহান্‌। প্রয়োজন হইলে তীহাা 
নিজের হস্ত পদ-সস্তকাদি সমস্ত অল-প্রন্যঙ্গ পরিত্যাগ করিতে গারেন। পুভকন্যা 
স্্ী-পরিবার পরিভ্যাগ করিতে পারেন, সর্বস্ব পরিতাগ করিতে পারেন । অদেয় 
অত্যাজা তাহাদের কিছুই নাই । 
এই জন্যই এক স্থানে ( নারায়ণপরিপূচ্চায়, শিক্ষা, ২১) বলা হইয়াছে £_- 
তাহারা এমন কোনো বস্ত গ্রহণ করেন না ফাতা তাগ করিতে তাহাদের বুদ্ধি হয় 


রির্রারারানিনলারদ লাস শালবন রশ ক 8 রা বধ] 


২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা বোধিসন্থ ৬৪১ 


তাহার! প্রদান করিতে পারেন না। বোধিসত্বুকে ভাবিডে হয়, এই আমার শরীরকে 
খন সমস্ত জীবের উদ্দেন্ত উৎসর্গ করিয়াছি তখন অন্যাগ্ঠ বাস্ত বস্তসমূহকে তো 
দেওয়াই হইয়াছে । তাই যে-যে ব্যক্তির যাহা-যাহা আবশ/ক হয় তাহাকে আমি 
তাই প্রদান করিব--যদি আমার তাহা থাকে! হস্তার্থীকে হস্ত, চরণার্থীকে চরণ, 
নেত্রার্থীকে নেও্র, মাংসার্গীকে মাংস, এমন কি মস্ত্কার্থীকে মস্তক গ্রদান করিব) 
ধনশ্ধান্, স্বর্ণরজত, রত্র-আভরণ্‌, অশ্ব-গজ, রথ-বাহন, দাসী-দাস, লগর-রাই, ও 
পুজ-কন্যা-পরিবার প্রভৃতির কথ! বেশী আরকি। যে-সে ব্যক্তির যাহা-যাহা 
আবশ্যক, যদি থাকে আমি তাহাকে তাহাই দিব । আমি ইহাতে কোনো, 
রূপ কষ্ট অনুভব না করিয়া, অগ্তপ্ত না হইয়া এবং ফলের প্রতি কোনে! আকাঙ্ক) 
না করি এই সমস্তকে প্রদান করিব। আমি নিজের কোনো ফলের আশা না 
করিয়। জীবগণের গ্রাতি কেবল করুণাবশত, অন্ুগ্রহবশত ও অনুকম্পা বশত সমস্ত 
গ্রদান করিব, যাহাতে তাহারা আকৃষ্ট হইয়া বোধিগ্রাপ্ত বাক্তির ধর্মসমূহকে 
জানিতে পারে। পু 
যেমন কোনো ভৈষজাবৃঙ্গের (অর্থ'ৎ যে বৃক্ষের পত্রপুষ্পাদি ওধধরূপে ব বহৃত হয় 
তাচার) মূল, স্ন্ধ শাখা, ত্বক, পত্র, পুষ্প, ফল,ৰা সার গ্রহণ করিলে ও সেই তৈষজ্য 
বৃক্ষের মনে এরপ চিন্তা হয় না যে, আমার মূল, বা স্নধ, বা ত্বকৃ, বা পত্াদি হরণ 
করিয়া লইয়া যাইতেছে, অগচ তাহা! রূপে হীন মধ্যম উৎকৃষ্ট সর্বাবিধ লোকেরই 
ব্যাধি অপহরণ ক.রয়া থাকে, বোধিসবও সেইরূপ নিজের এই ভৌতিক শণীরকে 
ধাপের মত কয়িয়! চিন্তা করিবেন বে, এই শম্ীরের ধারা বাহার গুয়োজন তিনি 
তাহাই গ্রহণ করুন, বাহার হস্তের প্রয়োজন তিনি হস্ত, যাহার পদের প্রয়ে ভম 
তিনি পদ, এইরূপ ধাহার যে অঙ্গ-প্রতাঙ্গের প্রয়োজন তিনি তাহাই গ্রহণ করুন। 
অন্ত এক স্থানেও ( আধ্যাক্ষযমতিসথ্ে, শিক্ষা ১৯) উক্ত হইয়াছে £--বোধি 
ঈসন্ নিজের শরীরকে জীবগণের যাহার যে কার্য তাহার সেই কার্ধোই নিথুক্ধ 
করিয়া শেষ করিবেন। পৃথিবী প্রভৃতি মহাভৃতসমহ যেমন নানা প্রকারে সমল 


৬৪২ শান্তিনিকেতন ফান্ন, ১৩২৭ 


উপভোগা হইতে পারেন। যদিও ইহাতে ভাহার! শরীরের কঃ আছে, তথাপি 
সমস্ত জীবের পিকে তাকাইয়। তিনি লেই কে খেদ অন্ৃভব করেন 
না। 

বোধিপত্ব এইনপে নিজের দেহকে ও উৎসর্গ করিবেন সন্ধা ।কিন্ত তিনি যেখানে, 
সেখানে নিধিচারে আম্হুত্া! করিবেন ন) ।খ্থাহা হুরূত তাহ! তাহাকে করিতে 
হইবে সতা কিন্তু তন্জন্ত স্ব'হাকে 'মাত্রাজ্ঞ' হইত্তে হইবে; কোথায় উহাকে 
নিজ্ছেখ হাদি অর্প করিতে হইবে ততসখবন্ধে তাহার একটা পরিমাপ-জ্ঞান থাকা 
আবশ্যক (খিক্ষা-১৪৩)। এই জন্যই পূর্বে বলা হইয়াছে, বোধিসন্বগণের 
শিক্ষার ন্দ্থানের মধ দেন শরীর-উৎসর্দ একটি, তেগনি আর একটি হইতেছে 
শরীরের রক্ষা । আনর্থ হইতে শরীরকে রক্ষা করিতে হইবে । ধেথানে বসব 
উপকার লা হইয়া আপকারই হয় দেখানে শরীর উৎসর্গ করা উচিত নছে। 
কিনি শরীরের দ্বারা সেই ধর্েরই সেবা করেন্‌।. তাই সামান্য গ্রয়োনের জন্য 
ভিনি এই শরীরকে পীড়ন করিবেন না, কেনলা শরীরকে রক্ষা করিলে যে 
হিনি বনু লোকের মহা প্রয়োজন সাধন করিতে পারিতেন* শরীরকে নষ্ট করায় 
ভাঙার হানি হম | অতিতাগ করিতে গেলে তহার নিজের ও অনোর 
উভয়েরই মলের হানি হয় (বোধিপন্ত ১৪৩)। অনোর বোধিলাভে সহায়ত! 
করিতে পারিবেন বলিগ্জাই বোধিসন্ব নিজেরও বোধিলাভ কামনা করেন, যাহাতে 
নিজের ও মনোর বোধিলাভের বাঘান্ত হয়, এরূপ ত্যাগ বা অত্যাগ উভয়ই 
ভাঙার কর! উচিত নহে । ভিনি খন দেখেন যে, তাহার শরীরের বারা তিনি 
বন্ধনের বা ধাচকের সমসংখ্যক জনের বস্ত মঙ্গল বিধান করিতে পারেন, 
তগনঃভিনি সেই শরীরকে ভাগ করিবেন না, কেননা তাহাতে এ মলের 
বাধাহয়। বোধিস্থ যদি এইরূপে না চলেন, তাহা হইলে একটি লোকের 
জন্য তাহার নিজের "ও অন্যান্য বহু-বু লোকের কোধি-লাঁভের অনুকূল চিন্ত- 
শুদ্ধির স্তরায় হওয়ায় বছ হানি হইয়া থাকে । তাই একস্থানে (রহ্রমেঘে, 
শিক্ষা-৫১) বলা হউফগাছে £__বোধিলাভের কনা উদ্ভম করিতে হইবে সন্ত, কিন্ত 


২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, বৌধিসস্থ ৬৪৩ 


সেরূপ উদ্ম ঠিক নহে, যাহাতে ক্লেশ হয়, যেন ছুর্বলের গুরুতার বহন, জগবা 
অসময়ে অনৃঢপক্কর বোধিপন্তের নিজের মা বলদানাদি "দুষ্কর কর্ম । 

ফলকথা এই, বোধিলন্থ নিজ দেহকে পূর্বেই সমস্ত জীবের উদ্দেশ্য উৎসর্গ 
করেন, কিন্তু তাহ! যাহাতে অকালে উপভূক্ত না হয়, ইঠা দেখা আবশ্যক । 
আন্যথী তই বোধিসন্ের বাহাই হউক তাহার কট দেখিয়। অন্য সমস্থ বাক্তির বোধি- 
টন্ধু বীজে নঈ হওয়'র বস্তত বু ফল রাশির নাশ হইয়া থাকে । অকালে বৌধি- 
গন্ধের নিষ্কট সাহার শরীরাদি প্রার্থনা করা মারের কার্ধয। যাহারা এইরূপ গ্রার্থনা 
কর তার "প্তাঙ্ান্তে বোধিচিন্তের পরিপাকগ্রাপ্তির বিরোধী হইয়া মোহবশত 
সার্গেরই বাবা করে। এই ক্লক্ষকগণের নিকট হইতে বোধিপত্ব নিজকে রক্ষা 
করিবেন | ইহাতে ক্টাহার মাচকের প্রতি দবেদ হওর'র সম্ভাবনা নাই আর নিজের 
গ্তিষ্ঞারও হানি হয় না| এই জুনা বলা ছইয়াছে (শিক্ষণ. ৫১ 5 যোধিপ-১৪৫) ১ 
এমন সুদের উষধেয় গাছ থাকে, যাহার সুশ-গ্রন্ৃতি সমন্তই বাবহৃত হগ; এই 
গাছট্ট যাচান্ছে অকালে উপনৃক্ত হই ন্ট হই ন| যায়, তজ্জনা লোকে তাহার 
বীজটি দিয়াও মেনন তাহাকে রঙ্গ! করিয়া থাকে। বুদ্ধ-ভৈষজাতর সন্থদ্ধেও 
সেইরূপ ঝুঝান্ছে ইবে 


শীবধু্শেথর ভ্টীচার্দা 


ইংরাজী সাহিতেতর শোকগাথ। 


মিন্টনের 'লিসিডাস। শেলীর 'এডোনেই” এবং টেলিগনের "ইন মেমোরিয়ম্‌ 

ইংরাজি সাহিতোর তিনটি প্রসিদ্ধ শোকগাগা । এই তিন বিভিন্ন যুগের তিনটা 
কবিতার মধ্যে বিশেষ একটী সামকজন্ত প্রচ্ছন্ন আছে। ইহাদের বাহিরের 
ইতিচাসের ঘটনাবলীর ভি থে মিলটুকু আছে তাহা আলোচনা করিলে 
ভিতরের মন্দটুকু ধরিবার সুবিধা হইতে পারে । 

মিপ্টনের সহপাঠী বন্ধু মিঃ এউওয়ার্ডকং আইরিণ সাগরে জাহাজ ডুবিয়! 
মারা বান্‌। মিন্টন তাঁহার মৃত্ঠা উপলক্ষে এই কবিতাটা রচনা করেন । এই 
কবিতাটা একদিকে যেমন তাার “পিউরটান+ প্রন্কতির পরিচায়ক অগ্তদিকে 
ভেয়ি ভীহার সৌনরঘপ্রিয়তার ও নিবিড় রসযোধের গভীর ৃ্ন্ত 

ইংরেজ কবি কীটুসের অকাল মৃ্ঠাতে শেলী “এডোনেই, লিখিয়াছিলেন। 
সেই সময় কীট্সের নান প্রায় কেহই ভানিত না! এবং শেলীরও তীহাঁর সহিত 
থনিষ্ঠত! ছিল না। কিন্তু শেলী কীটুদের করুণাবহ জীবনকাঠিনী শু নিরা, 
তে। নিজের জীবনের সঙ্গে তাহার কোন এঁক্য দেখিয়া, গভীর বেদনার সত 
'এডেনেই, লিখিগাছিলেন। 

টেনিলনের প্রিয়তম বধু আর্থার হ্যালমের অকল্মাং মৃত্তাতে তিনি একাস্ত 
বাখিত হইয়া গ্রার সতেরো বংসর ধরিয়া ইনমেমোরিয়ামের” কবিতাগুলি 
পিখিয়াছিলেন। বাহিরের দিক হইতে দেখিতে গেলে উল্ত তিনটা কৰিতার 
মিল এতটুকুই | কিন্ত ভিতরের দিকের সা্ন্ত ইহার চে্সে আনেক বড়।; 


২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা ইংরাজী সাহিত্যের শে।কগ।থা ৬৪৫ 


. দীপশিখ। যেমন সথগ্র গ্রদীপটার বাণীকে গ্রকাশ-করে তেগ্পি কবিরা জন 
সাগুরণের অস্পষ্ট অন্থুভূতিটাকে নিজেদের হৃদয়ের গভীর রসামুভৃতির দ্বারা 
ভাষায় প্রক শ করেন। এইযে প্রকাশ করিবার আশ্চর্য ক্ষমতা! ইহ! অনন্ত- 
সাধারণ, অনুভব অন্ন-বিস্তর সকণেই করিতে পারে, কিন্তু সেই অনুভূতিকে 
হৃদয়ের জড়ত। ভাঙিগা জাগাইয়! তুলিবার সোনার কাঠিটা পায় কর জনে? 
রাত্রির অন্ধকারে স্তব্ধ অরণ্য যে কথাটি বলিবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিয়া 
মরে, পুব গগনে সোণার রেখ। ফুটতে ন। ফুটিতেই সেই কথাটি শত শত 
বিহাঙ্গর কঠে স্বতটচ্ছুণত হইপ। উঠে। কবিরা দেই ভোরের পাখী। তাহারা 
যে কথাটা বলেন তাহা খাপছাড়া একট। নিতান্ত অ্ুত জিনিষ ইসা স্বীকার করা 
চলে না। তীঠাদের বাণীটি সমগ্র জনসাধারণের মধ্য মগ্রটৈতন্ত অবস্থায় 
আছে। সাধারণে তাভা ভালো করিয়া বুরিতে গারে না» অমন কি অনেক 
সমর ভুল বোঝে । কিন্তু একণ। অধ্ীকার করিতে পারি না যে, কোন মহা 

কবির সঙ্গীতের জন্ত দেশ পুর্ব হইতেই ধীরে ধীরে গ্রাস্তত হইরা থাকে । 
সকলে জীবনের সমস্ত সুখ ছুঃখ দিয়া কাবোর উপদান যোগাইর। যাইতেছে, 
আর কৰি ঠিক জায়গাতে ঠিক স্ুরটা লাগাইয়া দিতেছেন ) ইহাই কাব্য। 

হৃদয়ের উথথানপতনের ইতিহাসই কাব্য। যে কাব্যে ইহাঘত তরঙ্গায়িত 
সেই কাব্য তত লুন্দর। আনাদের আলোচ্য কাব্য তিনথানিতে এই 
লীল। এত ছন্দোবনুল বে, ইহার সুরকে প্রাণের সঙ্গে মিলিতেই হইবে। 
মানুষের গভীরতম ব্যথার সম্মুথে দাটা্টয়া অদ্তাততম অন্ধকারুঁজোর এ্রতি 
এই করুণ বিলাগ বড়ই আশ্চর্য্য! বাহিরের ইতিহাসের বু পরিবর্তনের 
ভিতর দিগ্না কাবোর এই তিনটী ধারা এক সঙ্গমে আসিফ মিদিয়াছে) বে মঙ্গম- 
তীরে ধাড়াইয়া আর্ধা খধিরা বলিয়াছিলেন £--"আনন্দান্ধোর খাশানি ভূতানি 
জায়ন্তে। আনলেন জাতানি ভীবস্তি : আনদ্দং প্রয়ন্তানিসংবিশস্তীতি |” 
প্রি্জনের মৃত্যুতে, বাহাদের দুরদৃষ্টি নাই, তাঁঙাদের কত জন নাস্তিক 
হইয়া বার হয়তে! ঢুঃখ আর সাম্লাইয়া উঠিতে পারে না। এই দুঃখ আর 


৬৪৬ শান্তিনিকেশুন . ফাঙ্জীন, ১৩২৭ 


নাস্তিকতার সহিত লড়াই করিয়া বাহার মৃত্যুর সমান্তির মধ্যে পর একট! 
আরব্ধি দেখিতে পাইয়া থাকেন তাহারাই কবি, তাহারাই ক্রান্তদর্শী। 

প্রথমে মিপ্টন বলিতেছেন ৭৮ 0 879 10985) 0180185, 20% (10০8 গু? 
8০7৩ ০৯7 160 ৪8০15, ও] 19৮৩ 086 260 1” তাহার 
প্রথম নুর-এই রকম; তখন চক্ষু জলে ছল ছল, দুব অল্পষ্ট। কবি অগ্গরীদের 
প্রশ্ন করিতেছেন তাহার! সে সময়--লিপিডাসের মৃত্যুর সময় োথাঞ্ ছিল। মনে 
মনে আশ! ছিল হতো তাহার। তাহাকে রঙ্গ করিতে পারিত। কিন্তু হায় 
শেষে তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিলোন পচএএ 39 ৮5০7. (২৩:৩--৫০৪ (৪ 
৯0:86 ০9010 108৮৩ 0০106 ?% 

আমরা যে রঙের চএমার ভিতর দিপা বখন দেখি গ্রাক্কৃতিক দৃশ্তাবলী তখন 
সেই রং ধারণ করে। আমাদের মনের উপরও সেই রকম ক্ষণে ক্ষণে 
নানা রডের চশমার পরিবর্তন হয়। সেই ;£অগ্ুদারে আমর! পৃথিবীকে ও 
বিভি্ণরতের দেখি। বাস্তবিক তাহার কোন বর্ণ নাই। বর্ণ জিনিষটা 
আপেক্ষিক। এখন বাহাকে সবু্দ দেখিতেছি তাহ। সমগ্রের সঙ্গে মিলাইয়া 
দেখিতেছি বলিগ্াই, কোথাও একটু কল বিগড়াইয়া গেলেই সে-সধুজ অন্ত 
কোন রঙে বদলিয়। উঠিবে। গতীর ছঃখের সময় পৃথিবীর রং কালো হইয়া 
আনে, আকাশের আলোটুকু নিভিয়্া যায়। 
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কিন্তু এইখানেই যদি মিল্টন শেষ করিতেন তবে ইহার: বিশেষ কোন মুল্য হইত 


বজ্র, ১২শ সংখ্যা ইংরাজী সাহিতোর শোৌকগাথ। ৬৪৭, 


না। সাথরণ যানুষেই তে এই পথ্যন্ত আসিতে পারে কিন্তু ছুঃখ তো শেষ 
নহে ভাহাকে ছাড়াইয়া উঠতে হইবে। সৈইথানে উঠিয়া কৰি দেখিয়াছেন 
মানবের আত্ম! অমর; সৃত্যুর পরে সে আরও মহান হয় যাহা ক্ষয় ভাবি চর্ম 
চক্ষতে, তাহ প্রত পক্ষে বৃদ্ধি । সেই জন্য তাহার শেষ কথা__ 

৭5৪] 00 1000৩) ০০৩৫০] 310603176105) 56] 2011016, 

[9৮ 1/01095, ৮০ 3000, 15 1700 0620. 
৩1501085১01 10) 5০৮ 700017050 0120), 
1170081 076 ০0107017091 গি। 0৮ ঘআ৪এ 
1116 25৪5. 

'এডোনেই'র গতিলীল! আরে! তরঙ্গায়িত। সুড্ুতে হঠাৎ ষে একট! 
*গত অগ্ভূহ হয় তাহা কি কেবলমাত্র একটা বৃহৎ ফাকি এ বিষয়ে ঘনীভূত 
নন্দে5 শেণীর মনে চাপিয়া বদিয়াছিল, শেলী থকে তমোগুগো্ঠব বলিয়া মনে 
কাঁরহেন। হিনি সর্ধাদ ইহার উদ্দে বাস করিতে চাহিতেন। কিন্তু কীসের 
ঢুভাগা, নিজের জীবনের বার্থতা দেখিয়। তাহার মন এত দিন গিয়াছিল বে 
প্রথমে মনে করিলেন মৃত্যুর পরে আর ক্ষিছুই বাকী থাকে না। 

101) 01৪27 1501 0086 016 ৪100:003 [)6০]) 


ঢা 


৬11] 7০795601817 09116 চা] আয) 
10911) 06205 017 1015 17006 ৮0106.:91)0 190115 06 001 
06319911, 
ডা একউ। উপহাসের দত । বগন মুছ্ার পরে আর কিছুই নাই তখন জগৎটাই 
[হা এবং একমাত্র সতা। কিন্তু এই জগইটারই অহিঘাঞায় সততা প্রমাণ 
ক্িতে গিয়া আর এক নহআশ্চ্ম আবিক্ত হই পড়িল) জগৎটা নি 
মহে কিন্তু এই জগতের পরেওু আরও একটা সত্য রাজ্য আছে। 
6৪7৮ ৪ 800) 0158) 91791] (096 21906 1101 (205 


পি 


- ৬৪৮ শান্তিনিকেতন চৈত্র, ১২২৭ 


136 23 ৪. ১:01 ৩৩:5000৩ 90905 059. 57680) 
139 ১1910535 121005 ৩ 
কবির মন বখন এইবপ নিরাশার কুয়াশাক্প আচ্ছন্ন তখন এক মুহুর্তে তিনি 
সত্য দৃষ্টিলাভ করিলেন । 
29508) 1590 [ 17915 1701 0580) 156 09118 770% 9196] 
119 17811 ০4216190008 01৩ 07681] 01 11091- 
11905. 100 07 00501 0৪6 006 730015 30106 508]] 10 
13901. 69 01519000006 1011210 ২179069 1৮ 08106? 
যখনি এই আশ্বান মনে জাগিল তনি 
11098 59875 1)৭5), 
100) 211 010) 05৬ 05016090৫1০ 17010 069 
2175 50100 0991000051006$0 01201 8986) 
এই আখা-সর দঙ্গে সঙ্গে কবি অরণা, পর্বত, পুষ্প, উৎস সকলকেই বপিতেছেন 
দুঃখ নাই ছুখ নাই সে দরে নাই। ভীবনে থে অংধারগত হইয়! স্থান বিশেষকে 
এবং কাল বিশেষকে আশ্রয় করিয়াছিল সে এখন মৃতার পরে স্থান কালের নব 
সীম! ছাড়াইয়া সকলেরই মধ্য অস্থুভূত হইতেছে। 
(01) 50195907501 075 [71010100616 01 0709 
214) ০৩ 6০110960, 0০6 ৪7৩ 6৯008019150 10017" 
ঘৃত্াতে এই আত্মার আলে! ক্ষণিকের জন্ত আচ্ছ্ন হইতে পারে কিন্তু একেবারে 
নিভিয়। ঘায় না। | 
1113 0701৩000175, 019 70035 910078৩ 200 0955) 
1169207511810 109৮ ৪5০: 3171765) [2470)15 971800%9 197” 
এতক্ষণে কবি বিশ্বের একটি মূল নিয়মের গোড়াকার তাৎপর্্যটাতে আসিয়া 


৬১০০ ৬ ৫ হু পু 


চর 


২য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা ইংরাজী স।হিত্যের শোকগ।থা ৬৪৯ 


জগৎ গমনশীল তাই তাহার মধ্যে একটা মীত্র কেন্্র কেবল অচল আর ভাহাকে 
ধিবিয়া অহরহ বস্থপু্জ নৃত্য করিরা ছু্টডেছে। 
71115, 116 &:৫9108 0101851)৮ 05198160 পার 
51915 016 ৮1776 12012170501 15197010695, 

পূর্বেই বলিয়াছি পৃথিবীর নিজের কোন রং নাই। তেম্ি আমাদের জীবনে 
যে হাজার রঙের লীলা দেখি তাহা স্ব্গী্ আলোক গ্রস্থত লহে। সুর্যোর আলো! 
আসে শাদা, আর আমাদের নান| রঙের কীচে গড়! এই জীবনটাতে রং বেরঙের 
ছায়! পড়ে । জীবনে আমর! কত রকমের সংস্কার, আচার, শিক্ষ। দ্বার! রডিন্‌ 
আবরণ তৈরী করি আর ত্াহাতেই হ্বর্গীরর আলোককে রঙাইয়। সংস্কারাচ্ছন্ 
দ্বর্গলোক কল্পনা করি। কিন্ধ বতদিন পর্যান্ত মৃত্যু আদিয়া এই রঙিন্‌ মন্দির 
ভাঙিয়া না দে ততদিন সেই পরমাত্মাকে যথার্থরূপে বুঝিতে পারি না। অতএৰ 
দৃত্যুই তাহার উপায়। সেইনন্তই 
(০1001516016 01106 ৮1191102111) 0817 1017. (০561191 

কিন্তু শেলী বোধ হয় বেশী দুর গিয়া পড়িয়াছিজেন, জীবনের ব্যথতার দুঃখের 
সাড়নে সীমা রাখিতে পারেন নাই । 

মৃত্যু যখন আসিবে তখন তাহাকে ভয় না করিয়া সাদরে ডাকিয়া দিতে 
পারিলেই হইল। কিন্তু জীবনকে ত্যাগ করি মৃত্যুৎই জন্য এত তীব্র আকাঞ্জ 
কেন? যেন জীবনে সার্থকতা লাভ হয় না, দৃড্ার,ভিতর দিয়াই তাহা লা 
করিতে হইবে । আমাদের দেশেও একদল লোক আছেন বাহার! গাহিয়া 
থাকেন ইপারের কাগারী গো গার কি দেখা বায়। নামবে কি লব বোঝ! 
এবার ঘুচবেকি সব দায়।” ওপারে যাইবার জন্ঘ অসময়ে এত আগ্রহ কেন? 
এ জীবনকে সাক দিয়া পর জীবনে অমরতা লাভ করিতে হইবে কিন্তু সেই 

- মর্তা, লাভের জন্ত যে সঞ্চয়ের প্রয়োজন তাহার চাষ যে এই পারে।' মর্ত্য 

জীবনের আননস্থৃতি যে বতটুকু লইয়া বাইতে পারে দে ততটুকু অমর । 


সে বিপ 


৬৫৯ শান্তিনিকেতন চৈত্ত, ১৩২৭ 


ন্ট করিতে হইছে; দেই সুমন পঞ্ভিতেরা মানুষের উৎপত্তি সন্ন্ধে চরম 
অবিকার করিয়াছিলেন । একদিকে কলের শক্তির কাছে প্রকুতি পরাস্ত হইতেছে 
স্তদিকে ক্রমবিকাশবাদে মান্ম দেখিল যে বানর ₹ইতেই তাহার ধিকাশ 
হইয়াছে। নুৃতরাং স্বভাবতই এক শ্রেণীর লোক পরলোকে অবিশ্বাপী হই 
দাড়াইল। 
ইনমেমোরিয়ামের প্রথম কবিতাটা সর্কশেষে লিখিতউপসংহার রকমের 
“স্থানে টেনিসন এই 'একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন: - - 
71018015৮100৮ 57171 101 মো) টাউন, 
11৮ 01940000, 900) 1100100 59 বিটা 
] টানা 105 1156 10 01056) 200 07519 
] টির আটা 900001670০0 06 10৬6৫.% পু 
দুঃখের সময় আমাদের একরকম বৈরাঁগ্য উপস্থিত হয় ষে, ভালবাসার বন্ধন 
হইছে মুক্ত হইতে হইবে। কিন্তু কবি জোর করিয়। বলিয়াছেন £__ 
+115 10810127109 10৮6 19৮60 7110 1091 
10656700026 19৮6৭ 8811 
অবশেষে সেই একই সন্ট্ে টেলিদন গিয্কা পৌছিয়াছেন থে মৃত্রার পরেই, 
লব শেষ হয় না, আম্মা অমর | 
'১৬০৪117০১0)01-0708])10 00019 1777176 
1:07 ২1101015006, 0106 ঠাক, 008 125, 
1120, [26 5 30৯67 20 09৮ 0221 
10৮ 01706 1৯ 01076070108 201 1070 521006,৮ 
 অবশেদে আমর। দেখিলাম তিনজন কবিই সাধনার তিলটিংপথ অবলঙ্থন 
করিয়া! একই সিদ্ধান্তে গিয়। উপস্থিত হইয়াছেন। মৃত্যুর অন্বকীরে আর দূকলে 
বগন হতিড়াইয়া মরে তপন কবিরা পথ্‌ দেখিতে পান ? তাহারা মআালোকট হানে 


ইয় বল) ১২ সংখ্যা ইংরাজী সাহিত্যের শেকগ।থা ৬৫১ 


পান। সকলের হাতে সে ্সালে। থাক ন অনেকেই অন্তের আলো! অনুসরণ 
করিয়া চথে। দৃহ্ার পরে অতীন্জিয় একট। সত্তা বর্তমান থাকে-তাহাকে অনুভব 
করিতে হইলে খুব সঙ্গ একট! অতীন্রিয় অনুভূতির প্রয়োজন । কবিদের সেই 
অনুভুতি স্বাতাবিক | তাহারা ধখন উপুধন্ধি করিতে পারেন যে এই দৃশ্তমান 
জগতের সমন্ত বন্তই,একট! রূপকের মত রহস্তনিঝিড় অরূপ আর একটা জগতের 
দিকে মন্গুলি সক্ষেতে আভাস দিতেছে তখনি তাহাদের নিকট জীবনমর়ণের সমব্য 
. রহস্া সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে! 


শ্রীপ্রমণনাথ বিশী 


প্যাঞিকের বিগ্ভালয়" 


আয়লগ্ডের স্বাদীনতার জন্ত যে লৰ বীরপুরুষ. প্রাণত্যাগ করিয়।!ছেন, 
গ্যান্্িক পিয়ার্স তাহাদের মধ্যে একজন। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে বাহার 
সুপরিচিত, তাহাদের নিকট প্যাডিক পিশ্নাসেরে নাম অবিদিত নয়। কিন্তু 
প্যাড়িক আয়ণ€ডের শিক্ষার উন্নতির জন্য দে অসাধারণ প্রয়াস' করিয়াছিলেন, 
এই প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচন। করিব। * 

গ্যাড্্িক ইচ্ছা! করিলে যে কোন বিষয়ে বেশ থ্যাতি- প্রতিপত্তি লাভ করিয়] 
বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন, তাহার সে ক্ষমতা ছিল--কিন্তু যৌবনের 
প্রারস্তেই তিনি আয়লচডের থণোগযোগী শিক্ষার বিস্তার সাধনের সাধনাই 
জীবনের ব্রত বনিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাই, তখনই তিনি ইউরোপের ভিন্ন . 
ভিন্ন দেশের শিক্ষণপ্রণালী ভাল করিগ্জ দেখিয়া শুনিয়া গরে ১৯৮ খু অব্ধে 
ডাঝলিন সুরের একটি সুন্দর উদ্যানের মধ্যে বিগ্যালয় স্থাপন করেন। 

বন্থকাঁল হইতে বিদেশীয় রাজশ্ন্তি আয়লও তদ্দেশী় ভাষার পরিবর্ডে 
রাছভাঘার গ্রচনের চেষ্ট। করিয়। প্রায় সফল দনোরথ হইয়।ছিলেন, প্যাড়িক 
শঘমেই এই বিষে একটা নতুনত্ব আনিলেন। তাছার বি্তালয়ে অন্তান্ত বিষয় 
ছাড়া ইংরেজীভাষার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে আইরীশদের দেশীয়ভাথা ও পড়াইবার 
বাবস্থা করিজেন। তাহার বিগ্ালয়ে সাহিত্য *আধুনিক . প্রণালী অশ্থসারেই 
পড়ান হইত। প্রাচীন ভাষা এবং গণত শান্জাদি ছাত্রদের রুচি ও ক্ষমতা উপ. 
যোগী-শিক্ষাদানের বাবস্থা ছিল। ছেলেদের কম্মিন্কালেও পরীক্ষা দিতে হইত 
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না। সপ্তাহে দুইদিন 'নানাবিষয়ে ছেলেদের বক্তৃতা শোনাইবার ব্যবস্থা ছিল। 
এই ছুইদিন কোন কোন স্ময়ে আয়্পত্ের ঝড় বড় সাহিত্যিক অথবা কো- 
অপীরোটিভ (সমবায়) আন্দোলনের বড় বড় চিস্তাশীল কর্মীকে আহ্বান করিয়। 
আনান হইত-_তীহার! শিশুদের উপধুক্তমত বন্তৃত| দিতেন। শিশুচিত্তে বড় 
বড় আদর্শের বীজ এইভাবে বপন কর! হইত। 

বাগান করা এবং ছুতারের কাজও ছেলেদের শিখিতে হইত। প্যান্রিক 
নিজে ছিলেন একজন বড় সাহিত্যিক, তিনি .সমন্তদিন বিদ্যালয়ের কাজকর্ম 
করিয়! রাত্রে আবার ছাত্রদের অভিনয়ের জন্য নাটক রচল! করিতেন। 
প্যান্্রিককে কলে সেই বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার বলিয়াই জানিত। 

বিগ্বালঘ্ধের ছেলেদের প্রতি প্যাড্রিকের আশ্ধ্য রকদের ভাঁলবাদ| ছিল_- 
তিনি বলিতেন নূতন একটি বিগ্তাল় স্থাপনে তাহার আর অন্ত কোন কারণে 
অধিকার ন। থাকিদেও শিশুদের গ্রতি তাহার গভীর ভালবাসাই তাহার প্রথম 
ও প্রধান অধিকীর। তীহার একটি কবিতার গেগিক ভাষা হইতে 
ইংরেজী অনুবাদ এই_-0£ ৮9816 ০৪ ০68০7, 1 81:811 16855 10100878 
61504 2০0] 0000 5৮, 0 3০9, ০০০৮৪ 1) 86 31820095101 
1581৮ ০৪ 9114. অর্থাৎ “টাকাকড়ি, বা খ্যাতিপত্তির কিছুই আমি রাখিষ্া 
যাইতে পারিব নাঁ_কিন্তু হে তগবান, এই আমি. যথেষ্ট মনে করিব-_-ফদি কেবল 
আমার নাম একটি শিশুর মনেও রাখিয়া যাইতে পারি” 

প্যাড্রিকের বিগ্য।লয়ের অধিকাংশ অধ্যাপকই যুবক ছিলেন, তাঁহার৷ প্যাড্রি- 
কের গৌরবের বিষয় ছিলেন। ইহাদের ছাড়া আর ছু'একটি প্ডিত সহযোগীও 
তিনি পাইয়াঁছিলেন তাহারা ছিলেন তাহার প্রধান সহায়। 

শিশুদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতি প্যাদ্রিকের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাহার 
দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে শিশুর! শ্বাভাঁবিক ও স্বাধীন অবস্থার মধ্যে থাকিলে তাঁহা- 
দের মন কখনও ভাল ছাড়া মন্দ চাহে না। তীহার বিস্কালয়ে “ শান্তি » নামে 
কোন দ্রিনিবই ছিল না । ছেলেদের ছিল পুরাপুরি স্বরাজ । বৎসরের প্রারস্তে 
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ভোট লইয়া ছেলেরা সমস্ত বিভাগের বক্ধচারী নির্বাচন করিভ- সে সভার 
উত্তেজনা 'ও উৎসাহ পামেন্ট অপেক্গা কম নহে। 

বিগ্ভালয়ে ছেলেদের নানারকম খেলার. ব্যবস্থাও ছিল__জাশপাঁঁশের কোন 
জায়গার কোন দল এই বিগ্তালয়ের খেলোয়াড়দের হাঁরাইতে পারিত না। 
প্যাডিক নিজেও সময়ে সময়ে উৎসাহ দিতে খেলোয়াড়দের সঙ্গে ঘাইতেন। 

তাহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্কালয়ের নাম শুনিয়া টারিদিক হইতে ছাত্র আসিতে: 
লাঁগিল--অবশেষে সেই উদ্ভানের বাড়ী ছাড়িয়া তাহার অন্থত্র, বিদ্কালয় উঠাইর! 
লইতে হুইল এবং উগ্যানের পুরাতন বাড়ীতে মেস্েদের একটা বিগ্তাঞয় স্থাপন 
করেন। দুই বিগ্ভালয়েরই শিঙ্গ। প্রণালী প্রায় একরকমই ছিল। হার অর্থ 
সম্পদ্‌ অধিক ছিল নাঁ। বিদ্যালয়ের কাজেই তাহার ব্য সম্পন্তির সমস্ত আর 
দিয়াছিলেন। তিনি কোনদিন কোনশিশ্ুকে তাহার -বিগ্ভালয়ে *দ্দি, হইতে 
চাহিলে ফিরাইয়া দেন নাই । রর 

আরললতের প্রাটীন গৌরব পুনঃ গ্রতি্ভ। করাই ঠাহার বিগ্ভালরের দুখা 
উদ্দেখা ছিল। প্র:চীন আইরিশ বাঁ প্রাচীন গেলিক (081০) জ্ঞানভাঞারের 
প্রতি ভহার অগাঁধ শ্রন্ধা ছিল। প্রাচীন কালে তীহাদের ভাবায় শিক্ষা, শব্দে 
বুঝাই 'লালন পালন” বালক বালিকাদের শৈশবেই খাতনামা কোন জ্ঞানী 
পুরুষের বাড়ী পাঠাইয়! দেওয়া হইত। তাহার কাছেই তাহারা লালিত পালিত 
হইত। পাঁড়িক এই. রকম শিক্ষা প্রণালীই সর্বোৎকৃষ্ট বা আদর্শ স্থানীয় 
বলিয়া! মনে করেন রাজ সরকার হইতে ফরমাস কর! বড় বড় অদ্রালিক! 
আর তাহাদেরই দরকার মত পৌধপুত্র বাহির করিবার কলকে প্যাড়িক শিক্ষাই 
- মনে করিতেন না। ও ঁ 

শিক্ষা দত্ধন্ধে তিনি লিখিক়াছেন, “যেমন এক" এক নহাপুরুষকে কেনু করিয়া 
এক একটা ধর্ম স্তনার গড়িয়। উঠিষ্নাছে, তেধনি এক ' একটী জ্ঞানী পুরুষকে 
খিরিয়াই এক একটা বিদ্যালয় গড়িয়। উঠ! শ্বাভাবিক। "শিক্ষার স্থান শুধু থে 
সাধারণ রকখের হইলেই চলে তা নহে_একেবারে ন। হইলেও চলে | ভব-' 
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ঘুরেদের মত জ্ঞানী গুরুষদ্রে সঙ্গে এক একদল ছাত্র থুরিঝা বেড়াইতেও"গারে। 
প্রাচীন কালে ইউরোপের অন্থান্ত স্কানেও এই ভাবেই জ্ঞান চষ্চা হইত। এক 
একজন দার্শনিকের পদতলে বসিয়া অসংঘধ্য জ্ঞানপিপাস্থ ছাত্র জ্ঞানতৃষয 
মিটাইতেন। 

"প্রকৃত পক্ষে অধ্যাপকের প্রধান কাজই ছাত্রকে লালনপালন কর!। 
ছাত্রের মধ্যে যে সমস্ত শক্তিগুলি সুপ্ত রহিয়াছে, সেইগুলি পুষ্ট করিয়া তোলাই 
তাহার কর্তব্য। ছাত্রকে অধ্যাপকের এক একটা প্রতিধ্বনি করিয়া তোলাই 
অধ্যাপকের উচিত নয়--তাহার জানা উচিত খুব নিকটভম মানুষটিরও বক্কিত্ব 
তাহ! হইতে শত শত যোজন দুরে এবং পৃথকৃ। সুতগপাং শিশুদের শিক্ষার প্রথম 
আবশ্যক জিনিষ তাহার চারিদিকে অন্রকূল আব্হাওয়া কৃষ্টি করা এবং 
দ্বিতীয়ত দরকার, শিশুর নিজেরই ভালো ভালো শ্বণ গুলি ফুটাইয়া তুলিৰার জন্ত 
কোন জ্ঞানী পুরুষের সন্মেহ এবং সতর্কদৃষ্টি । 

“প্রাচীনকালে শুধু জ্ঞান সম্বন্ধে নহে, এমন কি শিল্পকাঁধ্যেও এই গ্রথাই 
প্রচবিত-ছির--এক একজন ওস্তাদ্‌ শিল্পীর কাছে থাকিয়া! তরুণ শিক্ষার্থীরা ' 
শিক্ষালাভ করিত। সেখানে রাজার ছেলে, গরীবের ছেলে সকলেরই যাইতে 
হইত। 

“তাই, বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রেরহ কোন না কোন অধ্যাপকের সাথে 
ঘনিষ্ট ভাবে মিশিতে হইবে-। ঠেই অধ্যাপক হইবেন গুরু--আর ছাত্র হইবে 
শিষ্য। অথচ, শিষ্যে ব্যক্তিত্, নিজত্ব গুরু মুহূর্ভের জন্য ভুলিবেন না। বাধা 
বাঁধি কাটাছাটা কতকগুলি সংবাদ বচন, মত, শিষোর ঘাড়ে না চাপাইয়া গুরু 
তাহার সম্মুখে নিজের জীবনের একটা আদর্শ দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরয়া তাহাকে প্রতি 
মুহূর্তে নিজের পথে শিজের আলোকটী লইয়! চলিতে উৎমাহিত করিবেন। 

প্এই রকম অধ্যাপকের সঙ্গে ছাত্রেক স্বাধীন ভাকে থাকিরা নিজেদের পরি- 
চালান করিতে শিক্গা লীভ কররিবে। স্থাধীনতা এবং একটী আদর্শ জীবনের 
তেরা না পাইলে সইজ সহশ্র ভদ্টাসিকা, বড় বড় যুনিশাসসিটা, আভিরিক্ধ 

*৩৯ 
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বেতনভোগী ইনস্পে্র এবং অতিকম বেতনভোগী অসংখ্য মাষ্টার, আর বাধাতা- 
মূলক শিক্ষা গাইন (0০27815973 18909960 1৪৪) প্রভৃতি উপায়ে দেশে 
গ্রুত মানুষ গড়িয়া উঠবে না). ৃ 

“স্বাধীনত। ত বিগ্ভালয়ের ছাত্রদের, শিক্ষকদের কাহারো! নাই বীধা নিয় 
ও বাধা দস্রে পড়াইতে ও পড়িতে হইবে। এই রকম প্রথা কেবল হান্তাম্পদ্‌ 
নর, রাগসরকার ইহ! ইচ্ছা করিগাই আয়লের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। ইঙ্গ- 
আরর্লতীয় ( (১০৪০ 1516৮) শিক্ষা প্রণালী তো আর আয়ত্তে সহরের 
লোক ও গ্রামের লোকদের পৃথক রকমের শিক্ষার গ্রয়োজনীয়তা তাহা 
জানে না _তছাতীত ইল ও আর়লগ্ডের অধিবাসীদের বংশধারার যে সাধারণ 
পার্থক্য রহিয়াছে, সে সংবাদ বা রাখে কে? এই প্রণালী ছাত্রের ব্যঞিগত 
রুচির উদর আনে লক্ষ্য রাথে না- প্রত্যেকেরই 'এক ছণীচে (1৮9) ঢালাই 
হইতে হইবে-নহিণে নান্তোব গতিরন্তথা। 

“একদিন একটি ছেলের পিত। আসিয়। আম]কে বলিল প্নহাশয়, অ!মার ছেলেটির 
- না আছে পড়াশুনায় মন না আছে কোন কাজকর্মে মন--এ কেবল চা বাণী 
বাজাইয়| বেড়াইতে একে'নিয়ে কি করি বলুনতো ?” লোকটাকে আমি উত্বর 
দিলাম “কে একটা বাণীই কিনে দিন্।” ভোঁকটি উত্তর পাইয়া! নিশ্চয়ই 
হতভম্ব হইয়া গিগাছিলেন, কিন্তু ইহা ছাড়া আমি আর কোন উত্তর খু'জিয়। 
গাইলাম ন। 

ম্বাধীনত! অথে কেহ যেন বাচা জারামশ্রিয়তা মনে না করেন 
ছাত্রের যেন সংসারের কঠোর জীবনযাত্রার সাঁথে পরিচিত থাকে । ছাত্রদেরও 
প্রতোককে কোন না কোন দায়িত্ব পুর্ণ কাজ দিতে হইবে। 

প্রাহ্গনীতি বা কোন বিপ্রোহ প্রচারের উদ্দে লইয়া বিগ্য!লয় স্থাপন কর! 

উচিত নর, কিন্ত ছাত্রদ্র একথাটি বুঝাইয়া দিতেই হইবে, কোন সত্যের জন্ত 
জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করার মত নুথের মৃত্যু আর কিছুই নাই-_বে মানুষ কপণের 
মত জীবনটি দক্ষ করিয়া রাশিতে চার, তাকার জীবনের কোন মূলাই নাই |” 


২য় বর্ষ, ১২শ সংখা। প্যাড়িকের বিগ্ভা।লয় ৬৫৭ 


প্যাড়িকের শিক্ষাদন্বন্ধে* ছাদর্শ তিনি তাহার বিলে কার্ষে পরিণত 

করিয়াছিলেন--ছেলেরা স্বাধীনতার মধ্যে অবাধভাঁবে বাড়িতে গারিয়াছিতা 
এবং লঙ্গে নে তাহাদের সম্মুথে অধ্যাপকদের, বিশেষ তাবে, গ্যান্রিকের মত 
খঅধাপফের আদর্শ জীবন ছৃষান্ত্বপূপ ছিল। কিন্তু ১৯১০ শ্রীষটাবে প্যাদ্রিকের 
মনে বৌৰন হইতেই দেখপেবার যে অগ্নি জগ্পিতেছিল, তাহারই ফরস্বরূপ 
তিনি রাজসরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গ্রগার করিলেন | এবং ছুঃখের বিষ 
সেইজন্তই রাজজ্ঞার় তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হইল । সঙ্গে সঙ তাহার 
বিগ্কালযটিরও শেষ হইল । 

গ্যার্ভিকের মতানুষারী শিক্ষা প্রণালী আমাদের ভারতবর্ষেও প্রাচীনকালে 
ছিল। তপোৰনে জ্ঞানবৃন্ধ আচার্য তপগ্তানিরত--তাহার পদতরে আইলিয়! 
রাজপুত ও দরিদ্রসন্তান একসঙ্গে জ্ঞান লাভ করিতেন | . রাজমরকার বিস্তার 
ব্যবস্থার অধিকারী ছিল না খরন্ৃতু জ্ঞানীরাই তাহার অধিকারী) 

* আমাদের শাস্তিনিকেতন এই "আদর্শ লইয়াই স্থাপিত' হইয়াছিল। ১৩২৬ 
যালের "শাস্তিনিকে তন” পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ পবিশ্বভারতী” নামে প্রবন্ধে লিখিয়া- 
ছিলেন পৰিস্ার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষিদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাহার! 
নিজের শক্তি ও সাধন! দ্বার! অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কারো নিবি আছেন। 

- তাহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র নিলিরেন, সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের 
উতৎ্দ উৎসারিত হইবে । সেই উৎপধারার নির্করিণী তটেই দেশের সত্য বিশ্ব- 
বিভ্ঞালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিগ্ভাহয়ের নকল করিয়া হইবে না।” 

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছান্যায়ী শ্রমে দেশীয় ও বিদেশীয় কয়েকটা সুপর্ডিত 
আদিয়! জুটিরাছেন তদাতীত স্বয়ং তিনি তো! রহিয়াছেনই-_তাহার আদর্শ 
জীবনের মাধুর্য শিশুছাত্র ও অধাঁপকদের দকলক্ষে সহজেই োহিত করে। 
তিনি যখন আশ্রমে উপস্থিত থাকেন, তখন ছাত্রদের ও অধাপকদের সকলকেই 
ক্বধ্যাপনা করেন । 

-ধিষ্টালনে অধাপিনা, পত্রিকার কাজ, সাহিতা চর্চা করিনা আবার তিনি 


৬৫৮ শঝিনিকে হন চৈত্র ১৬২৭ 


ক্াৰসর মঠ ছেণেদের অভিনয় ও সঙ্গীতের জন্ত নাটক ও সী বচন! করেন । 
শিশুরা তাহার কাছে "অবাধে যাইতে পারে মধ্য নধ্যে তিনি তাহাদের সঙ্গে 
মন্জার খেলা করেন, এৰং হেয়ালী নাট্য পড়িক। চিন্তবিনোনন করেন | 

আশ্রমের ছাত্রের! নিজেরা নিজেদের গরিচাগন। করেন--তাহাদের পুরাপুরি 
স্বরাজ, কিন্তু এই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটা ছাত্রের কোন ন। কোঁন 
না কোন অধ্যাপকের প্রক্কত আদর্শ জীবনের সে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত্ত হও 
আবশুক। 7 

তাই মনে হয়, দেশে ধাহাদের কোন চাঁকুরী' হয় না, তীহার! শিক্ষক 
না হইয়া যদি দেশের সবচেয়ে বড় বড় মাথাগুণি জ্ঞানার্থীদের লইয়। বসিতেন, 
তবে দেশের অবস্থা এতদিনে ফিরিয়া যাইত। আধুনিক সভ্যতার ফলে যদি 
তাহ সম্ভবপর ন! হয় তবে দেশে অন্ততঃ যে সব স্থানে এক একটা জ্ঞানতপন্্ী 
কোন যজ্ঞের আয়োজন করিয়৷ বসিয়াছেন দেশের অন্তান্ত জ্ঞানবীর ও. হুর 
বীরের।. সেই যজ্ঞস্থলে এমন কি অনাছুত ভাবেও. উপস্থিত হইয়। নিজেঙ্গের 
অভিজ্ঞতা দেশের ভবিষ্যতের আশাস্থল তরুণ বালকদের জানাইয়! আসিবেন 
[ইহাও কি আশ। করা যায় না? 


শ্ীধীরেজ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


ম্হাত্ম। টলষ্টয় ও বিপ্লববাদ 


১৯০৮ খৃষ্টান রাশিয়ার বিগ্রবকারীরা একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করে। 
তখন মহাত্মা উল দ্ীবিত। তিনি বোঁধণাপত্র পাঠ করিয়া বিগ্লবকারীদের 
সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক হন। তাহাদের মধো করেকজন তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আপিলে তাহাদের মধো .ধে আলাপ হয় 15178 4১৪০ পত্রে 
তাহা প্রকাশিত হইয়াছে । আমর! তাহার অংশ-বিশেষ নিয়ে উদ্ধৃত ধরিয়া, 
দিলাম। ূ 

ঘোবণাপত্রের একস্থানে লিখিত ছিল [7575 18075415109 00905 5 
যাও, [39618 ৪1:01 1 মানুষের মনে ছিংসাবিদ্বেষকে জাগ্রত কর-__ 

টপ উপস্থিত বিপ্ুবকারীদের জঙ্গ্য করিয়া বলিলেন--ইহ| অপেক্ষা ধর্ম বিরুদ্ধ 
পাঁশবিক নীতি খানুষের পক্ষে আর কি হইতে পারে! স্থষ্টির আদিকাল হইতে 
হিন্দু ও চীন দেশবাসীর! 'সান্থা্বের প্রতি মানিহের গ্রেম, ভাঁলবানাকেই মানুষের, 
বিশেষ ৭, মানুষের মনুষহ বলিয়া গ্রচার করিয়, আসিয়াছে | খ্রী্ট ধন্দ্র কথ 
ভে। ছাড়িগাই দিলাম আর আজ কিন নানুষ ইহাই শিক্ষা করিবে প্রেম নয়, 
শ্তালুবাগা নয়, ভিংস, দেন, দুণাই মানুষের পবিত্র ধন্ম! ইহ। হইতেই বুঝিতে 
গারিভেছি মানুষের নৈতিক অবনতি কঙদুর বটিয়াছে !. না, ইহা আমি কখনই 
ঘটিত্তে দিব না, ইহী শুধু নৈন্তিক অবনতি নয়, মানুষের বুদ্ধিদ্রংশত। ও অক্তানাচ্ছ- 
তার পরিচায়ক ! 

সামার দ্বিন্তীর াপন্ডির কারণ, তোমরা দেশের নামে দেশের কলাগের লাদে 


৬৬* শান্তিনিকে ভন চৈত্র, ১৩২৭ 


যেছুল পথ ঝবলঙ্থন করিয়। জীবন উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছ ইহা দ্বার! 
সত্তযসত্যই কি. তোমরা! দেশের মঙ্গল সাখন করিতে সমর্থ হইবে ?. দেশের 
এই যে দুর্গতি-_অন্তায়, অবিচার, খ্বত্যাচারে দেশ এই যে জর্জরিত, ইহার জগ্ 
কি দেশের মুষ্টিমেয় শ।স ক-সম্প্রদায়ই এক্কমাত্র ধারী ? আমাদের নৈতিক আব-. 
নতিই কি ইহার কারণ নয়! সমস্ত দেশবাসীর মন কি ভয়ে, অজ্ঞানতাক্ আচ্ছর 
নয়? তাহা হইলে, মুষ্টিমেয় শীপক-স্প্রদার তাহারা। ধত বড়, যত শক্তিশানীই 
হউক না কেন ১৫ কোটি লৌককে পদানত করিয়া, রাখিতে সমর্থ হইত না। 
সুতরাং হিংসা বিছেধ উপরব নয. যে নৈতিক শক্তির ভাবে আমর? নিরীর্ঘা, 
কিহীন হুইয়। পড়িরাছি তাহাই আমাদের মনে পুনর্জীবিত করিতে হইবে? 
ক্চাবেই অস্ঠাক্নকে গ্রতিরোধ করিবার শক্তি আমাদের মধ্যে জন্মিবে, তবেই আমরা 
দেশের হথার্থ হিত মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হইব | 
- বসমার তৃতীগন আপত্তির কারণ, তোমাদের ঘ্বয় এতগুলি মহৎ উন্নত, উৎসাহী, 
উদ্দীপনাপূর্ণ 'জীবন কিনা কতকগুলি, নিস্ষল চেষ্টায় বিনষ্ট হইবে? তোমরা 
রশি্নার কারাগারে অকথ্য অত্যাচারে তিল তিল করিয়া মরিবে? তোমাদের 
গু, আত্মী-স্বঙ্গন অনাহারে গ্ণত্যাগ করিবে, তারপর তোমাদের কৃতকর্শোর 
জনয চলিননিকাগাা কেবল অন্ুশৌচনাই ভোগ করিবে ? এই সবকিমের জন্য 
গু এইটুকু তৃপ্তি যে ভোমরা এই দোষণাপত্র প্রচার করিয়াছ। না. আবার 
হি বলিতেছি ভোমাদের বিগ্লবচেষ্টা ধর্মাবিরুদ্ধ ; দেশের হিতের জন্য,মলগলের জন্ক 
তোমরা যে গথ অবলগ্থন করিয়াছ তাহা! ভুল) তোমাদের 'মত এতগুলি মত 
উন্নজীবনক্ষে এমন একটা! আনায় চেষ্টার ন্ট হইতে আমি কগনই আনুষোদন 
করিতে পারি না। . ১ 
ৰিপ্লবকারীদের মধ্যে একজন বলিলেন, ইহা ব্যতীত আমাদের বে কন্ত কোন 
.পঞ্থাই নাই।, যে-কোন উপায়েই হউক অন্যায় অনিচার জইতে দেশকে স্বাধীন | 
করিতে ন। পাঁরিলে অন্গাভাবে সমস্ত দেশ প্রাণন্যাগ করিবে ! 
উল বলিলেন ক্ষুধার্ত হইয়। কেহ প্রাণত্যাগ করিয়াছে ই বমি বিশ্বাস করি 


৬৬২ শাস্তিনিকেঞন চৈত্র, ১৩২৭ 


ষে্ুগ পথ আবলন্বন করির| জীবন উৎসর্দ করিতে অগ্রসর হইয়াছ ইচ্ছা ছারা 
সত্যনতাই কি. তোমর| দেশের মন্ল দাথন করিতে সমর্থ হইবে ?. দেশের 
এই যে ছুর্গাতি_নন্তায়, অবিচার, অত্যাচারে দেশ এই বে জর্জরিত, ইহার জন্ত 
কি দেশের মুষ্টিমেয় শাঁস ক-সম্প্রদা়ই একমাত্র দারী ? আমাদের ঠনততিক অব-. 
নতিই কি ইহার কারণ নয় ! সমস্ত দেশবাসীর মন কি ভয়ে, অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন 
নয়?” তাছা হইলে, মুষ্টিমেয় শাসক-সং্্রদায় তাহারা যত বড়, যত শক্চিশালীই 
হউক না কেন ১৫ কোটি লোককে পদানত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইত না। 
স্থৃতরাং হিংসা বিদ্বেধ উপররব নয়, থে নৈতিক শক্তির আভাবে আদর! নিরীর্ধা, 
শক্িহীন হইয়। পড়িয়াভি তাহাই আমাদের মনে পুনজজীবিত করিতে হইবে। 
তবেই অন্ঠাঞ্নকে প্রতিরোধ করিবার শক্তি আমাদের মধ্যে জন্মিবে, তবেই আমরা 
দেশের ংথার্থ হিত মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হইব 1 

কামার তৃতীয় আপনির কারণ, তে!মাদের স্যার এতগুলি মহৎ উন্নত, উৎসাহী, 
উদ্দীপনাপূর্ণ জীনন কিনা কতকগুলি নিশ্দল চেষ্ীয বিনষ্ট হইবে? তোমরা 
রশিয়ার কারাগারে মৃকথ্য অত্যাচারে তিল ভিল করিয়া মরিবে? তোমাদের 
জীপুত্র, আ্বীয়-স্বগন অনাহারে প্রাথত্যাগ করিবে, তারপর তোমাদের কৃত্তকর্মের 
জন্য নির্্জানকারাগারে কেবল অন্মশোচনাই ভোগ করিবে ? এই সব কিসের জন্য? 
শুধু এইটুকু সৃপ্তি যে তোমরা এই পোবণাপন্ত প্রচার করিয়াছ। না আবার 
কমি বলতেছি ভোনাদের বিগ্নবচেষ্টা ধর্মাবিরুদ্ধ ২ দেশের হিতের জন্য,মগলের জন্ত 
“০তমরা যে গগ অবলম্থন করিয়াছ তাহা ভুল) তোমাদের মত এতগুলি মহত 
নক্ষে এমন একই! হানা চেরার নই হইত আমি কগনই অনুমোদন 





রূতে গাঁরি না। 
বিগবকারীদের মধ্যে একজন বঙ্গিলেল, ইহা বাতীত আমাদের যে সন্ত ফোন 
. পন্থাই নাই) যে-কোন উপায়েই হউক অন্যায় অবিচার হইতে দেশকে স্বাধীন 
করিতে ন। পারিলে 'অল্লাভাবে সমস্ত দেশ প্রাণত্যাগ করিবে । 
উলষ্ট় বলিলেন ক্ষুধার্ত হইয়! কেহ প্রাগত্যাগ করিয়াছে ই আমি বিশ্বীস করি 


২ বধ, ১২শ সংখ্যা মহাজ্মা টউলফয় ও বিঠাববা ৬৬১ 


না। তরু ্যামি স্বীকার করি দেশে দারিজয অন্লাভাব থে পরিমাণেই আছে। 
কিন্তু অন্লাভাবই তো মাইবের একমাত্র অভাব লয়! অবৈধ উপায়ে এই এক 
অভাবকে নিবারণ করিতে গিরা তোমরা কি মানুষের মনে শত অভাবকে জাগ্রত 
করিবে না? যাহা ন্যায়, যাহা ধর্ানুমোদিত তাহাই মানুষের কর্তব্য, যাহ! 
আগায়, যাহা বিচারবুদ্ধিবিবজ্জিত;তাহা কোনরপেই মানবে? কর্তবা কর্ম হইতে 
পারে না। তোমাদের পক্ষে ইহাই এখন একমাত্র কর্তব্য তোমরা বর্তমান সমাজ 
ও রাষ্ট্রনীতিকে সম্পূর্ণ অমান্য.করিবে। 
_. একজন বিশ্নবকারী বলিলেন--ইহা কিরূপ সম্ভব 1 
টগষট্-_বআমি দিজ্ঞাসা করিতে গারি, ভুমি এখন কি কর ? 
বিরবকারী-_কিছুই না। 
টনয়--পৃরে ? 
বিশ্লবকারী--কোন এক আফিসে কাজ করিত ! 
[ও উল্ট়- তাহা হইলেই আমি বলিব, সমস্ত দেশের অগ্ঠারকে তুমি 
স্বাকার করিরা নইয়াছিলে, আংশিকরগে সেই অন্তায়ে তোমারও হাত 
ছিল। 
বিপ্রবকারী-আপনি যাহ বলিতেছেন তাহা খুবই সত্য। বর্তমান অবস্থার 
এমন কোন কাজ নাই যাহাতে আমরা দেশের অগ্থারকে প্রশ্রয় দিরা জীবিকাউপা- 
জ্জনে সদর্থ, অনিচ্ছাসত্বেও না) বার বাহা আগা তাহ! হইতে আমর! তাহদের 
বঞ্চিত করিতেছি। কিন্ত আমারও তো স্্রীগুত্র আছে? তাহাদের ভরণপোষণের 
অন্ত আমাকে ও তে! অর্থোপার্জন করিতে হইবে 1 
. টলষ্টয় বলিলেন--এইখানেই তোমাদের সমন্ত গলদ! তোমরা দেশের হিত 
চাও মল চাও) অথচ তোমরা নিজের কিছুই ত্যাগ করিবে না) রী বলিরা- 
ছিলেন, খে আমার অনুবর্তী হইবে তাহাকে মা বাপ তাই ঝোন ত্র পুত্র বিষয় 
সম্প্তি সকলই ত্যাগ কারিতে হইবে। গ্রীষ্টের বাণীকে যাহারা জীবনের ধর্ম বহিষক 
গ্হণ করিয়াছে, ত্যাগই তাহাদের জীবনের যথার্থ আদর্শ। "আমি ধর্শবুদ্ধিতে যে 


৬৬২ শান্তিনিকেতন চৈত্র। ১৩২৭ 


কাজ অন্তায় বলিঞা মনে কাঁরভাম ভিক্ষা করিয়া প্রাণধারণ কঙ্গিলেও আঁনি 
নিজে মে কাছ কখনই করিতীস নাঁ। » 
বিগ্লবকারী--অনাহারে প্রাগতশগ করিলে সামি নিজে কখনই ভিক্ষা- 
বৃত্তি অবলম্বন করিব না । 
টপস্টর্._-আমি জিজ্ঞাস! করিতে পারি, ভিঙ্গাবৃত্তির গ্রতি তোমার অত অবজ্ঞা 
কেন? কোন্‌ অংশে ধনীরা ভিক্ষুকদের আগ্ক্ে শ্রেষ্ট ? 
বিপ্নবঙ্কারই-যেহেতু মানুষের শক্তিতেই মানুষের যথার্থ ননুঘ্ৃত্। ূ 
টউলইর_থান্ুঘ ভংলবাসিতে পারে হতেই মানুষের বথার্থ মনুষ্যত্ব । আমা- 
দের মধো থে পশু আছে, সেই শক্তির বড়াই করে। দৈবী দালষ ( 2টি 
দিিস্টহার বভ উদ্ধ। আ!মি তোমদের এই কগাই বঙ্গিতে . চাই তোমরা . 
তোমাদের নিজেদের জীবনকেই পবিত্র উন্নন্ত কর, প্রবন্ত রা ভইতে নিজে- 
দের মুক্ত কর, তাহা হছলে তোমরা গ্ের ঠিত নঙ্গল'সাধন করিতে সমর্ঘ হইবে । 
€ামাদের সমৃদ্ধ চেইটার কৃতকনাত। ইহার উপরই সম্পুণ নিভর করিতেছে । পু 
একজন বিৰকারা বললেন, আমাদের জীবন বে অসম্পুদ তাহা আনরাও 
স্বাকার করিও পতা ৪ গ্ভার পণ অবলম্বন কারতে আমরাও সথসাধা চেষ্টা করিয়া 
থাকি! ও 
টলষ্টর এই দত্য ৪ স্ট়ের পদই একমান্্র পথও ইহা দ্বারাই বথার্থ মঙ্গল ও 
কল্যাণ সাধিত হয়। বিদ্বেব নর, ইহাকে বর্ণ বলিয়া ঘোষণ। করিলে মানুষের 
*আজ্মার অবমানন। করা হর। 
একজন ঝিপ্পবকারী বলিজেন _আমরা তাহাদেরই প্রতি হিংসা বিদ্বেষ 
পোঁধণ করি যাহারা প্রজাদের জর্দ কাড়িয লইয়া বাহার! তাহাদের মুখের 
অন্ন কাড়ি। লইর। নিজেরা সুথতোগে আমে দিন অতিবাহিত করিতেছে। 
তাহাঝ চোর, দগ্থা তাহাদের প্রতি হিংসাব্ৰেৰ পোষণ করা মানুষ মাত্রেরই 
কর্তব্য । - ৃ 
টল্উর কিছু নণের জন্থ স্তব্ হইনা রছিলেন, মানদিক আবেগ কুদ্ধ করিবার 


ক 


২ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা মহাত্স। উলফ্টয় ও বিপ্লুববাদ ৬৬৩ 


জন্ত তাহার মধ্যে প্রাণপণ চেষ্টা দেখা গেল। অবশেষে কিছুক্ষণ পরে 
আপন মনেই যেন বলিতে লাগিলেন__হায়! ইহাদের দৃষ্টি কতদুর অন্ধ 
হইসা গিয়াছে যে এক মুহূর্তের জন্তও যদি তাহাদের অন্তর দৃষ্টি খুলিয়! যায় তাহা 
হইবে তাহার! দেখিতে পাইবে তাহাদের.এই উক্তি কতদূর অমত্য কতদুর মাঁনৰ 
ধর্মবিবাজ্জিত। . হিংসা বিদ্বেষের মত এমন নীচ দ্ৃ্বৃত্তি মানুষের আর কি হইতে 
গারে। দে মুহুর্তে নাহ্থষের মনে ধর্মাবুদ্ধি জীগত হয় সেই মৃহুর্ভেই মানু দেখিতে 
পায়, প্রেম ও ভাল বাস। ব্যতীত বাচিতে পারে না। ঈশ্বরকে প্রতিবেশীকে 
মান্গষ মাত্রকেই ভালবাসিতে পারাই দাহুষের বধার্থ গৌরব আমি যদি. 
একজন ভুম্বমীকে হিংণ। করি, বিদ্বেষ করি একজন ভুস্বামীও কেন বিপ্লাবকারীকে 
হিংলা করিবে না? আইভান্‌ যদি পিটারকে হিংসা! করে পিটারও আইভান্‌কে - 
হিংস। করিবে । হিংসা বিদ্বেষের দ্বারা মাগুষের নীচ জথগ্থ প্রবৃভিকেই জাগ্রত 
কর। হন মানুষ কখনই ইফ্কাকে ধশ্মু বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে না। 

বিপিবকারী--একজ্ন বদি আমার উপর অন্থায়, অবিচার করে এবং তাহা 
বদি আমি মর্গে নর্ষ্বে অন্থভব করি, তবে সেই অন্তার অবিচার হইতে মুক্ত হস্তে 
ন্মানি কি চেষ্ঠা করিব না? 

টলষ্টয়-কেন করিবে নাঃ কিন্তু ভাহ। বৈধ উপায়ে ও স্তায়গণ অবলঙ্বন 
করিরাই করিবে। জঙ্গতে এমন কোন কাজ নাই যাহা আমর! ন্যায় পথ 
কবলম্বন করিয়া লা করিতে পারি। 

বিপ্লবকারী- আমাদের এই ঘোষনাপত্রকে আপনি অন্তায় নীতিবিরদ্ধ 
বলিয়া মনে করেন, আপনিও তো বলিগ়্াছেন_-“তোমর! গভর্ণসেন্টের দৈগ্ঘ- 
শ্রেণীতে ভন্তি হইও না, গর্ণদেক্টের কর তোমা দিওনা 1» আমর! বদি 
আপনার এই আদেশ পালন করি তাহা হইলে গভর্ণদেন্ট কি আমাদের নিরাপদে 
দেশে বাস করিতে দিবে? আমাদের কি সমূলে বিনাশ করিবে না? 

টগ্র_-আদি মানুষের লিভিক বুকে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি 
জগতের আধকাংশ জোক ধদ ্রীষ্টের অনুমোদিত জীবন যাপন করিত তাহা 


৬৬৪ শান্তিনিকেতন চৈ, ১৩২২৯ 


হইলে-জগতে অন্তার অবিচার থাকিতে গারিত না, তোনরা যে পথ অবলশ্বম 
করিয়া! হাতেই ব1'তোমাঁদের চেষ্টা কতটুকু;সফল হইয়াছে ! ফরানী বিদ্রোহের 
সময় ও এইন্ধপ ঘটিয়াছিল--ইহা। দেখিক্)টও তোমাদেরশ্চেতন। হওয়া উচিত 1 
বমি পূর্বে রোগ হইলেই কুনাইন.খাইসূমি ডাক্তার বলিলেন কুইনাইন ত্যাগ 
কর, লুস্থ্য স্বাভাবিক জীবন বপন কর। ইতিহাসও আমাদের, এই একথ।ই 
শিক্ষ। দিতেছে, কৃনাইন নয়, যাঁহা রোগের কারণ তাঁহাই,দুর করিবার চেষ্টাকর। 
বিপ্লকারীরা ঝণিল তাহার! তাহার কগা বিব্চেনা করিয়া দেখিবে এবং এ 
স্্ধে তাহাদের মতামত পত্হথারা! জানাইবে। (প্রবস্কট বড় বলিয়া আমরা 
ংশ বিশেষ মাত্র এই স্থানে উদ্ধৃত করিরাছি। সমস্ত প্রবন্ধটি পড়িতে যিনি 
ইচ্ছুক, তিনি বর্তান বংসরের জানুয়ারী ১৫ ঠারিপের [5108 28৩ কাগজ 
খানা পাত করিবেন ) 


হ/তিঠেনচনু সেস। 


